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উতীন্ুহ্ৈচভুল্যা ্হ্হাঁওনভৃহল্তর 
চ্ঞল্ক্রিভ্ভ 


সিদ্ধান্তবাচস্পৃতি স্বধামগত বিষুণপাদ 
শ্রীশ্ামলাল-গোন্বামি-প্রভৃকর্তৃক প্রণীত 
১০ 
বৈষ্ণবাচার্ধ্য শ্রীপাদ গৌরক্ুন্দর ভাগবতদর্শনাচার্ধ্য কর্তৃক 
টিপন্নীসমলঙ্কৃত ও সম্পাদিত। 


মূল্য ৪ চারি টাক1। 


শ্রীকাশীনাথ বেদাস্তশান্ত্রী, বি.এ 
ও 
শ্রীকঞ্জদেব ভট্টাচার্য্য কর্তৃক 
প্রকাশিত । 


প্রণ্টার-_ 
শ্ীজিতেন্্রনাথ দে, 
প্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, 


২৫৯, অপার চিৎপুর রোড, বাগব।জার, কলিকাতা! 


প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন 


সপন 2 ক পি 


হীরীকফটৈত মচাগ্রভুর ভচরণ গ্রুসারদে-- শ্রী ুরুবৈষণবেব রুপা, এই 
ক্ষুদ্রতর জীবের বহুদিনের শ্রন ফল হইল 3- শ্রীমন্মহা গ্রহুব ও তদীয় পার্ধদ- 
বর্দের পরমপবির চধিক্র'ব্ণনে পরিপূর্ণ শ্রীচৈতন্তভাগপণত, শ্ীচৈতন্যমঙ্গল, 
শ্চৈতন্চরিত্রামৃত, শ্রীচৈতন্তচরিতকাবা ও তক্তিরত্বাকর , প্রভৃতি গ্রন্থ-সকল 
ভইতে সংগৃহীত 'এই প্তরীপ্ীগৌননুনর” জনসমনাজে প্রকাশিত হইলেন 

শমন্বাচাগ্রতৃব টনিত্র-সম্বলিত 'আঅনেকানেক গ্রন্থ সুপ্রচগিত থাকিলে 9, 
উহাদের কয়েকখানি সংস্কভভাষার 'এবঞ কষেকখানি ছল্দোনন্ধে রচিত হওয়ায়, 
একথানি বাঙ্গালা গগ্ঠ-গ্রন্থেব প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা কিয়া বাঙ্গালা গঞ্চে 
এই গ্রন্থথানি গ্রকাশি5 হইলেন। এইটি কিন্তু গন্থগ্রকাশের গৌণ উদ্দেশ্য | 
মুখা উদ্দেশ্ব_আম্ুশোধন | আজ্গবানের লীলাকথার আলোচনায় আত্মা পৰি 
হয় বলিরা এই লালামদ় গ্রন্থের ধতনাচ্ছলে লীলাবথার আলোচনা । আলোচনায় 
গবুত্ত হয় শ্রীমনুহা প্রভুর লীল'কথা যণ্দব সংগ্রহ এরিতে পারিয়াছি, গ্রন্থ 
মধ্যে ততদুব সংএ্রঃ করিয়াছি । বিত্ষেতঃ গ্্থমধ্ো নৈষ্ঞব-সিদ্ধান্তের বিশুদধি- 
সংরক্ষণে যথাসাধা যত করিয়াছি । যদি কোনও স্কানে কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ 
ঘটিয়! থাকে, তাহা বিজ্ঞ পাঠকগণ মদয়ছদয়ে সংশোধন করিয়া লইবেন। ইতি 


রি 


১৩৪ পাঁম, ৪২১ চৈতত্তব | । হীশ্যামলাল গোম্বামি- 
১১নং নিমুগোম্বামীর লেন, 


সিডি খগাতি 
কাঁলকাতা | মদ্ধাস্তবাচস্পাত | 
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প্রকাশকের নিবেদন 


০১ 


1 


পরম-করণ|-নিলয় শ্রানন্দ-নন্দনের কৃপায় দীর্ঘকাল পরে এই অমূল্য গ্রন্থ পুনঃ 
প্রকাশিত হইল । গ্রীমন্লিত্যানন্নবংশাবতংস স্বধামগত শ্যামলাল-গোস্বা মি-সিদ্ধান্ত- 
বাচম্পতি মহাশয়ের তিরৌধানের পর এই শ্্রগ্রন্থখানি ছুশ্রাপ্য হইয়! উঠে। 
এই ধর্ম-সঙ্কটের দিনে এইরূপ অমূল্াগ্রস্থের অভাবে গোঁড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাঞ্জে 
মহাপ্রভু-প্রবন্তিত ধর্মের যথার্থ তাৎপধ্য-গ্রহণে অনেকেই বঞ্চিত হইতেছেন। 
আমর! এই অভাব দূরীকরণার্থে স্বধামগত প্রভৃপাঁদ গোম্বামীর প্রিয়-শিষ্) নিখিল- 
শান্্রনিষাত অশেষ-শাস্ত্রাধ্যাগক বৈষজ্ঞাচারধ্য খধিকল্প শ্রীপাদ গোরস্ুন্দর 
ভাগবতদর্শনাচাধ্যমহাশয়কে এই গ্রন্থখানি পুনঃ সঙ্কলন করিতে অনুরোধ করি। তিনি 
শারীরিক অনুস্থতাসত্বেও আমাদের ও তদীয় কতিপয় শিষ্বের বিশেষ অনুরোধে 
বৈষ্ণব-সমাজের কল্যাণাঁথ এই পুস্তকখানি সম্পাদন করিবার ভার গ্রহণ করেন। 
তিনি গ্রন্থের বহু স্থানে সুচিন্তিত ও পাণডত্যপূর্ণ বহু টিপ্লনীদ্ধারা জটিল তত্বসমূছ 
যথাসম্ভব সরলতাবে লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকথানির গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। পূর্বব- 
সংস্করণে যে সমস্ত সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ ছিল ন! সর্বসাধারণের বোধার্থ এই 
করণের পাদ-টাকায় তাহাদের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে । রায়-রামানন্দ-সংবাদের 
বহস্থলে টিগ্ননী দ্বারা নূতন তত্ব সংযোগ করিয়া সম্পাদক মহাশয় এ অংশ সহজবোধ্য 
করিয়াছেন। শ্রমন্মহাপ্রভু শিক্ষার্টকের "চেতোদর্পণমার্জনং” ইত্যাদি শ্লেকে সামান্ত- 
ভাবে যে-নাম মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন সম্পাদক মহাশয় সেই নাম-মাহাত্ময- প্রসঙ্গে 
ভূরি ভুরি শাস্বীয়বচন ও নব নব তথ্য স্ুবিস্বৃতভাবে নিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থখানির প্রভৃতি 
গৌরব সাধন করিয়াছেন 1 শ্রীচৈতন্থলীলাতত্বপ্রকাশক বনু কাব্যগ্রন্থ বর্তমান থাকিলেও 
এবং শ/টৈতন্চচরিতামৃতে ভক্তিশাস্থের নিগুঢ রহস্ত উদাটিত হইলেও সাধারণ শিক্ষিত 
ব্যক্তির পক্ষে উহ্থা স্থবোধ্য নহে। কিন্এই পুস্তকের মূলে ও টিগ্লনীতে শ্রীজীব 
গোস্বামী, শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি মহাজনের অসাধারণ দার্শনিকতাপূর্ণ জটিল 
তকতিগ্রন্থ-সমূহের-সার ও সঙ্ষেপে বৈষ্ণব-স্বতি নিবন্ধ কর! হইয়াছে। গগ্- 
সাহিত্যে এই জাতীয় পুস্তক এই প্রথম। এই শ্রীগ্র্থ-পাঠে ভক্ত ও তত্ব-পিপান্থুর 
আকাজ্া৷ পরিতৃপ্ত হইবে সনোহ নাই। 


1 প্রকাশকের নিবেদন 


চে 


বৈষ্ণব-সাহিত্যের অক্ষয় ভাগারের সমূজ্জল রত্ব-ম্থর্ূপ এই পুম্তকপাঠে ভহ 
ও তত্বপিপাস্থগণ তৃপ্তিলাত করুন এবং বাঙগালর গৃহে গৃহে স্্রীমন্মহাগ্রভূর পুত 
অন্গপম চরিত্রের আলোচনা, হউক ও তৎপ্রবর্তিত অমল ভক্তিতত্ব প্রচারিং 
হইয়া জগতের কল্যাণ-সাধন করুক--ইহাই প্রার্থনা । 

এই পুস্তক মুদ্রণকাধ্যে শ্রীযুক্ত অমৃভলাল সিদ্ধান্ত রত্ব, ব্যাকরণতীর্থ মহাশ 
আমাদের সাহাধয দান করিয়াছেন বলিয়। আমরা তাহার নিকট খণী। গ্রন্থখাটি 
তত্ত ও স্থুধীগণের নিকট মমাদূত হইলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি 


বিনয়াবনত-_ 
শ্রীকাণীনাথ বেদাস্তৃশাস্ত্রী, বি-এ 
্রীকৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য । 


সূচীপত্র । 
টি নু 
বিষয়। 
গৌড়ীয়-বৈষণব-সম্প্রদায় 
পূর্বাভাস 
অবতরণ 
আবির্ভাব 
বাল্যলীল। 
পৌগগুলীলা 
টৈশোরলীলা ঞ. 
যৌবনলীলা 
দিপ্িজয়ীর পরাজয় 
পূর্বব্গযাত্রা 
বিষুঃপ্রিয়াপরিণয় 
হরিদাসঠাকুর 
গয়াধাম যাত্র 
ভাবান্তর 
আত্মগ্রকাশ 
শ্রীনিত্যানন্ন 
নিত্যানন্নসম্মিলন 
বাস্পূজার অধিবাঁস 
ব্যাসপৃজা 
অদ্বৈতমিলন 
পুগ্তরীক বিষ্ভানিধি 
শচীদেবের গৃছে নিত্যানন্দের ভিক্ষা 
ভক্তসন্মিলন 
মহাগ্রকবাশ 
নিত্যানন্দের চরিত্র 


9, সূচীপত্র । 


বিষয় । 
জগাই মাধাই উদ্ধার 
সঙ্কীর্তনে অনুল্লাস 
চাপাল গোপাল 
বিবিধ অদ্ভুত ঘটন! 
শুর্লাম্বরের তওুঁলভোজন 
নাটকাভিনয় 
অদ্বৈতাচার্য্যের অতিমা 
মুরারি গুপ্ত 
দেবানন্দের দণ্ড 
শচীদেবীর বৈষ্ণবাপরাধ 
টা্কাজীর দমন 
শ্রীবাসপুত্রের মৃত্যু 
শুর্লান্বর ব্রন্গচারীর অম্নভোজন 
সন্ম্যাদগ্রহণের স্থচনা 
শচীমাতার গ্রবোধ 
বিষুওপ্রিয়াদেবীর প্রবোধ 
গৃহত্যাগের পূর্বদিন 
বিধুওপ্রিয়া, শচীদেবী ও তক্তগণ 
সন্ন্যাস 
রাঢদেশ অমণ 
শান্তিপুরাগমন 
নীলাচল যাত্রা 
দণ্ডভ্গ ++" 
শ্ীশ্রীজগন্নাথদর্শন 
সার্বভৌমমিলন 
বেদাস্তব্যাখ্যান 
সার্বতৌমের ভক্তি 
দক্ষিণ ভ্রমণ 
রামানন্দ মিলন 


পত্রাঙ্ক । 
১০২ 


১১২ 
১১৩ 
১১৬ 
১১৬ 
১১৪ 
১২৭ 
১২৪ 
১৭৩৬ 
১২৭ 

১৩১ 

১৩২ 
১৩৩ 
১৩৩৬ 
১৩৭ 

১৩৮ 
১৪২ 
১৪৩ 
১৫৫ 
১৩৬৭ 


১৬৫ 


সূচীপত্র 


বিষয় 
সেতুবন্ধ যাত্রা 
নীলাচলে প্রত্যাগুমন 
বৈষ্ণব সম্মিলন 
রাজ! প্রতাপরুদ্র 
গোঁড়ীয় ভক্তগণের আগমন 
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5গীড়ীয়-৫বষ্ণব-সম্প্রদায় 


শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ছজ্ঞের, ছুশ্রাবেশ্ত, গুটচরিতের অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার 
লাভ করিতে হইলে, তিনি যে সম্প্রদায় ১-বিশেষের আরাধাদেবতা, সেই সম্প্রদাঁয়- 
বিশেষের বিষয় আগ্রেই কিছু জান! আবশ্তক! শ্ীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, তাহাতেই 
গতজীবন, গৌঁড়ীর-বৈষণন-সন্প্রদায়ের শরীর ও আত্ম! । শ্রীগৌরা্জ-জ্ঞান-বিহীন 
গোৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ই আকাশ-কুম্থম । বৈদিক সম্প্রদায়-বিশেষের নামই 


2 
ঙ্জ 


(১) শ্রীপ্ুরূপরম্পরাগতসছুপদেশের নাম সম্প্রদায়। শাস্ত্রে উত্ত হইয়াছে যেহেতু সম্প্রদায়বিহীন 
মন্্ বা উপাসনা বিফল, এই হেতু কলিকালে জগন্মললার্থ শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক নামে চারিটী 
বেদিক বৈষ্ণবসম্প্রদায় আবিভূতি হইবে। তন্মধ্যে শ্রীর[মানুজাচার্ধয শ্রীপ্রবর্তিতি বৈদিক বৈষণব- 
সম্প্রদায়াচার্য। শ্রীমধবাচাধ্য ব্রন্গপ্রব্তিত বৈদিকবৈষ্ঃবসম্প্রদায়াচার্্য । গ্রবিফুম্বামী রদ্রপ্রবর্তিত 
ধৈদিকবৈষ্ণবসম্প্রদায়াচার্য এবং প্রীনিম্বাদিতাশ্বামী চতুঃসনপ্রবন্তিত বৈদিকবৈষব সম্প্রদায়।চার্ধয 
যগ্কপি প্রাচীন ব্রহ্ম্্রদায় বা মধ্বসম্প্রদায়ের সহিত শ্রীরুষ্ণচৈতগ্যসম্প্রদারের তত্বাংশে বা 
সাধ্যসাধসাংশে বছ বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হয় তথাপি শ্রীগুকপ্রণ।লীর একত্বনিবদন্ধন এতদুভয়মন্প্রদায়ই 
্রহ্ম-সম্প্রদায় বা মধ্বসম্প্রদায় নামে গোবিন্ন-ভ।ষ্যকারাদি পূর্ববাচাধ্যগণ কর্তৃক অভিভিত হইয়! থাকে । 

(২) বেদবেধিত ব! বেদগ্রতিপা্ই বৈদিক । সহজ উপলব্ধি নিমিত্ত বেদ ও বৈদ্দিকত্তত্বের 
লক্ষণ নির্দিষ্ট হইতেছে ।-_বেদশব্দ ধগজুরাদিরূপও, পুরাণেতিহাসাদিরূপ পরতত্বপ্রতিপাদক অনাদি 
অপৌৰষেয় শান্ত্র। পৌকষেয় ও অপৌরুষের ভেদে শাস্ত্র দ্বিবিধ। পুরুষপ্রণীত শন্ত্ই পৌরুষেয় 
এবং পরমেশ্বরোক্ত শীন্ত্ই অপৌরুষেয় শান্ত্। খগাদিরপবেদ পরমেশ্বরোক্ত বলয় অপৌরুষেয় 
এবং পুরাণেতিহাসাদিরূপ পঞ্চমব্দে ও ভগবান শ্রীবৃষ্দ্বৈপায়নোন্ত বলিয়া অপৌরুষেয়। 
একমাত্র এ অপৌরযেয়বাক্য বেদ লৌকিক ও অলৌকিক সর্ধ প্রকার জ্ঞানের নিদান। করুণা- 
ময় পরমেশ্বর কর্তৃক অজ্ঞজনের জন্য উপদিষ্ট বেদশান্্র কর্মকা, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড 


২ প্রীপ্রীগৌরহ্বন্দর 


€ 


গোঁড়ীয়-বৈষুব-সম্প্রদীয়। ইদানীস্তন কোন কোন বিজ্ঞম্মন্ত অজ্ঞলোক গৌড়ীয়- 
বৈষণব-সম্প্রদায়কে যেরূপ বিবেচনা করেন, বস্তুতঃ গোঁড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সেরূপ 
এই কাওত্রয়ে বিভক্ত । কর্মকাণ্ডে কর্মসকল, উপাসনাকাণ্ডে শ্রীভগবদ্বিভূতিরূপ নানাদেবতার 
উপামনা ও জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবত্প্রতিপাদক জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে । উজ্জ।ন 
আবার বিগ্ভাও বেদনভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে 'প্রথমটী ব্রহ্গজ্ঞান ও দ্বিতীয়টা শ্রীভগবদ্ভক্তি। 
পরমাত্মজ্ঞান জ্ঞান ও ভক্তি এতদ্রুভয়মিশ্রিত। কৌরববিশেষে পাওবশব্দের ন্যায় হলাদিনীসার 
সমবেতজ্ঞানবিশেষে ভক্তিশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কর্মকাগোপিষ্ট কর্সকল সকাম ও 
নিষ্ধাম ভেদে দ্বিবিধ। ভোগাভিলাষমূলক সকামকন্ম এরহক ও পারত্রিক ভেদে দ্বিবিধ। উহারা 
প্রত্যেকটী আবার তামস রাজস ও সান্তিক ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে এহিক ও পারত্রিক ভোগেচ্ছা- 
মূলক হিংসাযুক্ত সকাম কন্ম তামস। আর এঁহিক ও পারত্রক ভোগেচ্ছামূলক হিংসারহিত 
সকাম কন রাজস। মোক্ষেচ্ছাজনক কন্ম সাত্বিক। ভগবদাজ্ঞাবেধে অনুষীয়মান কর্মই নি্চ।ম। 
শ্রীভগবদর্পিত নিষ্ধামকন্ম চিত্তশুদ্ধি ও সাধুক্নু্গকে দ্বার করিয়া জ্ঞান ও ভক্তির সহায়ক হয়। 
চিত্রশুদ্ধির অর্থ অন্যতাৎপধ্যত্যাগ বা ভোগাভিলাধত্যাগ । ভোগমাত্রই ক্ষয়শীল ও ছুঃখপ্রদ 
এইরূপ বুদ্ধিবাতিরেকে ভোগাভিলাষ পরিত্যাথ হয় না। প্রথমতঃ জীব এঁছিক ও পারত্রিক 
সকামকন্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভোৌগমীত্রই বিনীশী ও পরিণামে ছুঃখগ্রদদ এইরূপ 
জ্ঞানের উদয়ে ভোগেচ্ছা পরিত্যাগ করে। অবশেষে ভগব্দপিত নিষ্কাম কর্ম দ্বারা চিত্তদপ্ণ 
মার্জিত হইলে জীব মোক্ষাধিকারী হয়েন। সাম্‌ খক্‌ যজুঃ ও অথর্ব এইরূপে বিভক্ত বেদ 
চতু্টয়ের প্রত্যেকটিরই আবার ছুইটী অংশ আছে। এই দুই অংশের নাম মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। 
তন্মধ্যে বেদের যে অংশ কর্ম ও জ্ঞানাদির বিধায়ক তাহাই, ব্রাঙ্ষণ। মন্ত্রসকলের যাগাদি 
ক্রিয়াতে প্রয়োগ হইয়া খাকে। পূর্বোক্ত ব্রাঙ্মণ বেদভেদে বিভিন্নন।মে আভহিত হইয়া থাকে। 
তন্মধ্যে খগবেদে এ্তরেয় নামে একটা ব্রাহ্মণ, বজুর্ব্দে তৈত্তিরীয় ও শতপথ নামে দুইটা ব্রাহ্মণ, 
সাম্বেদে তীগ্য নামে একটা ব্রাহ্মণ এবং অধর্বববেদে গোপথ নামে একটা ব্রাঙ্গণ আছে । বেদের 
্রাহ্মণভাগকে কেহ কেহ মন্ত্রেরই অর্থ বলিয়া থাকে। উপাসনাকাণ্ডে যে সকল দেবতার 
উল্লেখ আছে, ঝগবেদে এ দেবতাদিগকে প্রথমতঃ ত্রয়ন্ত্রশৎ অর্থাৎ ৩৩টা সঙ্থ্যায় নির্দেশ 
করিয়াছেন । তন্মধ্যে ছ্যুলোকে গ্ভৌ, বরুণ, মিত্র, হুধ্য, সাবিত্রী, 'পুষা, বিষু, বিবস্বান, আদিত্য 
উষা, অশ্বিনীকুমার, এই ১১টী ও অন্তরিক্ষলোকে ইন্দ্র, আপ্ত, অপান্নপাঁৎ, মাতরিশ্বা, অহিবুর. 
অজৈকপাৎ্, রুদ্র, মরুদ্গণ, বাধুবাত, পর্জগ্ঠ আপঃ এই ১১টা এবং ভূলোকে পৃথিবী, অগ্নি, 
বুহম্পতি, সোম, সরম্বতী, শতদ্র, পয়হিঃ, বিপাশা, গঙ্গা, যমুনা, সরবু এই ১১টা, এতদ্বযতীত আরও বহু 
দেবতার নাম খঝগবেদাদিতে উল্লিখিত আছে ৷ যথা-* বিশ্বকশ্মা, প্রজাপতি, তষ্টা, অদিতি, মনু, 
শ্রাঙ্ছদেবগণ, পিতৃদেবগণ, খভুগণ, গন্ধববগণ, বাস্তদেবগণ ইত্যাদি । মন্ধদরষ্টা খষিগণের পরিপূর্ণ- 
সর্ববশক্তিবিশিষ্টপরমেশ্বর একমাত্র লক্ষ্য । উপাসনাকাণ্রোক্ত দেবতাসকল উক্ত পরমেশ্বরেরই বিভৃতি। 
বেদের জ্ঞানকাণ্ডের নামান্তর উপনিষৎ। উপনিপুর্ধক সদ্ধাতু কিপ, প্রত্যয় করিয়া উপনিষৎ 
শব্দটা নিম্পনন হইয়াছে । সদ্‌ ধাতুর অর্থ অবসাদন, গতিও বিশরণ। উপ-অর্থ সমীপে--সত্বর 


আদি-লীল। ৬ 


একটি নিক্ষ্ট সম্প্রদায় নহেন। স্বয়ং তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যে সম্প্রদায়ের আরাধ্য, তদীয় 
আবির্ভাব-বিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে সম্প্রদায়ের প্রাণ, অনাদি বেদকল্পতরু 


রা 


এবং নি__অর্থ নিশ্চয় ও নিঃশেষ। যাহা সমীপন্থ পরব্রঙ্গের নিশ্চয় দ্বারা নিঃশেষে সংসারের 
সারত্বুদ্ধি অবসন্ন অর্থাৎ শিথিল করে, যাহা সর্বণক্তিসমন্থিত অদ্বিতীয় পরব্রহ্ধকে প্রাপ্ত 
করায়, যাহ। জন্মমৃত্যুর কারণীভূত ও যাহ|. অবিদ্যার বিশরণ অর্থাৎ বিনাশ করে তাহাই 
উপনিষৎ শব্দবাচ্য | ব্রন্ষমবিদ্ঠই এ সকল কায সাধন করেন। অতএব ব্রহ্মবিভাই উপনিষৎ 
শব্দের অর্থ। এস্বলে প্রশ্ন হইতে পারে যে লেকে ব্র্মবিদ্বাপ্রতিপাদক গ্রন্থকেও উপনিষৎ 
বলিয়৷ থাকে ; তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? তাহার উত্তরে বলিতে হয় যে যগ্কপি সংসারের বীজ- 
ভূতা অবিদ্যাদিদোষসমূহের বিশরণ বা বিনাশ (প্রভৃতি যে সকল অথ উপনিষৎ শব্দে উক্ত 
হইয়াছে, ) শুধু গ্রন্থে সম্ভব হয় না; পরস্ত ব্রন্ধবিদ্ঠ।তেই সম্ভব হয়, তথাপি “ঘৃতই- আয়ু" 
বলিলে যেমন আধুরকারণ বলিয়া ঘৃতকেই আধরু বল! হয় সেইরূপ উপনিষদ্গ্রস্থ ব্রহ্মবিদ্থার- 
বাচক বলিয়া! গ্রন্থে বাচ্যবাচকসম্বন্ধে অভেদরূপে ওপচারিক ঝ। লক্ষণাদ্বারা উপনিষৎ শব্দের 
প্রয়েগ হইয়! থাকে। উক্ত উপনিষদ্রূপ ব্রন্মবিষ্তা ব্রহ্গ-প্রতিপার্দিকা ও শ্রীভগবৎ-প্রতিপাদিক। 
ভেদে দ্বিবিধ। প্রথমটীর নাম ব্রঙ্গাজ্ঞান ও দ্বিতীয়টির নাম ভগবদ্ভক্তি। এক অদ্বয় সচ্চিদানন্দ 
পরব্রক্ম উপাঁসকের যোগ্যতানুসারে আবিভাবভেদে ব্রন্গ, পরমাজ্মা ও ভগবান্‌ এই ত্রিবিধ নামে 
অভিহিত হইয়া! থাঁকেন। তগ্মধ্যে শক্তিব্শরূপবিশেষণের প্রকাঁশরহিত সত্তামাত্র নির্বিশেষ 
আবিভাবের নাম ব্রহ্ম মায় শক্তিপ্রচুরচিচ্ছক্যংশবিশিষ্ট সবিশেষ আবির্ভাবের নাম পরমা! । 
এবং পরিপূর্ণসববশক্তিবিশিষ্ট সবিশেষ আবিভাবের নাম ভগবান্। জ্ঞানযোগী বর্ষের, অষ্টাঙ্গ- 
যোগী পরমাক্ম(র এবং ভক্তিযৌগী ভগবানের সাক্ষীৎকাঁর লাভ করিয়। খ।কেন। বর্গ, পরমাত্মা, 
ও ভগবান্‌ এই আবির্ভাবত্রয়ের মধ্যে শ্রীভগবদাবিভাবেরই পরমোৎকর্ষ | শ্রীতগবান্‌ স্বয়ং ্রীকৃষ্ণ। 
বন্ধ, পরমাত্মাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি বা মহিমা । এক অয় শ্রীকৃষ্ণথা পরব্রহ্ম, স্বীয় স্বাভাবিকী 
অচিন্তযপক্তিদ্বারা সব্বদা স্বরূপে, ম্বরূপবিভূতিবপে তটস্থ-বিভূতিরূপে ও মায়াবিভৃতিরূপে 
চতুর্ধা বিরাজিত। শ্রীবৃষ্ণের শক্তিসকল* স্বরূপতঃ অনন্ত হইলেও তাহ! অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গা ও 
তটস্থ। এই ত্রিবিধভাবে বিভক্ত । নিত্যভগবৎসাম্মুখ্যবিশিষ্ট ভগবচ্ছক্তির নাম অন্তরঙ্গাশক্তি অথবা 
শ্রীবৃষ্ণের যে শক্তি স্বীয় স্বপ্রকাশতারূপবৃত্তিবিশেষদ্ব।র! শ্রীভগবৎম্বরূপকে, হ্ববপশক্তিবিলাসদিগকে 
বা স্বরূপবিলাসাদিদিগকে প্রকাশ করে, তাদৃশ শ্রীভগবত্ধরূপনিষ্ঠ সচ্চিদানন্দরূপসা মর্থাবিশেষেরই 
নাম অন্তরঙ্গাশক্তি ব| স্বরূপশক্তি। কখন ও ভগবৎসান্মুখ্যনিশিষ্ট কখনও ভগবদবৈমুখ্যবিশিষ্ট 
ভগবচ্ছক্তির নাম তটস্থা ব| জীবশক্তি। আর শ্রীকুষ্ণের যে শক্তি এ ভগবদৃবিমুখ তটস্থাশক্তির 
বৈমুখ্যরূপছিদ্রের আশ্রয়ে থাকিয়া উহার স্বরূপজ্ঞান আবরণ ও অন্বরপদেহ।দিতে আবেশ 
উৎপাদন করে তাহীর নাঁম বহিরঙ্গ। বা মায়াশক্তি। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় এই ত্রিবিধশক্তির মধ্যে 
অন্তরঙ্গ শক্তিদ্বারা৷ তুরীয়ম্ববূপে বা ত্তিপাদ্বিভূতিরপে, বহিরঙ্গাশক্তির দ্বারা একপাদবিভূতি 
ঝ| জড়বিভূতিরূপে এবং তটস্থাশক্তি দ্বার৷ জীববিভুতিরূপে নিত্য বিরাজিত। সাকল্যে পরিপূর্ণ 
সর্ববশক্তিবিশিষ্ট হ্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষণ। এ সশক্তিকপর্রচ্গ স্বীয়ণক্তিমত্ত প্রাধান্য, কৃষ্ণ, বিজু 


৪ তী শীগৌরহন্দর 


স্পা 


হইতে ধাহার আবির্ভাব, শুক- রন সনক- িরিভিনানি পরমহংস সকল যে সম্প্র- 
দায়ের প্রবর্তক, ব্রন্ধ- -শিব- -প্রুব- ভারি ১ সাত এবং জগৎপুজ্য 
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গ্রভৃতি সংজ্ঞায়, ও শকতিপ্রাধান্ে রাধা, লক্ষী প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন। জীব 
সকল ম্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দস্বরপ হইয়াও স্বীয় অণুত্বনিবন্ধন, অনাদি বিভু পরতন্ববিষয়ক 
অজ্জানবশতঃ পরতত্ব হইতে বিমুখ থাকেন। জীবাত্মার ভগবদবৈমুখা অনাদি। ভগবদ্বিষয়িনী 
অজ্ঞতাই জীবাত্মার ভগবদ্বৈমুখ্য । এ বৈমুখাই জীবের অনর্থের ছিদ্র। ভগবানের মায়াশক্তি 
জীবাত্মার এ ভগবদবৈমুখ্য সহা করিতে না পারিয়া, তাহার স্বরূপভৃতজ্ঞান আবরণপুর্বক 
অন্বরূপ দেহাদিতে আবেশ উৎপাদন করে। এ মায়াশক্তিই অবিদ্যা বা অজ্ঞান, তৎকৃত অ।বরণাদিই 
জীবাজ্মার বন্ধন। রশম্তন প্রধান বন্ধনজনিকা! মায়াবৃত্তির নাম অবিগ্ভা । অবিদ্ভার আবার ঢুইটী 
বৃত্তি; একটীর নাম আবরিকা, অপরটার ন|ম বিক্ষেপিক1 । তন্মধ্যে আবরিকাবৃত্তি জীবমায়ার 
অন্তর্গত। এবং বিক্ষেপিকাবৃত্তি গুণমায়ার অন্তর্গত । আঁবরিকাবৃত্তির দ্বারা জীবের স্ববপাবরণ 
ও বিক্ষেপিকাবৃত্ির দ্বারা গুণাভিনিবেশকা্ধ্য * সম্পাদিত হইয়া খাকে। কারণরূপ| জীবমায় 
জগতের উপাদান এবং কাধ্যব্প! গুণমায়াই বিচিত্র জগৎ। জীবের উপাধিত্রয় গুণমায়ারই পরিণাম । 
সত্তগুণপ্রধান উপাঁধির নাম কারণশরীর। রজোগুণপ্রধান উপাধির নাম শুঙ্ক্ষশরীর এবং 
তমোগুণপ্রধান উপাধির ন।ম স্ুলশরীর। কারণশরীর সত্বপ্ণপ্রধান বলিয়া সুযুপ্তিকালে 
আনন্দপ্রদ। শুঙ্ষ্মশরীর বজৌগুণপ্রধান ও জীবাত্মার ভোগে।পষোগী কন্মের সাধন বলিয়া 
ছুঃখজনক এবং স্থুলশরীর তমোগুণপ্রধান বলিয়া মোহজনক | উক্ত শরীরত্রয়ই জীবের সংসারবন্ধন। 
পরব্রন্মের শরণাগত ন| হইয়া, তাহীর কৃপায় আত্ম-সমর্পণ ন! করিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুন্ত হওয়া 
যায় না। জীবাত্মা চিন্ময়, শরীরধপ উপাধি জড়। য্গ্যপি চিন্ময় জীবাত্মার জড়রূপউপাধিদ্বার! বন্ধন 
যথার্থ নহে, তথাপি বিন। সাধনে উহার নিবৃত্তি হয়না । এ সাধন আবার উপদেশসাপেক্ষ। 
অজ্ঞজীব সর্বজ্ঞপরমেশ্বরের উপদেশ ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা প্রকৃত ইস্ট ও অনিষ্ট 
পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না। জীব স্বীয় প্রত্যক্ষ অনুমান দ্বারা যখন লৌকিক ইষ্টানিষ্ট 
সকল সময়ে অবধারণ করিতে পারেন না, তখন অলৌকিক ইষ্টনিষ্ট যে তদ্বারা অবধারিত 
হইতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য । এই নিমিতুই সববজ্ঞ পরমেশ্বর অজ্ঞ-জীবের প্রতি করুণ! 
করিয়া লৌকিক ও অলৌকিক সব্বজ্ঞানের নিদানভূত বেদশান্ত্র উপদেশ করিয়াছেন । এ বেদশাস্ 
বরন্মাদিঝধিপরম্পপগায় জগতে প্রকাশ পাইয়াছেন। উপদিষ্ট বেদ ও আবার যুগপৎ সব্বাংশে 
গ্রহণযোগা নহে, পরস্ত অধিকাঙ্জীনুযায়ী ক্রমরীতিতে, অর্থাৎ প্রবল ভোগতৃষ্ণার অবস্থায় সকাম 
কন্মনপ্রতিপাদক বেদ, ক্ষয়িঞুভোগে বিতৃষ্ণ জন্মিলে নি্ামকন্ম প্রতিপাদক বেদ, ঈশ্বরার্পিত নিাম 
কন্ম দ্বারা চিন্তশুদ্ধি জন্সিলে জ্ঞানপ্রতিপাদক বেদ,” এবং তদনুশীলনদ্বারা মোক্ষেচ্ছার ও 
খানবৃত্তিতে জ্ঞনবিশেষকপভক্তিপ্রতিপাদ্দক বেদ, স্ব স্ব অধিকার অনুসারে গ্রহণযোগ্য । 
অনধিকৃতব্ষিয়ে কাহারও অগ্রসর হওয়া কর্তব্য নহে। উক্ত গৌড়ীয়বৈধ্ণবসম্প্রদায় উপনিষৎ 
কাও বা জ্ঞানকাওপ্রতিপান্ধ জ্ঞানবিশেষরূপভক্তির সম্প্রদায় । তাহা যে উপনিষত্প্রতিপাছ্ধ 
তদ্ধিষয়ে * প্রমাণস্বরূপ কতিপয় শ্রুতিবাকা প্রদর্শিত হইল। *শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি 


আদি-লীল। 


শ্রীরপািগোস্বামিপাদগণ যে সম্প্রদায়ের আচাধ্য, সে সম্প্রদায়ের উৎকৃষ্টতা শ্বতঃ- 
সিদ্ধা। ব্রজেন্দরনন্দন স্বয়ং তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এই গৌড়ীয়-বৈষণব-সম্প্রদায়ের স্মরণীয়, 
ব্রজবধূবর্গকল্পিতাঁ উপাঁসনাই এই সম্প্রদায়ের অন্ুষরণীয়৷। অমল শ্রীভাঁগবত- 
শাস্সই এই সম্প্রদায়ের গ্রামাণ। 

পপূর্ববকালে মহষিগণ ক্রন্নচর্ধ্যাদিব্রত-ধারণপূর্বক নিরস্তর অপৌরুষেয় 
বেদার্থের সমালোচনা করিতেন। সাত্বিকাদি-গুণ*-গত অধিকারতারতম্য বশতঃ 
তাহাদিগের ব্রত ও সমালোচনার তাঁরতম্যান্ুসারে শ্রুতিসমূহের যে অর্থগত 
তারতম্য হয়, সেই তারতমাই আধ্যসমাঁজের সম্প্রদাঁয়-ভেদের প্রধানতম কারণ। 
( কৈবল্য উঠ ১1২) *পৃ্গাত্মানাং প্রেরিতারঞচ মনত! জুষ্টস্ততস্ডেনামৃতত্মমেতি (খরনাস্ব উঠ ১1৬ ) “বিজ্ঞায় 
্রজ্ঞাংকুবর্বাত (বৃহ উ ৪181২-) যমেবৈষ বুণুতে তেন লভ্যন্তস্তৈষ আত্মা বৃণুতে তনু ্বাম্‌ (কঠ উ ২1৯৫) 
বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে শুক্তিযোগে তিষ্ঠতি (গোপাঁলোত্তরতাপনী উ ৩৯) ভক্তিরেবৈনং 
নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষে! ভক্তিস্রেব ভূয়সী (ভাগবতসনাত প্রমাণিতশ্রুতি) ইত্যাদি 
উপনিষত্বাক্য সমূহ হইতে-_ভক্তিরূপ জ্ঞানবিশেষই যে শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকাররূপ পরমপুরুঘার্থের সাধন, 
তাহা হুম্পষ্টর্ূপে অবগত হওয়! যায়। অতএব গৌড়ীয়বৈফবসম্প্রদায়ের ভক্তিতত্ব যে বৈদিক ইহা 
সব্ববাদিসম্মত | 

(৩) পরমলম্্রীরাপা ব্রজবধুসমৃহ আনন্দশক্তিরই বিলাস-বিগ্রহ। ভীহারা শ্রীগে।লোকীয় 
প্রকাঁশবিশেষ শ্রীবৃন্দাবনে প্রকটকালে যাঁদুশ মধুররসের অভিনয় বা অনুশীলন করেন তাহাই 
ব্রজবধূবর্গকল্পিত রাগাত্মিক! উপ।সন!। 

(৪) অমল--কৈতবরহিত । 

“আরাধ্যো ভগবান্‌ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্‌, 
রম্যা কাচিছুপাসন৷ ব্রজবধূবর্গেন যা কল্লিতা। 
শান্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহীন্‌, 
শ্রীচৈতন্যমহীপ্রভোম তমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥ 

(৫) সন্ব রজঃ ও তম: এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। উক্ত প্রাকৃতিক গুণ[নুসারে বদ্ধ- 
জীবের মধ্যে পরস্পরের ষে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়, তাহা! সহজে অবগতির জন্য নিয়ে সাত্বিক, রাজস 
ও তামস বান্তির মনোৌভ।ব প্রদর্শিত হইল । 

“আস্তিক্য (শাস্ত্র প্রতিপাগ্য পরলোকাদিবিষয়ে যথার্থ জ্ঞান) প্রবিভজ্যভোজন ( ভোজ্যাভোজা 
বিচারপৃববক ভোজন অথবা পোষ্যবর্গকে বিভাগ্ন করিয়া ভোজন ) অক্রোধ, পরের হিতজনক 
সত্যবচন, মেধা, বুদ্ধি (শান্তুজ্ঞ।ন) ধৃতি ( কামক্রৌধাদির বশীভূত না হওয়া ) ক্ষমা, জ্ঞান ( আত্ম-জ্ঞান ) 
নিদম্ততা, অনিন্দিত কর্ম, অস্পৃহত্ব, বিনয় ও ধর্ম, এইগুলি সান্বিক ব্যক্তির মনের লক্ষণ । 

“ক্রোধ, পরাধীনতা, কল্পনাকরিয়া নিজকে ছুঃখী মনে করা। তীত্রবিষয়হথেচ্ছা, দত্ত, 
কামুকতা, মিথ্াকথন, অধীরতা, অহঙ্ক।র, এ্বধ্যাদিতে অভিমানিতা, বিষয়ের গ্রাণ্ডিতে অতিশয় 
আনন্দ, অধিক পর্যটন। রজোগুণযুক্ত মনের এই সকল গুণ । 





৬ শ্রীশ্রীগৌরস্তুন্দর 


ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির গুণসকল বাহাজগতের স্তায় আন্তরজগতে ও নিজ নিজ সামর্থ্য 
অভিব্যক্ত করিতেছে । গুণ হইতে প্রবৃত্তির ভেদ এবং তাহা হইতে অধিকার- 
ভেদ সঙ্ঘটিত হয়। সত্বগুণ হইতে অন্ুকলা, রজোগুণ হইতে তটস্থা এবং তমো- 
গুণ হইতে প্রতিকূলা ও উদাসীন প্রবৃত্তির প্রকাশ হয়। সাত্তিক অনুরাগ হইতে 
প্রবৃত্ত, রোচনীয়! প্রবৃত্তির নাম অনুকূল! প্রবৃত্তি । এ প্রবৃত্তির অভ্যুদয়ে জীব 
দেবতুল্য ও প্রেমিক হয়েন এবং ভগবস্তৃত্রের উত্কৃষ্ট অধিকার লাভ করেন। রাজস 
অনুরাগ হইতে প্রবৃত্ত স্বরূপানুসন্ধানাত্মসিক! প্রবৃত্তির নাম তটস্থা প্রবৃত্তি। এ 
প্রবৃত্তির অভ্যুদয়ে জীব প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করেন ও অন্ুসন্ধানপরায়ণ হয়েন 
এবং পরমেশ্বরতত্রে মধ্যমাধিকাঁর লাভ করেন। তাঁমস অনুরাগ হইতে প্রবৃত্ত 
দ্বেষময়ী প্রবৃত্তির নাম প্রতিকূল! প্রবৃত্তি । এ প্রবৃত্তির অভ্যুদয় জীব অহন্কৃত ও 
পশুতুল্য হয়েন এবং ঈশ্বরতত্বে অধম অধিকাঁর লাভ করেন। এই অবস্থায় ঈশ্বর- 
তত্তে বিশ্বাস জন্মিবার কথঞ্চিৎ সম্ভাবন* থাঁকে বলিয়াই তাদু অধিকারীকে অধন 
অধিকারীর মধোই নিদ্দেশ করা হয়। এ তমোগুণ অপর একটি মহান্‌ অপকার 
সাধন করিয়া থাকে । উহা বে. জীবে সমধিক প্রাবল্য প্রাপ্ত হয়, সাহার নিকষ্টা 


শা শী শা শি শশী শী শশী শীপপ্পপীশিশীীশ্শীশ্াশাটিশটী 








“নাস্তিকা, অতি বিষগতা, অতি আলস্য, হুষ্টমতি, নিন্দিতকম্মরজন্যস্থখে সদ।গ্রীতি, অহনি শ 
নিদ্রালুতা, সব্বববিষয়ে অজ্ঞ।নতা, সতত ক্রৌধান্ধতা ও মূর্খতা, তমোগুণান্বিত মনের এই সকল গুণ। 

(৬) সাত্বিকপ্রবৃর্ত মিশা ও শুদ্ধাভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে প্রথমটা মায়াশক্তিবৃত্তিরূপ 
সাত্বিক প্রবৃত্তি; উহার উদয়ে জীব দেবতুল্য হন। দ্বিতীয়টা চিচ্ছক্তিবৃত্তিভতশুদ্ধসত্ব- 
প্রবৃত্তি ; উহার অভুদয়ে জীব প্রেমিক হয়েন, ও ভগবত্তত্বে উৎকৃষ্ট অধিকার লাভ করেন। 
মায়িকসান্বিকবৃত্তির সহিত তাদাস্ম্য হুইয়! বিশুদ্ধ সত্ববূপ! স্বরূপশক্তির বৃত্তির অভিব্যক্তি হয়। এই 
অভিপ্রায়েই গ্রন্থকার শ্রীপ্রভৃপাদ উভয়ের অভেদ উল্লেখ করিয়াছেন । 

ইহ জগতে বস্তমাত্রেরই ত্রিবিধ ভেদ দৃষ্ট হইয়া থান্কক। যথা-_-সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত। 
তন্মধ্যে আত্রবৃক্ষের সহিত তৎদজা তীয় নিম্ববৃক্ষের যে ভেদ তাহাই সজাতীয় ভেদ। আর বৃক্ষের সহিত 
বিজাতীয় প্রস্তরাদির যে ভেদ তাহাকেই বিজাতীয় ভেদ বল! হয়। আত্রবৃক্ষের সহিত তাহার অবয়ব- 
ভূতশাখাগল্লবাদির যে ভেদ তাহারই নাম স্গতভেদ । 

বৈদিক প্রত্যেক মন্ত্রই আধিড্ভীতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক অর্থের বাঁচক। আধি- 
ভৌতিক অর্গ অনুষ্ঠানপর, আধিদৈবিক অর্থ দেবতাপর, আধ্যাত্মিক অর্থ ব্রহ্মপর, তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক 
অর্থ মুখ্যার্থ, আধিদৈবিক অর্থ লক্ষ্যার্থ এবং আধিভৌতিকণ্র্থ গৌণ!র্৫থ। বেদের অগ্নিশব্দ ভৌতিক 
অগ্নি, অগ্ন্যভিমানিনীদেবত! ও পরব্রহ্গ তিনকেই বেধ করাইয়! থাকেন। ইন্দ্রাদি শবও এরূপ ত্রিবিধ 
অর্থের বোধক হইয়া থাকে, কারণ একই শব বৃত্বিভেদে অনেকার্থের বৌধক হইলে কোনরূপ দোষ 
হয় না। বিশেষত: অধিকারভেদে মন্ত্র সকলের অর্থ বিভিন্ন হওয়াই সঙ্গত। অনাদিকাল হইতেই 
প্রীগ্তরুপরিষ্পরায় নানার্থপ্রকাঁশক বেদের বিভিন্ন অর্থ অবলম্বনে বিভিন্ন স্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। 


আদি-লীল। ণ 


প্রতিকূল! প্রবৃত্তিও দৃষ্ট হয় না। তিনি উপেক্ষামরী উদাসীন! প্রবৃত্তিতেই বিমু 
থাকেন। ঈশ্বরতত্ব তাহার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বলিয়াই বোঁধ হয় না। তিনি 
সর্বদাই তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকিয়। নাস্তিক আখ্যায় সমাথ্যাত হয়েন। যিনি 
অতি তুর্ভাগা, তীাহাঁরই এই শোচনীয় দশার প্রাপ্তি হইয়া থাকে |” 

*্প্রথমোক্ত ত্রিবিধ অধিকারীই বেদের প্রামাণ্য শ্বীকার করেন, অতএব 
বৈদিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই গণ্য হয়েন। আর শেষোক্ত অধিকারী বেদের প্রামাণ্য 
স্বীকার করেন না, সুতরাং বৈদিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও গণ্য হয়েন না । উক্ত 
সম্প্রদায় সকলের মধ্যে সজাতীয়, বিজাতীয় ও শ্বগত, এই তিনটি অবান্তর ভেদও 
সুম্পষ্টরূপেই লক্ষিত হইয়া থাকে । বেদশব্ের অর্থভেদই উক্ত ৫ভদত্রয়ের একমাত্র 
কারণ। নানার্থসমুদ্গারিণী* শ্রুতিকামধেনু স্বীয় সেবকবৃন্দের অভিলধিত অর্থনিচয় 
দহন করিরা থাকেন। খষিগণ নিজ নিজ অধিকার অনুসারে যিনি যে শ্রুতির যে 
অথ অবধারণ করিতেন, তীহার শিষ্যপরম্পর্রী সেই অর্থের গ্রাহক হইয়] সম্প্রদায়- 
ভেদের প্রবর্তক হইতেন। এইরূপেই বেদতরু বহুশাখায় বিভক্ত হইয়াছেম। এই 
কারণেই স্বৃতি-পুরাণ-তন্ত্রগত মতভেদ সঙ্ঘটিত হইয়াছে । এই কারণেই বিভিন্নমত 
বোধক বিভিন্ন দর্শনশাস্মের উৎপত্তি হইয়াছে! এইরূপে বৈদিক শান্ত্র-সমুহে আপাত- 
প্রতীয়মান সজাতীয় ও স্থগত মতভেদ উপস্থিত হইলেও, বিজাতীয় মতভেদের 
'অভাবব্শতঃ উহাদিগের একটি অপরটির অত্যন্ত প্রতিকূল নহে। বৈদিকশান্ত্র ও 
অবৈদিকশাস্ত্রের মধ্যে বিজ্বাতীয় ভেদ থাকাতে উহ্বারা যেরূপ একতর অন্ততরের 
উপমদ্দক* হয়, বৈদ্িক-শান্্-সমূহের মধ্যে সেরূপ পরম্পরের উপমর্দীকতা নাই। তবে 
যে কখন কখন কোন কোন ব্যক্তির উক্তিতে বা! ব্যাখ্যানে এরূপ আন্দোলন শ্রুতি- 
গোঁচর হয়, সে কেবল তীাহাদিগের জিগীষা বা অজ্ঞতা প্রযুক্তই জানিতে হইবে। এক 
সম্প্রদায় জিগীষাপরবশ হইয়া! অপর সম্প্রদায়ের প্রতি যে সকল বৃথা দোষারোপ 
করেন, তাহা কখনই বিজ্ঞজনের গ্রাহ হইতে পারে না। যখন একটি বৈদিক 
সম্প্রদায়কে অবৈদিক বলিলে,চালনীয়ন্তায়ে” মকল টবৈদিক সম্প্রদায়ই অবৈদিক হইয়। 
পড়িবেন, তখন এরূপ বল] কেবল নিজের অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করা মাত্র ।৮ 

“বৈদিক সম্প্রদায় হইতে অবৈদিক, সম্প্রদায়ের পার্থক্যাববোধার্থ উভয়ের 
লক্ষণ নির্দিষ্ট হইতেছে । ধাহীরা বেদ ও বেদমূলক পুরাণাদি শাস্ত্রের অপৌরুষেয়ত্ব+ 

* যিনি অধিকারী ভেদে নানার্থ প্রকাশ করেন। (৭) পীড়াদায়ক। 


(৮) যেমন চালুনী ঘুরাণ দ্বারা তও্লাদির স্থানান্তর পতন হয় তন্রপ। 
(৯) পরমেগর প্রণীতত্ব। 


৮ প্রীপ্রীগৌর স্থন্দর 


স্বীকার করেন ও তত্তৎ-শাস্ত্রবাক্যে ধাহাদের অচল বিশ্বাস, অলৌকিক তত্বের 
স্বরূপনির্ণয় ও উপাঁসনাদি বিষয়ে একমাত্র বেদই ধাহাদের মুখ্য প্রমাণ, লৌকিক 
প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-নিচয়ের অত্যন্ত অবিষয় পরমত্ত্বই ধাহাদের আরাধ্য, কর্ম 
জ্ঞান ও ভক্তি এই বৈদিকতত্বত্রয়ে বা তাহাদের অন্ততমে ধাহার! একান্ত পরি- 
নিষ্িত, বৈদিক আচার্যের চরণাশ্রয়ই বাহার তত্বজ্ঞানলাঁভের প্রধান উপায় 
বলিয়। অবগত, বেদোক্ত আচারের অতিক্রমকে ধাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত বোধ 
করেন, তাহারাই বৈদিক সম্প্রদায় এবং তদ্বিপরীতলক্ষণাক্রাস্ত জড়বিজ্ঞানাশ্রিত 
নান্তিক সম্প্রদ্ায়ই অবৈদিক সম্প্রদায় । কর্ম-মীমাংসক ভগবান্‌ জেমিনি, ন্তায়া- 
চাঁধ্য ভগবান্‌ অক্ষপাদ, বৈশেষিকাচাধ্য ভগবান কণাদ, সংখাঁচাধ্য ভগবান্‌ 
কপিল, যোগাচাধ্য ভগবান্‌ পতঞ্জলি, নিগু ণ্রহ্ম-মীমাংসক ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য, 
সগুণ-ব্রহ্ম-মীমাংসক ভগবান্‌ শাঙিল্য, জ্ঞানাচার্ধ্য ভগবান্‌ বশিষ্ঠ, পাশুপতাচাধ্য 
ভগবান্‌ উপমন্থ্য এবং সাত্বতাচাধ্য ভগবান নারদ প্রভৃতি দেবষিগণ ও মহযিগণ 
এই বৈদিক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ইহাদিগের শিষ্য-প্রশিষ্যাদি-ক্রমেই বৈদিক 
সম্প্রদায় বহুশীখায় বিভক্ত হইয়াঁছেন। চার্বাক,১* লোঁকায়ত১১ ও বৌদ্ধাদি মত 
সকলই অবৈদ্দিক সম্প্রদায়ের অস্তুনিবিষ্ট। বৈদিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংখ্যাচাধ্য 
ভগবান্‌ কপিল,*২ স্বকল্পিত পুরুষতত্ব হইতে অতিরিক্ত ঈশ্বরতত্ব স্বীকার না 


স্পা শীশশাটাীতি শা শীাশীীশীা শশী াাাশশীশ শী পপি ০০ পিসি 








( ১০ ) চার্ববাক-__স্থলদেহা বাদী নাস্তিকদর্শনের প্রবর্তক অস্থরবিশেষ। 

(১১) যাহারা লৌকিক পরিধৃশ্তমান পদার্থভিন্ন অন্ত স্বর্গ নরকাদি ম্বীকীর করেন 
না তাহাদিগকে লোকায়ত ঝা নাস্তিক কহে। 

(১২) সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিল ছুইজন। তন্মধ্যে একজন বাহ্ছদেবাংশ অপরঞ্গন অগ্থি- 
বংশজ খষি। ভগবদবতার কপিলদেব সত্যযুগে মহর্ষি কর্দমের পুভ্ররূপে স্বায়ন্তুবমনূর বন্া 
দেবহৃতির গর্ভে আবিভূততি হয়েন। ইনিই ফড়বিংশতিতত্ববাদী সেশ্বরস।ংখাশাস্্প্রণেতা | 
ইহারই প্রণীত সাংখ্যমত শ্রীমন্তাগবতের তৃতীয় স্বন্ধে সুশ্পষ্ট পাওয়া যায়। বর্তমানে প্রচলিত পঞ্চবিংশতি 
তস্বাগ্রকনিরীশ্বরসাংখ্যদশন অগ্নিবংশজকপিলখধিপ্রণীত। এই নসাংখ্যদর্শনে শ্বকলিত প্রকৃতি 
পুরুষতত্ব হইতে অতিরিক্ত ঈশ্বরতত্ব স্বীকৃত হয় নাই বলিয়! উহা! সাধুসমাজে অনাদৃত হইয়াছে। 
মহামতিকপিলখষি অন্থরবুদ্ধিমোহনীর্থই এইবপ বেদ-বিরদ্ধ কৌশল উত্ভাবন করিয়াছেন। 
অতএব হংসক্ষীরাশ্ুন্যায়ে সাধুগণ উহার হেয়াংশ পরিত্যাগ করিয়া বেদানুগত উপাদেয়াংশ গ্রহণ 
করিবেন। সাংখ্যপ্রণেতা কপিল সেশ্বর ও নিরীখ্বর ভেদে যে দুইজন, তদ্বিষয়ে ভাগবতামৃতধৃত পদ্ম- 
পুরাণের বচন প্রদর্শিত হইল ষথা-_ 

“কপিলো বাসুদেবাংশস্তত্বং সাংখ্যংজগাদহ। 
্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্। ভৃগ্বাদিভ্যন্তথৈবচ । 
তথৈবান্নরয়ে সব্ববেদার্থৈরুপবৃংহিতম্‌॥ 


আদি-লীল। ৯ 


করিলেও নাস্তিকপদবাচ্য হয়েন নাই, এবং ভগবান্‌ জৈমিনি, কর্মফলাত্মক স্বর্গস্ুখের 
অতিরিক্ত পারমেশ্বরসুখ স্বীকার না করিলেও, নাস্তিক বলিয়া অভিহিত হয়েন 
নাই; কারণ, বেদে দুটবিশ্বাসম্পন্ন সম্প্রদায় সকল বৈদিক যে কোন তত্বে পরিনিষ্ঠিত 
থাকুন না কেন, সাধন-পরিপাক-কালে পরমকারুণিকী শ্রুতি প্রসঙ্গ হইয়া 
আপনার একদেশসেবী ব্যক্তিবৃন্দের চিত্তেও ক্রমে ক্রমে সর্ধতত্ের স্ফৃত্তি করাইয়া 
দেন। কিন্তু অবৈদিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কেহ যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরও তছুপাসনাদি 
কল্পনা করেন এবং নিজের কাল্পনিক ঈশ্বরের কাল্পনিক উপাসনাদিতে নিরতও 
থাকেন, তথাপি তাহাকে নাস্তিক বলিয়াই জানিতে হইবে; যেহেতু, বেদও 
বৈদিক গুরুর উপদেশ ব্যতীত প্রকৃত তত্রের স্ফৃপ্তির উপায়াস্তর দেখা যাঁয় না। 
“বহিমুখজনগণকে বৈদিকতত্বে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত পরম কারুণিক খষি- 
গণ যে বিজ্ঞানিবাদ অস্কুরিতি করেন, কলিধুগের দ্বিসহস্রাব্ষ গত হইলে, বৌদ্ধদিগের 
ধারাবাহিক যুক্তিবারির সেচনে তাহাই ধরুশাখাসমন্বিত, দিগস্তব্যাগী মহাবৃক্ষরূপে 
পরিণত হইয়া যে ভীষণ বিষময় ফল উৎপাদন করে, যাহা আস্বাদন করিয়া 
ভূমগুলবাঁপী অনেক াঁনবই অচৈতন্ট অর্থাৎ বেদ-জ্ঞান-বিবজ্জিত হইয়া পড়েন, 
তাহারই সংস্কারার্থ, সেই ভরঙ্কর ধন্মবিপ্রবের সময়ে, অথগ্ডিত-বেদব্রতপরায়ণ ১৩ 
নির্জনগিরিকন্দরবামী সাঁমগাঁনততৎ্পর কতিপয় মহাঁত্! ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত 
হ্বীয়-সাঁজীব্য-রক্ষণ-সহকারে সমুদয় বেদই ধারণ করিয়াছিলেন । ধাহাঁদিগেব নিত্য- 
আহবনীয় অগ্নি হইতেই নৃপলাঞ্ছনধারী ক্ষত্রিয়বীর সকল সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, 
সেই ব্রঙ্গবর্চন্বী ব্রাহ্মণগণই উপধুক্তকাঁলে বেদময় পরমপুরুষের প্রেরণাঁপরতন্ 
হইয়া অচৈতন্য আধ্যসস্তানগণের চৈতন্যসম্পাদনার্থ শ্রীপুরুষস্ক্ত, শ্রীরাদ্রস্ক্ত, 
শ্ীদেবীসুক্ত, শ্রীবিনায়কসুক্ত ও শ্রীস্থ্ধ্যক্ক্ত প্রভৃতি বৈদিকমন্ত্র দ্বারা তাহাদিগের 
শীস্তিবিধান করেন। তৎকালে যে সুক্ত দ্বার যাহার শান্তি বিহিত হয়, 
তিনি সেই স্থন্তের প্রতিপাগ্ধ পরদেবতার মৃত্তিবিশেষের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 
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সর্ববেদবিরদ্ধঞ্ কপিলে।হন্ঠো জগাদহ। 
সাংখ্যমানরয়েহন্স্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্‌ ॥ 
অর্থ/ৎ বাহ্ুদেবাংশ কপিল ব্রন্মাদিদেবগণ ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং আন্বরিনীমক খুষিকে 
সর্বববেদার্থ দ্বারা বিশ্পন্টীকৃত সাংখ্যতন্ব 'বলিয়াছিলেন। অন্ত অগখ্রিবংশজ কপিল বেদবিরুদ্ধ ও 
কুতর্ক পরিপূর্ণ নিরীশ্বর সাংখ্যতত্ব আহরিগোত্রোৎপন্ন কোন ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন। এতদতিরিক্ত 
আরও একজন কপিল মহ্রষির নাম সাহ্বকারিকার গৌড়পাঁদভাষ্যে পাওয়া যায় ইনি ব্রহ্মার পুত্র 
নিরীশ্বর সাথ্যদর্শনের প্রবর্তক । 
১৩। নৈষ্টিক ব্রদ্ধচারী, আজীবন ব্রহ্মচারী । 
২ 


১৩ শ্রীপ্রীগৌরস্থন্দর 


তাহারই উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন। যিনি পুরুষস্থক্তে অভিষিক্ত হইলেন, তিনি 
তত্প্রতিপাগ্ভ পরমপুরুষ ভগবান বিষ্ণুর অংশী ও অংশাদি শ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ 
্রীনারায়ণ, শ্রীরাম ও শ্রীনৃসিংহাদি মূর্তিবিশেষের যথাশাস্্র মন্ত্রয়ী দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়া শ্রীবৈষ্ণবনামে অভিহিত হইলেন যিনি শ্রীরুদ্রন্তক্তের অভিষেচনে প্রবুদ্ধ 
হইলেন, তিনি ভগবান শ্র/শিবের শ্রীমুর্তিবিশেষের আগমোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 
তছুপাসনাতে প্রবৃত্ত ও শৈবাতিধান প্রাপ্ত হইলেন। ঘিনি শ্রীদেবীসুক্তানুসারে 
ছর্গী ও মহাবিগ্ভা প্রভৃতি মূর্তিবিশেষের তন্ত্োক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তছুপাঁসনায় 
প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি শীক্তসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইলেন। যিনি সর্ধবিদ্বিনাশন 
সর্বকল্যাণগুণনিলগ, শ্রীগণপতির মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়! তদ্ৰপাঁসনায় নিযুক্ত হইলেন, 
তিনি গাণপত্য বলিয়া কথিত হইলেন। আর যিনি জগতপ্রকাশক অংশুমালী 
শ্ীহ্্ধোর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তদীয় উপ1সনাঁয় অন্ুরক্ত হইলেন, তিনি সৌরনামে 
অভিহিত হইলেন। অতএব বর্তমান "পঞ্চ উপাঁসকসম্প্রদায়ই বৈদিকসম্প্রদাঁয়- 
মধ্যে গণনীয় হইতেছেন। 





অধুনা যে স্থান নবদ্বীপনগর বলিয়া প্রসিদ্ধ, প্রাচীন নবদ্বীপনগর তাহার 
প্রায় এক ক্রোশ উত্তরপূর্বকোণে অবস্থিত ছিল। বহুদিন হইল, প্রাচীন নব- 
দ্বীপনগর ভাগীরথীর গর্ভগত হইলেও, তাহার কিয়দংশ অতুযুচ্চ ভূমিরূপে অগ্যাঁপি 
দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । সেনবংশীয় প্রসিদ্ধ বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্মাবশেষ 
'ও তীয় “বল্লালদীঘি' নায়ী দীর্ঘিকার চিহ্ন এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। 
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং যে স্থানে তিনি কাজীর দর্প 
চূর্ণ করেন, সেই সকল স্থান এখনও পূর্ববাবস্থাতেই বর্তমান রহিয়াছে । প্রাচীন 
নবদ্ীপের দক্ষিণে ও পশ্চিমে গঙ্গ৷ এবং পূর্বদিকে খরবেগা 'খড়িয়া নদী প্রবাহিত 
হইত। এ ছুই নদী নগরের দক্ষিণপশ্চিমকোণে, গোগেছে বা গোয়ালপাড়৷ নামক 
গ্রামের নিয্নতাগে আসিয়া মিলিত হইয়াছে । নদীঘ্বয়ের সঙ্গম এখনও সেই স্থানেই 
আছে, কিন্ত উহ বর্তমান নবদ্ধীপের প্র্ববদক্ষিণাংশে ৷ গঙ্গা ও খড়িয়া উত্ভয় 
নদীই বর্তমান নবন্ধীপের পূর্বদিকে | গঙ্গার প্রবল আ্রোতে প্রাচীন নবদ্বীপের 
উত্তরদিক্‌ ভগ্ন হইলে, অধিবাঁসিগণ ক্রমে দক্ষিণদিকে আসিয়া বাস করাতেই 
এই নুতন নবদীপের স্থষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি গঙ্গা আবার নুতন নবদ্বীপকে 
তাঙ্গিয়৷ নিজ গর্ভ হইতে প্রাচীন নবদ্ধীপকে উদগীরণ করিতেছেন। 


আদি-লীল। ১১ 


আমরা যে সময়ের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি, এ সময়ে বাঙ্গালার হ্বাধীনত৷ 
বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। যদিও সময়ে সময়ে হিন্দুরাজগণ তাৎকালিক গৌড়েশ্বরের 
অধীনে বাঙ্গালার প্রদেশবিশেষের সিংহাসনে আরোহণ করিতেন, কিন্তু তাহারা 
নামমাত্র রাজা থাকিতেন, তাহাদিগকে সর্বতোভাবে গৌড়েশ্বরের ও দিল্লীশ্বরের 
অধীনেই থাকিতে হইত। আবার তাহারা সাক্ষিগোপালম্বরূপেও 'অধিককাল 
রাজসিংহাঁসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন না, তাহাদিগকে অতিসত্বরই পদচ্যুত 
হইতে হইত। আর যিনি দর্ভাগাবশতঃ শীঘ্ব পদত্রষ্ট হইতেন না, তাহাকে 
কোন না কোন কারণে মুসলমান হইয়া! যাইতে হইত। এমন. কি, ততৎকালে 
ক্রমান্বয়ে তিন পুরুষ হিন্দুরাজার অধিকার দৃষ্ট হইত না । আঁমাদিগের বর্ণনীয় 
সময়ের অত্যক্লকাল পূর্বে স্বুদ্ধিরার নামে একজন হিন্দু গৌন়েশ্বর আলা 
উদ্দীনের অধীনস্থ রাজা ছিলেন । হোসেন খাঁ নামে তাহার একজন মুসলমান 
কর্মচারী ছিল। সে রাজধন আত্মসাণ্ঠ করিয়া তদপরাধে ্ুবুদ্ধিরায় কর্তৃক 
দণ্ডিত হয়। পরে তাহারই ষড়যন্ত্রে গৌড়েশ্বর আলা উদ্দীনের পদচ্যুতি ঘটে । 
হোসেন খাঁ স্থবুদ্ধিরায়ের সাহায্যে গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিয়া সাহ উপাধি 
ধারণপুর্বক রাঁজমহিষীর প্ররোচনা সুবুদ্ধিরায়কে মুসলমানের জলপান করাইয়া 
জাতিচ্যুত করিয়াছিল। স্তুবুদ্ধিরায় এইরূপে হোমেন সাহ কর্তৃক জাতিচ্যুত হইয়া 
রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক গৌড়ীয় পণ্তিতদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তীহার! 
তাহাকে মরণান্ত প্রায়শ্চিতের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন। তখন স্বুদ্ধিরাঁয় 
অনন্যগতি হইয়। অপেক্ষাকৃত লঘু প্রায়শ্িত্তব্যবস্থার আশায় বারাণসীধামের 
পণ্তিতদিগের শরণাপন্ন হয়েন। সেখানেও তাহার মনোরথ সিদ্ধ হয়'নাই। 
কিন্ধ সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলন হইলে, তিনি কৃতার্থ 
হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্ুবদ্ধিরায়কে প্রাণত্যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত তমোধন্ব 
বলিয়। শ্রীবৃন্দাবনে গমনপূর্বক সর্বপাপপ্রশমন শ্রীহরিনামের আশ্রয় গ্রহণ' করিতে 
উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং তদা শ্রয়েই সুবুদ্ধিরায় কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন। 
আলাউদ্দীনের পর হোঁসেন্‌ সাহ বাঁ দ্বিতীয় আলাউদ্দীন নামমাত্র গৌড়ের 
সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন । তিনি [নিজে রাজকাধ্যের কিছুই করিতেন না। 
তাহার অধীনস্থ কাজী ও মন্ত্রী নামক রাজপুরুষগণ দ্বারাই সমস্ত রাঁজকার্ধ্য 
নির্বাহ হইত। হোসেন সাহের অধীনে পানিহাটী গ্রামে রায়সাহেব, শ্রীনবদ্ধীপে 
চাদ খা ও শ্রীধাম শাস্তিপুরে মুলুক নামক একজন কাজীর নামোল্লেখ দেখা 
যায়। কাজীরাও কাধ্য কিছুই করিতেন না। হিন্দু রাজ! বা জমীদারেরাই সকল 


১২ প্রীপ্ীগৌরন্ুন্দর 


শাপরলিউিপসিপলাপাি লিস্ট দত সস তোস্ি তিতা সি পাপী তত প্রিন্স পিসী ছিপ পিসির পিসি তাপস পরিনতি সপ পিসি সি ব্সি 


কাধ্য নির্বাহ করিতেন। কাজীর প্রায় কেবল সৈন্সামস্তে পরিবেষ্টিত থাঁকিতেন 
এবং কর আদায় করিয়! কিছু গোৌড়েশ্বরের নিকট পাঠাইতেন ও কিছু শ্য়ং 
রাখিতেন। তবে যদ্দি কখন কোন বিশেষ বিবাদ ব৷ অভিযোগ উপস্থিত হইত, 
হিন্দু জমিদারদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া উহার মীমাংসা করিয়া দিতেন । 
অতএব তৎকালে বা্গালায় স্বাধীনতা লুপ্ত হইলেও, সম্পূর্ণ লোপ পাঁয় নাই বলিতে 
হইবে। এ সময়ে শ্রীনবন্ধীপে বুদ্ধিমন্ত খ!, কাল্নার নিকট হরিপুর গ্রামে গোবদ্ধন 
দাস, রাজসাহীতে খেতুর গ্রামে কষ্ণানন্দ দত্ত এবং বদ্ধমানের নিকট কুলীন গ্রামে 
মালাধর বন্থুর বংশীয় পরাক্রান্ত কায়স্থ জমীদারগণের নাম শ্রবণ করা যায়। 

বঙ্গদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই চাঁরিবর্ণের বাসস্থান ছিল। ব্রাক্মণাদি 
চাঁরিবর্ইই নিজ নিজ নির্দিষ্ট বৃত্তি দ্বারা ভীবিকা নির্বধাহ করিতেন। ব্রাহ্মণদিগের 
শান্্ানুশীলন ও ধর্থান্ু শীলন, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধকর্ম্ম, বৈশ্তদিগের কৃষি ও বাণিজ্যা্ি 
এবং শৃদ্রদিগের দ্বিজসেবাই বৃত্তি ছি: | বর্ণসঙ্করসকল নিজ নিজ কুলক্রমাগত 
বৃত্তি দ্বারা সংসারযাত্রা! নির্বাহ করিতেন। ধ্বগ্দিগের চিকিৎসাই বৃত্তি ছিল। 
দেশে শাস্ত্রের সম্মান থাকিলেও, ব্যভিচারআোত অন্তঃসলিল নদীর ভ্ায় ক্রমশঃ 
সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করায় ধর্ম উচ্ছজঙ্খল হইয়! পড়িতেছিল। কুতর্ক- 
কুশল পণ্ডিতগণ অন্তরে নাস্তিক ও বাহিরে আস্তিক হওয়াতে কেবল বাগ জালে 
লোক সকলকে দমন করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। কালধর্মে 
পরস্পর-মত-সন্নিপাতে ১৪ পুর্ব্বোস্ত পঞ্চ বৈদিক সম্প্রদায় পুনর্বার বিলুপ্তপ্রায় 
হইয়াছিল। তাঁকিকদিগের তর্কের আঘাতে বেদ ও বৈদিক ঈশ্বর পর্যন্ত ছিন্ন 
ভিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন। ধর্মধ্বজিগণের অত্যাচারে বৈদ্িকসশ্প্রদায় সম্যক 
কালুষ্য ধারণ করিয়াছিল। সন্গ্যাসিসকল জয়লাভার্থ তপোষুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ববক 
অন্তযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । ধর্ম্জিজ্ঞান্ুগণ মায়ার জালে জড়ীভূত হইয়া 
বিতগু।”« সাগরে পড়িয়া নিজের আসন্নবিনাশ দর্শন করিতেছিলেন। ছুই একজন 
মাত্র দেশের হুর্গতি ভাবিয়া সংগোপনে বিচরণ করিতেছিলেন। কাশী, 
কাঁঞ্ধী, মথুরা ও অবস্তী গ্রভৃতি পুরী সকল ও পুরী প্রভৃতি ধাম সকল 
ব্যাভিচারস্রোতে পড়িয়া নিজের তীর্থঘত্ব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
শুদ্ববৈষ্বগণ সকরুণহৃদয়ে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া গোপনে ইষ্টগোী ১, 

(১৪) পরম্পরের বিভিন্বমতের মিশ্রণে । 


(১৫) স্বপক্ষস্থাপনাহীন কথা বিশেষ। 
৭১৬) অভিলধিত সভা। 


আদি-লীল' ১৩ 


৬ 


ভিসি পৌন্িপতিি পিসি তি লি সিতি পালি সিপরি ৩ ৮৯ 4 ৯৫2 ৩ ৮লী লতি স্পিন সিকাসসিপ সি সিটিসছি শী ঈশা সিসি পাপা পাস শি সিল সত ক 


করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে রী বঙ্দেশে এক একটি করিয়া 
মহাত্ম! জন্মগ্রহণ করিতেছিলেন। শ্ীতগবানের আবির্ভাবের প্রাক্কালে এই প্রকার 
ঘটনা! সকল ঘটিয়া থাকে। তীহার আবির্ভাবের পুর্ব্ব হইতেই তদীয় পার্ষদ 
সকল গোপনে জন্মগ্রহণ করিতে থাকেন। তীহাদিগের আবির্ভাবের সঙ্গে 
সঙ্গেই দেশের অবস্থাও পরিবর্তিত হইতে থাঁকে। পার্ধদবর্গের আবিরাবে 
বঙ্গদেশের অবস্থাপরিবর্তন আরস্ত হইল । 


অবতরণ১? 


একদ]| দেবধি নারদ বীণাযন্ত্রে শ্রীহরিগুণ-গান-সহকারে ভূবনমগ্ডল পরিভ্রমণ 
করিতে করিতে শ্রীগোলোকধামে উপনীত হইয়া দেখিলেন, গোপীমগ্ডলমগ্ডিত 
ভগবান অকম্মাৎ এক অপূর্বরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। শ্রীমনন্দনন্দন 
ও শ্রীমতী বৃষভান্ুনন্দিনী একীভূত হইয়াছেন। নবীন-নীরদ-শ্তাম-সুন্দর-রূপ 
বৃষভান্নন্দিনীর গৌরকান্তি বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। গোপগোপীগণ শ্রীগৌরাঙ্গ- 
পার্যদভাবে বিভাবিত হুইয়! শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ভনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । শ্ররাসবিহারী 
হরি শ্রীহরিসন্ীর্তনানন্দে বিভোর । ততদ্দর্শনে স্থুবিশ্মিত ও সমাকৃষ্ট দেবধষিও 
তাহার্দিগের সহিত কীর্তনাননে নিমপ্র হইলেন। এইরূপে যে কতকাল 
অতিক্রান্ত হইল, তাহা দেবধি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারিলেন না। পরে 
যখন উক্ত সন্কীর্তন নিবৃত্ত হইল এবং দেবধি প্ররুতিস্থ হইলেন, তখন তিনি সম্মুখবর্তী 
প্রপ্রীগৌরনুন্দরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,__“গ্রভো, আপনার লীলা 
স্বভাবতঃ ছুরবগাহ হইলেও, এই লীল! আবার বিশেষতঃ ছুরবগাহ বলিয়াই বোধ 
হইতেছে । হে লীলাময়, আপনি কখন কোন্‌ লীলা কি অতিপ্রায়ে প্রকাশ 
করেন, তাহা! আপনিই.জানেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলরূপ আজ এই অপূর্ব শ্রীঃগৌর- 
স্নন্দররূপে শোভা পাইতেছে। আজ শ্রীরাসমগ্ডল সঙ্কীর্তনমণ্ডলে পরিণত । এ 
অভূতপূর্ব ভাব কেন? আমি কিভ্রান্ত হইয়াছি?* অথবা যাহা দশন করিতেছি, 
তাহা সত্য ?” দেবধি নারদের এই বিশ্ময়স্থচক বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রগৌরসুন্দর- 
মর্তিধারী শ্রীহরি হান্ত সহকারে বলিতে লাগিলেন, দদেবর্ষে, তুমি যাহা 
দেখিতেছ, তাহ! মিথ্যা নহে, পরন্ত সত্যই । এই ভাববিপধ্্যয়ের কারণ আছে। 


(১৭) শ্রীগোলোকবৈকুষ্ঠাদি চিদ্বিভৃতি হইতে মায়া প্রপঞ্চে *আবিভীবকে অবতার ব| 
আরতরণ কহে। 


১৪ শ্রী ্ীগৌরম্বন্দর 
আমি ্রীরাধার ঞণপরিশোধের নিমিত্ত তদীয় তাব ও কান্তি দ্বার] সমাচ্ছন্ন এই 
আবির্ভাববিশেষ অঙ্গীকার করিয়াছি । আমি এই আবির্ভাবে শ্রীরাধার প্রেম- 
মাহাআ্য অনুভব, মদীয় মাধুরিমার আম্বাদন ও তদাস্বাদনে শ্রীর়াধার যে স্থুথ 
হয় তাহার অনুভব, এই তিনটি বাপনা পূরণ করিব। অধিকন্ত যুগধর্মপ্রবর্তনেরও 
কাল নিকটবত্তী। এই "আবির্ভাব দ্বারাই যুগধর্মও প্রবর্তন করিব। একবার 
এই ব্রদ্ধাণ্ডের প্রতি লক্ষ্য কর, এই ভারতের গতি সন্দর্শন কর। কলির 
প্রারস্তেই এই ভারতভূমিতে ধর্ম্মবিপর্ধযয় উপস্থিত হইয়াছে । এই দেখ, মহাবিষু 
শ্রীদ্বতরূপে ভারতে অবতরণ পূর্বক আমার অবতারের নিমিত্ত তপস্তা 
করিতেছেন। এই দেখ, স্বয়ং বলদেব শ্রীনিত্যানন্দরপে অবতরণ করিয়া 
আমার নিমিত্ত অপেক্ষা! করিতেছেন । এই দেখ, গুরুবর্গাদি পরিকরসকল ক্রমে 
ক্রমে ভারতে অবতরণ করিতেছেন। তুমি এ স্থানে অবতরণ কর। আমিও 
সত্বর নদীয়া নগরে অবতরণ করিতেছি ।৮ এই কথা শুনিতে শুনিতেই দেবর্ষি 
ভারতবর্ষে অবতরণ করিলেন । | 

শ্রীহরিসঙ্কীর্তনই কপিযুগের ধর্শ। এই কলিধুগের প্রথম অবস্থাতেই শেষ 
কলির আচার উপস্থিত হইতে দেখিয়া, করুণাময় শ্রীভগবান্‌ শ্রীহরিসন্কীর্ভনরূপ 
যুগধর্ম্বের গ্রচারে মানস করিলেন ৷ সত্যসঙ্কল্ল শ্রীভগবানের সঙ্কল্পমাত্র তদীয় 
পরিকরসকল ক্রমে ক্রমে মন্ুুষ্যলোকে মন্রষ্রূপে অবতরণ করিতে আরম্ত করিলেন । 
কেহ নবদ্বীপে, কেহ টট্টগ্রামে, কেহ উড়িষ্যায়, কেহ শ্রীহট্রে, কেহ রাড়ে, 
কেহ পশ্চিমে, এইরূপ নানাস্থানে প্রভুর ভক্তগণ অবতরণ করিতে লাগিলেন। 
স্বয়ং বলরাম শ্রীনিত্যানন্দরূপে, মহাবিষু শ্রীঅদ্বৈতরূপে, শ্রীব্রহ্া হরিদাসরূপে, 
সনাতন শ্রীসনাতনরূপে ও দেবধষি নারদ শ্রীবাসরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। 
ইহার্দিগের অবতরণকালে শ্রীনবদ্বীপই ভারতের প্রধান স্থান ছিল। ভক্তগণ ক্রমে 
ক্রমে এ শ্রীনবহ্ধীপেই আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। শ্রীনবদ্ধীপ বিদ্যাগৌরবে 
অদ্বিতীয় । নব্য হায় মিথিল! পরিত্যাগ করিয়! শ্রীনবন্বীপকেই আশ্রয় করিয়াছিল । 
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে বিগ্ার্থীকল আসিয়া শ্রীনবদ্বীপেই 
অবস্থান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ নবদ্বীপ বাঙ্কালার একটি প্রধান 
নগর বলিয়াও নানাশ্রেণীর লোকে সমাকীর্ণ হইয়াছিল । এক এক ঘাটে শত 
শত লোক ন্নান করিতেন। অধ্যাপক, অধ্যাপনার স্থান ও অধ্য়নার্থীর সংখ্যা 
হইত নাঁ। প্রত্যেক অধ্যাপকই ধর্্মশাস্ত্রের চর্চা করিতেন; প্রত্যেক বর্ণী ও 
আশ্রমী ধর্্মানুণীলন করিতেন; কিন্তু অনেকেই শান্্ের বা ধর্মের প্রকৃত মর্ম 


আদি-লীলা ও ১৫ 


বুবিতেন না। সাধারণ লোক বাহ্‌ পুজাকেই ধর্ম জানিতেন। অধাঁপকসকল 
নামে শান্জ্ঞ ও ধার্মিক, কাধ্যতঃ অজ্ঞ ও নাস্তিক হইয়াছিলেন। সন্নাসিগণ 
মুর্তিধর দস্তদ্থরূপ হইয়াছিলেন। প্রকৃতশাস্জ্ঞ ও' প্রকৃতধার্মিকের আদর ছিল 
না, বরং তাহার! জনসমাজে দ্বৃণিত হইতেন। দেখিয়া শুনিয়া ভক্তগণ বিষাদে 
বিবিক্তসেবী হইয়াছিলেন। সময়ে. সময়ে ছুই চারি জন অন্তরঙ্গ একত্র মিলিত 
হইয়া গোপনে জগতের ছুর্গতির বিষয় আলোচন। করিতেন। শ্রিহট্র প্রদেশের 
অন্তর্গত নবগ্রাম নাঁমক স্থানের অধিপতি রাজ! দিব্যসিংহের মন্ত্রিতনয় অদ্ৈতাচাধ্য 
তাহাদিগের নেতা ছিলেন। তিনি ঝিষণুক্তিপরাযণ ও তাপস ছিলেন। 
অদ্ৈতাচার্য আপনাদিগের পূর্ববাস শ্রীহট্ট পরিত্যাগ পূর্বক গঙ্গাতীরবর্তী শাস্তিপুরে 
আসিয়৷ বাস করিয়াছিলেন। বাসস্থান শাস্তিপুরে হইলেও, তাহার শ্রীনবদ্ধীপে 
একটি সামান্য আবাস ছিল। নবদ্বীপস্থ ভক্তবুন্দ এ স্থানেই সময়ে সময়ে 
সমবেত হইয়া ভক্তিশাস্ত্রাির আলোচঠী ও লোকের ছূর্গতির বিষয় চিন্তা 
করিতেন। আমাদিগের বর্ণনীয় মহাপুরুষ শ্রীগৌরনুন্দরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্ববূপ ও 
অনেক সময় এ স্থানেই অতিবাছিত করিতেন। তৎকাঁলে তান্ত্রিক বীরাচারের 
প্রভাব জনসাধারণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। উহা 
ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবাসীকেই আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছিল। উহা 
পঞ্চ উপাসকসম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছিল। গৃহী ও সন্যাসী প্রভৃতি 
সকল সম্প্রদায়ের লোকই উক্ত তান্ত্রিক বীরাচারের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
ছুই একজন বিশুদ্ধ অকি্চন ভগবদ্ভক্তমাত্র উক্ত ব্যতিচারআোত 
লক্ষ্য করিয়া বিষাদিত হইতেছিলেন। ঠিক এই সময়ে বীরাচারী পাঁষগুদিগের 
অত্যাচারে শ্রীবাসপগ্ডিতের শ্রীনবদ্ধীগে বাস কর! নিতান্ত ভার হইয়। উঠে। এই 
কথা শ্রীঅঘ্বৈতাচাধ্যের শ্রবণগোঁচর হয়। তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় উচ্চহৃদয় 
ছিলেন। তাহার এন্তঃকরণ সাধারণ লোকের স্তায় ছিল না। তিনি তাৎকালিক 
জীবের ছুর্গীতি, পণ্ডিতকুলের নাস্তিকতা ও জনসাধারণের আচারব্যবহাঁর 
দর্শন করিয়া ভ্তিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। পরমসাধু শ্ীবাসপপ্ডিতের প্রতি 
অসাধু পাষগুসকলের অত্যাচার তঁহার “হা হইল না। অদ্বৈতাচার্ধ্য লোক- 
পরম্পরায় প্র কথা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নির ন্যায় জলিয়! উঠিলেন। তখনই 
শ্রীবাস পশ্ডিতকে ডাকাইয়! আনিলেন, এবং বলিলেন, “পণ্ডিত, তুমি নদীয়া 
ত্যাগ করিও না; পাঁষগুগণ হইতে আর ভয় নাই; অচিরেই ভগবান্‌ অবতরণ 
করিয়া পাষণ্ডকুলের দলনপূর্বক লোকসকলের, ..উদ্ধারসাধন করিবেন ; 


১৬ _ শ্রীস্রীগৌরস্থন্দর 


তাহার অবতারের আর অধিক বিলম্ব নাই।” অদ্ৈতাঁচার্ধ্য যে কেবল মুখেই 
শ্রীবাসপপ্ডিতকে আশ্বাস প্রদান করিলেন, তাহা নহে ; পরন্থ তিনি মন্ুম্যশক্তিতে 
উপস্থিত ছুর্গীতি নিবাঁরিত হইতে পারে না জানিয়! শ্রীভগবানের অবতারের নিমিত্ত 
সঙ্কল্ল করিয়া ঘোরতর তপস্তায় নিষুক্ত হইলেন। তিনি পরমকারুণিক 
পরমেশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করিয়৷ অবতরণকামনায় শ্রীভগবানের আবাধনায় 
প্রবৃত্ত হইলেন। তীহারই আবরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়! শ্রীভগবান্‌ শ্রীধাম নবদ্ধীপে 
অবতরণ পুর্ববক দুর্গতিপ্রাপ্ত জীবগণের নিস্ডারকা্ধ্য সম্পাদন করিলেন। 





আবিকর্ডাৰ 


প্রদুয়মিশ্ররচিত শ্রীকৃ্কচৈতন্যোদয়াবলী নামক গ্রন্থে এবং জগজ্জীবনমিশ্র- 
রচিত তদনুবাদে লিখিত আছে যে, তপোনিরত, জিতেন্দ্রিয় মধুকরমিশ নামক 
একজন পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্ষণ কোন কারণে শ্রীহট্রে আগমন করেন। তিনি 
কিছু ভূমিসম্পত্তি বরশ্বরূপে লাভ করেন। এ ভূমি শেষে বরগঙ্গা বলিয়া বিখ্যাত 
হয়। তাঁহার সহধর্থিণী চারিটি পুত্র ও একটি সর্প প্রসব করেন। ইহাদিগের 
অন্যতম মধ্যম পুত্র উপেন্্র মিশ্র সম্্রীক কলা পর্বতের সন্নিকটে গুপ্ুবৃন্দাবন 
নামক স্থানে গিয়া তপস্তা করিতে থাকেন। তাহার তপোবনের পূর্ববভাগে 
কালিন্দীসদৃশী ইক্ষুনদী প্রবাহিতা । দক্ষিণদিকে বুদ্ধ-গোপেশ্বর মহাদেব । উত্তর- 
দিকে একটি সুগুপ্ত পবিত্র অমৃতময় কুণ্ড। এস্থান সাধারণের অগম্য। উপেন্্র 
মিশ্র স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ববক এ স্থানে যাইয়৷ তপোনিরত হয়েন। তদবস্থাতেই 
তাহার সাতটি পুত্র জন্মে। উক্ত সপ্ত পুত্রের নাম যথা,--কংসারি, পরমানন্দ, 
জগন্নাথ, সর্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দন ও ত্রিলোক। উপেন্ত্র মিশ্র জগন্নাথ নামক 
নিজ পুত্রকে ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করাইয়া নিজ পত্বীর সহিত স্বদেশ শ্রীহট্রে প্রেরণ 
করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি স্বয়ংও অপরাপর পুত্রগণের সহিত কিছুদিনের 
জন্ত শ্রীহট্রে আগমন করেন1 জগন্নাথ মিশ্র পরে অধ্যয়নের নিমিত্ত শ্রীহট হইতে 
শ্রীনবন্বীপে শুভাগমন করেন। তিনি ্ায়া্দি বিবিধশান্ত্রে পারদর্শী এবং সার্ব- 
ভৌম ভদ্টাচার্য্যের পিত! মহেশ্বর বিশারদের সমসাময়িক অধ্যাপক হয়েন। 
তাহার শাস্ত্রীয় .উপাধি পুরন্দর। তিনি নবন্ীপেই শ্রীনীলান্বর চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠ 
কর্ছা শ্রীশচীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। নীলাম্বর চক্রবর্তী জগন্নাথ ' মিশরের বিদ্যাদি 
বিবিধ-গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং ইচ্ছাপূর্বক তাহাকে নিজ কন্তা সম্প্রদান করেন। 


আদি-লীলা ১৭ 


জগন্নাথ মিশ্র বিবাহের পর একবারের অধিক ম্বদেশে গমন করেন নাই, 
ীর্থবাসোদেশে শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তত মায়াপুরে বাম করিয়াছিলেন । জগন্নাথ 
মিশ্র ও শচীদেবা উভয়েই ভগন্তক্তিপরারণ ছিলেন। তাহারা স্ত্রীপুরুষে সর্ববদ। 
পরমেশ্বরচিন্তীতেই রত থাঁকিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীশচীদেবীর দশম গর্ভের 
সন্তান । শচীদেবী উপযুপরি আটটি কন্তা প্রসব করেন। উহীরা সকলেই 
অকালে কালকবলিত হয়েন। উহাদিগের মৃত্যুতে অনপত্যতানিবন্ধন মিশ্রপুরন্দর 
অতিশয় দুঃখিত হইয়া পুত্রলাভার্থ শ্রীমন্নারায়ণের আরাধন! করেন।। তাহার 
প্রসাঁদে জগন্নাথ মিশ্রের একটি পুত্র জন্মে । এ পুত্রের নাম “বিশ্বব্বপ” । বিশ্বরূপ 
শ্রীবলদেবেরই প্রকাশ । এই বিশ্বরূপই শ্রীগৌর।ঙ্গের জোষ্ট ভ্রাতাঁ। ইহার পরই 
শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম হয়। জগন্নাথ মিশ্র বিশ্বরূপকে লইয়াই একবার শ্রীহটে গমন 
করেন। শচী দেবীও সঙ্গেই ছিলেন । হ্বীয় জননীকে পুত্র দর্শন করানই মিশ্রের 
এই স্বদেশযাত্রার মুখ্য উদ্দোস্ত | ' শচী্্দবী যখন শ্রীহট্রে, সেই সময়েই 
মিশ্রজননী একটি স্বপ্ন দর্শন করেন | শ্চীদেবীর গর্ভে শ্রীগৌরন্থন্দর জন্মগ্রহণ 
করিবেন, ইহাই এ স্বপ্ন। এ শ্বপ্ন দশশনকরিয়া মিশ্রজননী শচীদেবীকে বলেন, “তুমি 
এইবার যে পুত্র প্রপ্দব করিবে, তাঁহাকে আমর দেখাইও |” তিনি নবদ্বীপ 
প্রত্যাগমনসময়ে নিজ পুত্রবধূকে এই কথা আবার বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইয়া 
দেন। কথিত আছে, শ্রীগৌরমুন্দর যে একবার শ্রীহট্রে গমন করেন, এই ঘটনাটি 
তাহার একটি প্রধান কারণ ) 
সক্কীর্তন 
উদয় বৃন্দাবনচন্দ্র কি আনন্দ নদেপুরে, 
পুরবাপী যত, প্রেমে পুলকিত, হরিধবনি করে, 
দেবগণ নৃত্য করে গৌররূপ হেরে। 
(ও সেই) পতিতপাবন, হরি ব্রহ্ম সনাতন, 
এবে ভক্তবাঞ্ছ। পুরাইতে শচীর নন্দন । 
প্রেমানন্দে অদ্বৈত নাচে বাহু তুলে, 
ব্রহ্মার ছুলভ ধন অবনীমঞডলে । 
আজ কি আনন্দ নদেপুরে। 
যতেক দেবতাগণ, করিবারে দরশন, 
ও সেই গৌরটাদে দেখিবারে ধাইল রে। 
হরিনাম সঙ্কীর্ভন হয় উচ্চন্বরে । 


১৮ প্রীপ্রীগৌরহন্দর 


পনি শি পসছিত সত লোপ নিপাত পল পা পাসিপসাস্সিরা পিষ্ট সি ও লী লািরাছি তাসিলীছি লালা পস্প্পসিপিশ্পিরী টিপিপি পর শাসিত তাস্পিেসিলী ৯ পাটি স্পিন ৬ 


_ চৌদ্বশত সাত শকের বিশে ফাল্গুন শুক্রবার সায়ংকালে সিংহলগ্ে রবির 
ক্ষেত্রে চন্দ্রের হোরাঁয় বৃহস্পতির দ্রেক্কাণে রবির নবাংশে বৃহস্পতির দ্বাদশাংশে 
ও ত্রিংশাংশে গৌড়ের একটি প্রধান নগর নবদ্ীপে শ্রীগৌরম্থন্দর 'ন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার জন্মসময়ে কেতু ও চন্দ্র সিংহরাশিতে, শনি বৃশ্চিকরাশিতে, বৃহস্পতি ও 
মঙ্গল ধনুরাশিতে এবং রবি, শুক্র, রাহু ও বুধ কুম্তরাশিতে অবস্থান করিতেছিলেন। 
এ দিবস একে ফাল্তুনী পুর্ণিমা, তাহাতে আবার চন্রগ্রহণ হয়; সুতরাং 
তছুপলক্ষে গঙ্গান্নানের নিমিত্ত পূর্ববঙ্গের ও রাঁঢ অঞ্চলের বহুসংখ্যক নরনারীর 
সমাঁগমে নবদীপ নগর লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। ন্নানযাত্রিগণের মুহুমু'হু 
হরিনামধ্বনিতে এবং নবদীপবাসিগণের গ্রহণোচিত মঙ্গলাচরণে শ্রীগৌরসুন্দরের 
জন্মদিবস বিশেষ একটি পর্বদিবসের তুল্য অপূর্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল। 
ভবিষ্যতে এ দ্রিনটি সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের নিকট শ্রীগৌরমুন্দরের জন্মোৎসবদ্িবস- 
হবরূপে পূজিত হইবে বলিয়া, পূর্ব স্কইতেই যেন তাহার সুচনা হইয়া! রহিল। 
মহাপুরুষ আবিভূত হইয়া জগতের সমক্ষে যে চিত্র প্রসারিত করিবেন, 
তদাক্ঞানুব্ঠিনী গ্রকৃতি অগ্র হইতেই তাহ! অঙ্কিত করিয়া! রাখিলেন। ভবিষ্যতে যে 
মধুর শ্রীহরিনামে জগৎ মাঁতিয়া উঠিবে, তাহার আবির্ভাবের প্রাকৃকালেই তাহা 
আবিভূ ত হইয়া রহিল। যে বৃক্ষ পল্লবিত হইয়া পরে সমগ্র ভূমগ্ডলের তাপিত 
জীবকে ছায়াদানে স্ুশীতল করিবে, তাহার আবির্ভাবের সময়েই তাহা অস্কুরিত 
হইল। যে বিপুর আক্রমণকে জগতের জীবমাত্রই তয় করিয়া থাকেন, আজ 
সেই শক্রর উৎগীড়ন হইতে রক্ষার আশ্রয়ভূত সুদৃঢ় ছূর্গের হুত্রপাত হইয় রহিল। 
বস্ততঃ এইসকল জানিতে পারিয়াই যেন লোকসকল ভবিষ্যতের জয়াঁশায় সমুৎসাহিত 
হইয়া উচ্চস্বরে হরিধবনি করিয়া ত্রিলোক বিকম্পিত করিতে লাগিল। 
চিদ্রানন্মৃত্তি অকলঙ্ক শ্র্গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে সকল অন্ধকার দুরীকৃত হইবে, 
অতএব, এই সকলঙ্ক চন্দরে আর কি প্রয়োজন, এই ভাবিয়াই যেন মায়াময় 
ছায়াস্থৃত রাহু প্রকৃত চন্ত্রকে গ্রাস করিতে লাগিল। শ্রীগৌরহুন্দরের আবির্ভীৰে 
আনন্দিত হইয়া দেবতা সকল্প আকাশ হইতে ঘোরকলিজীবের নিস্তারের আশাপ্রদ 
পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীহরিনামের ও শ্রীহরিনামময় কলির জয়স্চক 
দেবছুন্দুভিসকল ধ্বনিত হইতে লাগিল। অগ্মরোগণ ও কিন্নরগণের নর্তন- 
কীর্তনে ত্রিদিবপুর+১ উৎসবময় হুইয়া উঠিল। ব্রহ্মভবাদি দেব্গণ এবং ব্রহ্গাণী ও 
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(১১) র্গধাম। 


আদি-লীল৷ ১৯ 


পরি পপি পরশ পিস্সি িসািত ত ৯ কির 








মিলা ভিপি রী ভপিসর* সপ্র্শ 


ভবানী প্রভৃতি দেবীগণ শ্রীগৌরস্ন্দরের আবির্ভাবকে অভিনন্দন এবং তাহাকে 
সাক্ষাৎ দর্শন করিবার নিমিত্ত গুপ্তবেশে মিশ্রভবনে সমাগমন করিলেন। 

নদীয়ারূপ উদয়াচলে শ্রীগৌরাঙ্গরপ পূর্ণচন্দ্র সমুদিতি হইলেন। তাহার উদয়ে 
পাপতাপরূপ তিমির বিনাশ প্রাপ্ত হইল। ত্রিজগৎ উল্লাসিত হইল। ব্রিজগৎ 
ভরিয়। জয়ধ্বনির সহিত হরিধ্বনি হইতে লাগিল। অদ্েতাচার্্য নিজভবনে 
অকন্মৎ উখিত হইয়া সানন্দান্তরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদ্দরশনে শ্রীহরিদাসও 
বিস্মিত হইয়! নাচিয়া উঠিলেন। সর্বত্রই ভক্তগণের এই দশ! ঘটিতে লাগিল। 
পরে তাহারা গ্রহণ উপলক্ষ্য করিয়! ন্নানদানে প্রবৃত্ত হইলেন । নানাঁবর্ণের নরনারী 
সকল বিবিধ উপহার লইয়া মিশ্রসদনে আগমনপূর্ববক শ্রীগৌরস্থুন্দরের আবির্ভীবকে 
অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী 'ও শটী প্রভৃতি 
দেবীসকল নারীবেশে আগমনপূর্ববক শ্)গৌরস্ন্দরের আবির্ভাব দর্শন করিয়৷ চরিতার্থ 
হইলেন। ব্রহ্মা্দি দেবগণও নরবেশে প্রশ্ছন্নভাবে আগমনপূর্ববক শ্রগৌরস্ন্দরকে 
নয়নগোচর করিয়া সফলমনোরথ হইলেন। কতশত লোক গমনাগমন করিলেন, 
গ্রহণান্ধকারে কেহই কাহারও লক্ষ্যযধ্যে পতিত হইলেন না। নর্তক, 
গায়ক, বাদক ও ভাট সকলে মিশ্রভবনে সমুপস্থিত হইয়া মিশ্রতনয়ের জন্মকালীন 
মঙগলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে চন্দ্রশেখর আচার্ধ্য এবং শ্রীবাস পণ্ডিত 
আপসিয়! মিশ্রনন্দনের জাঁতকর্ম্ম-সংস্কার করাইলেন। পরে সমাগত নর্তক প্রভৃতি 
বিগ্তোপজীবিগণকে যথাযোগ্য বন্তীলঙ্কারাদি প্রদানপুরঃসর বিদায় করা হইল। 
অদৈতাচার্ধ্য নিজপত্বী সীতাদেবীর সহিত মিশরের আঁলয়ে আগমনপুর্বক জাত 
বালককে আশীর্বাদ করিলেন । শ্রীবাঁসপত্বী মালিনী প্রভৃতিও বিবিধ উপহার 
লইয়! শ্রীগৌরনুন্দরকে দর্শন করিলেন। শ্রীগৌরন্ুন্দরের অপরূপ রূপলাবণ্য 
সন্দর্শনে সমাগত সকল নরনারীরই নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত হইল। শচীরদেবীর 
পিতা নীলাদ্বর চক্রবর্তী দৌহিত্রের জন্মলগ্রাদি গণনা করিয়৷ অতীব বিশ্মিত ও 
আনন্দিত হইলেন। পরে তিনি গোপনে জাঁমাতাকেও নিজের অনুমান বিদ্িত 
করিলেন। তিনি বলিলেন, "গণন৷ দ্বার! যতদূর * অনুমান করা যায়, কোন 
মহাপুরুষ আসির! তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।” অনন্তর জাত বালকের 
অন্প্রত্যঙ্গের গঠন ও চিহ্ন সকল দর্শন করিয়া উক্ত অনুমানকে আরও দু়ীভূত 
কর! হইল। 


২৩ প্রীপ্রীগৌরম্ুন্দর 


বাল্যলীল। 


শ্রীগৌরাঙ্গ মিশ্রগৃহে আরিভূর্তি হইয়া সমুদিত শশিকলাঁর হ্টায় দিনে দিনে 
জনকজননীর আনন্দ বর্ধন করিয়! বদ্ধিত হইতে লাগিলেন । শচীদেবী ও জগন্নাথ 
মিশ্র উভয়েই পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া অনুক্ষণ আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন । 
বিশ্বরূপ ভ্রাতাকে দেখিলেই হাসিতে হাঁপিতে ক্রোড়ে লইয়া! গাকেন। আত্মীয়- 
বর্গ সময় পাঁইলেই শ্রীগৌরাঙ্গকৈ দেখিতে আইমেন। প্রতিবেশিগণ দিবানিশি 
বালক শ্রীগৌরাঁজকে আবরণ করিয়া থাঁকেন। কেহ বিষ্ণুরক্ষা, কেহ কেহ 
দেবীরক্ষ! পাঠ করেন। কেহ কেহ মন্ত্রপাঠ করিয়া! বালকের গৃহরক্ষা করেন। 
উপস্থিত নরনারীগণ হরিধ্বনি না করিলে, বালকের শ্বন্াবস্থলভ রোদনের নিবৃত্ত 
হয় না। ক্রমে সকলেই এই পরম সঙ্কেত বুঝিতে পারিলেন। তদবধি বালক 
রোদনপরায়ণ হইলেই তারা হরিধবনি করিতে থাকেন। হরিধ্বনি শ্রবণ 
করিলেই বালকের রোঁদন নিবৃত্ত হয়। রহস্তপ্রিয় দেবতাঁসকল কৌতুক দেখিবার 
নিমিত্ত ছায়ার শ্তায় অলক্ষিতভাঁবে বালকের বাসগৃহে প্রবেশ করেন। তদ্দর্শনে 
উপস্থিত নরনারীসকল চোঁর বলিয়া! অনুমান করিতে থাঁকেন। কিন্ত শেষে 
কাহাকেও না দেখিয়া অতিশয় বিল্ময়াবিষ্ট হয়েন। কেহ সভয়ে নিরসিংহ, 
“নরসিংহ' ধ্বনি করিতে থাকেন। কেহ অপরাঁজিতার স্তোত্র পাঠ করিতে প্রবৃত্ত 
হয়েন। কেহ বা বিবিধ মন্ত্রপাঠ সহকারে দ্শদিকৃ,বন্ধন করেন। জনকজননী 
গ্রহাশঙ্কায় মন্ত্রবিদগণদারা বালকের রক্ষাবিধান করেন। আর দর্শনার্থ সমাগত 
দেবতারা অলক্ষে আপিয়া হান্ত করিতে থাকেন । এইরূপে একমাঁস অতিক্রান্ত 
হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গপরিবর্তন উপলক্ষে, উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। 
নিমন্ত্রিতা নারীসকল শচীদেবীর সহিত গঙ্গাম্নানে গমন করিলেন। বাগ্ঠগীতাদি 
সহকারে ভাগীরথীর অর্চনার পর তাঁহারা যঠীদেবীর স্থানে গমনপূর্ববক বিবিধ 
উপহারে দেবীর পুজা করিলেন। তদনন্তর শচীদেবী খৈ, কলা, তৈল, সিন্দুব, 
সুপারি ও পান প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যপামগ্রী দ্বারা সমাগত নারীবৃন্দের সম্মাননা 
করিলেন । তাহারাও বালককে আশীর্রাদ করিতে করিতে নিজ নিজ ভবনে 
গ্রতিগমন করিলেন । 

শ্রীগৌরাজ, বালগোপালের স্তায় গুপ্তভাবে, পিতৃগৃহে থাকিয়া নানাবিধ 
ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তিনি একদা! শধ্যা হইতে ভূতলে অবতরণপূর্ববক 
গৃহসামদ্রীনকল ফেলিয়া ছড়াইয় ক্রীড়া করিতে করিতে জননীর আগমন বুঝিতে 


আদি-লীল৷ ২১ 


এলি পিসি লি সি তাতো 


ই তিনশ শত পাত স্লপি পাখি তে পেস পাখি 


পারিয়া নিঃশবে জীড়া পরিত্যাগপর্ক ুনর্ধার ূর্ধবৎ শয়ন করিয়া রহিলেন। 
পরে জননী গৃহমধ্যে পদার্পণ করিলেই ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। শচীদেবী 
রোদনপরায়ণ পুত্রের সান্ত্বনার নিমিত্ত “হরি হরি, ধ্বনি করিতে লাগিলেন। 
হরিধ্বনি শ্রবণে বালকের রোদন নিবৃত্ত হইল। তখন শচীদেবী দেখিলেন, 
গৃহসামগ্রীসকল গৃহের স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত ও পতিত রহিয়াছে । গৃহমধো 
চারিমাসের শিশু । শিশু আবার শয্যাতলে শয়ন করিয়! আছেন। গৃহসামগ্রী 
সকল কে ছড়াইল, বুঝিতে পারিলেন না, দেখিয়। বিন্ময়াপন্ন হইলেন। জগন্নাথ 
মিশ্রও গৃছের অবস্থ। প্রত্যক্ষ করিলেন । গৃহমধ্যে মন্তুষ্যের আগমনের চিন্তমাত্রও 
দেখা গেল না। কেবল পুত্রের চরণচিহ্বের ন্তায় ছুই, একটি চরণচিহ্ন 
ৃষ্ট হইল। ক্রমে প্রতিবেশী ছুই এক জনও ত্র স্থানে আসিয়! মিলিলেন। সকলে 
মিলিয়৷ অনেক তর্কবিতর্কের পর শিশুর লঙ্ঘনার্থ কোন দানব গুহমধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছিল, ইহাই স্থির করিলেন। সঞ্চলেই তাঁবিলেন, দানব আসিয়াছিল,; 
কিন্তু রক্ষাবিধান হেতু বালকের অনিষ্টসাধন করিতে পারে নাই, শেষে সেই 
রাগে গৃহসামগ্রীসকল অপচয় করিয়া চলিয়! গিয়াছে । আর পদচিহ্ৃগুলি 
শালগ্রাম শিলাতে অধিষ্ঠিত বালগোপাঁলেরই পদচিঞ্ক বলিয়া! অবধারিত হইল । এই 
প্রকারে পাচ মান অতিবাহিত হইয়। গেল। 

শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স যখন ছয় মাস, নীলাম্বর চক্রবস্তী ও অপরাপর আত্তীয়বর্গ 
আসিয়। তাহার নামকরণের; দিনস্থির করিলেন। বালকের জন্ম হইতেই 
মিশ্রসংসারের অবস্থার দিন দিনই উন্নতি হইতেছিল। মিশ্রবর বিশেষ সমারোহের 
সহিত পুত্রের অন্নপ্রাশনের আয়োজন করিলেন। ১৪০৮ শকের শ্রাবণ মাসে 
হস্তানক্ষত্রে বৃহম্পতিবারে উক্ত কাধ্যের দিন ধাধ্য হইল। এ দিন পিতৃদেবাদির 
অর্চনান্তে, চলিত প্রথা অনুসারে, বালক কোন্‌ বস্তটি ধারণ করে দেখিবার 
নিমিত্ত, বালকের সম্মুখে ধান্, রজত ও পুস্তক প্রভৃতি কয়েকটি মাঙ্গলিক বস্ত 
স্থাপন করা হইলী। বালক অন্য সকল বস্তু ছাঁড়িয় শ্রীভাগবত পুস্তক আলিঙ্গন 
করিলেন। তব্দর্শনে উপস্থিত নরনারীমকল “ভয় "জয় ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। 
বালক শ্রীগৌরাঙ্গ সময়ে পরম বৈষ্ণব ও প্ডিত হইবেন স্থির হ্ইল। অনন্তর 


- পাশাপাশি লি শী শিপ 
শী শশী  পেশ্ীীশীশি আপলপ্প্পাপাশী শী শপ শশী শশী শীশাঁীটী শি ২ 


(১) একাদশদিনে অর্থাৎ চর াক্মণের নামকরণ্রে মুখাকাঁল | ষ্টমাস অন্নপ্রাশনের 
মুখাকাঁল। মুখ্যকাঁলে নামকরণাঁদি সংস্কার না হইলে গৌণকালে উক্ত সংস্কারাদি কর্ম কর! কর্তব্য। 
্রীগৌরাঙমহা প্রভুর মুখাকালে নামকরণ সংস্কীর কর! হইয়াছিল না, এই নিমিত্তই ধষ্টমাসে মুখ্যকালে 
প্রীগৌরাঙ্গের অন্নপ্রাশন ও তৎপুর্ধ নামকরণ এই উভয় সংস্কারই একই সময়ে কর! হইয়াছিল। 


২২ প্রীশীগৌরসথন্দর 


বিশেষ সমারোহের সহিত নামকরণোত্সব সমাহিত হুইল । জন্মপত্রিকাঁর 
গণনানুসারে বালকের নাম রাখা হইল, “বিশ্বস্তর । সকলেই একবাক্যে বলিতে 
লাগিলেন, “ইহার জন্মাবধি, বিশ্ব সর্ধপ্রকারে মঙ্গলময় হইয়াছে, অতএব 
বিশ্বস্তরই ইহার যোগ্য নাম হইয়াছে ।” বর্ণ গৌর বলিয়া ইতিপূর্ব্রেই বালককে 
“গৌরাঙ্গ “গৌরন্ুন্বর ও “গৌরহরি” বলিয়া ভাঁকা হইত। শচীদেবীর 
অনেকগুলি সন্তান বিনষ্ট হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া, প্রতিবেশিনীগণ 
তাহার “নিমাই, নাম রাখিলেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীগৌরাঙগ নিম্ববৃক্ষের 
তলে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়াই তাহার “নিমাই, নাম হইয়াছিল। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত, 
তাহার সন্ন্যাসকাঁলের নাম। নামকরণোত্সব সমাধা হইলে, তছুপলক্ষে সমাগত 
আত্মীয় কুটুন্ব সকল স্বশ্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। 
শ্রীগৌরাঙ্গ ক্রমে রিঙ্গণকাল (১) প্রাপ্ত হইলেন । প্রাচীন বৈষ্ণব্গণ প্রীগৌরাজের 

রিঙ্গণলীল! এই প্রকারে বর্ণনা করিয়া থষ্টিকন ;__ | 

“এক মুখে কি কহিব গোরাটাদের লীলা । 

হামাগুড়ি যায় নানারঙ্গে শচীবালা ॥ 

লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর | 

পাকা বিশ্বফল জিনি সুন্দর অধর ॥ 

অঙ্গদ বলয় সাজে স্থবাহ্যুগলে । 

চরণে নৃপুর বাজে বাঘনথ গলে ॥ 

সোণার শিকলি শিরে পাটের থোপনা । 

বাসুদেব ঘোষে কহে নিছনি২ আপন] ৮ 

শ্রীগৌরাঙ্গ জান্ুর উপর তর দিয়া পরমসুন্দর হামাগুড়ি দেন। গমনকালে 

কটিদেশে কিস্কিণীর ও চরণযুগলে নৃপুরের ধ্বনি হইতে থাকে । তিনি নির্ভয়ে 
অঙ্গনে বিহার করেন। অগ্নিও সর্পাদি যাহা দেখেন, তাহাই ধরিতে থাঁকেন। 
একদিন হামাগুড়ি দিয়া! যাইতে যাইতে একটি সর্পের উপর শয়ন করিলেন। 
আত্মীরম্বজন সকলে কাঁদিতে ফাদিতে মনে মনে গরুড়াদি সর্পভয়নিবারক দেবতা- 
দিগকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। সর্পভয়ে অনেকে শ্রীগৌরাঙ্গকে রাখিয়া পলায়ন 
করিল। শ্রীগৌরাঙ্গ পুনর্ববার এঁ সর্পকে ধরিবার জন্ত গমন করিলেন। তদর্শনে 








সপ পাপ পথ স্ 


(১) হামাগুড়ি দেওয়ার মময়। 
(২) উপম৷ 


আদি-লীল। ২৩ 


পাস ১০ স্পি অসি সিলাসিপা সিল সির সত সিল ই ভিলা সিল সী সি উপ সপ আও স্পপাশপাস্পি সা স্পা ভিলা সা সা সিিস্পা সপাসিত উপাসিত আপাসিতিস্পীসির স্পিসিতিসপরী এ সতী িতিস্িিসি সিপি উি্ি সিল সা সি পাস সা স্পা 


উপস্থিত, নরনারীগণ দৌড়িয়। যাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনিলেন। জনকজননী 
মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া আনন্দপাগরে নিমগ্ন 
হইলেন। 

ক্রমে শ্রীগৌরাঙ পদচাঁরণ আরম্ভ করিলেন। তীহার রূপলাবণ্য কোটি 
কন্দর্পকেও পরাজয় করিল। স্মধাকরসদূশ বদন, সুবলিত মস্তকে চাচর কেশদাম, 
সুদীর্ঘ কমলনয়ন, অরুণবর্ণ অধর, বিস্তৃত বক্ষ-স্থল, আজানুলম্বিত ভূজযুগল ও 
স্থকোঁমল চরণকমল প্রভৃতি' দর্শন করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। 
পিতামাতার বিস্ময়ের সীম! নাই । তাহার! বালকের রূপ, গুণ ও লীলাঁসকল দর্শন 
করিয়া মহাঁপুরুষজ্ঞানে সদাই মোহিত থাঁকেন। বালক লোকমকলের 
হস্তধারণ করিয়! চলিয়া বেড়ান । কথন ভ্রভজ্ি, কখন মন্তপ্রদর্শন প্রভৃতি বিবিধ 
কৌতুকের সহিত সমবেত নরনারী সকলের আনন্দবর্ধন করেন। কথন 
হাসেন। কখন আকাশের চাদ ধরিবাধী জন্য কাদিতে থাকেন। কখন 
মুকুরাদিতে নিজের প্রতিবিষ্ব দর্শন করিয়! রোষ প্রকাশ করেন। 

শ্রীগৌরাঙ্ষ রোদনকালে হরিধ্বনি ব্যতিরেকে অন্ত কিছুতেই প্রবোধ মানেন 
না। প্রাতঃকাল অবধি সকল সময়েই প্রতিবাসিগণ আসিয়া হাসিয়া হাসিয় 
তীহাকে বেড়িয়া হরিধ্বনি করেন। তিনি কথন বা তাহাঁদিগের সহিত করতালি 
দিয় মনোরম নৃত্য করিতে থাকেন, কখন বা ভূমিতলে গড়াগড়ি দিয়া ধুলায় 
ধূসরিতাঙগ হয়েন। সময়ে সময়ে বাটার বাহিরে যাইয়া থৈ কলা ও সন্দেশ প্রভৃতি 
আনিয়। সঙ্কীর্ভনকারী নরনারীদ্রিগকে প্রদান করেন। কথন বা অতিশয় চাপল্য 
প্রকাশ করিতে থাকেন। নিকটস্থ প্রতিবাসীদিগের গৃহে যাইয়! খাগ্ঘসামগ্রী চুরি 
করিয়া ভোজন করেন। কখন বা ত্রাহাদিগের দ্রব্য সকল অপচয় করেন। এই 
প্রকার বাঁলচাপল্যের মণ্যে মধ্যে আবার গান্তভীধ্যও প্রকাশ করিয়া থাঁকেন। 
একদিন শচীদেবী তাহাকে খৈ ও সন্দেশ খাইতে দিয়া কাধ্যান্ততরে চলিয়া গেলে, 
তিনি এঁ সকল খাগ্ভাদ্রব্য ফেলিয়! দিয়া মৃত্তিক! ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
শচীদেবী আসিয়া দেখিলেন, পুত্র খে ও সন্দেশ ফেলিয়৷ দিয়া মৃত্তিকা ভক্ষণ 
করিতেছেন । তদদর্শনে তিনি পুত্রের হস্ত হইতে মৃত্তিকা কাড়িয়া লইলেন এবং 
থাগ্াদ্রব্য পরিত্যাগপুরর্বক অথাগ্ঠ মৃত্তিকা তক্ষণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন। পুত্র বলিলেন, “মৃত্তিকা তক্ষণে কি দো? থৈ এবং সন্দেশও যাহা, 
মুত্তিকাও তাহাই ; সকল দ্রব্যই মৃত্তিকার বিকার ।” শচী দেবী পুত্রের মুখে 
দর্শন বিজ্ঞানের কথ। শ্রবণ করিয়া! অবাক্‌ হুইয়া রহিলেন। 


২ঃ শ্রীপ্রীগৌরস্ন্দর 


অনন্তর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া গৃহ হইতে. বহির্গত 
হইলেন। তিনি গৃহের বাহির হইয়াই অলঙ্কারলুৰ্ধ দুইটি চোরের নয়নপথে 
পতিত হইলেন। চোরদ্ধয় অলঙ্কার লোভে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া আপনাদিগের 
অভিলধিত গন্তব্য স্থানের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল । কিন্তু দেবযায়ায় 
বিমোহিত ও দিগ ভ্রান্ত হইয়া অভিপ্রেত, স্থান না পাইয়া বহুক্ষণ ভ্রমণের পর 
পুনর্বার মিশ্রতভবনেই আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহারা বালকের নিজ- 
ভবনেই ফিরিয়! আসিয়াছি বুঝিতে পারিয়া আঁপনাদের ছুরভিসন্ধির স্মরণে 
লোকভয়ে ভীত হইয়া অলক্ষিতে বাঁলককে নামাইয়া দিয়া পলায়ন করিল। 
জনকজননী বহুক্ষণের পর অপৃশ্ত পুত্রের প্রাপ্তিতে তাঁহার অদর্শনজনিত সমস্ত 
ক্লেশই বিস্বৃত হইয়া পরমানন্দে ভাসমান হইলেন। এবিকে- শ্রীগৌরাঙ্গের 
্রীগৌরাঙগম্পর্শে দিব্যজ্ঞানের উদয় হওয়ায় চোরদ্বল্ন সেই দিন হইতেই চৌধ্যবৃত্তি 
পরিত্যাগ করিয়া সাধুমার্গ অ্রলম্বন ক্জিল। 

অতঃপর শচী দেবী পুত্রকে আর বাটী হইতে বাহির হইতে দেন না, ঘরে 
থাকিয়াই খেলা করিতে বলেন, 


“আরে মোর সোণার নিমাই । 

আপনার ঘর ছাড়ি, ন] যাবে পরের বাড়ী, 
বসিয়। খেলাবে এক ঠাই ॥ , 

শিশুগণ খেলাইতে, আসিবে তোমার সাতে, 
এথাই রাখিৰে তা সবারে। 

যখন যা চাও তুমি, তাহা আনি দিব আমি, 
কিসের অভাঁব মোর ঘরে ॥ 


যদি কেহ কিছু কয়, তারে দেখা ইও ভয়, 
বাপের নিষেধ জানাইয়া। 
চঞ্চল বালক মিলে, বাড়ীর বাহিরে গেলে, 


মায়ে কি ধরিতে পারে হিয়া ॥ 

তিলেক আখের আড়ে, পরাণ না রহে ধড়ে, 
নরহরি জানে মোর ছুঃথ। 

মায়ের বচন ধর, ঘরে বসি থেল! কর, 
সদ! যেন হেরি চাদমুখ |” 


আদি-লীল। ২৫ 
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এইরপে দ্রিনের পর দিন যাইতে লাগিল। একদিবস মিশ্রমহাভাগ ্রীগৌরা- 
কে সম্বোধন করিয়| বলিলেন, “বিশ্বস্তর? আমার পুথিখানি দাও তো।” 
শ্রীগৌরাঙ্গ পিতার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র পুস্তক আনয়নের উদ্দেশ্তে গৃহমধ্যে গমন 
করিলেন। গমনকালে গৃহমধ্যে নৃপুরধবনি শ্রুত হইতে লাগিল। শচীদেবীও এ 
ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পুথি লইয়া বাহিরে আমিলে দেখ! গেল, 
পুত্রের চরণ শৃন্তই রহিয়াছে, অথচ নূপুরের শব্দ হইতেছে । তখন তাহারা কি 
হইল, কোথা হইতে শব্দ আসিতেছে, তাহার কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারি- 
লেন না। শেষে বিস্ময়ের সীমা রহিল না । কিন্তু জনকজননীর সেই ভাব 
স্থায়ী হইলন!। তাহার পরক্ষণেই উহা! ভূলিরা গেলেন।' *ভাবিলেন, উহা 
তাহাদিগের গৃহদেবতা দামোদরশিলারই লীলা! । সেই দিনেই তছুদ্দেশে সন্বৃত 
পরমান্নাদি ভোগ দেওয়া হুইল । শ্রীগৌরাঙ্গু জনকজননীর ভাব বুঝিয়৷ মনে মনে 
হাসিতে লাগিলেন। তাহার নিজ এখধ্য প্রচার করিবার ইচ্ছা হল, উক্ত ঘট- 
নাটি অপ্রকাশিত থাকিল না, ক্রমে প্রতিবাসিগণ শুনিলেন, মিশ্রের ভবনে সদাই 
নৃপুরের ধ্বনি হইতেছে. । তত ্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনেকেই শিশ্রপদনে আগমন 
করিলেন। কেহ কেহ নূপুরধ্বণিও শ্রবণগোচর করিলেন। ভূতলে ধ্বজবজা- 
কুাদি পদচিহ্ন সকলও দৃষ্টিগোচর হইল । 
“সব গৃহে অপরূপ পদচিহ্ন । 
ধ্বজ*ব্রান্কশ-পতাকাদি-ভিন্ন ভিন্ন ॥৮ 
দেখিয়া! সকলেই বিম্ময়াবিষ্ট হইলেন । তাঁহার সবিস্ময়ে শচীদেবীকে বলিলেন,__ 
“শচী মা, তোর গোপালভাবেতে, 
উদয় বৃন্দাবনচন্দ্র গৌররূপেতে, 
এ চেয়ে দেখ গোঁ, ধবজ-বজ্তান্কুশ-চিহ্ন আছে শ্রীচরণেতে ॥ 
জান না গে! শচীরাণী, ( ওগে! তোমার ) ঘরের নন্দের নীলমণি 
( ওগে।) চেয়ে দেখ গো, ( ওগো ) এ দেখা যায়, 
ধবজ-বজা্কুশ-চিহ্ন রাঙ্গা চরণে এ দেখ| যায় ॥ 
কিব। শোত। আর অপরূপ গে্রটাদের নখরেতে চাদের উদয়, 
শীতল কিরণ একি হেরিয়ে গো পরাণ জুড়ায়, (টাদের উদয় ), 
এ চেয়ে দেখ গো, ধবজবজ্াঙ্কুশচিহন আছে শ্রীচবণেতে ॥” 
একদা! শ্রীগৌরাঙ্গ কোন মতে নিদ্রা যাইতেছেন না । শচী দেবী স্ত্রীশ্বভাবো- 
চিত রীতি অনুসারে তাহাঁকে নানাবিধ উপকথা! ও পৌরাণিক ইতিহান সকল 


২৬ ীপ্রীগৌরহন্দর 
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শুনাইতেছেন। এইবূপে ্রস্গক্রেমে কং ২সবধবতস্ত উথাপন করিয়া কংসের 
সহিত শ্রীরুষ্ণের ভীষণ যুদ্ধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইতেছেন। ইচ্ছা-যদি শ্রীগৌরাঙ্গ 
এই সমস্ত লোমহর্ষণ যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণে ভীত হইয়! নিদ্রা যান। কিন্তু ফলে বিপ- 
রীত হইল, শ্রীগৌরাঙ্গ ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করিয়! বলিলেন, 
“আর যে আছয়ে তারে করিমু সংহার |” 
শচী দেবী শুনিয়া স্তভ্তিত হইলেন। আবার একদিন শ্রীগৌরাঙগ নিদ্রিতা- 
বস্থায় স্বপ্নে বলিতে লাগিলেন,__ | ৃ 
“ওহে শিব ব্রহ্থ! চিন্তা না করিহ মনে। 
, জীব উদ্ধারিয়া মাতাইব সঙ্কীর্ভনে ॥ 
শচী দ্রেবী উর পার্খেই শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি তাহার এইপ্রকার 
প্রলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইলেন এবং পাছে বাল'কর কোন 
অমঙ্গল হয় ভাবিয়। তাহার সর্ধালে মন্ত্র পড়িয়। রক্ষা! বন্ধন করিতে লাগিলেন । 
অকস্মাৎ দেখা গেল, কতকগুলি জ্যোতিষ্ময়ী মুত্তি বালককে ঝেষ্টন করিয়া কি 
যেন কহিতেছেন। এবার শচী দেবীর বস্ততঃ ভয় হইল। তিনি আর পুত্রকে 
আপনার নিকট রাখিতে সাহস করিলেন না। পিতার নিকট থাকিলে পুত্রের 
কোনরূপ বিপদ ঘটে না ভাবিয়া! শ্রীগৌরাঙ্গকে তাহার পিতার নিকটে পাঠাইয়া 
দিলেন। পুত্রকে পাঠাইয়াও নিজে স্থির থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া পুত্রের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। পরে স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, “নিমাইকে 
আপনার নিকট পাঠাইতেছি, অগ্রসর হইয়া লইয়৷ যাঁন।” শ্রীগৌরাঙ্গ গমন 
করিতে লাগিলেন। গম্নকালে চরণে নূপ্গুরধ্বনি হইতে লাগিল। জগন্নাথ মিশ্র 
পুত্রকে লইয়া শয়ন করাইলেন। পুত্র নিদ্র! যাইলে, জনকজননী পুত্রের অলৌ- 
কিক কাধ্যসকল উল্লেখ সহকারে তাহার শরীরে গোপাল আছেন, ইহাই 
স্থির করিলেন। 
রজনী প্রভাত হইলে, তাহার! বিধিবিধানে পুত্রের নিমিত্ত মাঙ্গলিক কর্ম সকলের 
অন্গ্ান করিতে লাগিলেন । এর দিবস দামোদরের পূজার বিশেষ আয়োজন করা 
হুইল। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ অপরাঁপর দিনের স্থায় শিশুগণপরিবেষ্টিত হইয়৷ অঙ্গনে 
নৃত্যারস্ত করিলেন। তাৎকালিক পদকর্ত। বাসুদেব ঘোষ বর্ণনা করিতেছেন,__ 
“নাচে গোরা শচীর ছুলালিয়! । 
চৌদিকে বালক মেলি, দেয় তাঁরা করতালি, 
হরিবোল হরিবোল বলিয়া ॥ 
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মাথে শোভে দিব্য চুড়। গলায় সোণার কাঠি । 

সাধ করে পরায়েছে মায় ধড়া গাছি আঁটি। 

সুন্দর টাচর কেশ সুবলিত তনু ।, 

ভুবন মোহন কেশ ভূরু কামধনু । 

রজত কাঞ্চন, নানা আভরণ, অঙ্গে মনোহর সাজে । 

রাঙ্গা উৎপল, চরণযুগল, তুলিতে নূপুর বাজে । 

শচীর অঙ্গনে, নাচয়ে সঘনে, বোলে আধ আধ বাণী। 

বাসুদেব ঘোষ বলে, ধর ধর কর কোলে, 

গোর! যেন পরাণের পরাণী ॥” ৃ 

যে মায়ায়১ বিশ্বসংসার বিমোহিত, সেই মায়ায় ঘে শচী দ্রেবী মুগ্ধ হইবেন, 

ইহা অসম্ভব নয়। শচী দেবী দামোদরের পূজার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্ত 
শ্রীগৌরাঙ্গের আকর্ষণে স্থির থাকিতে পারলেন না, নৃত্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গও জননীকে সমাগত দেখিয়া নৃত্য করিতে করিতে তাহার 
অঞ্চলে ব্দন আবৃত করিলেন। 

“শচীর অঙ্গনে নাচে বিশ্বস্তর রাঁয়। 

হাঁসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়। 

বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু । 

শচী বলে বিশ্বস্তর আমি ন! দেখিন্ু | 

মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে । 

নাচিয়! নাচিয়া যায় থঞ্জনগমনে | 

বাসুদেব ঘোষে কহে অপরূপ শোভা । 

শিশুরূপ দেখি হয় জগ-মন-লোভা। ॥ 

আর একদিন শ্রগৌরাঙ্গ নৃতা করিতে করিতে হঠাৎ শ্রীরুষ্ণাবেশে আবিষ্ট 

হইলেন। তববস্থায় তিনি শচীমাতাঁকে “মা! ননী দাঁও, আমার বড় ক্ষুধা হই- 


(১) জগন্মোহিণী৷ বহিরঙ্গ। মায়, অন্তরঙ্গ| চিচ্ছক্তি মম্বলিতা হইয়! গ্রপঞ্চভিবাক্ত নিত্যলীলার 
সহকারিণী হয়েন। মায়শব্দ বহিরঙ্গা জীবমায়া ও অস্তরঙ্গা যোগমায়! এতছুভয়েরই বাচক। তন্মধ্যে 
বহিরঙ্গা জীবমায়৷ তটস্থশক্তি জীবের সম্মোহনাদিকার্ধ্য সম্পাদন করে ও চিচ্ছক্তিব্প যোগমায়। নিত্য 
লীলাপরিকরের মৌধ্ধাদ্দি সম্পাদন করে। নিত্য-মাতৃরূপা গ্রীশচীদেবী প্রভৃতির মেহ, নিত্যলীলা- 
সম্পার্দিক! যোগমায়ারই বিলাস । এম্থলে মায়াশব্দে জীবমায়া ও যোৌগমায়ার মোহনত্বাদিগুণের 
মমতাবশতঃ গৌনীবৃত্তিদ্বারা অভেদে উভয় মায়ার প্রয়োগ হইাছে। 
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য়াছে” ইত্যাদি বাক্যে বারংবার উত্যক্ত করিতে লাগিলেন । শচীদেবী পুত্রের 
অকল্মাৎ এই প্রকার ভাবাস্তর দর্শনে যুগপৎ বিস্মিত ও ভীত হইলেন। প্রাচীন 
সঙ্কীর্তন যথা-_ 

"বলে ননী দে মা যশোদে গৌর আমার কি ভাবে কাদে, 

গপ্রবোধিতে নারি আমি শিশু অবোধে । 

তোরা দেখে যা গো! নগরবাসী আমার 'গোৌরাজটাদে ॥ 

ধরে আমার অঞ্চলে ননী দে মাদে মা বলে গে! । 

যশোঁদা জননী তোর কি দয়! নাই ম! কোলে নে গো ॥ 

( আমি ) নহি,আহিরিণী, কোথা পাব ননী, এ বড় বিষম মোরে । 

( আমি) যাঁশুনি পুরাঁণে, নন্দের ভবনে, সেই কি আমার ঘরে ॥ 

ও গো! গৌর কি সেই নন্দের কান্ুু। 

ও টাদবদন মলিন হেরে বুক বিদরে'খদে ॥” 
শচীদেবীর কথা শুনিয়া উপস্থিত নারী সকল বলিতেছেন ;__ 

ননদকিশে।র নীলমণি পেয়েছ গে! শচীরাঁণী । 

একি বাৎসল্যে ব্রহ্মগোপালে পেয়েছ কোলে, 

ব্রজের__গোকুলের টাদ তোমায় মা বলে ও গে! গৌরাঙগজননী, 

কত পুণ্যেতে মদনগোপালে, নাচাঁও যারে-__ 

হরি বোল হরি বোল বলিয়ে। 

ব্রজের মাখনচোরা, তোমার হলেন গোরা, এ নদীয়! নগরে । 

(বলে) হে দে গো জননী, দে মা নবনী, বলে বারে বারে। 

কত রূপ ধরে, কে চিনিতে পারে, তোমার গৌরাঙ্গনুন্দরে | 

ও যার দরশনে, জিহ্বায় কৃষ্ণ বলে, হেরে গৌর গুণমণি ॥ 

শ্রীগৌরাঙ্গের চাপল্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তিনি সমবয়স্ক বালক- 
দিগের সহিত প্রতিবেশিগণের গৃহে যাইয়া খাবার চুরি করেন, তাহাদিগের শিশু 
সস্তানদিগকে মারেন ও নানাবিধ উপদ্রব করেন। এই ঘটনা ক্রমে শচীদেবীর 
কর্ণগোচর হইল। তিনি পুত্রকে বলিলেন, প্নিমাই, তুমি কেন পরের ঘরে গিয়া 
উপদ্রব কর, তোমার নিজের ঘরে কিসের অভাব আছে? অপরের শিশুসন্তান- 
দিগকে প্রহারই বা কেন কর? তুমি এত দুষ্ট হইতেছ কেন?” মাতার কথা 
শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “মা, পর সকল মিথ্যা কথা, আমি কিছুই করি নাই।” 
এই কথ! বলিতে বলিতে তিনি মৃদুহস্তে জননীকে তাড়না! করিলেন। সেই তাড়- 
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নাতেই শচীদেবী মৃচ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হুইলেন। ত্দর্শনে শ্রীগৌরাল 
লজ্জায় ও ভয়ে কাদিতে লাগিলেন। উপস্থিত নারীসকল বলিলেন, “নিমাই, 
নারিকেল আনিয়া! দাঁও, তাহা হইলেই তোমার জননী সুস্থ হইবেন।” শ্রীগৌরাঙ্গ 
তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হুইয়। ছুইটি নারিকেল ফল আনিয়া উপস্থিত 
করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার . প্রত্যক্ষ করিয়া সকলেই বিশ্ময়াপন্ন হইলেন। 
শচীদেবী উখিত হইয়া! পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। 

একদিন শচীদেবী পুত্রকে অন্ধত্র যাইতে নিষেধ করিয়া গঙ্গাঙ্গানে গমন 
করিলেন। আসিবাঁর সময় কোন প্রতিবাসীর ভবনে শ্রীগৌরাঙগকে দেখিয়া 
বিরক্তি সহকারে সত্বর গৃহে আগমন করিলেন । গৃহে আসিয়৷ দেখিলেন, পুত্রকে 
যে অবস্থায় গৃহে রাখিয়। গিয়াছিলেন, তিনি তদবস্থাতেই রহিয়াছেন। তদর্শনে 
মনে হুইল, তাঁহার দেখিবার ভ্রম হইয়াছে, প্রতিবানীর ভবনে শ্র/গৌরাঙ্গকে 
দেখেন নাই, তাহার মত অন্য কোন ঝলালককে দেখিয়া আপিয়াছেন। কিন্ত 
₹শয়ের নিবৃত্তি হইল না। শ্রীগৌরাঙ্গকে ক্রোড়ে লইয়! সেই প্রতিবাঁপীর ভবনে 
গমন করিলেন। দেখিলেন, সেই স্থলে অবিকল আর একটি শ্রীগৌরাঙ্গ অবস্থিত। 
শচীদেবী গৃহস্বামিনীকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “মা, এ বালকটি কে?” প্রতি- 
বেশিনী বিস্মিত হইয়া! বলিলেন, “তাইত মা, এ বালকটি কে?” শচীদেবী সেই 
গৌরাঙ্গকেও ক্রোড়ে লইলেন। ছুইটি গৌরাঙ্গ একটি হইয়া গেল। শচীদেবী 
ও প্রতিবেশিনী দৃষ্টিভ্রম বিবেচনা করিয়া কাধ্যান্তরে ব্যাপৃত হইলেন। 

দ্বেবযোগে এক তীর্থত্রমণকারী ব্রাহ্মণ আপিয়া৷ মিশ্রভবনে আতিথ্য স্বীকার 
করিলেন। জগন্নাথ মিশ্র তাহাকে যথোচিত অভার্থন৷ সহকারে আসন প্রদান 
করিলেন। পরে তিনি আসন গ্রহণ করিলে, পাদপ্রক্ষালনানস্তর তাহার অনুক্ঞা 
লইয়া পাকের প্রয়োজন করিয়া দিলেন। ব্রাঙ্গণ বালগোপালের উপাসক 
ছিলেন। পাক সমাধা হইলে, তিনি ফড়ক্ষর গোপালমন্ত্র উচ্চারণপূর্বরক অন্নাদি 
নিজ ইষ্টদেবকে নিবেদন করিলেন। বালক শ্রঃগৌরাঙ্গ ধূলাখেলা করিতে করিতে 
ধ্রস্থানে আপিয়া হানিতে হাসিতে বিপ্রকর্তক নিবেদিত অন্ন হইতে এক গ্রাস 
তুলিয়া! লইয়া তোঁজন করিলেন। তন্দর্শনে বিপ্র “হায় হায়” করিয়! জগন্নাথ 
মিশ্রকে আহ্বান করিয়া তদীয় ঘালকের চাঞ্চল্য দেখাইলেন। জগন্নাথ মিশ্র 
ক্রোধে বালককে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। তৈর্থিক ব্রাহ্মণ, অজ্ঞান বালক 
সর্ধথ| ক্ষমার যোগ্য বলিয়া, তাহাকে পুত্রের তাড়নোগ্ভম হইতে নিবৃত্ত করি- 
লেন। জগন্নাথ মিশ্র বালকের আচরণে অতিশয় দুঃখিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন, 
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কিছুই বলিলেন না। তখন এ বিপ্র বলিলেন, দমিশ্রবর, ছ্‌ঃ থ্তি হইবেন না, 
গৃহে ফলমুলাদি যাহা থাকে, তাহাই দেন, আমি ভোজন করিতেছি। বিধাতা 
যে দিন যাহা-লিখেন, সে দিন তাহাই ঘটে, মন্তথা হয় না।” তখুন জগন্নাথ মিশ্র 
অনেক অন্থরোধ করিয়া তাহাকে পুনর্বার পাক করাইলেন। শচীদেবী বালককে 
ক্রোড়ে লইয়া অন্য বাড়ীতে গমন করিলেন। প্রতিবেশিনীলকল বালকের ব্যবহার 
শুনিরা বলিলেন, “নিমাই, তুমি এমন দুষ্ট বালক, যে অতিথি ত্রাঙ্গণের 
ভোজন নষ্ট করিলে ?” শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “আমার কি দোষ, ব্রাহ্মণ আমাকে 
ডাকিল কেন?” তথন প্রতিবেশিনীরা বলিলেন, “যে ডাকিবে, তুমি কি 
তাহারই অন্ন খাইবে? যাহার তাহার অন্ন খাইলে, জাতি থাকে কি? তোমার 
জাতি গিয়াছে ।* ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “আমি সর্বকালেই ব্রাহ্মণের অন্ন খাইয়া 
থাকি। ব্রাঙ্গণের অন্পে কি গোয়ালার জাতি যায়?” এইরূপ হাম্তপরিহাস 
হইতেছে, এমন সময়ে অতিথি ত্রাহ্গণ দুববৎ অগ্নাদি নিধ্দেন করিলেন। শ্তীগৌ- 
রাঙ্গ তখন সকলকে মোহিত করিয়া অলক্ষিতভাবে আগমনপূর্ববক ধ্যাননিমীলিত- 
নয়ন ব্রাঙ্ষণের অন্ন পুনর্বার গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ নয়ন উন্নীলন করিয়াই 
উহা! দেখিতে পাইলেন । ক্রমে উক্ত ঘটন] জগন্নাথ মিশ্রেরও প্রত্যক্ষ হইল। 
তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া পুত্রকে তাড়না করিতে উদ্যত হইলেন। ক্রাহ্ষণ পূর্বব- 
বৎ তাহাকে নিবারণ করিলেন। মিশ্র ব্রাহ্মণের অনুরোধে পুত্রের তাড়ন! হইতে 
নিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় অধোবদন হইয়। রহিলেন, কোন কথাই বলিতে 
পারিলেন না। অকন্মাৎ বিশ্বরূপ আপিয়! সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি 
উপস্থিত বৃত্তান্ত বিদিত হইবার পর অনেক অনুনয় বিনয় করিয়! ত্রাহ্মণকে পুনর্ধবার 
পাকের আয়োজন করিয়া দিলেন। ব্রাঙ্গণ বিশ্বরূপের মুখ দেখিয়া সকল ভুলিয়া 
গেলেন, কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, অগত্যা পাক করিতে বাধ্য হইলেন। 
এইবার ছষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গকে লইয়৷ নারীগণ গৃহমধ্যে শয়ন করাইয়। রাখিলেন। 
গৃহের দার বাহির হইতে আবদ্ধ করিয়া জগন্নাথ মিশ্র স্বয়ং এ দ্বার আগুলিয়া বসিয়। 
থাকিলেন। পাক সমাধা হুইল। ব্রাহ্মণ পূর্ব অন্নাদি নিবেদন করিতে 
লাগিলেন। এই সময়ে কোথ! হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়! দেখা দিলেন। 
জগন্নাথ মিশ্র ও গৃহস্থিত নারীগণ নিদ্রায় অচেতন, কিছুই জানিতে পারিলেন 
না। ত্রাঙ্মণ দেখিলেন, সমস্ত সতর্কতাই ব্যর্থ হইয়াছে । বালক আসিয়া! পূর্বববৎ 
অক্বগ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়াই “হায় “হায়, 
করিয়া উদ্তিলেন। তখন শ্র/গৌরাঙ্গ বলিলেন,_“ত্রাঙ্গণ, তুমি বিষাদ্দিত হইতেছ 
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কেন? আমি তোমার আহ্বানেই নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ধক এই স্থানে আগমন 
করিয়াছি। তুমি দ্বাপরধুগের ন্যায় এবারও ভ্রান্ত হইতেছ কেন?” এই কথা 
বলিতে বলিতেই তিনি ব্রাঙ্গণকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত দিব্য চক্ষু প্রদান 
করিয়া তাহাকে নিঙগ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করাইলেন। তদ্দশশনে ব্রাহ্মণ পূর্ববৃত্তাস্তের 
সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ব বিদিত ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে নিপতিত 
হইলেন। তখন করুণাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীহন্তম্পর্শে ব্রাহ্মণকে প্ররুতিস্থ করিলেন । 
ব্রাঙ্গণ কাদিতে কাদিতে সন্মুখস্থ বালগোপালের প্রসাদান্ন ভক্ষণ ও 
সর্বান্দে লেপন করিতে লাগিলেন । এতাবৎকাল মিশ্রভবনের সকলেই নিদ্রায় 
অচেতন ছিলেন। ত্রাঙ্গণের নৃত্য গীত ও হৃষ্কাবে তাহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল। 
তদর্শনে ব্রাহ্মণ আত্মভাঁব সংগোপনপূর্বক আচমন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গও 
ব্রহ্মণকে ইঙ্গিত করিয়া, ইতিমধ্যে পুনরবার গৃহমধ্যে প্রবেশপুর্বক পূর্ব্ববৎ- 
নিশ্চেষ্টভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। জগন্নাথ মিশ্র ব্রাহ্মণের নির্বিন্সে 
ভোজন সমাধ! হইয়াছে বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রাহ্ষণও কৃতার্থ হইয়া তীর্থ- 
ভ্রমণের চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ববক নদীয়া নগরেই বাস করিতে লাগিলেন এবং ভিক্ষাদ্ধারা 
জীবিক] নির্বাহ করিয়া প্রতিদিন নিজ প্রভৃর শ্রীচরণ দর্শনে অন্তরাত্মীকে পরিতৃপ্ত 
করিতে লাগিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঁের ইঙ্গিত ধুঝিয়া এই বৃত্তান্ত আর কাহারও 
নিকট প্রকাশ করিলেন না। 

এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ ধেমন চঞ্চল তেমনই অতিশয় ছুরাগ্রহ১ হইয়। উঠিলেন ! 
তিনি বখন যাহ! দেখেন, তাহাই চাঁন। যাহা চান, তাহ। না পাইলে, কাদিয়া 
আকুল হয়েন। একদিন অকারণে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। জনক- 
জননীর ও প্রতিবেশিগণের অনেক" সাত্বনাবাক্যেও তাহার রোদনের অবসান 
হইল না। সকলে রোদনের কারণ জিজ্ঞাঁসা করায় বলিলেন, ণজগদীশ পণ্ডিত 
ও হিরণ্য ভাগবত শ্রীহরিবাসর উপলক্ষ্যে বিবিধ উপহার আয়োজন করিয়াছেন, 
তাহাদ্দিগের গৃহ হইতে এ মকল দ্রব্যসামগ্রী আনিয়! দাও, তবে আমার শাস্তি 
হইবে ।” জনকজননী পুত্রের এইপ্রকার অসম্ভব কথা শুনিয়া যাঁর-পর-নাই ক্ষুব্ধ 
হইলেন। উক্ত পরম বৈষব বিপ্রদ্ধয় লৌকপরম্পরাঁয় শ্রীগৌরাঙ্গের কথ৷ শুনিয়া, 
উহা শ্রীতগবানেরই ইচ্ছা মনে করিয়া, ভগবন্নিবেদিত যথাবস্থিত উপহার সকল 
মিশ্রবালকের নিমিত্ত লইয়া! গেলেন এবং উহার কিয়দংশ তাহাকে ভোজন করাইয়া 
শ্রীগবানের তৃপ্ত হইল ভাবিয়! আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। ঘটনাস্থলে সমুপস্থিত 

১। ছুষ্ট আগ্রহযুক্ত | 
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নরনারীবুন্দ এই ইন্দ্রিয়ের অগোঁচর অচিন্ত্যনীয় অলৌকিক ব্যাপার অবলোকনে 
যৎপরোনাস্তি বিশ্মিত হইলেন। এইরূপে মায়া-মন্ুজ-বালক ১ শ্রীগৌরাজের 
বাল্যলীলা সকল দর্শন ও শ্রবণ করিয়! নদীয়ার ও তন্নিকটবন্তী স্থানের লোকমকল 
আশ্চ্ধ্য বোধ করিতে লাগিলেন । 


তৌগগুলীল। 


প্রীগৌরাঙ্গ ক্রমৈ পৌগণ্ড বয়স প্রাপ্ত হইলেন। জগগ্নাথমিশ্র পুত্রের বি্যা- 
রস্তের কাল উপস্থিত বুঝিয়া, শুভদ্রিনে বথাবিধি তাহার বিগ্যারস্ত করাইলেন। 
শ্ীগৌরাঙ্গ সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত পাঠশালায় যাইয়! লেখাপড়া করিতে 
লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বর্ণমালাঁদি প্রথম পাঠ সকল শিক্ষা হইল। এই 
সময়েও কিন্ত তাহার স্বভাবের চাঞ্চল্য দূর হইল না| । তিনি পাঠান্তে বালক- 
দিগের সহিত গঙ্গান্নানে যাইয়! বিশেষ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
লিখিত আছে,-_তিনি শ্নানের সময় অতিশয় চাঁপল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন; 
কথন স্নানকারী লোকদিগের গাত্রে জল নিক্ষেপ করেনঃ কখন তীহাদিগের 
বন্রসকল পরিবর্তন করেন; কখন্‌ কাহার দ্রব্যাদি বলপূর্ধক হরণ করেন; 
কখন কোন বালককে কটুবাক্য বলেন; কখন কাহাকে প্রহার করেন; 
কখন কাহার সহিত অনর্থক বিবাদ করেন; কখন কাহাকে জলে ডুবাইয়। 
দেন; কখন স্বয়ং জলে মগ্ন হইয়া কাহার পা ধরিয়া টানেন; কখন কাহার 
স্কন্ধে আরোহণ করেন; কখন কাহার গাল্মে ধুলিকর্দমাদি প্রক্ষেপ করেন; 
কখন কোন বালিকাকে বিবাহ করিতে চাঁন ; কখন কাহার বস্্রহরণ করেন; 
এই সকল অত্যাচারে প্রতিবাপিগণ নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়! যথেষ্ট তিরস্কার 
করেন ও নানাপ্রকার ভয় দেখান। কিন্তু তাহাঁতেও যখন তাহার দৌরাত্যের 
নিবৃত্তি হইল না, তখন অগত্যা! তাহারা ধঁ সকল বৃত্তান্ত তাহার পিতামাতার 
কর্ণগোচর করিতে বাঁধ্য হইলেন। শুনিয়) শচীদেবী অভিযোগকারীদিগকে 
অনুনয় বিনয় করিগাও পুত্রের শাসনবিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া বিদায় করি- 
লেন। মিশ্রপুরন্দর কিন্তু এরূপ অভিযোগ সকল শুনিতে শুনিতে অতিশয় 


(১) জীবের প্রতি কৃপা করিরা ধর্ম সংস্থাপন ও অধর্শের বিনাশের নিমিত্ত মনুষ্যবালকাকারে 
অবতীর্ণ । | 


সিমি 
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বিরক্ত ও ক্ুদ্ধ হইয়৷ শেষে একদিন বালকের শাঁসনার্থ স্বয়ং দণ্ডহন্তে গঙ্গা- 
তীরাভিমুখে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে অভিযোগকারিগণই আবার, “অবোধ 
বালকের কাধ্যে ক্রোধ করিতে নাই” এইপ্রকার সাত্বনাবাক্য বলিয়!, তাহাকে 
নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কারণ, তীঁহারা কৌতুক দেখিবার 
নিমিত্ত বাহে অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিলেও, অন্তরে বালক শ্রীগৌরাঙ্গের 
প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হন নাই, বরং অনুরক্তই ছিলেন, অতএব তীঁহাকে কোন- 
রূপ পীড়ন করা হয়, এরূপ তীহাদ্িগের অভিপ্রায় ছিল না। যাঁহছা হউক, 
জগন্নাথমিশ্র যখন নিতান্তই রোঁষভরে পুত্রের শাঁসনার্থ চলিয়া গেলেন, তখন 
তাহারা অন্ত পথ দিয়! সত্তর গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্রকে সতর্ক করিয়া 
দ্িলেন। পিতা কুদ্ধ হইয়া আসিতেছেন শুনিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ নিকটবর্তী বালক- 
দিগকে শিক্ষা! দিয়! পূর্ধববৎ পুস্তকাদি লইয়া এঁ স্থান হইতে প্রস্থান পূর্বক অন্ত 
পথ অনলম্বনে গৃহে উপনীত হইলেন । £এদিকে ভগন্নাথমিশ্র পুত্রের শাসনার্থ 
গঙ্গাতীরে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। তিনি জলে অপরাপর বালকদিগের 
মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিতে না পাইয়া! উহাদিগকে তাহার কথ! জিজ্ঞাস! 
করিলেন। তাহারা শিক্ষিত ছিল, জিজ্ঞাঁসামাত্রই বলিল, “নিমাই আজ এখনও 
ন্নানকরিতে আইসে নাই, পাঠপাল। হইতে গৃহে গিয়াছে, আমর! তাহার 
অপেক্ষা করিতেছি ।” বালকদিগের কথা শ্রবণ করিয়া জগন্নাথ মিশ্র গৃহে 
ফিরিয়। আসিলেন। আপিয়াই দেখিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ মলিন কলেবরে শু 
বসনে তৈলপ্রার্থনায় জননীর নিকট দীাড়াইয়। আছেন । দেখিয়া তিনি যার-পর- 
নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, ধাহার! পুত্রের দৌরাত্ম্যের বৃত্তান্ত নিবেদন 
করিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই মিথ্যা বলেন, নাই, ইহা স্থির, অথচ পুত্রের অঙ্গে কিছুমাত্র 
শ্নানচিহন লক্ষিত হইতেছে না। মিশ্রবর ভাবিতে ভাবিতে আকুল হুইলেন। 
তিনি মনে মনে পুত্রকে মহাপুরুষ বলিয়া বিবেচনা! করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
তাহার প্র ভাবও স্থায়ী হইল না। শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার ক্রোড়ে উঠিলেই তিনি 
বাৎসল্যরসের উদ্রেকে সকল ভুলিয়া গেলেন । তখন্ততিনি পুত্রকে বলিলেন, 
“বিশ্বস্তর, তোমার এরূপ কুবুদ্ধি হইতেছে কেন? তুমি কি নিমিত্ত গঙ্গাতীরে 
যাইয়৷ লোকের প্রতি অত্যাচার কর? তুমি দেবতা! ও ব্রাহ্মণ মান না, সকলের 
প্রতি অত্যাচার করিয়৷ থাক।” এই কথা শুনিয় শ্রীগৌরাঙ্গ বলিগেন,_“আজ 
আমি ম্লান করিতে যাই নাই। আপনি আমাকে বিনা অপরাধে অপরাধী 
বিবেচনা! করিতেছেন। আজ যদি কাহারও প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হইয়া 
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থাকে, সে অন্ত বালকের কৃত, আমার কৃত নহে। আমি না থাকিলেও যদি 
আমার নামে দোষাঁরূপ হয়, তবে সত্য সত্যই যথেষ্ট অত্যাচার করিব।৮ এই 
কথা বলিতে বলিতে তিনি পিতার ক্রোড় হইতে নামিয়া ভননীর নিকট হইতে 
তৈল গ্রহণ পূর্ববক গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। জনক ও জননী উভয়েই অবাক্‌ 
হইয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ. গঙ্গাতীরে আসিয়া পুনর্বার বয়স্তবর্গের 
সহিত মিলিত হইলেন এবং চাতুরীর কথা আলোচনা করিতে করিতে সকলে 
মিলিয়! হস্ত করিতে লাগিলেন । 

শ্রীগৌরাঙ্গের চাঞ্চল্য দেখিয়! জগন্নাথ মিশ্র কোন কোন দিন তাহাকে কিছু 
কিছু তাড়ন-ভত্*নও করিয়া থাকেন। একদিন স্বপ্রযোগে এক অতিতেজস্বী 
ব্রাহ্মণ কিছু ক্রোধের সহিত বলিলেন,_“মিশ্র, তৃমি কি তোমার পুত্রের তত্ব 
জাননা? তুমি উহাকে তাড়ন-ভত্সন কর কেন?” মিশ্র বলিলেন,-"্পুত্রের 
তত্ব আবার জানিব কি? সে দেব গিদ্ধ বা মুনি যেই হউক, সে আমার পুত্র । 
পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া বা লালনপালন কর! পিতার স্বধন্ম। আমি শিক্ষা না 
দিলে, সে শিখিবে কিরূপে ?” মিশ্রের শুদ্ধবাৎসল্য দেখিয়া ব্রাহ্মণ হাসিতে 
হাসিতে অস্তহিত হইলেন। মিশ্র জাগরিত হইয়! স্বপ্নবৃত্বাস্ত ভাবিতে ভাবিতে 
বিস্বয়াবিষ্ট হইলেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ যতই কেন চাঞ্চল্য প্রকাশ করুন না, জোযষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপকে 
দেখিলেই তাহার চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হইত। বিশ্বরূপের প্রকৃতি অতি ধীর ছিল। 
তিনি আজন্ম বিরক্ত £ ও সর্বগুণের আকর ছিলেন। তাহার ভক্তিশান্ত্রে বিশেষ 
অধিকার জন্মিয়াছিল। অদ্বৈতাচাধ্যাদদি ভক্তগণ তাহাকে বিশেষ সমাদর 
করিতেন। বিশ্বরূপ অধিকাংশ সময়ই ,অদ্ৈতাচার্যের সভায় শাস্ত্রালাপে 
অতিবাহিত করিতেন। একদিন ভোজনের সময় হইলেও বিশ্বরূপ বাটা ন! 
আসায়, শচীদ্রেবী তাহাকে ডাকিয়া আনিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে অদ্বৈতসভায় 
প্রেরণ করিলেন। তীহার অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া অদ্বৈতসভাস্থ ভক্ত- 
বর্গের সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই, সকলেই 
একদৃষ্টিতে মিশ্রতনয়ের সেই রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতিদ্দিন দেখেন 
বটে, কিন্তু সেদিন শ্রীগৌরঙ্গরূপ ভ্রাতা বিশ্বরূপেরও নয়নমন হরণ করিল। ক্ষণকাল 
পরে অদ্ধৈতাচারধ্য সভার সেই নিস্তন্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
"এই বালক কথনই প্রকৃত মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় না; নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ 

(১) আসকিশৃন্। ই শি ভন 
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পপি আপি সি ও তি সি সিপরি উতি তা শা ভিত সপ সী সিল পলা সি তে 


মিশ্রের তনয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।” অপর সকলেও তাঁহার বাক্যের 
অন্ুমোদনপূর্ববক বালক শ্রীগৌরাঙ্গকৈ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দিগস্বর 
শ্রীগৌরাঙ্গ জোটে হস্তধারণপূর্বক গৃহে আগমন করিলেন। 

এই ঘটনার অত্যল্পকাঁল পরেই বিশ্বরূপ গৃহতাগ করেন। এ সময়ে তাহার 
বয়ম ষোড়শ বৎসর হইয়াছিল। পূর্ব হইতেই বিশ্বরূপের সংসারত্যাগের বাঁসন! 
ছিল। তৎকালে জনকঙ্ননী তাহার" বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন 
দেখিয়া, তিনি সত্বর গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন । বিশ্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দেরই 
প্রকাশমুত্তি। শুনা যাঁয়, তিনি দাক্ষিণাত্যপ্রদেশ পরিভ্রমণকাঁলে শ্রীনিত্যানন্দের 
কলেবরেই মিলিত হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসাশ্রমের নাম, শ্রীশঙ্করারণ্য । 

বিশ্বরূপ সন্গ্যাসী হইয়া! পিতামাতার নয়নের অন্তরালে গমন করিলেন । 
তাহার সন্গ্যাসসংবাদ জনকজননীর শ্রবণগোচর হইলে, তাহার! শোকে অতিশয় 
বিহ্বল হইলেন। আত্মীক়ম্বজনগণ নানাষ্ীকারে তাহাদিগের সাস্বনার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । ুত্রশোকাবেগ নিবারিত হইবার নহে, বাহিরে অপ্রকাশ 
হইলেও, তুষানলের ন্যায় অন্তর দগ্ধ করিতে লাগিল। বিশ্বরূপের শোকপ্রবাহ 
অন্তঃসলিলা নারীর ন্যায় জনকজননীর অন্তরে নিঃশবে প্রবাহিত হইতে লাগিল । 
বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে নদীয়ানগরের অনেকেই ছুঃখিত হইলেন । ভক্তসম্প্রদায়ের 
বিশেষ ক্ষতিবোধ হইল। অদ্বৈতাঁচাধ্যাদি ভক্তগণ বিশ্বরূপের গুণগ্রীম স্মরণ 
করিয়! প্রচুর বিলাপ করিলেন। জনকজননীর ত কথাই নাই। তাহাদের ছুঃখ 
দেখিয়া! পাষাণও বিগলিত হইতে লাগিল। সুখছুঃখ চিবস্থারী নহে, ক্রমে 
প্রীগৌরাঙ্গঈই জনকজননীর ও আত্মীয়ম্বজনের বিশ্বরূপবিরহাক্রান্ত শোকাকুল 
হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিয়া লইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স তখন ছয় বৎসর । 
তীয় মাধুরধ্যরশ্মি প্রকাশিত হইয়া লোক সকলের হৃদয়গুহানিহিত বিষাদতিমির 
বিদুরিত করিতে লাগিল। মিশ্রবর বাৎসল্যমোহে আচ্ছন্ন হইয়া, জ্ঞানই বিশ্বরূপের 
সন্ন্যাসের কারণ ভাবিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের বিষ্ভাত্যা রহিত করিতে কতপঙ্বল্ল 
হইলেন। পাছে জ্ঞানলাভের পর শ্রীগৌরাঙ্গও জোষ্ঠের ন্যায় সন্াসী হইয়! 
তাহাদ্দিগকে অপার বিষাদসাগরে নিমজ্জিত করেন, এই ভাবিয়া, তিনি সহধর্মিণী 
শচীদেবীর নিকট নিজের আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, _ “পুত্রের 
মুর্থতাজনিত ছুঃখ তদ্বিরহজনিত শোকাপেক্ষা সহত্রগুণে ভাল। এক পুত্রের 
বিরহব্যথাই অসহ্‌ হইয়! উঠিয়াছে; আবার এই পুত্রটিও যদি সন্ন্যাসী হয় তাহা 
আমরা কিপ্রকারে সহ করিব? অতএব বিশ্বন্তরের বিষ্াত্যাস স্থগিত হউক |” 


৩৬ প্ীপ্ীগোরহ্ন্দর 


এই কথা বলিয়৷ জগন্নাথ মিশ্র নিজের সঙ্কল্পটি কাধ্যে পরিণত করিলেন। 
প্ীগৌরাঙ্গের বিদ্যাচ্চ৷ রহিত করিয়! দেওয়া হইল। 

এই সময়ে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ নৈবেছের তাঘুল ভক্ষণ ' করিয়া মুর্চছিত 
হইলেন। জনকজননী পুত্রের এইপ্রকার মুচ্ছাবস্থা তারও অনেকবার প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন বলিয়া বিশেষ ভীত হইলেন না। কিয়ৎক্ষণ শুশ্রধার পর 
শ্ীগৌরাঙ্গ সংজ্ঞালাত করিয়া বলিলেন,_-“মাতঃ একটি কথা শুন্ুন। দাদা 
আসিয়। আমাকে লইয়া গিয়া বলিলেন, তুমিও আমার মত সঙ্গ্যাসী হও। 
আমি বলিলাম, আমি বালক, এখন সন্ন্যাস করিলে কি হইবে? আমি গৃহে 
থাকিয়! পিতামাত্বার সেবা করিব, তাহা হইলে, লক্গমীনারায়ণ আমার প্রতি 
সহ্ষ্ট থাকিবেন। এই কথা শুনিয়। দাদা! বলিলেন,--তবে তুমি গৃহে যাও, 
গৃহে যাইয়া! পিতামাতাকে আমার প্রণাম জাঁনাইও।” পুত্রের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া জনকজননী জ্ঞেষ্পুজের সংবাপপ্রান্তিতে এবং পুত্র এখনও তাহাদিগকে 
ভূলেন নাই এই জ্ঞানে হর্যান্িত হইলেন। কিন্তু কালে গ্রীগৌরাঙ্গও পাছে 
সঙ্স্যাসী হন ভাবিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে ভয়েরও সঞ্চার হইল। শচীদেবী এই 
বিষয়টি শীঘ্রই তুলিয়া! গেলেন; মিশ্র কিন্তু উহা! ভুলিলেন না। পুত্রের বিষ্যাভ্যাস 
স্থগিত করার সম্বন্ধে তাঁহার মত আরও দৃঢ় হইল। তাহার মত এইরূপে দৃঢ়তর 
হইয়াও স্থায়ী হইতে পারিল না । তিনি অধিক দিন এঁ মত পোষণ করিতে 
পারিলেন না । বাঁলকরপী শ্রীহরি পিতার মত পরিবর্তনের অভিলাষে ছল করিয়া 
পুনর্বার পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
কখন গরু সা্জিয়। গৃহস্থের গাছ-পালা নষ্ট করিয়া দিয়া, কখন কাহারও গৃহদ্বার 
বাহির হইতে রুদ্ধ করিয়া দিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপ 
বালম্বভাবস্থুলভ, লোকবেদবিরুদ্ধ কাধ্য সকল অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

একদিন তিনি উচ্ছিষ্গর্তে ত্যক্ত হাড়ির উপর আসন করিয়া বসিয়া 
রহিলেন। সর্বাঙে হাড়ির কালি লাগিয়া গেল। শচীদেবী দেখিয়া তাহাকে 
ধরিয়া! শ্নান করাইয়া দিলেন, এবং অন্পৃপ্ত হীড়ি স্পর্শ করার নিমিত্ত অনেক 
তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন ব্রহ্গজ্ঞানীর ন্যায় গম্ভীরভাবে 
বলিলেন,_"আমি কি অনুচিত কর করিয়াছি? এজগতে উচ্ছিষ্ট বা অনুচ্ছিষ্ট 
কিছুই নাই। ইহা! পবিভ্র, ইহা অপবিত্র, কেবল মনে। বস্ততঃ পবিত্র বা 
অপবিত্র বলিয়া কোন সামগ্রী নাই। সকলই মায়াময়, সকলই একই প্ররুতির 
বিকার । বিশেষতঃ এসংসারে এমন বস্তই থাকিতে পারে না, যাহাতে 


আদি-লীল৷ ৩৭ 


রঃ স্পা 
এসি সিপিসমিপরসিলী। সস পিসির লি সটিএপ সিসি তোসিতিি পসছিসি ত তরিস লস পোস্ট সি পে তির িপাসটিপািলাাসিরিতিির সিলসিলা পিিস্পিশিসস সি 





মিলি লীলা এসি 


শ্রীতগবানের অধিষ্ঠান নাই। শ্রীভগবান সর্ধতীর্থময়; অতএব তদধিষ্ঠিত 
বস্তমাত্রই পবিত্র, কিছুই অপবিত্র নহে।” শচীদেবী বালকের কথ! শুনিয়! 
হাসিতে হাসিতে কন্ধান্তরে নিযুক্ত হইলেন। 

শ্ীগৌরাহ্গ কিন্ধ অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ছাঁড়িবার নহে। এক এক দিন এক 
একটি নূতন নৃতন অনাচার ও অত্যাচার করেন। পিতামাতা তাহার তর সকল 
অনাচার ও অত্যাচারে সময়ে সময়ে অত্যন্ত বিরক্ত হন, আবার সময়ে সময়ে 
ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া! সকলই ভুলিয়৷ যান। ফলে তাহাদের মতের 
পরিবর্তন হইল না, শ্রীগৌরাঙ্গকে বিগ্যাশিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত 
কোন চেষ্টাই হইল না। ভাঁবগতি বুঝিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাদের মত পরিবর্তনের 
জন্ক অপর এক অদ্ভুত কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। তিনি মনে মনে স্থির 
করিলেন, শান্ত্রমতে গঙ্গায় যাহার অস্থি পড়ে, সেই মুক্ত হয়, অতএব আমি 
সাধ্যমত মুত প্রাণীর অস্থি সঞ্চয় করিক়ী গজাঁজলে নিক্ষেপ করিব, এইরূপ 
করিলে, অনেক প্রাণীর উপকাঁর কর] হইবে, এবং তন্থারা শ্রীভগবানের ও সেবা 
হইবে। এইটি নিশ্চয় হইলে, তিনি কর্তব্যসাঁধনে বদ্ধপরিকর হুইলেন। সঙ্গী 
বালকদিগকে লইয়। নানাস্থান হইতে মৃত প্রাণী সকলের অস্থি সংগ্রহ করিয়া! গঙ্গায় 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কয়েক দিবসের মধ্যেই গঙ্গার জল অস্থিময় হইয়া 
উঠিল। অনেকেরই ঘাটে ন্নান ও পুজাহিকের বাধা জন্মিল। সকলেই তাঁহাকে 
এঁ প্রকার আচরণ করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু অচলপ্রতিজ্ঞ শ্রীগৌরাঁজ 
কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। তখন তাহার উদ্ধত ব্যবহার মিশরের কর্ণগোচর 
করা হইল। জগন্নাথ মিশ্র মহাক্রোধভরে গঙ্গাতীরে আপিয় স্বচক্ষে পুত্রের 
ব্যবহার দেখিয়। যারপর নাই বিশ্মিত হইলেন। তিনি পুত্রকে যথেষ্ট তিরস্কার 
ও ভয় প্রদর্শন করিলেন। তখন শ্রীগৌরাজ রোদন করিতে করিতে সকলের 
সমক্ষে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন। বালকের এই গুরুতর 
উদ্দেস্ত শ্রবণ করিয়৷ পকলেই সুখী হইলেন। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের বিগ্াশিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া পূর্ববপ্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ পুর্ববক পুত্রকে পুনর্ববার 
বিষ্ঠাশিক্ষার্থ বি্ভালয়ে প্রেরণ করিলেন। 

. দেখিতে দেখিতে শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স নয় বংসর হইল। উপনয়নের কাল 
উপস্থিত। বৈশাখ মাসের অক্ষয়তৃতীয়ার দিন উপনয়নের দিন স্থির হইল। 
জগন্নাথ মিশ্র আত্মীয়স্বজনের সহিত বিছিতবিধানে পুত্রের উপনয়ন সংস্কার 
সম্পাদন করিলেন। অন্ঞসত্র ধারণ করিয়া ্বতাবনুন্দর শ্্রীগৌরাঙ্গ অপুর্ব 





৩৮ প্রীপ্লীগৌরম্বন্দর 


॥ 
টব 





শোভায় শোভিত হইলেন। তাহার অদ্ভুত ত্রহ্মণ্যতেজ সন্দর্শনে সকলেই তাহাকে 
মহাপুরুষ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন । জগন্নাথ মিশরের মনের ভাব 
পূর্বেই কিছু পরিবপ্তিত হইয়াছিল । শচীদেবীর অন্ুনয়ে পুনর্ধধার পুত্রকে 
বিদ্ভাভ্যাসে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ে নদীয়ায় গঙ্গাদাস নামে একজন 
ব্যাকরণশাস্ত্বেত্ত। পণ্ডিত ছিলেন। তাহার নিকটেই শ্রীগৌরাঙ্গের ব্যাকরণ 
অধ্যয়ন অবধারিত হইল। জগন্নাথ মিশ্র 'অল্পদ্িবসের মধ্যেই পুত্রকে গঙ্গাদাস 
পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করিয়া! দিলেন। শ্রীগৌরাজ অনতি- 
দীর্বকালনধ্যেই ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি ল৷ভ করিলেন। সহাঁধ্যায়িগণ 
ও অপরাপর বৈয়াকরণ সকল তীহার সেই অভাবনীয় ব্যাকরণপাগ্ডিত্য 
দর্শনে আশ্চরধ্যান্বিত হইলেন। এমন কি, অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতও নবীন 
শিষ্যের সেই অত্যন্পকালের মধ্যে তাদৃশ অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিশ্মিত 
হইলেন। থ ৃ 

এই সময়ে একদিন জগন্নাথ মিশ্র একটি অতি ভীষণ হৃদয়বিদারক স্বপ্ন 
দর্শনে ব্যথিত হইয়া! পরমেশ্বরের নিকট পুত্রের গৃহবাস ভিক্ষা করিতে লাঁগি- 
লেন। শচীদেবী অকন্মাৎথ পতির সেই অভাবনীয় ভাবান্তর দেখিয়৷ বিন্ময় 
সহকারে জিজ্ঞাসা! করিলেন, “আধ্যপুত্র, আপনি হঠাৎ এরূপ বর প্রার্থনা 
করিতেছেন কেন? তখন জগন্নাথ মিশ্র পূর্ববরাত্রির স্বপ্নের কথ। ব্যক্ত করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “আমি গত নিশাতে দেখিলাম, আমার বিশ্বস্তরও- বিশ্বরূপের 
ম্তায় সন্ন্যাসী ও সর্বলোকের নমস্ত হইয়াছে, এই নিমিত্তই এই প্রকার বর 
প্রার্থনা] করিতেছি ।” শচীদেবী বলিলেন,_--“আপনি নিরন্তর বিশ্বরূপের বিষয় 
চিন্তা করিয়াই এইরূপ দুঃহ্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন। নিমাই আমার নিতান্ত 
শান্তম্বভাব। বিশেষতঃ সে বিগ্তাভ্যাসে যেরূপ নিবিষ্টচিত্ত, তাহাতে সে যে 
গৃহবাসী হইবে, ইহাই বুঝ! যায়।” 

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়। গেল। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ জননীকে বলিলেন, 
"্ম(তঃ, তুমি শ্রাহরিবাসরে অন্ন ভোজন করিও ন1।” শচীদেবী বলিলেন,_ 
"তাহাই হইবে।” ইহার পর হইতেই মিশ্রভবনে শ্রীহরিবামরে অন্ভোজন 
রছিত হুইল। এদিকে মহাপুরুষের ভাবী কাধ্য সম্পাদনের সময়ও ক্রমে 
নিকটবন্তী হইতে লাগিল। জগন্নাথ মিশ্র ইহলোঁক পরিত্যাগ করিলেন। 
তাহার লোকান্তরগমনে মিশ্রগৃহ ঈদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইল যে, তাহা বর্ণনায় 
অতীত। স্খচীদেবী বালক পুত্রের সহিত সুগভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি 


শ্িি-তী 


আদি-লীল। ৬ ৩৯ 


সা স্পা ছি পোসিসস্সপিসিপাস্ি পসরা পিসি ভপাসিপী স্পা পালা স্পস্ট রাসিলাি পাটি পাপসপসিণাসপসিি৬িতি সিলসিলা তাও পসিপাসিাসি পি পিক পাই লাস্মিিসিনী সির অপির ভান সিরা পিস্পিিিরিসিপাস 


ভবতারণের আশ্রয়ে থাকিয়াও শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া সংসারভাবনায় 
আকুল হইয়৷ পড়িলেন। মিশরের অভাবে কে সংসার প্রতিপালন করিবে, এই 
চিন্তাই তথন তাহার বলবতী হইয়! উঠিল। নিজের ভারভূত জীবন চিন্তার বিষয় 
না হইলেও, তিনি পুত্রের চিন্ত! তাাগ করিতে পারিলেন না । জীবনের অভিলাষ 
না থাকিলেও, তিনি কেবল পুত্রের মুখ: নিরীক্ষণ করিয়াই তাহার সেই শোকসম্তপ্ 
শূন্য জীবন ও পতিবিরহানলে দগ্ধপ্রায় অস্তঃসারনিরহিত দেহয্টি ধারণ করিতে 
লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এখন সময় বুঝিয়া গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন । তাহার 
সেই বালচাপল্য অপৃশ্তপ্রায় হইল। তিনি সর্বদা নিকটে থাকিয়। শোক- 
চিন্তাতুর1! জননীকে আশ্বাস প্রদান করিতে লারিলেন। 


লম্প সিসিশরি। 





০ 


€ক০শাগ্ঈলীল। 


জগশ্জাথ মিশ্রের লোকান্তর গমনের পর হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গের বি্াভ্যাঁস বন্ধ- 
প্রায় হইল। কিন্ত বয়স তথন দ্বাদশ বৎসর মাত্র। তিনি পুনর্বার বিছ্যার্জন- 
লীলা প্রচার করিতে অভিলাধী হইলেন। জননী শচীদেবী সংসার-ভার-বহনের 
কথা উত্থাপন পূর্বক পুত্রের উক্ত অভিলাষ নির্ববাপিত করিবার চেষ্টা করিলেন; 
কিন্তু তাহার এ চেষ্টা ফলবতী হইল না! । একদা গ্রীগৌরাঙ্গ স্নানার্থী হইয়া! জননীকে 
গঙ্গাপূজার উপহাঁর সকল প্রস্তুত করিতে বলিলেন। গৃহে দ্রব্যাভাববশতঃ 
উপহার গ্রস্ততকরণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। তিনি বিলম্বের কারণ বুঝিয়াও 
অকম্মাৎ ক্রোধে জলিয়া উঠিয়৷ গৃহসামগ্রী সকল ভাঙ্গিয়া অপচয় করিতে 
লাগিলেন। জননীকর্তৃক তীহার, বিদ্যার্জন সম্বন্ধে বাধা প্রদানই উক্ত উপদ্রবের 
মূল কারণ। পুত্রের ভাবতঙ্গী ও কথাবার্তায় শচীদেবীও উহা! বুবিতে পারিলেন। 
তিনি পুত্রর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহাকে আবার বি্ধার্জন করিতে অন্ধু- 
মতি দিলেন। তদবধি পুনর্বার বিদ্ার্জন আর্ত হইল। গৃহে কিন্তু সম্পূর্ণ 
অর্থাভাব। শচীদেবী ভয়প্রযুক্ত কিছুই বলিতে পারিলেন না । অন্ত্ধামী ্রীগৌরাঙ্গ 
তাহ। জানিতে পারিলেন। তিন, জননীর মন বুৰিয়! ব্যয়বির্বধাহার্থ মধ্যে মধ্যে 
্্ণমুদ্রাদি আনিয়! দিতে লাগিলেন । এ অর্থ কোথা হইতে আমিতেছে, শচীদেবী 
তাঁহ। ভাবিয়। স্থির করিতে পারিলেন না । সময়ে সময়ে পুত্রকে জিজ্ঞাস] করেন। 
তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ উত্তর দেন, জগৎপিতা জগদীশ্বর দেন, এই পর্য্স্ত । শচীদেবী 
স্ঠনিয়াও পুত্রবাৎসল্যে মোহিত হইয়া অবাক্‌ হইয়া থাকেন। 


৪০ প্রীশ্রীগৌরম্থন্দর 


শ্রীগৌরাঙ্গ যুগধর্মপ্রগারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় 
বিষ্ঠারসে বিনোদলীল! করিতে লাগিলেন। রাত্রিদিন অবসর নাই, বিষ্ভালোচনা- 
তেই সময় অতিবাহিত হইতে লাঁগিল। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে সন্ধ্যাবন্দ- 
নাদি নিত্যকর্্ সকল সমাধা করিয়া গন্গাদাস পণ্ডিতের গৃহে যাইয়া! সহাধ্যায়িগণের 
সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । আবার যথাকালে হ্বগৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক 
শাস্্রচিস্তীতেই নিবিষ্ট থাকিতে লাগিলেন। কি অধ্যাপক, কি সাহাধ্যায়িগণ, কি 
নবন্ধীপবাসী অপরাপর পণ্ডিত ও ছাত্র, সকলই তাহার অলৌকিকী প্রতিভা, 
অসাধারণ শাস্ত্জ্ঞান ও অসামান্ি হুঙ্ষমবুদ্ধি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। 
এমন কি, স্তান্শাস্ত্রের সর্বপ্রধান টাকাকার রঘুনাথ শিরোমণি ও স্থৃতিশাস্ত্রে 
সর্ববপ্রধান সংগ্রহকার রঘুনন্দন ভট্রাচাধ্য পর্য্যন্ত পরাভবভয়ে তাহার সহিত 
শাস্বালাপে মুকতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ 
ব্যাকরণসমাপ্তির পর সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকট স্থায়শান্ত্রের পাঠ আরস্ত 
করেন। কিন্তু উহার কোন লিখিত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রামাণিক 
্রন্থকারদিগের মত এই যে, তিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলেই, মুকুন্দ সঞ্জয় 
নামক এক ধনাঢ্য ব্রা্গণের বাটাতে স্বয়ং টোল করিয়া অধ্যাপনা কাধ্য আরম্ত 
করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যদিও ব্যাকরণমাত্রই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যাপনা 
সকল শাস্ত্েরই চলিত। বহুশান্ত্রের আলোচনা, বিশেষতঃ স্টায়শাস্ত্বের আলোচনা, 
ফদ্দিও তিনি, অফল বলিয়াই, অনুচিত বোধ করিতেন১ তথাপি, যে বিদ্যাগৌরবের 
কালে তাহার আবির্ভাব, সেই কালের উপযোগী বোধ করিয়!, সাধারণের বিগ্া- 
গর্বব খর্ব করিবার নিমিত্ত, প্রথমতঃ সকল শান্ত্ররেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন। ইহার একটি বিশেষ ফলও ফলিয়াছিল, দর্বশাস্ত্রে স্থপ্ডিত জ্ঞানে 
শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কেহ কোনরূপ বিগ্যাগর্ক প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন 
ন|); অধিকন্তু সকলেই আপনাকে তাহার নিকট বিগ্তাবলে হীন বলিয়াই বোধ 
করিতেন। 

এই সময়ে পতিবিয়োগবিধুরা শচীদেবী সংসারসাগরের একমাত্র অনুজ্জল 
আশাদীপতুণ্য পুত্রকে বয়স্থ দেখিয়া! তাহার বিবাহের নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে লাগি- 
লেন। অচিরেই নবদীপনিবাসী বল্লভাচাধ্যের কন্ঠ! লক্ষমীত্বরূপ! লক্মীদেবীর সহিত 
তাহার বিবাহের কথাবার্ত! হইতে লাগিল। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ন্নান করিতে 
করিতে দেখিলেন, একটী কুমারী অনিম্ষনয়নে তাহার অনুপম রূপমাধুরী পান 
করিতেছে । উভয়ের প্রতি উভয়ের দৃষ্টি পতিত হওয়ায়, উভয়েই নীরব, নিম্পন্দ, 
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পি তোপ পি তিসছিততসি ৪ এপি লা উস সমিতি সপটিস্িিস্ড পা পিসি এন শন ও পি পারমিট 


যেন ছুইটি কনকপ্রতিমা স্থাপিত রহিয়াছে। | অকস্মাৎ লক্গীদেবীর বদনমগ্ডল আর- 
ক্তিম ভাব ধারণ করিল। তাহার নয়নযুগল বাম্পপরিপ্ল$ত হইয়া উঠিল। বায়ু 
তরে ঈবৎপ্রফুল্ল শতদলে রজনীসঞ্চিত নীহারবিন্দু পত্তনে যাদৃশী অবস্থা! হয়, 
লক্ষমীদেবীর নয়নকমল তাদৃশী অবস্থ। প্রাপ্ত হইল। তিনি সহসা সেই ভাব গোপন 
পূর্বক লঙ্জাবনতবদনে দ্রুতপদসধ্চারে অন্তহিত হইলেন। তীরস্থ পুষ্পবাটিকার 
মধ্য দিয়া প্রয়াণকালে বোধ হইল যেন জলদপটল ভেদ করিয়া সৌদামিনী ছুটিয়। 
গেল। শ্রীগৌরাঙ্গ তন্দর্শনে ঈষৎ হস্ত করিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে গৃহে প্রতি- 
গমন করিলেন । 

কয়েকদিনের মধ্যেই শচীদেবী বনমাঁলী ঘটকের সাহায্যে শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহের 
সম্বন্ধ করিলেন। দ্িনস্থির হইল । শুভদিনে শুভলগ্নে লক্ষমীদেবীর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের 
পরিণয়কা্য্য সম্পন্ন হইয়া! গেল। লঙ্গমীদেবীর শুভাগমনে মিশ্রগৃহ অনির্বচনীয় 
শোভা ধারণ করিল। নদীয়াবাসীদিগের্ট আনন্দের সীমা রহিল না। সকলে 
মিলিয়া মহানন্দে লক্ষমীনারায়ণের বৈবাহিক উৎসবব্যাপার সমাধা করিলেন। 
শচীদেবী পুত্রবধূ গৃহে আনিয়া মিশ্রের বিরহসন্তাপ কিয়ংপরিমাণে ভূলিলেন। 
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মুহূর্তের পর মুহূর্ত করিয়া খণ্ড খণ্ড কালসকল অথগুকালের অভিমুখে 
প্রবাহিত হইতে থাকে । প্র কালগতিতে জীবেরও বালের পর যৌবন ও 
যৌবনের পর বার্দক্য উপস্থিত হয় ।* আমাদিগেব বর্ণনীয় মহাপুরুষ শ্রীগৌরম্থন্দর 
কালের অতীত হ্ইয়াও প্রাকৃতিক লীলারঙ্গে নরভাবে ক্রমে ক্রমে ৫কশোর অতি- 
ক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পন করিলেন | তিনি যৌবনে পদার্পণ করিয়৷ নিজ 
এ্বর্ধ্য সংগোঁপনপূর্ববক নদীয়ানগরে বিহার করিতে লাগিলেন। তাহার অসা- 
ধারণ পাণ্ডিত্য ও অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শন করিয়৷ * দর্শকমাত্রই বিস্মিত হইতে 
লাগিলেন। পণ্ডিতেরা তাহাকে, বৃহস্পতির সমান এবং সাধারণ নরনারী 
কন্দর্পের সমান দেখিতে লাগিলেন। বৈষ্ুণবসকল তীঁহাকে দর্শন করিয়া শচী 
দেবীর ভাগ্যের প্রশংসা সহকারে আশীর্বাদ করিতে লাঁগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের 
স্বাভাবিক চঞ্চলতার কিন্তু এই সময়েও নিবৃত্তি হইল না। তিনি যখন যাহাঁকে 
সম্মুখে পাঁন, তখনই তাহাকে একটি না একটি প্রশ্ন করিয়া! পরাজয়ের চেষ্টা 
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করেন। কাহারও পরিহারের সামর্থ্য হয় না, পলায়নের চেষ্টা করিলেও ছাড়েন 
না, ডাকিয়! আনিয়া! পরাজয় করিয়া থাকেন । অগত্যা মুকুন্দ ও গঙ্গাধর প্রভৃতি 
বৈষ্ণবসকল বৃথা তর্কের ভয়ে তাহার সম্মুখ দিয়৷ যাতায়াত পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইলেন। কিন্ত আশ্রর্ধেযর বিষয় এই যে, প্রকৃত ভক্ত দেখিলে, শ্রীগৌরাঙ্গ 
স্বাভাবিক ওদ্ধত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার .যথেষ্ট সমাদর করিতেন । এমন কি, 
তক্তের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং পরাজয় স্বীকার করিতেও কুন্ঠিত হইতেন 
না। বৈষ্ণব সন্যাসী দেখিলে, তিনি তাহাকে আদর সহকারে নিজের গৃহে 
লইয়া! ভিক্ষা করাইতেন। 

দৈবযোগে ইশ্বরপুরী নামক একজন বৈষ্ণবসন্নাসী নদীয়ায়' আগমন করি- 
লেন। ঈশ্বরপুরীর পূর্বাবাঁস কুমীরহট্, তিনি জাতিতে ত্রান্ষণ। ঈশ্বরপুরী 
নদীয়া আগমন করিলে, অদ্ৈতাচার্ধ্যাদি বৈষ্বগণের সহিত তীহার বিশেষ 
পরিচয় হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ এক দিবস তাহাকে লইয়া সমাদর সহকারে নিজ 
গৃহে ভিক্ষা করাইলেন। ঈশ্বরপুরী "্শ্রীকৃষ্ণলীল।” নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছিলেন । নদীয়ায় গোগীনাথ আচার্ধোর গৃহে অবস্থানকালে 
একদিন তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে উক্ত গ্রস্থখানির দোষগুণ সমালোচনা! করিতে 
অন্থরোধ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কিন্তু ভক্তের দোষানুসন্ধীন বিষয়ে অসম্মতি 
প্রকাশ করিয়! বলিলেন,_“আপনি পরমতক্ত, আপনার কবিত্ব যেমনই হউক, 
উহ! শ্রীভগবাঁনের গ্রীতিকর জানিবেন। শ্রীভগবান্ ভাবগ্রাহী, পাণ্ডিত্যের অন্থু- 
সন্ধান করেন না।৮ যাহা হউক, একদিন নিতান্ত অন্থুরোধে পড়িয়! উক্ত গ্রন্থের 
কোন একটি কবিতায় একটি ধাঁতুর দোষারোপ করিলেন। কিন্তু যখন দেখি 
লেন, পুরীগোর্সাই ম্বপক্ষসংস্থাপনের নিমিক্ত বিশেষ প্রয়াসী হইয়াছেন, তখন 
তিনি আর কোনরূপ তর্ক উবাপন না করিয়া ভক্তগৌরব রক্ষা করিলেন। 

এই সময়ে প্রীগৌরাঙ্গের অনেক চাপল্যের কথা শ্রীচৈতন্ৃতাগবতাঁদি গ্রন্থে 
লিখিত হইয়াছে । এর সকল গ্রন্থ পাঁঠে জানা! যাঁয়, যে শ্রীগৌরাঙ্গ বাজার করিতে 
গিয়৷ কখন তন্বায়ের সঙ্গে কখন তাশ্ুলীর সঙ্গে কখন খোলাবিক্রেতা' শ্রীধরের 
সঙ্গে বিবিধ আমোদজনক রহন্ত করিতেন।* এগুলি সর্বথ] নির্দোষ ও মধুর । 
সাধারণের চক্ষুতে উহার কোনটি কিঞ্চিৎ বিরক্তিকর হইলেও হইতে পাঁরে, কিন্ত 
শ্লীগৌরাঙ্গ ধাহাদের সহিত তার্শ ব্যবহার করিতেন, তাহাদের কেহ কখন কিছু- 
মাত্র অসহ্্ না হুইয়৷ বরং সস্ত্োষই প্রকাশ করিতেন। তাহারা যখন অসমষট 
হইতেন না, তথন তদ্বিষয়ে কিছুই বলিবার নাই । 
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একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ অকন্মাঁৎ বাঁযুচ্ছলে কয়েকটি সাত্বিক বিকার দর্শন করা 
ইলেন। মুহুমুহু অশ্রু, কম্প, পুলক, স্তম্ত ও মূচ্ছাদি হইতে লাগিল । মুকুন্দসগয় 
প্রভৃতি প্রভুর "নিজ জন্সকল প্রভুর এ সকল বিকার দর্শন করিয়া বায়ুর কার্ধ্য 
বলিয়াই স্থির করিলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে তৈলাদি মর্দন করিবারও ব্যবস্থা হইল। 
ফলতঃ কয়েকদিবন এই ভাবে কাটাইয়! প্রভু নিজের ভাব নিজেই সম্বরণ করি- 
লেন। আবার পূর্ববৎ অধ্যাপনাঁকার্ধ্য চলিতে লাগিল। 

এই ঘটনার কিছুদিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত একজন গণকের সাক্ষাৎ 
হইল। এ গণক সর্বজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। শ্ীগৌরাঙ্গ তাহাকে পূর্বব- 
বৃত্তান্ত গণন1 করিতে বলিলেন। গণক গণনা দ্বারা তদীয় এশ্বর্ধচ বিদিত হইলেন। 
তিনি প্রভূকে কখন মতস্ত, কখন কৃন্ম, কখন বরাহ, কখন বামন, প্রভৃতি বিবিধ 
অবতাররূপে দর্শন করিয়া মনে করিলেন, ইনি হয় কোন এক জন মহামন্ত্রবিৎ, 
না হয় কোন দেবতা ।' গণক অবাক হইয়া এইরূপ ভাবিতেছেন, প্রভু তাহাকে 
বলিলেন, “কি ভাবিতেছে ? গণনা করিয়া আমার পূর্বববৃত্ান্ত কি বিদিত হইলে 
বল।” গণক বলিলেন, “আমি এখন কিছুই বলিতে পারিলাম না, অন্ত এক সময় 
বলিব |” এই বলিয়া গণক বিদায় হইলেন, প্রুও কর্মান্তরে ব্যাপৃত হইলেন। 

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ কয়েকটি ছাত্রের সহিত নশরন্রমণ করিতেছিলেন। পথি- 
মধ্যে পরমবৈষ্ণব শ্রীবাঁস পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীবাস পণ্ডিত তাহার 
পিতৃবন্ধু ছিলেন, সুতরাং, তাঁহাকে বাৎসল্যতাবেই দেখিতেন এবং সময়ে সময়ে 
উপদ্দেশাদ্িও প্রদান করিতেন। শ্লীগৌরাঙ্গ শ্রীবাঁস পণ্ডিতকে দেখিয়! প্রণাম 
করিলেন । শ্রীবাঁস পণ্ডিত আশীর্বাদ পুরঃসর বলিলেন,--“বিশ্বস্তর, তুমিও যথেষ্ট 
জ্ঞানোপার্জনই করিয়াছ ; জ্ঞানের ফল তোমাতে না ফলিয়াছে, এরূপও নয়; 
কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ, এ ফল অকিঞ্চিংকর কি না? উহা যদি অকিঞ্চিৎ- 
করই হয়, তবে আর অধিক কাঁল উহাতে মগ্ন থাকায় ফল কি? এখন এ জ্ঞান- 
গর্ভ হইতে উ্থিত হও । যাহা প্রকৃত জ্ঞান, যাহা জ্ঞানের সার, তাহাতেই নিবিষ্ট 
হও। তুমি তক্তিরসে রসিক হও । শ্রীভগবানের পীঁদপদ্ম ভজন করিয়। মনুষ্য 
জীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর।” পণ্ডিতের এই কথা শুনিয়৷ শ্রীগৌরাঙ্গ বলি- 
লেন, “্পপ্ডিত, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন। এখন আমাকে বালক ভাবিয়া 
কেহুই গ্রাহ করিবেন না । আরও কিছুদিন পরে একজন উত্তম বৈষ্ণব অন্বেষণ 
করিয়া আমি এমনই বৈষ্ণব হইবে যে, তখন অজ, তব পর্ধ্স্ত আমার দ্বারে আসিয়। 
উপস্থিত হইবেন।”৮ এই কথ বলিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ শ্বীয় শ্বভাবসিদ্ধ চাপল্য সহ- 
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কারে হাস্ত করিতে লাগিলেন । তদ্দর্শনে শ্রীবাঁস পণ্ডিতও হাসিতে লাগিলেন, 
এবং মনে মনে ভাঁবিলেন, আমি ভাল চপলকে উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
পরে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, “শিমাই, তুমি কি 
দেবতাঁকেও মান ন1?” শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “আমি শ্বয়ং ভগবান্‌, আমি আবার 
কোন্‌ দেবতাকে মানিব ?” তিনি এই কথা বলিতে বলিতেই গমন করিতে 
লাগিলেন। শ্ীবাস পণ্ডিতও বিষমনে ভগ্রসঙ্কল্পে যথাতিলধিত পথে চলিয়া 
গেলেন। 


দিগ্বিজয়ীর পরাজয় 


পশ্চিম প্রদেশ হইতে কেশব কাশ্মীর নামক একজন দিপ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া 
নদীয়ায় উপস্থিত হইলেন। তিনি নাঁনাদিগ দেশের পণ্ডিতমগ্ডলীকে বিষ্কাবলে 
পরান্ড করিয়! দিগ বিজয়ী আখ্যা! প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের মধ্যে নদীয়! 
এখনকার স্তায় তখনও শাস্ত্রচর্চার জন্য স্থবিখ্যাত ছিল। তখনকার দিগ্থিজয়ী 
পণ্ডিতসকল নবদ্বীপ জয় করিতে পারিলেই আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত বোধ 
করিতেন । অতএব নদীক়ার পণ্ডিতসমাঁজকে পরাজয় করিবার উদ্দেস্তে এই 
দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতও নবদীপে আগমন করিলেন। তাহার আগমন একপ্রকার 
সার্থঘকও হইল। তিনি নবদ্বীপে আসিয়া ছুই এক জন বিখ্যাত পণ্ডিতকে বিচারে 
পরাজয় করিলে, অপর পণ্ডিত সকল ভয়ে কুস্ঠিত হইয়া পড়িলেন, কেহই তাঁহার 
সহিত বিচারে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন নাঁ। পরে সকলে মিলিয়! গোপনে 
পরামশ করিলেন, দিগ বিজয়ী যেরূপ গব্বিত+ তাহাকে নিমাই পণ্ডিতের নিকট 
পাঠাইলেই যথেষ্ট শাসন হইবে । বিশেষতঃ তীহাঁকে এইরূপে পরাজয় করিতে 
পারিলে নদীয়ার গৌরবও অক্ষুপ্ন থাকিবে । এই প্রকার পরামর্শ স্থির হইলে, 
দিখ্িজয়ীকে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত বিচার করিতে জনুরোঁধ করা হইল । দিপ্থিজয়ী 
তদনুসারে শ্রীগৌরাঙ্গের 'বাতীতে গমন করিলেন। কিন্ত সে দিন তাহার 
শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। দিগ.বিজয়ী লোৌকপরম্পরায় শুনিলেন, 
শ্রীগৌরাঙ্গ একজন সামান্ত ব্যাকরণের অধ্যাপকমাত্র। শুনিয়া দিগবিজয়ীর 
মনে নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভাঁব হইল, কিন্তু নদীয়ার সমগ্র পণ্ডিতমগ্ডলীর আগ্রহাঁতি- 
শঘ্য দেখিয়া তাঁহাকে পরাজয় না করিয়া, নবদ্বীপ ত্যাগের অভিলাষ যুক্তিসঙ্গত 
বোধ করিলেন না। 
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এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গও লোঁকমুখে দ্রিগ.বিজয়ীর আগমনবৃত্বাস্ত অবগত হইয়া, 
তাহার পরাজয় দ্বার! গর্ব চূর্ণ কর! কর্তব্য বিবেচনা করিয়াও, পণ্ডিতমগ্ডলীর 
সমক্ষে তাহাকে অসন্মানিত কর! সঙ্গত বোঁধ করিলেন না; পরস্ত দিগ.বিজয়ীকে 
গোপনে পরাজয় করাই মুস্থির করিলেন। যিনি ব্রহ্মভবাদি দেবগণকে মোহিত 
করিয়৷ থাকেন, তাহবি পক্ষে দিগবিজয়ীকে পরাজয় করা অতি তুচ্ছ ব্যাপার । 
কিন্ত তিনি মানবলীলা শ্বীকার করিয়াছেন । তদবস্থায় দিগ.বিজয়ীকে সাধারণের 
সমক্ষে পরাস্ত করিলে তিনি নিতান্ত মন্তাহত হইবেন এই ভাবিয়া মহাঁপুরুষোচিত 
ছল অবলম্বন করিলেন। দিখ্বিজয়ীর সহিত দেখা! করিলেন না । 
একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ শিষ্যবর্গে পরিবৃত হইয়া সন্ধ্যার পর বিমল শশধরের 
কিরণে সমালোকিত গঙ্গাতটে বিগ্যাপ্রসঙ্গে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দিগ- 
বিজয়ী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বরচিত গঙ্গাবন্দনার আবৃতি 
সমাপন পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত ঘিতিষ্ঠ হইলেন । প্রথম মিলনেই দিগ.বিজয়ী 
শ্রীগীরাঙ্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,_“নিমাই পণ্ডিত, আমি এই নবদ্বীপে 
আসিয়া তোমার প্রচুর প্রশংসাবাদ শুনিতেছি। যদিও তুমি শিশুশান্ম ব্যাক- 
রণের বাবসা করিয়া থাক, তথাপি তোমার যাদৃশী প্রশংসা, তাহাতে আমি তোমার 
সহিত একবার সাক্ষীৎ না কিয়! নবদ্বীপ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তন্নিমিত্ত 
কয়েকদিবম অন্রসন্ধানও করিয়াছিলাম, কিন্তু তোঁমার দেখা পাই নাই, আজ 
ভাগাক্রমে গঙ্গাতীরে তোমুঁর সহিত সাক্ষাৎকার হইল।” তখন তাহাকে আর 
কিছু বলিতে না৷ দিয়! শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন,_“মহাঁশয়, আপনি সর্ববশাস্ত্জ্ঞ দিগ- 
বিজয়ী পণ্ডিত হইয়াঁও অধাঁচিতভাবে আমার গ্গায় একজন নবীন বাঁকরণ ব্যব- 
সায়ীকে দর্শন দিলেন, এ অতি ভাগ্যের কথা । যদি অনুগ্রহ করিয়া দর্শন দিলেন, 
তবে ইতিপূর্বে যে সকল শ্লোক দ্বারা গঙ্গার স্তব করিলেন, উহারই একটি 
শ্লোকের ব্যাখ্য! করিয়! আমাদিগকে তৃপ্ত করুন|” 
দ্বিগ.বিজয়ী বলিলেন, “কোন্‌ শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণের অভিলাষ করিয়াছ, 
বিদিত হইলেই, তোমার অভিলাষ পূরণ করিতে পারি ।” শ্রীগৌরাঙ্গ তন্ুহ্র্তেই,_ 
“মহত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাঁভাতি নিতরাং 
যদেষ! শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিম্থভগ! | 
দ্বিতীয়শ্রীলক্ষমীরিব সুরনরৈরচ্চযচরণা 
ভবানীভর্ভূধ। শিরসি বিভবত্যতবতগুণা ॥” 
এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন। উপস্থিত শিষ্যমণ্ডলী ও স্বয়ং দিগ.বিজয়ী 
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পণ্ডিত প্রভৃতি সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের এই অস্তুত শ্রতিধরসদ্বশ আচরণ দর্শনে 
বিশ্বয়াবিষ্ট হইলেন। দ্রিগবিজম়ীর রচিত অজ্ঞাত গ্লোক আবৃত্তিমাত্র কিরূপে 
তাহার অভ্যস্ত হইল ভাবিয়া সকলেই আকুল হইলেন। দিপ্থিঞ্জয়ী সবিম্ময়ে 
বঙ্ষ্যমাঁণপ্রকারে উক্ত শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। 

"গঙ্গার ইহাই মহিমা সতত দেদীপ্যমান্‌ হইতেছে বে, ইনি শ্রবিষ্চুর চরণ- 
কমল হইতে উৎপন্ন হইয়া সৌভাগ্যশালিনী হ্ইয়াছেন। ইনি দ্বিতীয় শ্রীলক্ষীর 
ম্যায় স্থুরগণ ও নরগণ কর্তৃক অর্চিতচরণা। ইনি ভবানীতর্তা শ্রামহাদেবের 
মন্তকে বিরাজ করেন, অতএব ইহার গুণও অতি অদ্ভুত ।” 

এই প্রকারে গ্লোকটি ব্যাখাত হইলে, শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন,__“আপনি মহাঁ- 
কবি, এই কবিতা হইতেই প্রকাঁশ পাইতেছে। এক্ষণে কবিতাটির দোষগুণের 
বিষয় কিছু ব্যাখ্যা করুন, আমর শুনিয়া চরিতার্থ হইব।” দিখ্িজযী 
শুনিয়া সগর্ধে বলিলেন,__“তুমি অলক্কারশাস্ত্র বা তর্কশাস্্র অধায়ন কর নাই 
বলিয়াই কবিতার দোষের কথা বলিতেছ ; কবিতাটি সম্পূর্ণ নির্দোষ।” তখন 
শ্রীগীরাঙ্গ বলিলেন,__-“আমি ব্যাকরণ ভিন্ন শাস্তাস্তর অধ্যয়ন করি নাই সত্য, 
কিন্তু যতদূর শুনিয়াছি, তাহাতে এই কবিতাটিতে পাঁচটি দোষ ও পাঁচটি গুণ 
দেখিতে পাইতেছি। আপনি যদি ক্ষুব্ধ না হন, তবে তাহ! দেখাইতেও পারি।” 
দিখ্বিজয়ী সবিস্ময়ে বলিলেন, “ক্ষতি কি, তোমার যতদুর বিদ্যাবুদ্ধি, তাহার পরিচয় 
প্রদান করিতে পার ।” র 

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন,_"এই কবিতাটিতে “অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ, নামক দোষ 
দুইটি, “বিরুদ্ধমতিক্লৎ নামক দোষ একটি, “তগ্রক্রম* নামক দোষ একটি, এবং 
'সমাণ্তপুনরাত্ত' পামক দোষ একটি, এইরূপে সর্বসমেত পাঁচটি দোষ আছে। 
আর “অন্ুপ্রাপ” পুনরুক্তবদাঁভীস, উপমা”, “বিরোধাভাস” ও “অনুমাঁন' এই 
পাঁচটি অঙঙ্কাররূপ পাঁচটি গুণ আছে। “ইনি শ্রীবিষণর চরণকমল হইতে উৎপন্ন 
হইয়া”, এই উদ্দেস্ত অংশটি 'গঙ্গার ইহাই মহিমা+ এই বিধেয় অংশের পূর্বে উক্ত 
না হইয়! পরে উক্ত হওয়াতে,““অবিমুষ্টবিধেয়াংশ' নামক দোষ হইয়াছে। আবার 
শ্রীলঙ্গীর দ্বিতীয়ের ন্যায় না বলিয়া দ্বিতীয়-শ্রলক্মীর ন্যায় বলাতে, উক্ত 
দ্বিতীয় শব্দ সমাঁসে জঙ্গীর বিশেষণ হুইল, সুতরাং গঙ্গা যে দ্বিতীয় লক্ষী, ইহা 
না বুঝাইয়া, তিনি অপর কোন দ্বিতীয় লক্ষমীর তুল্য, ইহাই বুঝাইল, অতএব 
এস্থলেও পূর্বোক্ত দোষই ঘটিল। তবানীভর্তা শবের প্রয়োগে, ভবানী 
দ্বিতীয় ভর্তার জ্ঞান হইতেছে, সুতরাং বিরুদ্ধ বুদ্ধির উৎপাদন করিয়া “বিরুদ্ধ- 
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মতিকৎ নামক দোষ হইল। বিভবতি ক্রিয়া বারা বাক্য শেষ হইলেও, পুনশ্চ 
অদ্ভুতগুণা! এই বিশেষণটির প্রয়োগে “সমাগুপুনরাত্ত' নামক দোষ হইল। গ্লোক- 
টির তিন চরণে অন্থপ্রাস অলঙ্কার আছে। শ্রীলঙ্গী শব্দের প্রয়োগে পুনরুত্ত- 
বদাভাস অলঙ্কার হইয়াছে ৷ দ্বিতীয় শ্রীলক্ষমীর স্টায় এই স্থলে উপমা অলঙ্কার 
হইয়াছে। শ্রীবিষ্ুর চরণকমল হইতে গঙ্গার উৎপত্তিকথন দ্বারা বিরোধাভাস 
অলঙ্কার হইয়াছে । বিষুপাদোৎপত্তিরপ সাধন দ্বার। গঙ্গার মহত্বরূপ সাধ্যবস্তর 
সাধনে অনুমান অলঙ্কার হইয়াছে । এইরূপে যদিও শ্লোকটিতে পাঁচটি অলঙ্কার 
ৃষ্ট হইতেছে, কিন্ত পূর্বোক্ত পাঁচটি দোষেই শ্লোকটিকে নষ্ট করিয়া! ফেলিয়াছে। 
ভরতমুনি বলিয়াছেন, 
“রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্‌ চেদ্বিভূষিতম্‌ । 
স্তাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিক্ট্রণকেন দুর্ভগম্‌ ॥” 

কাব্য যদি নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়াও একটি দোষে দুষ্ট হয়, তবে সেই কাব্য 
নানাভূষণভূষিত সুন্দর শরীর কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইলে যেরূপ স্বার্থ হয় তদ্দ্রপ দ্বৃণাহ 
হইয়া থাকে। 

দিখ্বিজী শ্রীগৌরাঙ্গের এই প্রকার বিচারনৈপুণ্য দর্শনে অতীব বিশ্বয়াবিষ্ট 
হইলেন। নিজ গৌরব রক্ষার জন্য বিচারের ইচ্ছা করিলেন, কিন্ত তাহার মুখে 
আঁর কোনরূপ বাক্যন্ফত্তি হইল না। তিনি ভাঁবিলেন, আজ সরম্বতী বাঁলক- 
মুখে অধিষ্ঠিত হইয়া! তাহার দর্পচুর্ণ করিলেন। অন্যথ| সমগ্র ভারতের পণ্ডিত- 
মগ্ুলীর নিকট জয়লাভের পর একজন ব্যারুরণ-মাত্র-ব্যবসায়ীর নিকট এইরূপ 
পরাজয় শ্বীকার করিতে হইল কেন? তিনি মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতে- 
ছেন, এমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাকে সবিনয় সাদরসস্ভাষণ সহকারে বিবিধ 
গ্রশংসাবাক্য দ্বার] সন্তষ্ট করিয়া! সে দিবস বিদায় করিলেন ৷ পরে হ্বয়ংও শিষ্যু- 
বর্ণের সহিত গৃহে গমন করিলেন । এ রাত্রিতেই দিগ্বিজয়ী স্বপ্নাবেশে শ্রীগৌরা- 
ঙ্গের তত অবগত হইয়া পরদিন প্রত্যুষে বিনীতভাবে তাহার নিকট উপস্থিত 
হইলেন। তিনি প্রথম দর্শনেই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। 
প্রভুও তাহাকে সংগোপনে কগা করিয়! বিদায় করিলেন। তিনি গোপনে 
কাধ্য সমাধা করিলেও তীহার শিষ্যপ্রশিষ্যাদিক্রমে লোকপরম্পরায় দিপ্বিজয়ীর 
পরাজয়সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হইয়৷ পড়িল। শ্রীগৌরাঙ্গ তদবধি শ্রীনবন্ধীপে 
অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইলেন। এইরূপে জনলমাজে তাঁহার বিস্তা- 
গৌরব বিঘবোধিত হইলে, তিনি স্বয়ং নিজের স্বভ"বসিদ্ধ বিনীতভাব পরিত্যাগ 


৪৮ প্্ীপ্তীগৌরস্রন্দর 


করিলেন না । ফলতঃ এই অসাধারণ বিনয়ই আবার তীহার সমধিক যশোবর্ধন 
করিতে লাগিল । | 


পুরববঙ্গাত্র 


দিপ্িজয়ীর পরাজয়ের পর শ্রীগৌরা্গ পূর্ববঙ্গের উদ্ধারবাপনায় পিতার জন্মভূমি 
সন্দ্শনচ্ছলে পদ্মাপার হইয়! শ্রীহট্রগ্রদেশ পধ্যন্ত গমন করিলেন। তাহার আগমনে 
তত্প্রদেশবাসী লোক সকল তাহাকে বথেষ্ট সন্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, 
এবং তাহার মুখে শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অনেকেই কৃতার্থ হইলেন। 
লিখিত আছে,_-তপন মিশ্র নামক একজন ত্রাঙ্গণ নাঁনাশাস্্ব অধ্যয়ন করিয়াও 
সাধ্য-সাধন-তত্বের অনিরূপণে অশান্তচিত্তে বিষাদের সহিত কালযাপন 
করিতেছিলেন। তিনি এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গই তাঁহার 
মনের সকল অন্ধকার দূর করিবেন। এ সময় শ্রগৌরাঙ্গ এ প্রদেশেই 
উপস্থিত ছিলেন। তপন মিশ্র লোঁকপরম্পরায় এ কথা শুনিয়া নিজের বিদ্বাঁগর্বব 
পরিত্যাগপূর্ববক শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে শরণাপন্ন হইলেন । শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা করিয়! 
তাহার অজ্ঞানান্ধকার নিবারণ পূর্বক তাহাকে বারাণসীধামে যাইয়া বাঁস 
করিতে 'আদেশ ক'রলেন। তপন মিশ্র তদনুলারে বারাণসীতেই গমন করিলেন 
এবং এ স্থানেই শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত পুনর্বার দেখ! হইবে এই আশায় উৎসাহিত 
হইয়! তদ্দত্ত উপদেশ হৃদয়ে ধারণ পূর্বক কালযাঁপন করিতে লাগিলেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ এইরপে পূর্ববঙ্গ প্রদেশ কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। এদিকে 
লক্ষমীদেবী নবদ্ীপে লোকলীলা সম্বরণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ধববঙ্গে থাকিয়াই 
এই বৃত্তান্ত অবগত হইলেন । লক্মীদেবীর বিরহজন্য সন্তাপ শচীদেবীর পক্ষে 
নিতান্ত অসহ্য হইল। বর্ধাকালের বারিদবিমুক্ত জলকণার আশায় বৃক্ষ সকল 
যেরূপ প্রথর রবিকর সহ করে, শচীদেবীও তন্দরপ পুত্রের ভাবি স্থখের আশায় 
অসহা পতিবিয়োগতাঁপ সহা করিতেছিলেন। এই আকম্মিক পুত্রবধূবিরহ 
নবজলদনিক্ষিপ্ত অশনির ন্তায় পতিত হইয়। তাহার অন্তরকে এককালে দগ্ধ 
করিয়া ফেলিল। শ্রীগৌরাঙ্গ জননীর এই শোক-সন্তাপ নিবারণার্থ পূর্ববঙ্গ 
হইতে প্রচুর ধন-রত্বু লইয়া নবদ্ধীপে প্রত্যাগত হইলেন। গৌরচন্দ্রের উদয় 
জননীর হৃদয় আবার শীতল হইল। শোকের পর শোক বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের 
য় . তাহার সম্তণড হৃদয়াকাশকে সময়ে সময়ে আবরণ করিলেও তনয়ের অকলঙ্ক 
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বদন-ম্ধাকর সন্দর্শনে আবার সকঙ্গই বিশ্বৃত হইলেন । শ্রীগৌরাঙ্গ তত্র্জানের 
উপদেশ দ্বারা জননীর শোকসন্তাপ নিবারণ পুর্ব্বক পূর্ব্ববৎ বিগ্ভার্সে নিমগ্ন 
হইলেন । তিনি বিষ্ভারসে নিমগ্ন হইলেও তীহার *চাঁপল্যের নিবারণ হইল না। 
পূর্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাগমনের পর হইতেই শ্রীহট্টনিবাসী ব্যক্তিগণের প্রতি 
বিদ্রূপ প্রভৃতি পুত্রের বিবিধ চাপল্য দর্শন করিয়া শচীদেবী পুনর্ববার তীহার বিবাহ 
দিবার মানস করিলেন । তিনি ভাঁবিলেন, পুত্রের বিবাহ দিলে, নববধূর মুখদর্শনে 
তিনি চাপল্য পরিত্যাগ পূর্বক শান্তভাব ধারণ করিবেন। স্ত্রীজাতি শ্রীতগবানের 
লীলারহস্ত কি বুঝিবেন? কি জন্য যে নিমাই চঞ্চল কেমন করিয়াই বা জানিত্রে 
পারিবেন? সাধারণজ্ঞানে তিনি পুত্রের বিবাহের নিমিস্ত সমূত্সুক হইলেন । 


শ্লীবিসুপ্রিয়াপরিণর 


শচীদেবী প্রত্যহ গঙ্গাক্নানে যাইয়া দেখেন, একটি সর্ববসুলক্ষণ পরমাস্থন্দরী 
কন্তা তাহার আগমন প্রতীক্ষ/। করে এবং দেখা হইলেই বিনীতভাবে নমস্কার 
করে। কন্তাঁটি কেবল বাহা সৌন্দর্যেই বিভূষিত নহে, অতিশয় বিনয়শালিনী ও 
ভক্তিমতী; প্রত্যহ গঙ্গান্নান করে এবং স্নানান্তে তীরে বসিয়। পৃজান্ছিক করে। 
কন্তাটি যখন প্রণাম করে, শচীদেবীও প্রীতিসহকারে “কষ তোমার প্রতি 
প্রসন্ন হইয়া যোগ্য পতি সংঘটন করুন” বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া থাকেন। 
কখন বা মনে মনে ইচ্ছা করেন, এইটি বা এইরূপ একটি কন্তা পাইলে পুত্রের 
সহিত বিবাহ দেন। কন্তাটির পবিচয় কিছুই জানেন না, একদিন আগ্রত 
সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাছা, তোমার নাম কি? কৃমারী উত্তর করিল, 
“আমার পিতাঁর নাম সনাতন মিশ্র ।৮ শচীদেবী পুনর্ধবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মা, তোমার নিজের নামটি কি?” উত্তর--৭বিষ্ুপ্রিয়া |” 
সনাতন মিশ্র বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং শচীদেবীর আাঁদান প্রদানের ঘর । 
তাহার বিষয় শ্রীটৈতন্থভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে ; 
«সেই নবদ্বীপে বৈসে মহ্থাভাগ্যবান্‌। 
দয়াশীল-ম্বভাঁব শ্রীসনাতন নাম ॥ 
অকৈতব, পরম-উদার, বিষুণভক্ত । 
অতিথিসেবন-পর-উপকারে রত ॥ 
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সত্যবাদী, (জিভেক্িয় মহাবংশজাত । 
পদবী 'রাজপণ্ডি সর্ধত্র বিখ্যাত ॥ 
ব্যবহারেও পরম সম্পন্ন একজন । 
অনায়ামে অনেকেরে করেন পোষণ ॥ 
তার কন্তা আছেন পরমস্ুচরিতা | 
মস্তিমতী-লক্ষমী-প্রায় সেই জগন্মাতা! ॥ 
শচীদেবী সনাতন মিশরের সম্বন্ধে জাঁনিবার কিছুই অপেক্ষা রাঁখিলেন না; 
কারণ, তিনি রাজপণ্ডিত ও একজন সম্পন্ন সন্ত্ান্ত ব্যক্তি; অতএব অচিরেই 
কাশমিশ্র নামক ঘটককে ডাকাইলেন এবং সনাতন মিশ্রের কন্তার সহিত নিজ 
পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিতে বলিলেন। 
সনাতন মিশ্র পূর্ব হইতেই এই সম্বন্ধের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এক্ষণে 
কাশিমিশ্রের মুখে প্রস্তাবটি অবগত হহয়া আনন্দে অধীর হইলেন এবং আত্মীয় 
স্বজনকেও শুনাইলেন। লোকপরম্পরায় বিষ্ুপ্রিয়। এই বিবাহ্প্রস্তাব শ্রবণ 
করিলেন। তাহার সেই সময়ের অবস্থা বর্ণনার অতীত । তিনি নিশ্চয় জানিতেন, 
নিমাই পণ্ডিত তাহার পতি; তিনি স্বয়ং মহালক্ষমীর সখী ভূশক্তিত্বরূপিণী। 
তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধি সাধারণ বালিকার স্ঠায় নহে, উহা সাহার ব্যবহার হইতেই জানা 
যায়। গঙ্গান্ানে লক্ষ লক্ষ লোক গমন করিত, তিনিই কেনই বা প্রত্যহ কেবল 
শচীদেবীকেই নমস্কার করিতেন! বিষ্ণুপ্রিয়া এই বিবীসপ্রস্তাবে তীহার প্রাক্তন- 
পতি-লাভের উপযুক্ত কাল সমুপস্থিত ভাবিয়া নীরবে আনন্দসাগরে ভাঁসিতে 
লাগিলেন। 
এদিকে সনাতন মিশ্র গশুভকাধ্যে কালবিলম্ব অনুচিত ভাবিয়া সত্ব বিবাহের 
দিন স্থির করিবার নিমিত্ত গণককে আনয়ন করিতে লোক পাঠাইলেন। গণক 
ংবাদ পাইয়া মিশরের ভবনে আগমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে নিমাই 
পণ্ডিতের সহিত দেখ! হইল । গণক নিমাই পণ্তিতকে দেখিয়াই বলিলেন, “পণ্ডিত 
তুমি এরূপ চঞ্চলভাবে বেড়াইতেছ, আমি যে তোমার বিবাহের দিনস্থির করিতে 
যাইতেছি।» নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, “কৈ আমি ত বিবাহের কিছুই জানি না ।” 
গণক শুনিয়৷ ভগ্ন মনে মিশ্রসদনে সমুপস্থিত হইলে, মিশ্র তাহাকে কন্ার 
বিবাহের লগ্ন স্থির করিতে বলিতেন। গণক বলিলেন,_-“আসিবার সময় নিমাই 
পণ্ডিতের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, তিনি বলিলেন, তিনি এই বিবাহের কিছুই 
“নমাচার রাখেন না। তাহার কথার ভাবে আমার বোধ হুইল, তিমি ' বিবাহে 
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অনিচ্ছক।” এই কথা শুনিয়া মিশ্রসংসারে ঘোরতর হাহাকার পড়িয়া গেল। 
সনাতন মিশ্র ভাঁবিলেন, নিমাই পণ্ডিত আজকাল নবদ্বীপের পণ্ডিতমগুলীর শীর্ষ- 
স্থানীয়, অতএব, তিনি তীহার কন্ঠাকে বিবাহ করিবেন নাঁ। বিশেষতঃ এই 
বিবাহের কথাবার্ভা শচীদেবীর সহিত হইতেছে । শচীদেবী স্ত্রীলোক, নিমাই 
পণ্ডিতও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি নিজের মতেই কাঁধা করিবেন, 
জননীর মতে চলিবেন না। তাহারা এইপ্রকার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। 
তাহাদের কাল অতিকষ্টেই অতিবাহিত হইতে লাগিশ। 
ক্রমে এই কথা শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রতিগোচর হইল । তিনি শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত 
হইলেন এবং নিজের একজন ুহৃদ্‌কে ডাকাইয়া মিশ্রতবনে বিবাহের উদ্যোগ 
করিবার আদেশ করিয়া পাঠীইলেন ! ছুই বৎসর পরেই ধাহাঁকে সংসারাশ্রম 
ত্যাগ করিতে হইবে, তিনি জানিয়৷ শুনিয়াও এরূপ কর্মে হস্তক্ষেপ করেন কেন? 
শ্রীবিষ্ণপ্রিয়াকে বিরহানলে দগ্ধ করিবার শ্িমিত কি এই বিবাহ ?__না, শ্রীবিষু- 
প্রিয়্াকে ক্লেশ দিবার নিমিত্ত নহে, পরন্ত বিরহস্ফৃত্তি দ্বারা শ্রীবিষ্ুপ্রিয়ার প্রেমকে 
পরমদশান্ত প্রাপ্ত করাইবার নিমিত্ত । বিরহস্ফৃর্তি ভিন্ন প্রেম ষে পরমদশাস্ত প্রাপ্ত 
হয় না, তাহ! সাধারণের বুদ্ধিবেদ্য না হইলেও, কব সত্য । সংসারী হইয়৷ সংসাঁর- 
ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ, লোকসাঁধারণকে এই পর্ধ্যস্ত শিক্ষা! দিবার নিমিত্ত, 
শ্রীগৌরাঙ্গ এই বিবাহের অনুমোদন ক্রিলেন। 
শ্রীগৌরাঙ্গের অনুমতি পাইয়া সনাতন মিশ্রের বাটার সকলেই মহানন্দে নিমগ্ন 
হইলেন। বিবাহের সমন্ত উদ্যোগ আয়োজন হইতে লাগিল। এদিকে 
গ্রীগৌরাঙ্গের শিষ্যগণ এবং বন্ধুবান্ধবগণও আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। কায়স্থ 
জমীদার বুদ্ধিমস্ত খান এবং মুকুন্দসপ্জয় প্রসূতি প্রভুর তক্তগণ বিবাহের সমস্ত 
ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। তাহারা একজন সম্পত্তিশালী ব্যক্তির বিবাহের স্ঠায় 
শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহ দিবার মনস্থ করিলেন। 
লিখিত আছে - 
“বুদ্ধিমন্ত থান বোলে শুন সর্ব ভাই। 
বামনিঞ্া মত এ বিবাহে কিছু নাই ॥ 
এ বিবাহে পর্ডিতের করাইব হেন। 
রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন ॥ 
অনন্তর সকলে মিলিয়! শুভদিনে শুভক্ষণে অধিবাসের লগ্ন করিলেন। স্থান 
পরিষ্কার করিয়! চন্ত্রাতপ দ্বারা আচ্ছাদন করা হইল । চতুর্দিকে কদলীবৃক্ষ রোপণ, 
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ফলপল্নবাদির সহিত পূর্ণকুস্ত স্থাপন প্রভৃতি মাঙ্গলিক কাধ্য সকল সম্পাদন করা 
হইল । নদীয়ার ব্রাহ্গণবৈষ্ণৰ সকল নিমন্ত্রিত হইয়। অপরাহ্ে প্রভৃূর ভবনে শুভা- 
গমন করিতে লাগিলেন । মৃদক্গাদি বিবিধ বাগ সকল বাদিত : হইতে লাগিল। 
ভাটগণ রায়বার১ পাঠ করিতে লাগিল। পতিব্রতাগণ মঙ্গলধবনি করিতে লাগি- 
লেন। বিপ্রগণ বেদধবনি করিতে লাগিলেন । গ্রীগৌরাঙ্গ সভার ষধ্যস্থলে আসিয়া 
উপবেশন করিলেন। তদ্দনস্তর সমাগত বান্ষণ সজ্জন সকলকেই মাল্যচন্দনাদি 
দ্বার যথাযোগ্য পূজা করা হইল । এক এক জন শঠতা করিয়া ছুই তিন বার 
পথ্যস্ত মাল্যতাণ্থলাদি উপহার সকল গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অধিবাঁস 
কাধ্য সমাপন হইল । সনাতন মিশ্র শ্রীগৌরাঙ্গের অধিবাসের পর গৃহে যাইয়া 
বিষুঃপ্রিয়ার অধিবাস করাইলেন । 

পরদিবস প্রাতঃকালে যথাবিধি নান্দীমুখ কাধ্য করা হইল। পতি ব্রতাগণ 
লোকাচারের অনুরূপ বগীপূজাদি জমা করিলেন। তভোঁজনাদির পর অপরাহ্থে 
বরযাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। কেহ শ্রীগৌরাঙ্গকে বিচিত্র বস-ভূষণাদি 
দ্বারা সাঁজাইতে লাগিলেন । কেহ বা বাগ, দীপ, পতাকা প্রভৃতি গমনোপযোগী 
সজ্জা সকল সাঁজাইতে লাঁগিলেন। প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল সুসজ্জিত হইলে, 
তাহার! শ্রীগৌরস্রন্দরকে চতুর্দোলায় আরোহণ করাইয়া মিশ্রভবনাভিমুখে যাত্রা! 
করিলেন। তাহারা কিয়ংকাল নদীয়ার ওপথে ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার সময়ে 
সনাতন মিশ্রের ভবনে সমাগত হইলেন। বরের আগমনে মিশ্রভবনে বিবিধ 
বাছ্ের ধ্বনির সহিত “জয় ভয়” ধ্বনি হইতে লাগিল। সনাতন মিশ্র জামাতাকে 
লইয়া! সভামধ্যে উপবেশন করাইলেন। পরে শুভক্ষণে কন্যা সম্প্রদান করিতে 
বসিলেন। যথাবিধি সবস্ত্রা সালঙ্কৃতা কন্ঠ) শ্রীগৌরাঙ্গের করে সমর্পণ করা হইল। 
সনাতন মিশ্র নিজের বিভবান্থুরূপ বিবিধ-যৌতুক-সামগ্রীও প্রদান করিলেন। পরে 
আচারান্ুরূপ সমস্ত কার্ধ্যই সম্পাদিত হইল। এইরূপে বিবাহ সমাধা হইল। 

পরদিন অপরাহ্থে প্রভু বিষুপ্রিয়াদেবীকে লইয়া দোলারোহণে পুর্ব সমা- 
রোছের সহিত নিজভবনে' আগমন করিলেন। শচীদেবী পতিব্রতাগণকে সঙ্গে 
লইয়া পরমানন্দে পুত্র ও পুত্রবধূকে গৃহে 'আনয়ন করিলেন। পরবর্তী ব্যাপার 
সকলও যথাবিধি আঁচারান্ুরূপই সম্পাদিত হইল । এইরূপে বিবাহোৎসব সা- 
হিত হইলে, প্রতু বুদ্ধিমস্ত খানকে সানন্দে আলিজন প্রদান করিলেন। শচীদেবী 
নববধূর মুখচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া লক্মীদেবীর শোক বিস্থৃত হইলেন | 


পাশ স্পপীশিশ পশশি পিপি পাপ্পস্পপপা সি ৯ ০০০ 
শাপাপীপীশপীকি শী তি পিপাসা 


(১) শ্তর্তিগান। 





শা পাম্পি অত পাপা সপ পাপ্পিস্পীণ  শিশটিটি দশ নি 
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শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এইরপে গৃহস্থ হইয়া অধ্যাপকরূপে মুকুন্দসঞ্জয়ের গৃহে 
টোল করিয়া ছাত্রগণকে বিদ্যাদনি করিতে লাগিলেন। তিনি যে প্রেমভক্তি 
প্রচারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, এ পধ্যস্ত তাহার কিছুই করা হয় নাই। 
সমস্ত সংসার দিন দিন পরমার্থত্রষ্ট হইয়। পড়িতেছে ; তুচ্ছ বিষয়েই সকলের সমা- 
দর, পরমার্থ বিষয়ে কাহারও কিছুমাত্র আদর ব! অপেক্ষা লক্ষিত হয় না । কাহারও 
কোন সাধন ভজন নাই, কিন্তু সকলেই প্রচার করেন, আমি বেদাস্তী, “আমি 
ব্রহ্দম। এমন কি, ধাহারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 'ও আ্রীমদ্ভাগবতাঁদি ভক্তিশান্ত্রে 
আলোচনা করেন তীহারাও ভক্তিরসে বঞ্চিত, শুফজ্ঞানী ; তাহার! শ্রীভগবানের 
নামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কেহই সঙ্কীর্তনৈ রত নহেন। কাহারও 
নামসন্কীর্তনে কিছুমাত্র আস্থা দেখা যায় না। অধিকন্ত, যদি 'কখন কাহারও 
তদ্বিষয়ে অল্পমাত্রও চেষ্টা দৃষ্ট হয়, তখনই পাষণ্ড সকল তাঁহাকে উপহাস করিতে 
থাকেন। উপহাসে তীহার এ চেষ্টার ড্র্যাগ না হইলে, তাহার উপর উৎপীড়নও 
হইয়া থাকে । উৎপীড়নেও উদ্যমের শিবুত্তি না হইলে, তাহার সর্ধনাশের নিমিত 
পাষগুগণ কর্তৃক বিবিধ উপায় অবলম্ষিত হইতে থাকে । আমরা হরিদাস 
ঠাকুরের জীবনে এইরূপ দুর্ঘটনা সকলের স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি । 


, উ্রীহরিদাস তাক্ুুর 


পূর্বপরিচ্ছদে সংসারের যে ছুরবস্থার কথা লেখা হইয়াছে, সংসার যখন 
তাদৃশ-ছুরবস্থা-গ্রস্ত, ঠিক সেই সময়েই শ্রীহরিদাস ঠাকুর এই নবদ্ধীপে আসিয়া 
শ্ীঞ্ীনামসন্কীর্তনের প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন । 

যশোহরের অন্তর্গত বনগ্রামের নিকটে বুড়ন নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। 
এ গ্রামে এক পবিত্র সচ্চরিত্র দ্বিজদম্পতি বাস করিতেন । শিবগীতা প্রভৃতি গ্রন্থে 
লিখিত আছে, হরিদাঁস ঠাকুর এ দ্বিজদম্পতি হইতেই জন্মলাভ করেন। তাঁহার 
পিতার নাম সুমতি ঠাকুর এবং মাতার নাম গৌরী দেবী। ১৩৭১ শকাবার 
অগ্রহায়ণ মাসে হরিদাস ঠাকুধের জন্ম হয়। হরিদাস ঠাকুরের বয়স যখন ছয় 
মাস মাত্র, তখন তীহার পিতার মৃত্যু হয়। জননীও পিতার অনুমৃতা হয়েন। 
শিশু হরিদাস অসহায় অবস্থায় গৃহে পতিত থাকেন। একটি প্রতিবাসী দয়ার্্ব- 
চিত্ত মুসলমান জনকজননীহীন রো'দনপরায়ণ শিশু হরিদাসকে লইয়! প্রতিপালন 


৫৪ শ্রীশ্রীগোরস্থন্দর 


করেন। সুতরাং হরিদাস ত্রাঙ্গণসস্তান হইয়াও যবনত্ব প্রাপ্ত হয়েন। হরিদাস 
এইরূপে যবনগৃহে প্রতিপালিত এবং যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়াও জাতিম্মরত1 বশতঃ 
বাল্যেই বিষুভক্তিপরায়ণ হয়েন। ত্দর্শনে তাহার প্রতিপালক মুসলমান তাহার 
প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গৃহ হুইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। হরিদাস প্রতি- 
পালক কর্তৃক তাড়িত হইয়া কিছুমাত্র ছুঃখিত হইলেন না, পরস্ত স্বাধীনভাবে 
ভজন করিতে পারিবেন এই আশায় উৎসাহিত হইয়া সানন্দ অন্তরে বনগ্রামের 
নিকটবর্তী বেনাপোলের জঙ্গলে বাইয়! একটি ক্ষুদ্র কুটার নির্মাণ পূর্বক ভজন 
এবং ভিক্ষা দ্বার জীবিক! নির্বাহ করিতে লাগিলেন। 

হরিদাস ঠাকুর বেনাপোলের জঙ্গলে নিজ নিজ্জন কুটারে বপিয়! প্রতিদিন 
তিন লক্ষ হরিনাম" করেন, সদাই নামরূপে বিভোর থাঁকেন, দিনাস্তে একবারমান্র 
গ্রামে যাইয়। ভিক্ষা দ্বার! জীবিকা নির্বাহ করেন, বদি কেহ কখন তাহার নিকট 
আইসেন তাহাকে হরিনাম গ্রহণেই উপদেশ ও অনুরোধ করেন। কাহারও 
সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ রাখেন না । এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া 
গেল। বনগ্রামের জমিদার রামচন্দ্র খান লোকপরম্পরায় হরিদাস ঠাকুরের তপ- 
স্তার কথা শুনিয়৷ তাহার তপস্তার বিদ্ব ঘটাইবার নিমিত্ত অভিলাবী হইলেন । 
পরের মন্দ চেষ্টা করাই ছুষ্টলোৌকের ম্বভাব। রামচন্দ্র খান কয়েকটি সুন্দরী বাঁর- 
ব্নিতাঁকে ডাকিয়! হরিদাস ঠাকুরের তপস্তার বিদ্বাচরণার্থ অনুরোধ করিলেন। 
তন্মধ্যে একটি বারবনিতা একদিন রাত্রিযোগে হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমে গমন 
করিল। সে যাইয়া তুলসীকে প্রণাম করিয়! হরিদাস ঠাকুরকে দূর হইতে দগ্ডবৎ 
প্রণাম করিল। পরে হরিদাস ঠাকুরের কুটারের দ্বারে বসিয় নানাপ্রকার অঙ্গ- 
তঙ্গী করিতে আরম্ভ করিল। হরিদাস ঠাকুর নাম করিতে করিতে তাহা লক্ষ্য 
করিলেন, এবং তাহার ভাবগতি বুঝিয়া অনন্যমনে শ্রীহরিনাম জপ করিতে লাগি- 
লেন। এইরূপে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। বারবনিতা হরিদাস ঠাকুরের 
যৌবনসৌন্দধ্যে মুগ্ধ হইয়াও তাহার প্রভাবে অভিভূত এবং বিফলমনোরথ হইয়া 
প্রভাতে রামচন্ত্র খানের নিকট গমন পূর্ববক সমস্ত রাত্রিঘটনা আন্পূর্ধ্বিক বর্ণনা 
করিল। ছুষ্ট রামচন্দ্র খান এ বারবনিতাঁকে পুনর্ধার হরিদাস ঠাকুরকে প্রলো- 
ভিত করিবার নিমিত্ত তাহার নিকট গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। বাঁরবনিতা 
সেই রাত্রিতেও হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমে যাইয়! পূর্বববৎ রাত্রি অতিবাহিত 
করিল। আবার তৃতীয় রাত্রিতেও পূর্ব্ববং গমন করিল। কিন্তু এই তৃতীয় 
রজনীতে তাহার ভাবের পরিবর্তন হইল। হরিদাঁস ঠাকুরের আকুতি, প্ররতি ও 
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পা ওরস পর ত্টি পসসি পি ত সি পিসি লিসা সি পপি পি পরসটি সি 








আচরণ দর্শনে তাহার মন ফিরিয়া গেল। হরিদাস ঠাকুরের মুখোচ্চারিত মধুর 
হরিনাম শ্রবণে তাহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল । তখন সে অপরাধ হ্বীকার করিয়া 
হরিদাস ঠাকুরের চরণ ধারণ পূর্বক বলিতে লাগিল, 
“বেশ্ত। কহে, কৃপা করি কর উপদেশ। 
কি মোর কর্তব্য যাতে যায় সর্ব ক্লেশ ॥ 
ঠাঁকুর কহে, পরের দ্রব্য ব্রাঙ্গণে কর দা'ন। 
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম ॥ 
নিরস্তর নাম লহ তুলসী সেবন। 
অচিরাতে পাবে তবে কষ্ণের চরণ ॥ 
হরিদাসঠাকুর বলিলেন, “বসে, আমি তোমার আগমনমাত্র সমন্তই বুঝিতে 
পারিয়াছিলাম। বুঝিযও কেবল তৌমার নিমিত্বই তিনদিন অপেক্ষা 
করিতেছিলাম, নতুবা তৎক্ষণাৎ এই স্থান ত্যাগ করিয়! অন্থাত্র গমন করিতাম |» 
অনন্তর তিনি এ বারবনিতাকে হরিনামমহামন্ত্র উপদেশ করিয়া সেই স্থান 
ত্যাগ করিলেন । বারবনিতাও হরিদাসঠাকুরের উপদেশ অনুসারে নিজের 
যাহা! কিছু বিষয়সম্পত্তি ছিল, তৎসমস্তই ব্রাঙ্ণসাৎ করিয়া! গুরুদত্ত আশ্রমে 
থাকিয়া তপস্তায় নিরত হইল | বেস্তার চরিত্র দেখিয়া তত্রত্য লোক সকল 
চমত্কৃত হইলেন এবং হরিদাসঠাকুরের মহিম] বুঝিয়! তদদেশে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার 
করিতে লাগিলেন । 
এইরূপে বাঁরবনিতাকে রূতার্থ করিয়া হরিদাসঠাকুর শান্তিপুরের নিকট 
ফুলিয়া৷ নামক গ্রামে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ফুলিয়৷ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর 
প্রসিদ্ধ বাঁসস্থান। ফুলিয়াবাসী শ্রাঙ্গণগণ হরিদাসঠাকুরের গরভাব বিদিত হইয়] 
তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমাদর সহকারে ভিক্ষা করাইতে লাগিলেন । কিন্ত 
হরিদাসের এই ধর্মান্ুরাগ যবনকুলের চক্ষুঃশূল হইল। হরিদাস বন হইয়াঁও 
হিন্দুর ধর্মে অনুরাগী, ইহা তাহাদিগের সহা হইল ন!। ক্রমে এই বৃত্তান্ত মূলুকপতি 
কাজীর কর্ণগোচর হইল । তিনি হরিদাঁসঠাকুরকে ধরিয়া বন্দী করিলেন। হরিদাস 
ঠাকুরকে দর্শন করিয়া তত্রত্য, অপরাপর বন্দীদিগের চিত্ত নির্মল হইল। 
 তাহারাও হরিদাসঠাকুরের সহিত উচ্চম্বরে হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল। 
পরদিন হরিদাসঠাকুরের বিচার আরস্ভ হইল। মুলুকপতি হরিদাসঠীঁকুরকে 
বলিলেন,_প্দেখ, লোক বহুভাঁগ্যে মুসলমান হয়; তুমি সেই মুসলমান হইয়াও 
হিন্দুর ধর্ম আচরণ করিতেছ কেন?" 


পস্পাসিতিসিলা্তিডিলস্ীস্পিসিপিসিলীসিপী সি পিতার তিল 


৫৬ প্রীপ্রীগৌরগ্রন্দর 


হরিদাঁসঠাকুর নিজ স্বভাবসিদ্ধ বিনয় সহকারে উত্তর করিলৈন,_ 
শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর । 
নাম-মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যনে । 
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে । 
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অথণ্ড অব্যয়। 
পরিপূর্ণ হুই বৈসে “সভার হৃদয়। 
সেই প্রভূ যারে যেন লওয়ায়েন মন। 
সেইমত কর্ম করে সকল ভূবন । 
, সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে । 
বোলেন সকল মাত্র নিজশাস্ত্রমতে ॥” 
হরিদাসঠাকুরের মধুর সত্যবাক্যে ,বিচারকর্তা মুলুকপতি ও সভাস্থ অপর 
সকল মুসলমানই বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলেন, কেবল গোঁরাই নাঁমক এক 
ুষ্ট কাজী অসন্তুষ্ট হইল।' সেই নীচাশয় কাজী বলিয়া উঠিল, «এ ব্যক্তি 
যেরূপ অপরাধ করিয়াছে, তছুপযুক্ত দণগ্ডবিধাঁনই কর্তব্য, নতুবা ইহার দৃষ্টান্ত 
অনুসারে অপরাপর মুসলমানও হিন্দুর ধর্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমানধর্মের ক্ষতি 
করিবে” এই কা শুনিয়৷ বিচারপতির ভাবের পরিবর্তন ঘটিল। তখন 
তিনি বলিলেন,_“আরে ভাই, তুমি হিন্দুর ধ্মাচরণ ত্যাগ করিয়া মুসলমানশাস্ 
পাঠ কর ও মুসলমানধন্ম আচরণ কর। অন্যথ] (তামাকে যথেষ্ট শান্তি গ্রহণ 
করিতে হইবে ।” হ্রিদাসঠাকুর শ্রাহরিনামের প্রভাব বিশেষরূপে বিদিত ছিলেন । 
তিনি নির্ভয়ে উত্তর করিলেন, _ -- 
“থগু খণ্ড হই দেহ যদি যাক প্রাথু। 
তভে। আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥৮ 
হরিদাসের কথা শ্রবণ করিয়া মুলুকপতি সভাসদ্বর্গকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন,__ 
“এবে কি করিব! ইহ! প্রতি ?” 
পূর্বোক্ত দুষ্টাশয় কাঁজী অবসর বুঝিয়া বলিল,-_“ইহাকে লইয়| বাইশ 
ব'জারে বেত্রাঘাত বরা হউক । বাইশ বাজারের বেত্রাঘাতেও যদ্দি ইহার জীবন 
থাকে, তাহাতেও যদি ইহার মৃত্যু না হয়, তাহ। হইলে, হিন্দুধর্মের মহিম! বুঝা! 
যাইবে ।” 
হরিঙ্দাসঠাকুরের প্রতি উক্ত ভীষণ দ্রণ্ডেরই আদেশ হইল। আদেশমাত্র 


আদি-লীল। ৫৭ 


পাইক সকল হরিদাসঠাকুরকে লইয়ু! বাজারে বাঁজারে বেত্রাঘাত আরম্ভ করিল? 
হরিদাঁসঠাকুর মনে মনে সুমধুর হরিনাম স্মরণ করিতেছেন । আঘাতের প্রতি 
ভ্রক্ষেপ নাই। * সকরুণহৃদয় দর্শকবৃন্দের কেহ বা. প্রহারকারীদিগকে অভিশাপ 
দিতে লাগিলেন, কেহ বা সবিনয়ে হরিদাসঠাকুরকে ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত 
অন্থুরোধ করিতে লাগিলেন । হরিদাসঠাকুর, সংসারের জন্ক নয়, প্রাণশেষ্ঠ মধুর 
হরিনামের জন্য বেত্রাঘাত ভোগ করিতেছেন, এই ভাবিতে ভাবিতে নামানন্দে 
বিভোর হইলেন, জগৎসংসার ভুলিয়! গেলেন, দেহদৈহিক সমস্তই ভুলিয়া! গেলেন, 
তুরীয়স্থ১ হইয়া আননদচিন্মম নামের মাধুধ্য আস্বাদন করিতে লাগিলেন। 
গ্রহারকারিগণ হরিদাসঠাকুরকে প্রহার করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। 
তাহারা বিন্মিত হইয় চিন্তা করিতে লাগিল,-- 

“মনুষ্যের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে । 

ছুই তিন বাজারে মারিলে ধঁলাক মরে। 

বাইশ বাঁজারে মারিলাঁঙ যে ইহারে। , 

মরেও না আরো দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে । 

এ পুরুষ পীর বা! সভেই ভাবে মনে ॥৮ 

পরে যখন তাহারা বলিতে লাগিল,__ 

- “অয়ে হরিদাস । ' 

তোমা হৈতে আম! সভার হইবেক নাশ । 

এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার। 

কাজী প্রাণ লইবেক আমা-সতাকার 1৮ 

তখন হরিদাসঠাকুর স্থলে আগয়ন করিলেন, প্রহারকারী পাপিষ্টদিগের দুঃখ 

ভাবিয়া বিষ হইলেন। তিনি, তাহাকে প্রহার করিয়৷ পাপিষ্ঠদের যে ক্লেশ, 
ভয় ও অপরাধ হইয়াছে তাঁহার প্রশমনার্থ শ্রীভগবানের প্রসাদ প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন। পরক্ষণেই হাসিতে হাসিতে বলিলেন,--*ভাই সকল, আমি জীবিত 
থাকিলে যদি তোমাদিগের মন্দ হয়, তবে এই আমি মরিলাম।” তিনি এই কথা 
বলিতে বলিতেই ধ্যানাবিষ্ট হইলেন। প্রহারকারীরা তিনি মরিয়াছেন ইহাই স্থির 
করিল। অনন্তর তাহারা সানন্দে মৃতবৎ হরিদাসঠাকুরকে লইয়া মুলুকপতির 


(১) আত্মন্ঘরূপে অবস্থিত । 
(২) জাগ্রদবস্থাতে বা স্কুল শরীরে অভিনিবিষ্ট। 
৮ 


৫৮ প্রীপ্ীগেরসথন্দর 


সন্ধানে উপস্থিত হইল। মুলুকপতিও হরিদাসঠাকুরকে মৃত ভাবিয়া প্রথমতঃ 
ভূগর্ভে নিছিত করিতে আদেশ করিলেন। পরে গোরাই কাজীর পরামর্শে 
গঞ্জাজলে নিক্ষেপ করাই স্থির হইল । 
"মাটি দেহ নিঞ্া বোলে মুকুলের পতি । 
কাজী কহে তবে ত প|ইব ভাল গতি । 
বড় হুই যেন করিলেক নীচকর্মম। 
অতএব ইহারে জুয়ায়, এই ধর্ম । 
মাটি দিলে পরলোকে হইবেক ভাল। 
গাঙ্গে ফেল যেন ছুঃখ পায় চিরকাল। 
তদন্ুসাঁরে হরিদাসঠাকুরকে ভাগীরঘীর পবিত্র সলিলে নিক্ষেপ করা হইল । 
হরিদাসঠাকুর কৃষ্টানন্দ-সিন্ধু-মধ্যে নিমপ্র, পৃথিবীতে অন্তরীক্ষে বা গঙ্গায়-_ 
কোথায় আছেন, জানেন না। ভাসতে ভাসিতে অনেকদূর চলিয়া গেলেন। 
অনেকদূর যাইয়! তাহার বাহস্ফৃত্তিৎ হইল। তিনি পরমানন্দে তীরে উদ্তিলেন। 
তীরে উঠিয়া! উচ্চস্বরে নাম করিতে করিতে পুনর্ধার ফুলিয়ায় আগমন করিলেন। 
হরিদাসঠাকুরের তাদ্শ অদ্ভূত প্রভাব সন্দর্শন করিয়া, হিন্দুদিগের কথা দুরে 
থাকুক, মুসলমানেরাও বিস্মগ্ান্বিত হইয়। তাহার প্রতি হিংসাছেষ সর্বতোভাবে 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মুলুকপতি ও গোঁরাই কাজী প্রভৃতি সন্থাস্ত 
মুসলমানগণও যুক্তকরে প্রণতিপুরঃনর তাহার প্রসাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । 
পরে তীহারা “হরিদাসঠাকুর যথেচ্ছ বাস ও বিচরণ করিবেন এইপ্রকার 
একটি ঘোষণ। প্রচার করিয়া দ্িলেন। তদবধি হরিদাসঠাকুর গঙ্গাতীরে এক 
নির্জন গহ্বরে বাস করিতে লাগিলেন । 
ফুলিয়ার ব্রাঙ্গণসঙজ্জন সকল প্রায়ই হরিদামঠাকুরকে দর্শন করিবার নিমিত্ত 
তাহার বাসস্থানে আগমন করিয়া থাকেন। তীহাঁরা আসিয়া! এ স্থানে অতিশয় 
সর্পের উপদ্রব অন্গভব করিতে লাঁগিলেন। শেষে জান! গেল, হরিদাসঠাকুর 
ষে গছ্বরে বাস করেন, উহ্থার মধ্যে একটি ভীষণ বিষধর সর্প আছে। তদনুসারে 
হরিদাসঠাকুরকে এ গহ্বর ত্যাগ করিতে অনুরোধ করা হইল। হরিদাসঠাকুর 
স্াহাদিগের আগ্রহ দেখিয়। বলিলেন “এ সর্প যদি এই স্থান ত্যাগ না করেন, তবে 
আমিই এই স্থান ত্যাগ করিয়! অন্তত্র গমন করিব |” তিনি ইহা বলিতে বলিতেই 
(১) যোগ্য হয়। 
(€) সুুলশরীরে অভিনিবেশ। 


আদি-লীলা 4৯ 


লস্ট বি রিনি স্পস্ট নর সিসি সি 


একটি প্রকাণ্ড বিষধর সর্প গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া চলিয়া গেল। 
তদ্দর্শনে উপস্থিত বাক্তিবৃন্দ নিরতিশয় আশ্চর্ধ্যান্বিত হইলেন। 
একদিন কোন গৃহস্থের ভবনে ডঙ্ক নামক উন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল বিস্তার পূর্ববক 
ক্রীড়া করিতেছিল। সেক্রীড়া করিতে করিতে কালিয়দমন বিষয়ক গীত গাইতে 
লাগিল। এ সময় হরিদাসঠাকুর যধৃচ্ছাক্রমে পর স্থানে উপস্থিত হইয়া ডঙ্কের সেই 
লীলাগীত শ্রবণে প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ নৃত্য করিতে 
করিতে মুচ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। দর্শকবুন্দ তাহার চরণের ধুলিকণ! 
গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে এক তপু ব্রাহ্মণ হরিদাসঠাকুরের অন্ুকরণপূর্বক 
নাঁচিতে নাচিতে ভূতলে পতিত হইল ৷ হৃদয়ের সাক্ষী মুখ । ডঙ্ক মুখ দেখিয়াই 
্রাহ্মণের ভণ্ডত। বুঝিতে পারিল। সে বুঝিম্৷ উক্ত ভণ্ড রাহ্মণকে সবলে বেত্রাঘাত 
করিল। ব্রাহ্মণ প্রহারে কাতর হইয়া এ স্থান হইতে উঠিয়া পলায়ন করিল। 
তখন উপস্থিত দর্শকবৃনন এ ডঙ্ককে ধ্রাক্মণের প্রতি তাদৃশ ব্যবহারের কারণ 

জিজ্ঞাসা করিল । ডঙ্ক বলিতে লাঁগিল,__ 

“তোমরা যে জিজ্ঞাসিল৷ এ বড় রহস্য । 

যগ্ঘপি অকথ্য তভো কহিব অবশ্ঠ | 

হরিদাস ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ। 

তোমর! যে ভর্তি বড় করিলা বিশেষ। 

তাহ! দেখি ও ব্রাঙ্গণ আহাধ্য১ করিয়া । 

পড়িলা মাৎসর্ধ)বুদ্ধেৎ আছাড় খাইয়া । 

আমারো! কি নৃত্যস্থ ভঙ্গ করিবারে। 

আহার্ধ্যে মাৎসধ্যে কোনো! জন শক্তি ধরে। 

হরিদাঁস-সঙ্গে স্পর্ধা মিথ্যা] করি করে। 

অতএব শান্তি বু করিল উহারে। 

বড় লোক করি লোকে জান্গক আমারে । 

আপনারে প্রকটাইও ধর্ম কর্ম্ম কতর। 

এ সকল দাস্তিকের রুষ্ঃগ্রীতি নাই। 

অকৈতব হইলে সে রুষ্ণতক্তি পাই ॥৮ 


সপ পসপীশী 
সপ 


(১) কপটত। 
(২) পর্ীকাতরত। জ্ঞানে 
(৩) প্রচারের জঙ্য 


৬০ প্রীপ্ীগৌরস্থন্দর 


আর একদিন এক ব্রাঙ্ধণ হরিদাসঠাকুরকে উচ্চস্বরে হরিনাম করিতে 


*“অয়ে হরিদাস একি ব্যাভার তোমার । 
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার. 
মনে মনে জপিবা এই সে ধর্ম হয়। 
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্‌ শাস্ত্রে কয় ॥” 


হরিদাসঠাকুর বলিলেন,-_ 


_ স্উচ্চ করি লইলে শতগুণ পুণ্য হয়। 
দোঁষ ত না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়। 
পণ্-পক্ষী-কীট-অূুদি বলিতে না পারে। 
শুনিলে সে হরিনাম তার! সব তরে। 
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনে সে তরে। 
উচ্চসঙ্কীর্ভনে পর-উপকার করে ॥” 


্রাঙ্মণ শুনিয়া হরিদাঁসঠাকুরকে নান। ছুর্বাক্য বলিতে বলিতে এ স্থান ত্যাগ 
করিলেন । তদনস্তর হরিদাসঠাকুর রামদাঁপ নামক ব্রান্ধণকে হরিনাম ছারা 
শক্তিসঞ্চার করিয়া প্রতিষ্ঠার ভয়ে ফুলিয়া ত্যাগ করিয়। কিছুদিন কুলীন গ্রামে 
যাইয়। বাস করেন। পরে তিনি শ্রীধাম নবদীপে যাইয়া অদ্বৈতাচার্যের শরণ 
লয়েন। অদবৈতপ্রকাশ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, হরিদাসঠাঁকুর অদ্বৈতাচার্যের 
নিকট দীক্ষিতও হয়েন। দীক্ষার পর হরিদ।সঠাকুর অদৈতাঁচাধ্যের সঙ্গে 
সঙ্গেই থাকিতেন এবং তীহারই বাটীতে প্রসাদ পাঁইতেন। অদ্বৈতাচার্্য 
শাস্তিপুরের বাটিতে গমন করিলে হরিদাসঠাকুরও তাহার সহিত শীস্তিপুরেই গমন 
করিতেন। আবার তিনি ধখন নদীয়া আসিতেন, হরিদাসঠাকুরও তাহার 
সহিত নদীয়াতেই আগমন করিতেন। 

একদিন সপ্ুগ্রামের গোবর্ধনদাসের পুরোহিত বলরাম আচার্য অনেক 
অন্থরোধ করিয়! হবিদাসঠাকুরকে নিজের বাটীতে লইয়! গেলেন। প্র সময়ে 
বলরাম আচাধ্য হরিদাসঠাকুরকে একদিন গোবর্ধনদাসের বাটাতেও লইয়া 
যান। হরিদাসঠাকুরকে দেখিয়া! গোবর্ধনদাসের সতামদ্গণ হরিদাসঠাকুরের 

সার সহিত শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য কীর্তনে প্রবৃত্ত হয়েন। নাম 


আদি-লীলা ৬১ 


মাহাত্ম্য শ্রবণে আনন্দিত হইয়া হরিদাসঠাকুর নিম্নলিখিত গ্লোকটি পাঠ 
করিলেন-_ [ও 

“অর্ঘঃ সংহরদখিলং সকছদয়াদেব সকললোকন্ত | 

তরণিরিৰ তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মজগলং হরের্নাম ॥” * ( পন্মাবল্যাম্‌) 

নামের উদয়মাত্র সকল পাপের ক্ষয় হয়, এই কথা, সতাস্থ গোপাল চক্রবর্তী 

নামক ব্যক্তিবিশেষের অসহা হইল। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "এই কথা 
যদ্ধি সতা হয়, তবে আমার নাক কাটা যাইবে। হরিদাসঠাকুর সকল 
সহা করিতে পারেন, কিন্তু নামের নিন্দা সহা করিতে পারেন না, সুতরাং তিনিও 
বলিলেন, “এই কথা বদি মিথা| হয়, তবে আমার নাক নষ্ট হইবে” এই কথা 
বলিয়াই হরিদাসঠাকুর সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিলেন। লিখিত আছে, অল্পদিনের 
মধ্যেই কুষ্ঠরোগে এ ব্রাহ্মণের নাসিক! নষ্ট হইয়া বায়। 


গয়াধাম যাত্রা 


হরিদাসঠাকুর যখন আপনমনে কখন নদীরাষ কখন শাস্তিপুরে নামসন্কীর্তন 
প্রচার করিতেছেন, সেই সময়েই শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে প্রেমভক্তি প্রদান করিতে 
অভিলাঁধী হইয়া, কার্ধযক্ষেত্রে অবতরণের পূর্বে, একবার গয়াধামগমনের বিশেষ 
প্রয়োজন বোঁধ করিলেন, পরে তিনি তীর্থযাত্রার উপযোগী নৈমিত্তিক কর্ণ 
সকল সমাধানপূর্মক জননীর অন্থুমতি লইয়া মেসো চন্রশেখর আচার্য ও 
কতিপয় শিষ্যের সমভিব্যাহারে গয়াধামের অভিমুখে বাত্রী করিলেন। তিনি 
শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান ও শান্্রীলাপ করিতে করিতে পরমন্থখে পথ অতিক্রম 
করিতে লাগিলেন । লিখিত আছে, একদিন একস্থানে মগমিথুনের বিহারদর্শনে 
শিষ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,_ 
“লোভ মোহ কাম ক্রোধে মত্ত পশুগণ। 
রুষ্খ না ভজিলে এইমত সর্বজন 1” 
এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে বঙ্গদেশের সীমা 
অতিক্রম পূর্বক ভাগলপুর অঞ্চলের অন্তর্গত মন্দারপর্ধতে উপনীত হুইলেন। 


* নুর্্য, উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যেরূপ নিথিল অন্ধকার নিরাস করে, সেইরূপ জগন্মঙ্গল প্রীহরিনাম 
একবার মাত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই লোকসমূহের অখিলপাপ সংহার করে। এতাদৃশ গ্রীহরিনাম 
জয়যুক্ত হউক । 


উই . জীও্গৌরহন্দর 


টিউটর বস্তি তত টপস সস 


ী স্থানে প্রীমধুহদনবিগ্রহ দর্শন করিয়া তিনি এক এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিলেন। 
এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের আচার ব্যবহার বঙগদেশের ন্যায় নহে। বাঙ্গালীরা 
এইরূপ আচার ব্যবহারকে অনাচার মনে করেন। সুতরাং এনাচারীর গৃহে 
বাদ করায় শ্রীগৌরাঙ্ের সঙ্গিগণ তাহাকেও অনাচারী বিবেচনা করিলেন। 
অন্তর্ধামী শ্রীীগৌরাঙ্গ স্তাহাদিগের সেই অন্তরের ভাব বিদিত হইয়! তীহাদ্বিগকে 
শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এমন একটি কৌশল উদ্ভাবন করিলেন যে, আর কাহারও 
ভাহাকে অনাচারী মনে করিবার সামর্থা হইল না। তিনি অকম্মাৎ নিজদ্েহে 
জর প্রকাশ করিলেন ।. পথের মধো জর প্রকাশ হওয়ায়, তাহার সঙ্গিগণ বিশেষ 
চিন্তান্বিত হইলেন $ তাহার! একস্থানে থাকিয়া তাহার সেই জরের প্রতীকারের 
জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই জরের বিরাম হইল ন। | 
তখন শ্র/গৌরাঙগ স্বয়ংই এক অদ্ভুত ওষধের ব্যবস্থা করিলেন। এ ওষধ আর 
কিছুই নয়, কেবল বিপ্রপাদোদক+ | বিপ্রপাদোদক গ্রহণ করাতেই তাহার 








(১) শ্রুতিম্থৃতি ও সদ।চারসঙ্গত বলিয়। ব্রদ্ষণগাঁতির যে মর্য্যদা অনাদিকাল হইতে প্রবাহরূপে 
চলিক্স। অসিতেছে ব্রন্ধণ্যদেব প্রীগৌরাঙ্গ বিপ্রপাদোদক পান দ্বারা জ্বরাপনেদনচ্ছলে সেই 
জান্মাণন্্ধ্যাদা স্থাপন করিলেন। এম্থলে পাঠকবগ্গের সহজে বৌধের নিমিত্ত নিম্মে কতিপক্ন প্রমাণ 
প্রদর্শিত হইল। 
১। “ত্রাহ্মণৈঃ পুজিতৈরেব হরিঃ সম্পুজিতো! ভবেৎ। 

নির্ভৎসিতৈস্ত তৈভূপি ভবেন্লির্ভখসিতো বিভুঃ ॥ 
২। নিগমো ধর্মশান্ত্রঞ্ক যদাধারেণ বর্ততে। 

স দ্বিজো বৈষ্বীমুৰ্তিঃ কীন্তিতঃ পাবনে। নহণাম্‌।॥ 
৩। “সর্ব শুভং জগতি ধর্মতএব লঙ্যং 
ধর্্দোগতিনি গিমতে। নৃপ ধর্দশান্ত্রাৎ | 
নুনং তয়োরপি গতিভূর্বি ভূমিদেব! 
স্তৈরচ্চিতৈরিহ জগৎপতিরচ্চিতঃ স্তাৎ॥ 
ন যজ্ঞদানৈন তপোভিরগ্রে 
ন'যোগযুক্ত্য। ন সমচ্চনেন। 
তথ! হরিস্তপ্ততি দেবদেবো,  € 
যথা মহীদৈবততোধষণেন ॥ পদ্মপুরাণ। 
"জন্মনৈব মহাভাগো। ব্রাহ্মণ! নাম জায়তে। 
নমস্কঃ সর্ববভূতানামতিথিঃ প্র্থতাগ্রভুক্‌ ॥ 

মহাভা অনুশা প ৩৪৯ 


আদি-লীল। ৬ 


জরের বিরাম হইল। তাহাকে কেবল বিপ্রপাদোদক গ্রহণ দ্বারা জয় হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে দেখিয়া তাহার সঙ্গিগণ যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিলেন । শ্ীহারা 
ধুঝিলেন, ব্রার্থণের বাহ্‌ আচার যত কেন দূষিত হস্উটক না, তিনি ফখনই 
অবজ্ঞাম্পদ হুইতে পারেন না, বাহা অনাচার দ্বারা স্থুলশরীর়ের দোঁধ 
ঘটিলেও তরস্তববন্তী হুক্মশরীরের দোষ. হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ এইফপে 








ঙ 


'্রা্মণো জন্মন! শ্রেয়ান্‌ সব্বেষাং প্রাণিনাষিহ। 
তপস৷ বিছ্ায়া তুষ্ট্যা কিমু মৎকলয়াুতঃ ॥ 
ন ব্রাহ্মণান্মে দয়িতং রূপমেতচ্চতুতু জম্‌। 
স্ধবেদময়ো বিপ্রো সর্ববদেবময়ে! হাহম্‌ ॥ 
৮। দুস্প্রজ্ঞা অবিদিত্বৈবমবজানন্ত্যসুয়বঃ | 

গুরু মাং বিপ্রমাত্মানম্চাদ]বিজাদৃষ্টয়ঃ ॥ ভা ১০।৮৬।৫৩-৫৫) 
৯। বিপ্রপাদোদকং যন্ত্র কণমাত্রং বহেদ বুধ; । 

দেহস্থং পাতকং তশ্ সব্বমেবাশু নগ্তি ॥ 
১০ | ক্ষয়ান্য! ব্যাধয়ঃ সর্ব্বে পরনকেশদায়কাঃ | 

গচ্ছস্তি বিলয়ং সচ্যো! বিপ্রপাদাশুভক্ষনাৎ ॥ 
১১। সর্ব্বেহপি ্রীঙ্গণাঃ শ্রে্টাঃ পূজনীয়! সদৈবছি | 

অবিস্তা বা সবিদ্যা বা! নাত্র কাধ্য। বিচারণাঃ ॥ 
১২। বিপ্রপাদোদককিন্নং যন তিষ্ঠতি বৈ শিরঃ | 
তম ভাঁগীরঘীন্সানমহন্যহনি জায়তে ॥ 
বিঞ্ুপাদোদকাৎপূর্বং বিপ্রপাদোদকং পিবে। 
বিরুদ্ধমাচরন্‌ মোহাদ্‌ ব্রহ্মহা স নিগচ্াতে ॥ 

» হরিভক্তিবিলাস৩য়বিলাসধূত গৌতমীয়তন্তে। 

১৪। যেষাং বিভন্দ্যহমথগুবিকুষ্ঠযে।গ 
মায়াবিভৃতিরমলাজ্বি:রজঃ কিরীটেঃ। 
বিপ্রান নু কো ন বিষহেত যদর্ধণাস্তঃ. 
সগ্তঃ পুনাতি সহচন্দ্রললামলোকান্‌॥ ভা১।৩1১৭।৯। 
ন ব্রাহ্মণৈস্তলয়ে তৃতমহ্যৎ 
পশ্ঠামি বিপ্রাঃ ক্রিমতঃ পরং নু। 
যশ্মিন নৃতিঃ প্রতং শন্ধয়াহ- 
মক্সামি কামং ন তথাগ্রিহোত্রে ॥ ভা 1৭1২৩) 
'্রাঙ্মণ। জঙ্গনং তীর্থং সর্ববজ্ঞং সর্বকামিকম্‌ । 
যেষাম্‌ বাক্যোদকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনা জনা: 


টি 


১৩ 


১৫ 


১৬ 


৬৪ ্ীপীগৌরমন্দর 


পানা জসিম পর পরত সিসির পপ ্ম্ ৯পস্িপ্মি পর রি সি রি 


শিষ্যদিগকে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিকী পবিজ্রন্তার বিষয় শিক্ষা দিয়। পুনর্ধবার যাত্রা 
করিলেন এবং কয়েকদিবসের মধ্যেই গয়াঁধামে পৌছিলেন। 

প্রীগৌরাঙ্গ গয়্াধামে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ শ্রীধামকে প্রণাম করিলেন । 
পরে ব্রহ্গকুণ্ডে যাইয়া নান করিলেন। তদনস্তর বিষ্ণুপাদপদ্মদর্শনার্থ গমন 
করিলেন। তিনি শ্রীমন্দিরে যাইয়া দেখিলেন, নানাদেশীয় বিপ্রগণ বিষু- 
পাদপন্ম পূজা করিতেছেন। কেহ বা পিগুদাঁন করিতেছেন। কেহ কেহ বা 
পাঁদপন্সের মাহাত্ম্য পাঠ করিতেছেন । শ্রীপাদপন্সের সেই পঠিত মাহাত্ম্য শ্রবণ 
করিতে করিতে তীঁহার অদ্ভুত প্রেমাবেশ হইল। ছুনয়নে অশ্রথার! প্রবাহিত 
হইতে লাগিঙ্স। ক্রমে কম্পপুলকাদি সাত্বিক ভাব সকলও প্রকটিত হইল। 
দর্শকবুন্দ তীহাঁর ভাব দেখিয়া অতীব বিশ্ময়ান্বিত হইলেন। শেষে তিনি প্রেম- 
বিহ্বল হইয়| অনিমিষনয়নে শ্রীপাঁদপন্মের মকরন্দ পাঁন করিতে করিতে বিবশ- 
ভাবে পতিতপ্রায় হইলেন। তখন উপস্থৃত দর্শকবুন্দের মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত 


১। রাজন! ব্রাহ্মণের পুজ! করিলেই শ্রীহরির পুজা! করা হয়। ব্র।ক্ষণকে তিরক্কার করিলে 
প্রীহরিকে তিরস্কার করা হয়। ২। নিগম ও ধর্মশাস্ত্র যে আধারে বর্তমান সেই লোকপাবন ব্রাহ্মণ 
বৈধবীমুস্তি বলিয়া কীর্তিত হয়েন। ৩। এই জগতে একমাত্র ধর্ম হইতেই সর্ধবপ্নকার শুভ লাভ 
হইয়। থাকে। হেনৃপ! সেই ধর্ম আবার নিগম ও ধর্মশান্ত্র হইতে অবগত হওয়। যায়। এই 
জগতে বেদ ও ধন্ম এতছুভয়ের একমাত্র আশ্রয় ত্রাঙ্গণ। সেই ্রাঙ্মণের অঙ্চনা করিলে জগৎ- 
পতি শ্রীহরির অচ্চনা করা হয়। ৪ | যজ্ঞ, দান, কঠোরতপন্ঠা, অষ্টাঙ্গযোগ ও অর্চন! ছারা শ্রীহরি 
তাদৃশ তুষ্ট হয়েন না- ব্রাহ্মণের তুষ্টিতে দেবদেব শ্রীহরি যাদৃশ তুষ্ট হন। ৫। মহাভাগ ! ব্রাহ্মণ জন্ম 
মাত্রেই সর্বভূতের নমন্ত ও হুপক অল্নাদির প্রথম ভোক্তা অতিথিশ্বরূপ। ৬। এই জগতে ব্রাহ্মণ 
জন্মমাজ্রে সর্ধববর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব প্রাণীর পৃজ্য। তগ্মধ্যে আবার যিনি তপস্থী, শান্্জ্ঞ, 
যদৃচ্ছালাভসসু্ট ও ভগবস্তক্ত তাহার কথা বল। বাহুল্য । ,৭। ব্রাঙ্মণমুন্তি অপেক্ষা আমার চতুভূজ 
ুর্তিও প্রিয় নহে। ত্রাঙ্গণ সরর্ববেদময় ও আমি সববদেবময়। ৮। দুব্ধি ব্যক্তিগণ উক্ত ব্রাঙ্ছণের 
মাহাত্মা নাঁ জানিয়৷ দোষদশী হইয়াও কেবল প্রতিম।দিতে পৃজ্যত্ব বুদ্ধি করিয়! সর্ধরবর্ধের গু 
ও মদাস্মক ব্রা্গণের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া! থাকে। ৯। যে বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পাদোদক 
কণামাত্র ধারণ করে তাহার দেহস্থ সকল পাঁতক শীত্ই নষ্ট হয় । ১*। পরম র্লেশদায়ক ন্ষয়াদি 
সর্বপ্রকার ব্যাধি বিপ্রপাদোদক পান দ্বারা বিনষ্ট হয় । ১১। বিষ্তাহীন বা বিদ্বান সকল ব্রাহ্গণই 
শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয়। এ বিষয়ে বিচার নিপ্রয়োজন । ১২1: বিগ্রপাদোদক দ্বারা যাহার শিরোদেশ ক্রিন্ন 
হয় তাহার প্রত্যহ গঙ্গান্বানের ফললাভ হইয়৷ থাকে । ১৩। বিষুপাদোদক পানের পূর্বের বিপ্রপাদে|দক 
পান করিবে । যে ব্যক্তি মোহবশতঃ তাহার অন্যথাচরণ করে সে ব্রহ্গঘাতী বলিয়া কথিত হইয়া 
থাকে। ১৪। হে যুনিগণ ! আমার পবিত্র পাদোদক চত্্রশেখর মহাদেব হইতে চতুর্দশ ভূবন পর্যন্ত 

মন মকলকে সন্ত পবিত্র করে, সেই জসীম ও অগ্রতিহতযোগমায়বৈতবশালী বৈকুঞ্ঠাধিপতি আমি জগৎ-. 


আদি-লীলা ৬৫ 


শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ভিন্ন অপর কেহই তাহাকে ধারণ করিতে সাহস করিলেন 
না। ঈশ্বরপুরী শ্রীগৌরাঙ্গকে ধরিয় প্ররুতিষ্থ করিলেন। শ্রীগৌরাঙগ তাহাকে 
দেখিয়া প্রণাম* করিতে গেলেন। পুরীগোর্সাই শ্ত্রীগৌরাঙ্গকে ধরিয়া আলিঙ্গন 
দিলেন। উভয়েই উভয়ের কলেবরম্পর্শে শিথিলাঙ্গ হইলেন । অনন্তর শ্রীগৌর- 
চন্দ্র ধৈর্যাবলম্বন পূর্ববক পুরীগোর্ণাইকে বলিলেন, "আজ আমার গয়াযাত্রা 
সফল হইল; শ্রীপাদের চরণদর্শনে কৃতার্থ হইলাম ; এই দ্রেহ প্র চরণেই 
সমপিত হইল । শ্রীপাদ আমাকে কৃষ্ণপাদ্রপন্মের অমুতরস পান করাইবেন।” 
পুরীগোসশাই বলিলেন,__স্পপগ্ডিত, আমি সত্য বলিতেছি, তোমাকে দেখিলে 
বিশেষ সুখ পাইয়া খাকি। নদীয়ায় দর্শনাবধি তুমি আমার হৃদয় অধিকার 
করিয়াছ। তোমার দর্শনে আনার কষ্গদর্শনের আনন্দ লাভ হইয়াছে ।” 
শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া! বলিলেন, “আমার ভাগ্য মনে করি ।৮ 

এই প্রকার কথোপকথনের পর, শ্রীষ্গীরাঙ্গ পুরীগোসখাইর অনুমতি লইয়া 
তীর্থশ্রাদ্ধ করিতে গমন করিলেন। তিনি সর্ধাগ্রে ফন্তুতীর্থে, পরে ক্রমান্বয়ে 
প্রেতগয়ায়, দক্ষিণমানসে, রাঁমগয়ায়, ঘুধিঠিরগয়ায়, উত্তরমানসে, ভীমগয়ায়, 
শিবগয়ায়, ব্রহ্মগয়ায় ও ষোড়শগয়ায় শ্রাদ্ধ করিয়া, পুনশ্চ ব্রহ্গকুণ্ডে অবগাহন 
করিলেন। পিগুদানের পর, পুষ্প চন্দন ও মাল্যাদি উপহার দ্বার! বিষুণপদের 
পূজা এবং দক্ষিণাদি দ্বারা ব্রাক্ষণগণকে সন্ষ্ট করিয়! বাসায় গমন করিলেন। 


পাবন হইয়াও যে ব্রাহ্মণের পাঁদপন্মের ধুলি মন্তকস্থ মুঝুটদ্বার ধারণ করি, সেই ত্রা্গণ 
অনিষ্টকারী হইলেও কোন্‌ ব্যক্তি তাহা সহা না করিবে? ১৫। হেবিপ্রথণ! আমি ব্রাহ্মণের সহিত 
কোন প্রাণীর তুলনা! করি না বা ব্রাহ্গণ হইতে কাহাকেও শ্রেষ্ঠ দেখি না; যেহেতু ত্রাঙ্গণের 
মুখে শ্রন্ধাপুর্বক আঁহুতি প্রদান করিলে তত্বারা আমার যেরূপ তৃপ্তি হয়, আগ্রহোত্র বজ্জে আহুতি 
প্রদান করিলেও আমার সেরূপ তৃপ্তি হয় না। ১৬। ব্রাঙ্মণগণ সর্বজ্ঞ, সর্ববাভিষ্টপ্রদ জঙ্গন তীর্থ । 
ইহাদিগের বাক্যোদকদ্বারা পাপিশণ পবিত্র হয় । বিদ্বান্‌ বা মুর্খ উভয়বিধ ব্রার্গণই আমার মুস্তি। 

“গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্টালয়িযু সজনে তূহ্নরগণে 

স্বমন্ে শ্রীনাম্সি ব্রগনবযুবদ্ধন্বশরণে । 

সদা দস্তংহিত্ব! কুরু রতিমপূর্ববামতিতর!- 

ময়ে স্বাস্তত্রণতশ্টুভিরভিযাঁচে ধৃতপদঃ ॥ 

শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী কৃত মনঃশিক্ষায়াং ১। 
অরে ভ্রাতঃ মন, আমি তোমার পদ ধারণপূর্বক চাট্বাক্য ছার! প্রার্থন। করিতেছি, তুষি 
দন্ত পরিত্যাগ. রুরিয়। এ্গুরুদেবে, ব্রজে, ব্রজবানীসকলে, বৈষণবজনে, ব্র।দ্গণগণে, স্বমন্ত্ে, গ্রীভগবল্লামে 
এবং প্রীরাধাকুষে সর্বব্দা অপুর্ববা রতি কর। 
৪ 


৬৬ | পতরীপ্রীগেধরতুন্দর 


বাসায় আসিয়া হুবিষ্যা্প পাক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রন্ধন প্রায় শেষ হয়, 
এমন সময়ে হরিনাম গান করিতে করিতে হঠাৎ ঈশ্বরপুরী আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পুরীগোসণীইকে দেখিয়া যথোচিত সাদর-সম্ভাষণ-সহকারে 
বমিতে আসন প্রদান করিলেন। পুরীগোর্পাই আসন গ্রহণ করিয়া! হাসিতে 
হাসিতে বলিলেন, "আমি ঠিক সময়েই উপস্থিত হইয়াছি। আমিও ক্ষুধার্ত, 
তোমারও পাক পপ্রস্ততপ্রায়।” গ্রীগৌরাক্গ শুনিয়৷ বলিলেন, আমার পরম 
সৌভাগ্য, আপনি এইস্থানে অন্প ভিক্ষা করিবেন।” তখন পুরীগোসণাই 
বলিলেন, “তুমি কি খাইবে ?” শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “আমি পুনর্ববার পাঁক করিব ।” 
পুরীগোসণাই বলিলেন, “আর বন্ধনের কি কাজ, যাহা রন্কন করিয়াছ তাহাই 
ছুই জনে খাইব।” শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “তাহা হইতে পারে না, যাহা রন্ধন 
হইল, .তাহ! আপনি ভোজন করুন, আমি সত্ব আমার মত পাক করিয়া 
ললইতেছি।” এই কথা বলিয়া, তিনি যাহা পাক করিয়াছিলেন, তাহ! পুরী- 
গোণাইকে দিয়া পুনশ্চ নিজের মত পাক করিয়া লইলেন। সেদিন এইরূপেই 
কাটিয়া গেল। অপর একদিন শ্রীগৌরাঞঙ্গ ঈশ্বরপুরীকে নিভৃতে পাইয়৷ তাহার 
নিকট মন্ত্রদীক্ষ! প্রার্থনা করিলেন। যদিও তিনি স্বয়ং শ্রীভগবান, যদিও 
তিনি স্বয়ংই উপদেশামৃত বিতরণ দ্বারা জীবনিস্তারের নিমিত্ত আচাধ্যরূপে ধরা- 
ধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তথাপি আজ 'লোকশিক্ষার্থ ও শাস্্ম্ধ্যাদাসংরক্ষ- 
ণার্থ শ্রীপাদ ইঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। ইঈশ্বরপুরী বলিলেন, 

(১) শ্রুতি ও শ্মৃতি প্রীভগবদাজ। | পরমকা!রুণিক ভগবান্‌ অবতারকালে লোকশিক্ষার্থ উক্ত শান্্র_. 
মর্য্যাদ! রক্ষা করিয়া জগতের ৰল্যাণ বিধান করেন। দীক্ষা গ্রহণ যে অত্যাবগ্তকীয় সেবিষয়ে 


কতিপয় শাস্্ীয় প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল । 
দীক্ষা লক্ষণম্‌ | 


“দিব্য জ্ঞানং যতো দগ্যাৎ কুরধ্যাৎ পাপস্ঠ নংক্ষয়মূ। 
তন্মাদ্‌ দীক্ষেতি স! প্রোক্ত! দেশিকৈস্তত্বকোবিদৈঃ ॥ 
হরিভক্তিবিল সধৃত-বিষুযামলে । 
যেহেতু ( ইহ1) মন্ত্র ও দেবতীর' অভেদজ্ঞান এবং জ্রীভগবানের সহিত মন্বন্ববিশেষদিব্যজ্ঞান প্রদান 
করে এবং অভিপাতক ও মহাপাতকাদি পাপরাশি বিনাশ করে এইজন্ তত্বজ্ঞ আচাধ্/গণ ইহার 
'দীক্গা' এই নাম নির্দেশ করিয়াছেন। 


থি বা ১৯ 








দীক্ষামাহাজ্যযম্‌। ্‌ 

“যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংন্যং রসবিধানতঃ। 

তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নহগাঁম্‌। 
তত্ব্সাগরে। 


আদি-লীল! ৬৭ 


“পগ্ডিত, মন্ত্র কোন্‌ কথা, আমি তোমাকে প্রাণ পধ্যন্ত প্রদান করিতে পারি” 
এই কথা বলিয়া তিনি যন্ত্িতের ন্যায়, মন্তমুগ্র স্যার, তখনই শ্রীগৌরাঙ্গকে 

য়েমন যথাবিধান্সে পারদের সংযোগে কাংস্ত ও নুবর্ণত। প্রাপ্ত হয়, সেইরপ ীক্ষাবিধি ছারা 
নরগণের দেক্ষযজন্মরূপ দ্বিজত্ব উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মণ জাতির শৌক্র্য, সাঁবিত্র্য ও যাজিক বা দৈক্ষ্য এই 
ত্রিবিধ জন্ম; তগ্মধ্যে পিতা হইতে শৌক্রা, উপনয়ন দ্বারা সাবিত্র্য এবং দীক্ষা! ছারা দৈক্ষ্য জন্ম হইয়া 
থাকে। যাহাদের উপনয়ন দ্বার! দ্বিজত্বে অধিকারনাই তাহাদেরও দীক্ষ! দ্বারা! যাঁজ্িক দ্বিজত্ব উৎপন্ন 
হয় ইহাই এ স্থলে ছ্বিজত্বের তাৎপর্য। এই দৈক্ষ্য দ্বিজত্ব ব্রাহ্মণাদিবর্ণের বোধক উপনয়নজদ্ঘ 
ঘবিজ্ত্ব নহে। শৌক্রা জন্মের পর উপনয়নজন্য দ্বিজত্বের অধিকার ন! থাকিলেও দৈক্ষ্রপ দ্বিজব্ব 
লাভ করিয়াও দেবার্চনাদিতে অধিকারী হওয়া যায় ইহাই বুঝিতে হইবে। 


“আচাধ্যবান্‌ পুকষে। বেদ" বৃহদারণ্যক উ 
“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ, সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ষনিষ্টম্‌।” 
মুণ্ডক উ।১২১২। 


“তন্ম।দপ্তরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞানু্ট শ্রেয় উত্তমম্। 

শাস্ত্রে পরেচ নিষ্ণাত্তং ব্রহ্মন্যুপশমাশ্রয়ম্‌॥ ভা ১১1৩২১। 
“লন্বানুগ্রহ আচচার্য্যাতেন সন্দর্শিতাগমঃ ॥ | 
মহীপুরুষমভ্যর্চেন্ম তত্যাভিমতয়াত্মনঃ ॥ ভ11১১৩/৪৮। 
“অনাগ/বিদ্যাযুন্তস্ত পুরুষস্যাজ্মবেদনম্‌। 

স্বতে৷ ন সম্ভবেদন্যন্তবৃজ্জে! জ্ঞানদো ভবেৎ ॥ ভা11১১1২২১*। 
“বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্॥ ভ11১১/১১/৩৭। 
“দেবি দীক্ষাবিহীনস্ত নসিদ্ধিন“চ সদ্গতিঃ | 

তশ্মাৎ সর্বপ্রযত্বেন গুরুণ। দীক্ষিতোভবেৎ ॥ 
তথাদীক্ষিতলোকানাং অন্নং বিল্ম,ত্রবজ্জলম্ ॥ 

অদীক্ষিতকৃতং শ্রাদ্ধং গৃহীত্বা পিতরস্তথা। 

নরকেচ পতন্ত্েতে যাঁবদিন্্রীশ্ততুর্দশ ॥ 

সহশ্রৈরপ্চারৈশ্চ ভক্তিযুক্তো ঘজেদ্‌ যদি । 

তথাপ্যদীক্ষিতন্তাঙ্চা দেবাগৃহত্তি নৈবহি ॥ 

নাদীক্ষিতন্ত কা্যং স্ত।ভপে।ভিনি়ম ব্রতৈঃ। 

ন তীর্থগমনেনাপি ন চ শারীরযন্ত্রণৈঃ॥ * 
সদ্গুয়োরাহিতদীক্ষঃ সর্ব্বকল্মাণিসাধয়েৎ ॥ তস্ত্রে। 
পৃ্বিজানামনুপেতানীং স্বকর্্াধায়নাদিযু। 

যথ।ধিকারো নাস্তীহ্‌ স্তাচ্চোপনয়নাদনু ॥ 

তথাত্রাদীর্ষিতানাস্ত মন্ত্রদেবার্চনাদিযু । 


নাধিকারোহস্ত্যতঃ কুধ্যাদাত্মানং শিবসংস্কতম॥ ভি 


৬৮ শ্রীশ্রীগৌরহ্থন্দর 


দশাক্ষর মহামন্ত্রদ উপদেশ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দীক্ষালাভের পর পুরীগোসণাইর 
চরণ ধারণ পূর্বক প্রণাম করিলেন। পুরীগোর্ণাই তীহাকে হৃদয়ে ধরিয়া 
আলিঙ্গন দিলেন। প্রেমাশ্রধারাদ্বারা উভয়েই উভয়কে অভিষিক্ত করিয়া 
পরম্পর বিদায় গ্রহণ করিলেন। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গয়া! হইতে শ্রীবৃন্দাবন গমন 
করিলেন। তাহার সহিত শ্রীগৌরাজের এই শেষ দেখা হইল। শ্রীগৌরাঙ 
পুরীগোর্সাইর নিকট বিদায় লইয়! নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি 


পপ পিস ফি ও থে সস ৯. জে 





“অদীক্ষিতন্ত বামোরু ! কৃতং সব্ধ্বং নিরর্থকমূ। 
পশুযোনিমবাগ্নে।তি দীক্ষা বিরহিতো জনঃ ॥ 
রে বিষুযামলে। 

'আচার্যবান অর্থাৎ গুরুরূপ দম্পত্তি যাহার আছে তিনিই পরমেশ্বরকে অবগত হন। 

পরমব্রন্গ বিজ্ঞ।নার্থ সমিৎপাণি হইয়া ব্রন্ননিষ্ঠ সদগুরুর শরণ।পন্ন হইবে। 

(যেহেতু এহিক ও পারত্রিক ভোগমাত্রই  ছুঃখপ্রদ ) ্তরাং উত্তমশ্রেযঃ জানিবার অভিলাধী 
ব্যক্তি বেদাখ্য শব্দত্রনগজ্ঞ ও পরব্রন্ম্লীকৃষ্েষ ভক্তিপরাধ়ণ এবং ক্রে(ধলোভাদ্দির অবশীতুত গুরুদেবের 
আশ্রয় লইবে। 

শ্ীগুরুর নিকট দীক্ষালাত করিয়া তিনি যেরূপ পুজার প্রণ]সী প্রদর্শন করেন সেইরূপে নিজ 
অভিমত মুক্তিতে কৃষ্ণের অর্চন। করিবে। 

অনাদি আবিষ্চাযুক্ত পুরুষের আপন। হইতে আত্মজ্ঞ।নোদয় সম্ভব নয়। সুতরাং কোনও তত্বজ 
আচাধ্য তাহাকে জ্ঞনোপদেশ দিবেন । ও 

. বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্গ। গ্রহণ করিবে ও আমার একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতের অনুষ্ঠান 
করিবে। 

হেদেবি! দীক্ষাবিহীন ব্যক্তির সিদ্ধি ও সদগতি হয় না। অতএব পরন যত্ত সহকারে গুরুঘ্বারা 
দক্ষিত হইবে। অদীক্ষিত ব্যক্তির অন ঝিষ্ট! ও জল মুত্রের গ্ঠায়। 

পিতৃগণ অদীক্ষিত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ গ্রহণ করিলে কল্প কাল পর্যন্ত নরকে পতিত হন। 

অদীক্ষিত ব্যক্তি ভক্তি সহকারে সহশ্র উপচার দ্বারা দেবতার পূজা করিলেও দেবতারা তাহা 
গ্রহণ করেন ন1। 

যেহেতু অদীক্ষিত ব্যক্তির তপন্ত।, নিয়ম, ব্রত, তীর্থমন, কারক্লেশকর প্রায়শ্চিত্তাদি করিবার 
যোগাতা নাই ; অতএব সদৃগুকর নিকট দীক্ষিত হইয়া! সর্বকর্মের অনুষ্ঠান করিবে । 

জগতে যেরূপ জনুপনীত দ্বিজের স্বীপ্ন কর্তব্যকর্ম্ম বেদাধায়নাদিতে অধিকার থাকে না সেইরূপ 
জীক্ষিত ব্যক্তিদিগের মন্ত্র ও দেবতাচ্চনাদিতে অধিকার নাই । হুতরাং আল্মাকে দীক্ষিত করিবে। 

হে বামোর ! অদীক্ষিত ব্যক্তি যে কোন কর্মেরই অনুষ্ঠান করে তাহাই বিফল হয়। দীক্ষা- 
বিহীন ব্যক্তি, প্রশুযোনি প্রাপ্ত হয়। 

ঞ* লুগ্তবীজ দশাক্ষর কিশোর গোপাল মন্ত্র! 


আদি-লীলা ৬৯ 


সমপরিটিন্ততাতি ীশিপসপ সপ উ্ম্পিশিস্জসপপরস রি এ সি 2 শি 





৬০৮৬৫ উরি উাপ্ডিতা খাসি সিসি পসরা 


অল্পদিবষের মধ্যেই নিবিদ্বে গৃহে আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অদর্শনে 
নদীয়ায় ভক্তগণ নির্জীবের ম্যায় অবস্থান করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহাকে পাই 
মেঘাগমে চাতকের হ্যায় পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন । 


ভ।বাশুর 


শগৌরাঙ্গ গয়াক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইলেন। নদীয়া নগরে মহান্‌ 
আনন্দধ্বনি পড়িয়া গেল। তাহার আবত্মীয়গণ আগমনসংবাদ পাইয়া তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আদিতে লাগিলেন। ধাহারু যেরূপ সম্বন্ধ, 
তিনি আপিয়া তদন্ুূপ আধীর্বাদ ব| অভিবাদনাদি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । 
গীটগৌরাজের আগমনে 'শীবিযুতিযাদেবীর পিতৃকুল পরমানন্দ লাভ করিলেন । 
পুত্রের শুভাগমনে শচীদেবী অনির্বচনীর +আনন্দ নুন্ভব করিলেন। পতিমুখ- 
দর্শনে বিষুপ্রিয়াদেবীর সকল দুঃখ দুরীভূত হইল।* ্রীবৈষণবকুল শ্রী/গৌরাঙ্গকে 
পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতিস্থখ অন্থুভব করিতে লাগিলেন । 

বিদেশ হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তির সচরাচর যেরূপ ঘটিয়া থাকে, শ্রীগৌরাঙ্গের 
ভাহাই ঘটিল। তিনি বন্ধুবর্গের নিকট নিজ ভ্রমণবৃত্তান্ত, বিশেষতঃ গয়াক্ষেত্রের 
বৃত্তান্ত, বলিতে লাগিলেন। বৃত্তান্ত বলিবেন কি, তাহার আর পূর্ববভাঁব নাই, 
তীহার সম্প্রতি ভাবাস্তর ঘটিয়াছে | গ্রীবিষুপাঁদপদ্মের কথা বলিতে বলিতে 
তিনি শ্রীকুষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কথা বন্ধ হইয়া গেল। শ্রীমান্‌ 
পণ্ডিত প্রভৃতি যাহারা কথা শুনিতেছিলেন, তাহারা শ্রীগৌরাঙ্গের উক্ত অভিনব 
ভাব অবলোকন করিয়া চমত্রুত হইলেন। শেষে যখন শ্রীগৌরাঙ্গের বাহ্দৃষ্টি 
হইল, তখন তিনি শ্রীমান্‌ পপ্ডিত গ্রভৃতিকে বলিলেন, “আজ তোমরা নিজ 
নিজ গৃহে গমন কর, কল্য প্রাতঃকালে শ্ুক্লান্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে আগমন 
করিও, সেই স্থানেই গয়াঁধামের বৃত্তান্ত বলিব।” তাহার কথা শুনিয়া শ্রীমান্‌ 
পণ্ডিত গ্রভৃতি সেই দ্দিবন গৃহে গমন .করিলেনণ তীহারা গমন করিলে, 
প্রীগৌরাজ জননী ও পত্বীর সহিত কৃষ্ণকথায় রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। 

পরদিন প্রত্যুষে শ্রাবাসপত্ডিতের বহির্বাটাতে গদাধর, গোগীনাথ, রাঁমাই ও 
শ্রবাসপগ্ডত প্রভৃতি পুষ্পচয়ন - করিতেছেন, এনন সময়ে শ্তীমান্‌ পপ্তিতও 
পুষ্পচয়নার্থ এ স্থানে গমন করিলেন। তিনি পুষ্পচয়ন করিতে করিতে 
পূর্বদিনের বৃত্তান্ত শ্রীবাঁসাদির নিকট বর্ণনা করিলেন। শ্রীবাসপগ্ডিত শ্রীমান্‌ 


৭৫ 


পণ্ডিতের মুখে শ্রীগৌরাঙগের আকন্মিক ভাবাস্তর শ্রবণে “আমাদিগের গোত্র- 
বৃদ্ধি হইল” এই কথা বলিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন; পরে তাহার 
সত্বর নিজ নিজ প্রাতঃকত্য সমাঁপনপুর্বক রুখিত শুর্রান্থর ত্রঙ্ষচারীর আবাসে 
উপস্থিত হইলেন। শুক্লান্বর ব্রহ্মচারী একজন উদ।সীন বৈষ্ব। ইনি নানাতীর্থ 
পর্ধ্যটন করিয়া পরিশেষে নবদীপে গঙ্গাতীরে বাস করিতেছিলেন। 

শ্রীমান্‌ পণ্ডিত প্রভৃতি শুরান্বর ব্রহ্মচারীর আবাসে যাইয়! শ্রীঃগৌরাঙ্গের 
পূর্র্বদিবসীয় ভাবান্তরের সমালোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি এ স্থানে 
আগমন করিলেন। তাহাকে আদিতে দেখিয়া সকলেই পরম-সমাঁদর-সহকারে 
তাহার সম্ভাষণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কিন্তু বাহ্দৃষ্টি নাই। তিনি সম্মুখে 
তক্তগণকে দেখিয়া “হ। কৃষ্ণ! কোথায় গেলে 1” বলিয়া ভাবাবেশে ঘরের 
খুঁটি ধরিয়া এ খুণ্টির সহিতই পড়িয়! গেলেন। তক্তগণ শশব্যন্ত হইয়! তাহার 
চ্ছাপনোদনের নিমিত্ত যন্ত্র করিতে 'লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণের যত্থে 
ক্ষণকাল পরেই সংজ্ঞা লভ করিলেন। কিন্তু এ সংস্তা আবার লুপ্ত হইল। 
এইরূপ ক্ষণে সংস্ঞালাভ করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণে আবার নিঃসংজ্ঞ হইতে 
লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণকথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই 
প্রকারে দিবা প্রায় অবসান হইল। তখন তিনি কোনরূপে বিদায় লইয়া 
গৃহে গমন করিলেন। শ্রীমান্‌ পণ্ডিত প্রতৃতি সকলেই তাহার সেই অপূর্ব 
ভাবাবেশ দর্শনে অতীব বিস্মিত হইলেন। সেদিন এই ভাবেই চলিয়া গেল। 

পরদিন শ্রীগৌরাঙ্গ গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার 
চরণবন্দনা করিলেন। গুরুও তাহাকে আলিঙ্গন ও অভিনন্দন করিয়া পুনর্বধার 
টোল খুলিয়! ছাত্রগণকে পড়াইবার কথা বলিয়া বিদায় করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ 
গুরুর নিকট বিদায় লইয়। তাহার আজ্তানুসারে মুকুন্দসঞ্জয়ের বাটাতে যাইয়া 
টোল খুলিলেন। শিষ্যগণ আসিয়৷ তাহার চরণবন্ধনা করিলেন। এ দিবম 
আর পাঠশালার কার্ধ্যারস্ত হইল না। শ্রীগৌরাঙ্গ “কল্য হইতে পাঠারস্ত হইবে 
বলিয়৷ শিষ্যুর্দিগকে আশীর্ববাদ*পূর্বক বিদায় দিলেন। 

পরদিন প্রত্যুষে শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ববৎ স্নানাদি প্রাতঃরত্যদকল সমাধানানস্তর 
মুকুন্দনঞ্জয়ের বাটাতে যাইয়। চণ্তীমণ্ডপে বসিলেন। শিব্াগণও যথাসময়ে এ 
স্থানে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। শ্ত্রীগৌরাঙ্গ গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের অনুরোধে 
পাঠ পত়াইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্ধু পড়ান হইল না। কৃষ্ণ ও-কৃষ্ণতত্তি 
ভিন্ন অপর কোন বিষয়ই ক্ষরিত হইল না, তদ্ধিষয়িনী কথ! তিক অপর ফোন 
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কথাই মুখে আসিল না, সুতরাং অধ্যাপনার ব্যাঘাত হইল। শূত্র,' 
টাকার প্রত্যেক অক্ষরেই শ্রীহরিনামের মাহাত্মা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। 
শেষে শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেই বলিলেন, ভাই সকল, আজ পুথি বন্ধ কর, কাল 
পাঠ পড়াইব।” শিহ্যগণ গুরুর আদেশমত পুস্তক বীধিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ 
শিষ্যগণকে বিদায় দিয়া গৃহে গমন করিলেন। গৃহে যাইয়া পত্বী ও জননীকে 
কৃষ্ণকথা শুনাইয়৷ সেদিনও অতিবাহিত করিলেন । 
পরদিন আবার যথাসময়ে টোল খোল! হইল। শ্রীগোরাঙ্গ াবার শিষ্“গণকে 

পড়াইতে বসিলেন। কিন্তু পূর্ববদিনের স্তাঁয় সেদিনও পড়ান হইল না। কৃষ্ণ 
ও ব্বষ্চতক্তির ব্যাখ্যানেই সময় কাটিয়া গেল। শিষ্যগণ *গুরুর বাযুররোগ 
হইয়াছে ভাবিয়া বিষনমনে পুস্তক বাঁধিলেন। ্রীগৌরাঙ্গ টোল ত্যাগ করিয়া 
এক নগরবাসীর দ্বারে আসিয়া উপবেশন করিলেন। ্র স্থানে রত্বগর্ভ আচার্ধ্য 
নামক এক অতি ভাগ্যবাঁন্‌ বৈষ্ণব পত্তিত্ত শ্রীভাগবতপুরাঁণ পাঠ করিতেছিলেন। 
শ্রীগৌরাঙ্গ উপবিষ্ট হইয়া আচাধ্যকে দশমস্কন্দের, নিয্লিখিত গ্লেরকটি পাঠ 
করিতে লাগিলেন । 

্্াামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্ভ- 

ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে । 

বিন্যন্তহস্তমিতরেণ ধুনানমজ্জং 

কর্ণোখপলালক কপোলমুখাজহাসম্‌ ॥”* 

শ্রোকটি কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবাবেশে মুচ্ছিত ও ভূমিতলে 

পতিত হইলেন। সঙ্গের শিষ্যগণ তীহার সেই অদ্ভুত ভাবাবেশ দেখিয়া বিন্মিত 
হইলেন। ক্ষণপরে চৈতন্ঠোদ্রেক হইলে, তিনি আচার্ধ্যকে পুনশ্চ শ্লোকটি পাঠ 
করিতে লাগিলেন। আচার্ধ্য পুনর্বার শ্লোকটি পাঠ করিলেন। শ্রীীগৌরাঙ্গ 
শ্লোক শুনিয়া পুনশ্চ সংজ্ঞাহীন হইলেন। ততদ্দর্শনে বত্বগর্ভ আচাধ্য আসন 
ত্যাগ পূর্বক শ্রীগৌরাঙ্গের নিকটে আগমন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পুনঃ সস্তা 
লাভ করিয়া সন্মুখবর্তী আচার্ধ্যকে আলিঙ্গন কবিলেন। তাহার আলিঙ্গনে 


মি 


* (ভ্রীবৃষের ) কান্তি শ্যাম, পরিধেয় বন সুবর্ণের স্থায় (পীতবর্ণ ) ; তিনি কণ্ঠস্থিত বনমালা, 
মস্তকধৃত ময়ুরপুচ্ছ, অঙ্গস্থিত গৈরিকাঁদিধাতু ও মন্তকে উভয়পার্ধৃত কোমল পত্রদ্বারা নটবেশে 
সঙ্জিত। তিনি সথার স্বন্ধে এক হস্ত স্থাপন করিয়া রহিয়াছেন ও অপর হস্ত দ্বারা লীলাকমল 
সঞ্চালন করিতেছেন । তাহার কর্ণন্বয়ে পদ্ম, কপোলদ্বয়ে অলকাবলীও মুখপন্মে হাস্ত শোভা 
পাইতেছে। 


ণ৪. প্রীপ্ীগৌরমুন্দর 


বড় সুখী হইলাঙ এ কথা শুনিয়া । 
আশীর্বাদ করে সভে তথাস্ব বলিয়া 
শ্রীকৃষ্ণের নুগ্রহ হউক সভারে। 
রুষ্ণনামে মত্ত হউ সকল সংসারে ॥ 
যদি সত্য বস্তু হয় তবে এইখানে । 
_ সভে আসিবেন এই বামনার স্থানে ॥” 
এই কথ! বলিতে বলিতে অদ্বৈতাচাধ্য হুঙ্কার দিলেন। বৈষ্ণব সকল “জয় 
জয় ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। পরে তাহারা আচাধ্যকে প্রণাম করিয়৷ পরমানন্দে 
নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। 
পরদিন প্রাতঃকাঁলে শ্রীগোরাঙ্গ গঙ্গাস্সানার্থ গমন করিতেছেন, পথিমধ্যে 
শ্রীবাদপপ্ডিতের সহিত সাক্ষাঁৎ হইল। তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতকে দ্েখিয়াই নম- 
সকার করিলেন। শ্রীবাঁসপপ্ডিতও ত্ীহাকৈ যথোচিত আশীর্বাদ করিলেন। শ্রীবাঁস- 
পণ্ডিত দেখিলেন, শ্রীগৌরাক্গের আর সেই উদ্ধত ভাব নাই, সে বিদ্ভামদ, 
সে জিগীষা নাই, এখন ফলবান্‌ তরুর স্ঠাঁয় বিনয়াবনত । দেখিয়া বিশেষ আনন্দ 
অনুভব করিলেন। অজ্ঞলোকসকল কিন্তু তাহার এই আকনম্সিক ভাবান্তর 
দেখিয়া বাুরোগ মনে করিতে লাগিলেন। সরলমতি শচীদেবী পুত্রের সেই 
ভাঁবগতি বুঝিতে ন! পারিয়! নানাগ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। বিঝুপ্রিয়া 
দেবীও পতির ঈদৃশ ভাবাস্তর অবলোকন করিয়! অতিশয় ভীত হইলেন। নাঁনা- 
লোকে নানাকথ| বলিতে আরম্ভ করিল । শচীদেবী কর্তব্যবিমু€ হইয়! শ্রীনাসাদি 
বৈষ্ণবগণকে ডাকাইয়া আনিলেন। শ্রীবাসপপ্ডিত আসিয়া শচীদেবীকে আশ্বীস 
প্রদান করিয়া বলিলেন, “তোঁমার পুত্রের বায়ুরোগ হয় নাই, ইহ! কৃষ্ণপ্রেষের 
বিকার। তুমি পুত্রের রোগাশঙ্কা করিয় চিন্তিত হইও না । কৃষ্ণ আমাঁদিগের 
£খের অবসান করিবেন। তুমি কিন্তু এই কথ! কাহারও নিকট প্রকাশ করিও 
না। অচিরেই কৃষ্ণের রহস্ত বুঝিতে পারিবে ।” এই কথা বলিয়৷ শ্রীবাসপপ্ডিত 
চলিয়া গেলেন। শচীদেবী শ্রীবাস পণ্ডিতের কথায় আপাততঃ কিছু আশ্বস্ত 
হইলেন, কিন্তু পাঁছে এই পুত্রও সন্যাপী হয় এই ভাবিয়া ভীত হইলেন । 
এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্তনরসে উন্মত্ত হইয়৷ একদিন গদাঁধরের সহিত অদ্বৈতা- 
চার্ধেযর ভবনে উপস্থিত হইলেন। তিনি আচার্ধ্যকে দেখিম়্াই ভাবাবিষ্ট ও 
মুঙ্ছিত'ইইলেন। অদ্বৈতাচাধ্য মুচ্ছাপগমে গঙ্গা'জলও তুলসীপত্র দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের 
পৃূজ! করিয়া তদীয় চরণতলে পতিত হইলেন। তদর্শনে গদাধর প্রিয় গ্গৌরাঙ্গের 
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অকল্যাণ ভাবিয়া ক্ষুন্ধ ও আচার্যের তাদৃশ অযোগ্য আচরণে বিশ্বয়াবিষ্ট হইলেন। 
আচাধ্য তাহ বুঝিতে পারিয়! ইঙ্গিতে প্ীগৌরাঙ্গের মহত্ব খ্যাপন পূর্ধ্বক গদাধরের 
বিস্ময় অপনোদন করিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ আজ্মগোপনের নিমিত্ত ছল প্রকাশ 
করিয়! বিনীতভাবে আগার্যের চরণবন্দনা করিলেন। তাহাতে আচা্যের তদীয় 
তগবত্ত। সম্বন্ধে ঘোরতর সংশয় জন্মিল। তিনি ভগবন্মায়ায় মোহিত হুইয় 
তাহার ভগবত্বা সম্বন্ধে মনে মনে অনেক বিতর্ক উঠাইলেন। পরিশেষে ইহাই 
অবধারণ করিলেন যে, ইনি যদি সত্য সত্যই শ্রীতগবান্‌ হয়েন, তবে আমাকে 
খু'জিয়া লইবেন। অনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গ আচাধ্যের নিকট বিদায় লইয়া গৃহে গমন 
করিলেন। আচার্ধযও শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্ত! পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কিছুদিনের 
জন্য নদীর] ছাড়িয়া শান্তিপুরে গমন করিলেন । 

অদ্বৈতাঁচার্য শাস্তিপুরের ভবনেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ 
পূর্ব নিজভবনে তক্তগণের সহিত সঙ্কীর্তনে মত্ত হইলেন। পাঁষগুসকল এই 
কীর্তনের কথা লইয়া নানাপ্রকার আন্দোলন করিত্ত আরম্ভ করিল। ক্রমে 
ক্রমে গ্রাবাঁসপণ্ডিতের উপরই সকল দোষ আরোপিত হইতে লাগিল। পাষগ্ডের! 
শেষে অন্য কোন উপায় না দেখিয়! সন্কীর্তনকারীদিগকে রাঁজদগ্ডের ভয় দেখাইতে 
লাগিল। তাঁহাদিগের এই চেষ্টা নিতান্ত নিক্ষল হইল না। বাঁজদণ্ডের ভয় 
অনেক ভক্তের এবং শ্রীবাঁসপপ্ডিতেরও হৃদয়কে আক্রমণ করিল। অন্তর্ধামী 
শ্রীগৌরাঙ্গ সকলই বিদিত হইলেন। বিদিত হইয়া তিনি একদিন হঠাৎ শ্রীবাঁস 
পণ্ডিতের বাটা যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এ সময়ে শ্রীবাসপ্ডিত গৃহের দ্বার 
রদ্ধ করিয়া নিজ ইষ্ট নৃসিংহদেবের অর্চনা করিতেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যাইয়া 
গৃহের দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিলেন । শ্রীবাসপণ্ডিত বিরক্তিসহকারে 
উঠিয়! রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিলেন। দ্বার মোচন করিয়াই দেখিলেন, বিশ্বস্তর শঙ্খচন্র- 
গদাপদ্মধারী চতুভূর্জ রূপ ধারণপূর্বক বীরাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। শ্রীবাঁস 
পণ্ডিত দেখিয়াই স্তব্ধ হইলেন। তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। কোনবপ 
বাকান্ক্তি হইল না। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন,_-"অরে শ্রবাস, তুই এতদিন 
আমার প্রকাঁশ জানিতে পারিস্‌ নাই,। তোর উচ্চসন্কীর্তনে ও নাড়ার* হুঙ্কারেই 
আমি গোঁলোক ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তুই আমাকে আনিয়া নিশ্ি্ত 
রহিয়াছিস্‌। নাড়াও আমাকে ছাড়িয়৷ শাস্তিপুরে চলিয়া গেল । যাহা হউক, 
এখন তুই সকল দুশ্চিন্তা ত্যাগ কর। আমি ছুষ্টগণের দমন পূর্বক শিষ্টগণের 
(১) শ্রীনিত্যানন্দের | . 
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উদ্ধার সাধন করিব।” প্রভুর কথা শুনিয়৷ শ্রীবাসপপ্ডিত প্রেমে পুলকিত 
হইয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার সহকারে স্তব করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন 
সদয় হইয়া বলিলেন, “তোর স্ত্রীপুত্রাদি সকলকে আনিয়া আমাকে দর্শন করা 
এবং সন্ত্রীক হুইয়৷ আমার পূজা কর ।” শ্ীবাসপণ্ডিত প্রভুর আজ্ঞানুসাঁরে বাটীর 
সকলকে ডাঁকিয়৷ প্রভুকে দর্শন করাইলেন। পরক্ষণেই সস্ত্রীক ভক্তিভরে প্রতুর 
পৃজায় প্রবৃত্ত হইলেন। পূজা সমাধা হইলে, সপরিবারে প্রভুর চরণে প্রণ/ম 
করিলেন। প্রভুও সকলকেই “আমাঁতে চিত্ত হউক” বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। 
অনন্তর প্রভূ সন্ুখে শ্রীবাসের ভ্রাতৃম্থৃতা নাঁরায়ণীকে দেখিয়া বলিলেন, পনারায়ণি, 
কৃষ্ণ বলিয়া কী!দ।” বালিকা নারায়ণী প্রভুর আদেশমাত্র গ্হা রুষণ” বলিয়া 
অচেতন অবস্থায় ধরাতলে পতিত হইলেন। নারায়ণীর নেত্রনীরে পৃথিবী পঙ্কিলা 
হইতে লাগিলেন । পরিশেষে শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রীবাঁসপপগ্ডিতকে বলিলেন, “দেখ শ্রীবাস, 
এই সকল বৃত্তান্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না” এই কথা বলিয়াই প্রভূ 
গৃহে গমন করিলেন। শ্রীবাঁদপণ্তিত সপরিবারে প্রভুর অলৌকিক প্রকাশ দর্শন 
করিয়! বিশ্মিত ও আশ্বস্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাঁঞ্জদণ্ডের ভয়ও কিয়ৎপরিমাণে 
অপগত হইল। * 

অনন্তর একদা! শ্রীগৌর্াঙ্গ মুরারিগুপ্টের ভবনে যাইয়া “বরাহ বরাহ” বলিতে 
বলিতে অকম্মৎ নিজের বরাহমৃত্তি প্রকট করিলেন। সেই অপূর্ব বরাহমুস্তি 
সন্দর্শন করিয়৷ মুরারিগুপ্ত ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। পরে তিনি কথঞ্চিৎ 
প্রকৃতিস্থ হইয়া! সেই অদ্ভুত যজ্ঞবরাহের সুব করিতে আরম্ভ করিলেন। মুরারির 
স্তব শেষ হইলে, গ্রীগৌরাঙ্গ তাহাকেও শ্রীবাসপণ্ডিতের স্তায় আশ্বাসপ্রদানসহকারে 
তাহার সেই অদ্ভুত প্রকাশবৃত্তান্ত প্রকাশ . করিতে নিষেধ করিয়া নিজভবনে 
প্রত্যাগমন করিলেন । 

প্রীগৌরাঙ্গ এইরূপ আরও কোন কোন ভক্তের গৃহে যাইয়া আরও কোন 
কোন মুত্তি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার এই সকল আশ্চর্য্য এশ্বর্যের প্রকাশ 
দর্শনে সমাশবস্ত হইয়! ভক্তগণ পুনর্ধার নির্ভয়ে সন্কীর্তনে যোগনান করিলে লাগিলেন। 
আর কেহই পাষণ্তীর বা রাঁজশাসনের ভয়কে অন্তরেও স্থান দিলেন না। ক্রমে 
পথে ঘাঁটে সকল স্থানেই উচ্চসঙ্কীর্তন আরম্ভ হইল। নদীয়ায় যখন এইরূপ 
সঙ্বীর্তন আরম্ভ হইল, তখন শ্রানিত্যানন্দ নিজ প্রভুর প্রকাশগ্রতীক্ষায় শ্রীবুন্দাবনে 
বস্থান করিতেছিলেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়াই প্রভুর প্রকাশ বিদিত 
হইলেন। বিদিত হইয়াই শ্রীবুন্দাবন ত্যাগ করিলেন। পথে কোন স্থানেই 
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বিলম্ব করিলেন না। অবিশ্রান্ত শ্রীধাম নবদবীপের অভিমুখে গমন করিতে 
লাগিলেন। তিনি নদীয়ায় উপস্থিত হইয়াঁও শ্রীগৌরাঙ্গের চরণদর্শন করিলেন না, 
গোপনে নন্দমন"আচাধ্যের গৃহে অবস্থান করিতে লাগ্নিলেন। 


শ্ীনিত্যানন্দ 


রা়দেশে ( বর্তমান বীরভূম জেলায় মল্লারপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট ) 
প্রাচীন একচক্রা গ্রাম । মহাভারতে এ একচক্রার উল্লেখ দেখ যায়। পাগুবগণ 
বনবাসকালে উক্ত একচক্রা গ্রামে কিছুদিন বাঁস ও দুষ্ট রাক্ষদগণের সংহার 
করিয়াছিলেন। পূর্ববকাঁলে এ একচক্রা সে চত্রেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ ও 
অপরাপর দেবদেবীর মুর্তি প্রতিষিত £ ছিলেন। একচক্রার পাঁদপ্রবাহিকা 
মৌড়েশ্বরী নদীর প্রবাহে কালে এ সকল দেবতার মন্দির বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। 
সেই প্রাচীনতম সময়ের কথার প্রয়োজন নাই। পঞ্চশত বৎসরের কিছু পূর্বেও 
এঁ একচক্রা একটি সমৃদ্ধিশালিনী পুরী ছিল। ভক্তিরত্বাকরের বর্ণনান্ুসারে জানা 
যায়, তৎকালে এ পুরী উদ্ভানোপবনে সুসজ্জিত বিভিন্নবর্ণের বুলোকের বাসস্থান 
ছিল। ্র পুরীতে অনেক ধনী, মাঁনী ও জ্ঞানী লোক বাদ করিতেন। পুরবাসী 
সকল ধার্মিক ও সচ্চক্িত্র ছিলেন। পুণ্যকর্মে তাহাদ্িগের বিশেষ যত্ব ও 
উৎসাহ ছিল। পুরমধ্যে অনেক স্থানেই দিবানিশি বিবিধ ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন 
হইত। 

এ সমৃদ্ধিশালী একক্রাগ্রায়ে শাগ্ডিলাগোত্রীয় ভনারায়ণের বংশসম্ভৃত 
বটব্যালগ্রামীয় ওঝাঁ-উপাধিধারী এক অতি ধর্মশীল বিপ্র বাস করিতেন। উক্ত 
ওঝার পত্বী তীহার অনুরূপ! ছিলেন । তাহাঁদিগের ধর্মের সংসার সর্বপ্রকাঁরে 
সুখময় ছিল। দুঃখের মধ্যে সম্তানগণ অল্লবয়সেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
শেষে হুরপার্বতীর প্রসাদে একটা পুত্র রক্ষা পান। “মহাত্মা ওঝা এ মৃতাঁবশিষ্ট 
পুত্রের “হাঁড়ো” নাম রাখেন । হাঁড়োর রাশিগত নাম মুকুন্দ। 

মুকুন্দ জনকজননীর স্নেহে বয়োবৃদ্ধির সহিত বিবিধ বিষ্ায় পারদর্ণা ও 
পণ্ডিতপদবাচ্য হয়েন। নিকটবর্তী কোন গ্রামে পদ্মাবতী নামী সর্ধবস্ুলক্ষণা 
সাক্ষাৎ বাৎসল্যলক্ষমীর সদৃশী সৎকুলজাতা৷ কোন এক কন্তার সহিত মুকুন্দ-পণ্ডিতের 
পরিণয়কার্ধ্য সমাহিত হয়। মুক্ন্দপণ্ডিত ও তাহার সহধর্মিণী পল্মাবতী, শুদ্ধভত্ত 
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ছিলেন। তাঁহাদিগের আচারব্যবহাঁরও পরমপবিত্র ছিল। তাহাদিগের চিত্র 
গ্রামের আদশস্থানীয় হইয়াছিল। তাহারা স্বাভাবিক ওদীর্ধ্য, বিনয় ও লঙ্জাদি 
সদ্গুণে গ্রতিব।সিগণের পরম. গ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। তীহাদিগের কয়েকটি 
পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বয়মে ও গুণে জো্ঠ তনয়ের নামই শ্রীনিত্যানন্দ । অপরাপর 
পুত্রদিগের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এইমাত্র জানা যায় যে, 
জ্যে্ ভ্রাতাঁর নিরুদ্দেশ ও জন্কজননীর লোঁকান্তরগমনের পর তীহার৷ একচক্রার 
বান পরিত্যাগ পূর্বক বর্ধমান জেল!র অন্তর্গত বাঁড়র নামক গ্রামে যাইয়৷ বাঁ 
করেন ও তদনুসারে বীড়ুরী আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। 

১৩৩৫ শকের*মাঘমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দ আবিরভত 
হয়েন। তাহার আবির্ভাবসময়ে দিক সকল প্রসন্ন, বাযু সুখকর, জলাশয়সকল 
নির্মল, ভক্তগণের মন উল্লাসি ত, শ্বর্গে ছুন্দৃতি প্রভৃতির ধ্বনি হইয়াছিল; অস্তরীক্ষ 
হইতে “জয় জয়* ধ্বনির সহিত পুষ্পবৃষ্টি ইয়াছিল। 

কোন একটি বিশেষ ঘুটন! ঘটিবার পৃর্ধবে কাহারও কাহারও মনে এ&ঁ 
ভবিষ্যদ্ঘটনার আভাস দেখা দেয়। শ্রীমন্নিত্যানন্দের আবির্ভাব না হইতেই 
বৈষ্ণবগণের মন অকম্ম প্রসন্ন হইল। মনুষালীলাকারী মহাবিষুুর অবতার 
শ্রীমদদ্বৈতাচার্যের চিত্ত শ্রীমন্লিত্যানন্দের জন্মের প্রাকৃকাঁলেই তদ্ঘিষয় অনুভব 
করিলেন। তাহার অন্থর হঠাৎ আনন্দে উত্চঠুল্প হইয়। উঠিল। তাহার অমল 
অস্তঃকরণে শ্রীনিত্যান্নের আবির্ভাব স্ফষুরিত হইতে লাগ্সিল। 

“রাঢদেশে নাম, একচক্রাগ্রাম, 
হাড়াই পণ্ডিত ঘর। 

শুভ মাঘ মমি, শুরা ত্রয়োদশী, 
জনমিলা হলধর ॥ 

হাড়াই পণ্ডিত, অতি হরষিত, 
পুত্র-মহোত্সব করে। 

ধরণী মওল, করে টলমল, 
আনন্দ নাহিক ধরে ॥ 

শান্তিপুরনাথ, মনে হরষিত, 
করি কিছু অনুমান। 

অন্তরে জানিলা, বুঝি জনমিলা, 

_ ক্কৃষ্ণের অগ্রজ রাম ॥ 


আদি-লীল। ৭৯ 


এপ পা স্পা দিপা পিপিপি 


'বৈষ্বের মন,  হৈল পরসনপ, 
আনন্দসাগরে ভাসে । 
এ দীন পামর, হইবে উদ্ধার, 


, কহে ছুখী কৃষ্ণদাসে ॥” 
পুত্রের উৎপত্তিতে আনন্দিত হইয়া মুকুন্দপপ্ডতিত ত্রাক্ষণদিগকে প্রচুর অর্থ 
দান করিলেন। পরে থাবিধি বালকের জাতকর্মাদি করাইয়। পুত্রমুখ দর্শন 
করিলেন। পুত্রের রূপ দেখিয়া জনকজননী আনন্দে বিহ্বল হইলেন। মুকুন্দ 
পণ্ডিতের একটি পরমনুন্দর পুত্র জন্মিয়ছে এই সংবাদ ক্রমে গ্রামের সর্বত্র 
প্রচার হইল। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেই আসিয়! পণ্ডিতের পুত্রকে দর্শন করিতে 
লাগিলেন। বিনি দেখেন, তিনি আর ফিরিয়া যাইতে চান না, সদাই দেখিতে ইচ্ছা 
করেন। নিত্যানন্দের রূপলাবণা দেখিয়া, তিনি যে সামান্ট বালক নহেন, কোন মহা- 
পুরুষ আসিয়া পণ্ডিতের গৃহে জন্ম লইয়াছের্ন, সকলেরই মনে এইরূপ একটি ধারণা 
হইল। সকলেই জনকজননীর ভাগ্যের প্রশংসা! করিতে লাগিলেন। আত্মীয়ম্বজন 
ও গ্রামবাসী লইয়! মহাসমারোহে শ্রীনিত্যানন্দের জন্মোৎসব সম্পন্ন করা হইল । 
শ্রীনিত্যানন্দ জনকজননীর বাৎসল্যের সহিত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। 
বয়োবৃদ্ধির সহিত তহার অন্গলাবণ্যও বাড়িতে লাগিল। বর্ণ কনক-চম্পকের 
সদৃশ; মুখমণ্ডল চন্দ্রমগুল হইতেও' সুন্দর ; হস্তপদ্রের নখসকল চন্দ্রের স্তায় 
দীপ্তিশালী $ ভূজযুগল আজান্ুলন্িত ; কটিদেশ ক্ষীণ ; পদতলের নিকট রক্তোঁৎপলও 
পরাজিত হয় : শরীর স্থলকমলের ন্ায় কোমল । 
“ভুবন 'আনন্দ কন্দ, বলরাম নিত্যানন্দ, 
অবতীর্ণ হইল! কলিকালে। 
ঘুচিল গকল দুখ, দেখিয়া! ও চাদমুখ, 
ভাসে লোক আনন হিল্লোলে ॥ 
জয় জয় নিত্যাননদ রাঁম। 
কনক চম্পক কীতি, অঙ্কুলে চাঁদের পাতি, 
রূপে জিতল কোটি কাম ॥ 


ও মুখমণ্ডল দেখি, পুর্ণচন্ত্র কিসে জেখি, 
দীথল নয়ন ভাঙ ধনু । 
আজাহুলদ্বিত তুজ, তন্ন থলপন্কজ, 


কটি ক্গীণ করি অরি জন্গু ॥ 


৮০ তরী ্লীগৌরস্থন্দর 


৯ রি লো পানি তি চনত সি পির ৯ সাত তি এ খপ ৬ সিএ ক ৬ সপ ২ শরম পরপর সি নি ঠা রি টি পপির জরি 


চরণ কমল তলে, . ভকত ভ্রমর বুলে, 
আধবাণী অমিয়! প্রকাশ। 
ইহ কলিষুগ স্বীবে, উদ্ধার হইল সবে, ' 


কহে দীন ছুখী কষ্ণদাস ॥” 

বালকের অঙ্গপরিবর্তন উপলক্ষে একটি উৎসব হইল। যষ্টমাসে নাম- 
করণ করা হইল। নাম হইল নিত্যানন্দ। বালক নিত্যানন্দ ক্রমে জার 
উপর ভর দিয়! চলিতে লাঁগিলেন। চাঞ্চল্যমাত্র নাই। যে কোলে করিতে 
চায়, বাঁলক তাঁহারই কেলে যাঁন। রোদন কাহাকে বলে জানেন না। 
সদাই হান্তমুখ। 'যে একবার তাহার সেই সহাস্ত বদন দেখে, সে আর 
তাহাকে ভুলিতে পারে না। দত দেখিতে ইচ্ছ! করিলে, দাত দেখান । কে 
তোমার পিতা, কে তোমার মাতা, জিজ্ঞাসা করিলে, পিতাকে ও মাঁতাঁকে 
দেখাইয়া দেন। ক্রমে পাদচাঁরণ করিত্ডে শিখিলেন। পিতামাতার ও প্রতিবেশী 
নরনারীর অঙ্গুলি ধরিয়া চলিয়া বেড়ান। নিজে ছায়া দেখিলে ধরিতে 
যান, নিজের প্রতিবিষ্ব দেখিলে আলিঙ্গন করিতে চাঁন। বালক নিত্যাননের 
সকলই অদ্ভুত। কথা কন, তাহাঁও 'অদ্ভুত। খেল! করেন তাহাও অদ্ভুত; 
তাহার কোন কাধ্যই সাধারণ বালকের ন্যায় নহে। সমবয়স্ক বালকদিগের 
সহিত যে কিছু ক্রীড়া করেন, তাহা দেখিলে * বিস্মিত হইতে হয়। সকল খেলাই 
অপরাপর যুগের লীলার অন্থুকরণ। তিনি কখন ভূ্টারহরণ, কখন দৈত্যদমন, 
কখন রাক্ষপসংহার প্রভৃতি বিবিধ লীলাঁরই অনুকরণ করিয়া থাঁকেন। যে 
দেখে, সেই অদ্ভুত মানিয়া থাকে । 

এইরূপে নিত্যানন্দের বাল্যের পর পেগেগ উপস্থিত হইল। নিত্যানন্দ 
অভ্যল্প সময়ের মধ্যেই বিবিধ বিষ্তা উপার্জন করিলেন। ব্যাকরণশান্ে 
তাহার বিশেষ বুৎপত্তি জন্মিল। এই সময়ে মুকুন্দপগ্ডিত আত্মীয়বর্গের 
সহিত পরামর্শ করিয়া পুত্রের উপনয়নসংস্ক'র সমাধা করিলেন। উপনয়নের 
পর শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তিশান্ত্বেধে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কালে এ শান্ত্রেও 
তাহার বিশেষ অধিকার হইল। 

শ্রীনিত্যানন্দ বি্ভারস আশ্বাদন করিতে করিতে একাদশ বৎসর অতিবাহন 
করিলেন। এই সময়ে মুকুন্দপণ্ডিত পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু তাহার অভিলাষ সুসিদ্ধ হইল না। একদিন এক নবীন 
সন্ন্যার্পী আসিয়া মুকুন্দপণ্ডিতের গৃহ্নে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। পণ্ডিত 


আদি-লীল৷ ৮১ 


শিপন পরি পি শপ লাসিতি সতী উপ ৯ পাস সিসির পতিত দিল লী আসিস সপ সিপপিপাস্িপর সিসি পিপি লী পি রি পরসটপী পশি শিপ ৬০৯ তিিতী ছিপ লতি & পো ছা সিসি সি 


বিশেষ ভর্তি সহকারে তাহার সৎকার করিলেন। অতিথি ৫ সে ন রাত সেই 
স্থানেই রহিলেন। উভয়ের কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে পরমস্থথে রাত্রি অতিবাহিত 
হইল। প্রভাতে গমনোগ্ভত হইয়া সন্গ্যাী বলিঝোন, “পগ্তিত, তোমার নিকট 
আমার এক ভিক্ষা! আছে।৮ পণ্ডিত বলিলেন, “আপমার থাহা ইচ্ছা, অসঙ্কোচে 
বলিতে পাঁরেন।” মন্্যানী বলিলেন, “আমি তীর্থপর্যটনে গমন করিতেছি, 
একটি ত্রাঁ্ষণবালকের প্রয়োজন, তোমার এই জ্যেষটপুত্রটিকে কিছুদিনের মত 
আমাকে দাও, আমি উহাকে প্রাণাধিক স্নেহ করিব এবং নানাতীর্থ 
দর্শন করাইব|৮ সঙ্গ্যাসীর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া মুকুন্দপণ্ডিতের মন্তকে 
বজাঘাত বোধ হইল। তিনিমনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসী আমার 
প্রাণ ভিক্ষা করিতেছেন। আমি প্রাণকে বিদায় দিয়া কিরপে দেহধাঁরণ 
করিব? জন্গ্যাপীর প্রার্থনা অগ্রান্থা করিলেও আমার সর্বনাশ ঘটিবে। 
বিষম ধর্মসঙ্কটে পতন হইল । তাবিতে ভাঁবিতে পুত্রকে প্রদান করাই স্থির 
করিলেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে পত্বীর কি মত, জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। 
সন্ন্যাসীর অনুমতি লইয়1 পত্বীর নিকট গমন করিলেন। যাইয়া তাঁহাকে সকল 
কথাই বলিলেন। ব্রাঙ্মণী শুনিয়া! বণিশ্লেন, “আপনার মতই আমার মত। 
আপনি যাঁহ1 কর্তব্য বিবেচনা করিবেন, আমার তাহাতে বাধ! দিবার অধিকার 
নাই ।” তখন মুকুন্দপপ্ডিত সন্যাসীর সমীপে প্রত্যাগমন পূর্বক তাহাকে 
প্রণাম করিয়! পুত্র নিত্যান্ধন্দকে তাহার করে সমর্পণ করিলেন। সন্গাীও 
ধণ্ডিতের ভাদৃশ আচরণে সন্থষ্ট হইয়া নিত্যানন্দকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। 
সন্ন্যাপী গমন করিলে মুকুন্দপণ্ডিত পুত্রশেকে মুচ্ছিত হইয়া! ধরাতলে 
তত ছুইলেন। পতিপ্রাণথ৷ পদ্মাব্ূতী নানা প্রকারে পতিকে সাস্বনা করিতে 
লাঁগিলেন। তিনি নিজের শোক আচ্ছাদন করিয়া পতিকে বুঝাঁইতে লাগিলেন। 
কিন্তু তাহার কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। পণ্ডিত পুত্রশোকে বিহ্বল 
হইয়! অন্নজল ত্যাগ করিলেন। পদ্মাবতীরও সেই দশাই হইল। অত্যল্পকালের 
মধ্যে উভয়েই লোকান্তরে গমন করিলেন। পিতামাতার লোঁকান্তর গমনের পর 
অবশিষ্ট পুত্রগুলি একচক্রার বাদ পরিত্যাগ পূর্বক ঝাড়র গ্রামে যাইয়া বাস 
করিতে লাগিলেন । 

এদিকে শ্রীনিত্যানন্দ সন্যাপীর সহিত প্রথমেই বক্রেশ্বর তীর্থে গমন 
করিলেন। বক্রেশ্বর একটি প্রসিদ্ধ গীঠস্থান। তিনি ও স্থানে বক্রেশ্বর- 
ভৈরব ও মহিষমর্গিনী দেবীকে দর্শন করিয়া গয়াধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

৯১ 


৮২ প্রীপ্রীগৌরস্থন্দর 


পরে তিনি গয়াধামে শ্রীবিষুণপাদ শু অপরাপর দর্শনীয় ক্ষেত্র সকল দর্শন 
করিয়া কাশীধামে গমন করিলেন। কাশীধামে শ্রীবিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা প্রভৃতি 
দর্শনাদি করিয়া প্রয্নাগে যাইয়। গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে স্সান ও 'বেণীমাঁধব দর্শন 
করিলেন। পরে মথুরামগুলে যাইয়৷ শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি বন সকল দর্শন 
করিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে হস্তিনাপুর ও কুরুক্ষেত্র হইয়া হরিদ্বার যাত্রা 
করিলেন। তিনি হরিদ্ারে যাইয়। মায়াঁপুরী ও কনখল তীর্থাদি দর্শন পূর্বক 
হিমাচলে আণোহণ করিলেন। তিনি হিমাচলে আরোহণ পূর্বক দেরাদুন 
ও মুসৌরি হইয়! সুমেরু-শিখরে গমন করিলেন। স্থমেরু-শিখর গাঁড়োয়াল 
প্রদেশে অবস্থিত ও হিমালয়ের অংশবিশেষ । হিমালয়ের এর অংশে পচটি 
শৃঙ্গ আছে। উক্ত শৃঙ্গ পাঁচটির নাম ত্রহ্ষপুরী, বিষুপুরী, কুদ্রহিমালয়, উদ্গারিকণ্ঠ 
ও স্বর্গরোহিণী। তন্মধ্যে রুদ্রহিমালয়ই গঙ্গার উৎপত্তিস্থান। এ স্থানের 
নাম গঙ্গোত্তরী। শ্ীনিত্যানন্দ গঙ্গোর্তিরীতে বাইয়া ম্নান করিলেন। পরে 
তরী স্কান .হইতে যমুনোত্তরী£ত গমন করিলেন। কলিন্দদেশে বানরপুচ্ছ নামে 
হিমালয়ের একটি স্থান আছে। এ স্থান হইতে যমুনার উৎপত্তি হওয়ায় 
উহার যমুনোত্তরী নাম হইরাছে। তিনি যমুনোত্তরীতে কালিন্দীলিলে 
অবগাহন করিয়৷ পঞ্চকেদারাভিমুখে যাত্রা! করিলেন। পরে পঞ্চকেদারে কেদার- 
নাথ, তুজনাথ, রুদ্রনাথ, মধ'মেশ্বর ও কঙ্লেশ্বর দর্শন করিয়া মন্দাকিনীর 
ধার দিয়া পশ্চিমাভিমুখে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তিনি বদরিকা শ্রম ও 
বদরীনারায়ণ দর্শন পূর্বক অলকনন্দার ধার দিয়া উত্তরকাশী বা গুপ্তকাশীতে 
আগমন করিলেন। পরে তিনি গুপ্তকাণী হইতে অলকনন্দা ও মন্দাকিনীর 
সঙ্গম রুদ্রপ্রয়াগে আগমন করিলেন। পরে অলকনন্দ| ও ভাগীরঘথীর সঙ্গম 
দেবপ্রয়াগে আগমন করিলেন। দ্েবপ্রয়াগ হইতে সপ্তশ্রোতা হইয়৷ পুনর্বার 
হরিঘবারে আগমন করিলেন। হরিদ্বার হইতে টনমিষারণ্য ও অযোধ্যাপুরী 
হইয়! গণ্ডকীতীরে গমন করিলেন । গগুকীতীরে দিদ্ধ'এম দর্শন করিয়া ক্রমশঃ 
দক্ষিণাতিমুখ হইয়া ব্রন্ধপুত্র নদীর দিকে যাত্রা করিলেন। ব্রদ্মপুত্র নদীতে স্নানের 
পর পূর্বনদক্ষিণে যার! করিয়া চন্ত্রনীথশিখরে ,গমন করিলেন। চন্দ্রনাথ হইতে 
গঙ্গানাগরসঙ্গম হইয়। ক্রমশঃ দরক্ষিণদেশে গমন করিতে লাগিলেন। দ'ক্ষণে 
হরক্ষেত্র হইয়া! শ্রীক্ষেত্রে গমন করিলেন। এই স্থানে শ্রনিত্যানন্দের শ্রীমন্‌- 
মুধবেন্্র পুরীর সহিত সাক্ষাৎ ও কিছুদিন একত্র অবস্থান হয়। তিনি শ্রীক্ষেত্রে 
জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া দক্ষিণে সেতুবন্ধ অভিমুখে যাত্র। করিলেন। সেতুবন্ধ 
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হইতে হরিহরতীর্ঘ হয় কিক্িন্ধ্যায় গমন করিলেন। কিছিন্ধ্যা হইতে উত্তরমুখে 
সোলাপুর প্রদেশে অন্তর্গত পাুপুরে গমন করিলেন। এই পাঁওুপুরেই 
তাহার পথদর্শক প্দন্ন্যাসী সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। সন্যাঁসীর সিদ্ধিপ্রাপ্তির পর প্রত 
নিত্যানিন্দ একাকী পুনর্ধবার উত্তরমূখে যাত্রা করিয়! পঞ্চবটাতে গমন করিলেন। 
পঞ্চবটী হইতে অবস্তী হইয়া দ্বারাবতীতে গমন করিলেন। দ্বারাবতী হইয়া 
পুফরতীর্থে গমন করিলেন। পরে পুষ্কর হইতে মতস্তদেশের মধ্য দিয়। পুনর্ধবার 
শ্ীবৃন্দাবনে গমন করিলেন । শ্রীনিত্যানন্ন শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া কৃষ্ণাবেশে দিবা- 
রাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। পরে যখন বিদিত হইলেন, নবদ্বীপে 
গৌরচন্দ্র প্রকট হইয়াছেন, তখন আর কালবিলম্ব না! করিম! নবদ্বীপাভিমুখে 
যাত্র! করিলেন। ৃ 
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নিভ্যানন্দসমন্মিলন 


শ্রীনিত্যানন্দ আসিতেছেন জানিয়! শ্রীগোরাঙ্গ একদিন নিজ তক্তগণকে 
ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই সকল, দুই এক দ্দিনের মধ্যে কোন এক মহাপুরুষ 
নদীয়ায় আগমন করিবেন” পরদিন তিনি ভক্তগণের সহিত মিলনের পর 
অকন্ম(ৎ হলধরভাবে আবিষ্ট হইয়া "মদ আন মদ আন” বলিতে লাগিলেন । 
শ্রীবাসাদি ভক্তগণ প্রভুর, তাদুশ ভাবাবেশ দর্শন করিয়া, ইহার অবশ্ত কোন 
গুঢ় কারণ থাকিবে, মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে প্রভু 
বাহ্দৃষ্টি লাভ করিয়া বলিলেন, "অহে হরিদাস, অহে শ্রীবাস পণ্ডিত, যাঁও, কে 
কোথায় আসিয়াছে, দেখ।” প্রভুর আজ্ঞ! পাইয়া হরিদ।সঠাকুর 'ও শ্রীবাসপত্ডিত 
সমস্ত নদীয়ায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । তাঁহার! অনেক অনুসন্ধান করিয়াঁও 
যখন কাহাঁকেও পাইলেন না, তখন প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 
“আমরা সমস্ত নদীয়া অনুসন্ধান করিয়াও কোন লোকই পাইলাম না।” 
তাহাদের কথ৷ শুনিয়! শ্রীগৌরাঙ্গ ঈষৎ হাস্ত করিধা! বলিলেন, চল, আমিও 
তোমাদিগের সহিত তাহার অন্বেষণে যাইব |” তিনি এই কথা বলিয়া শ্রীবাসাদি 
ভক্তবুন্দ সমভিব্যাহারে জিয় কৃষ্ণ” বলিতে বলিতে নন্দন আচার্যের গৃহে যাইয়া 
উপস্থিত হইলেন। তীহার! এ স্থানে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন, এক অপূর্ব 
পুরুষত্ব উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। তাহার তেজ কৃর্ধ্সদৃশ; তিনি 
সদাই ধ্যানস্থথে মগ্ন; সদাই হস্ত করিতেছেন। 


৮৪ প্রীপ্রীগৌরহ্থন্দর 


নিত্যানন্দকে দেখিয়া শ্রঃগৌরাঙ্গ মদনমনোহরমুর্িতে তাহার সম্মুখে যাইয়। 
দাড়াইলেন | নিত্যানদাও শ্রগৌরাহ্গকে দেখিলেন। তিনি তাহাকে দেখিয়াই 
আপনার ঈশ্বর বলিয়া চিনিলেন। চিনিয়াও কোন কথাই বলিধেন না, স্তিমিত 
নয়নে প্রাণসথাকে দেখিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গিগণ উভয়ের ভাবগতি 
প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ 'আপনার সঙ্গিগণকে নিত্যানন্দের 
পরিচয় প্রদাঁন করিবেন মনে করিয়া শ্্লীবাসপণ্তিতকে একটি প্রীভাগবতের শ্লোক 
পাঠ করিবার নিমিত্ত ইঙ্গিত করিলেন। প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া শ্রীবাসপপ্ডিত 
নিয়লিখিত দশমস্কন্ধের শ্লোকটি পাঠ করিলেন। 
প্বর্থাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কিকারং 
বিভ্রুদবাঁসঃ কনককপিশং বৈজযস্তীঞ্চ মালাম্‌। 
রন্ধন বেণোরধরস্থধয়] পুরয়ন্‌ গোঁপবৃন্দৈ- 
বুন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্‌ গীতকীন্ভিঃ ॥৮ * ভা ১০২১৫ 
লাক শ্রবণমাত্র নিত্যরনন্দ মুচ্ছিত হইয়! ভূমিতলে পতিত হইলেন। 
শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাঁসপণ্ডিতকে পুনর্ববার শ্লোক পাঠ করিতে বলিলেন। শ্লোক 
শুনিতে শুনিতে নিত্যাননোর চৈতন্য হইল। তিনি সংজ্ঞ। লাভ করিয়া আনন্দে 
হুঙ্কার করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কখন নাচেন, কখন কীদেন, 
কখন ই।সেন, কখন লাঁফান, কখন ভূতশ্লে পড়িয়া গড়াগড়ি যান। তাহার 
সেই দৃষ্টপূর্বব উন্মাদভাব অবলৌকন করিয়া সুকলেই স্তস্তিত হইলেন। 
তাহাকে ধরিয়া স্থির করিতে কাহারও সাঁহন হইল না। শেষে শ্রীগৌরাঙগ 
ত্বয়ং যাইয়া ভ্ীনিতানন্দকে ধরিলেন। তিনি যাইয়া ধরিবামাত্র শ্নিত্যানন্দ 
তাহার শ্রীমঙ্গে মস্তক রাখিয়া নিষ্পন্দ হইলেন॥ উভয়ের নয়নের ধারায় উভয়ের 
অঙ্গ প্লাবিত হইতে লাগিল। 
ক্রমশঃ যখন নিত্যানন্দ গ্রকৃতিষ্থ হইলেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, 
“আজ আমার শুভদিন, আপনার দর্শন লাভ করিলাম। আপনার অদ্ভুত 
ভক্তিযোগ দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম। আপনার কোন্‌ স্থান হইতে 
শুভাগমন হইল, আমর! শুনিতে পারি কি?” নিত্যানন্দ বলিলেন,--"আমি 


* মযুরপুচ্ছরঞ্জিত শিরে।তূষণ, নটবরসদৃশবপু,কর্ণযুগ্রলে পীতবর্ণ উৎপলাকারপুষ্প, স্বর্ণের 
ম্যায় পীভবসন ও পঞ্চবর্ণ পুষ্পগ্রথিত বৈজয়ন্তী মালাশেভিত, ঝয়ন্তগেপবৃন্দকর্তৃক গীন্তকীর্তি 
পরীতৃক অধরম্ধান্থারা রেণুর বদ্ধ সকল পুরণ করিতে করিতে স্বীয় চরণচিহ্ুদ্বারা। রূম্গীয় 
শ্রীবৃন্দীবনে প্রবেশ করিতেছেন । 


আদি-লীল। ৮৫ 


তীর্থ পধ্যটন করিতেছিলাম। কৃষ্ণের অনেক স্থানই দর্শন করিলাম, কিন্ত 
কোথাও কৃষ্ণকে দেখিলাম না। যেখানে যাই, দেখি, কৃষ্ণের সিংহাসন শৃল্, 
কৃষ্ণ নাই। শৈষে বিজ্ঞলোৌকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়! জানিলাম, কৃষ্ণ গৌড়- 
দেশে । অল্পদিন হইল, তিনি গয়া করিয়া! চলিয়! গিয়াছেন। আরও শুনিলাম, 
নদীয়ায় ঝড় হরিসঙ্কীর্তন ও পতিত্তের পরিত্রাণ হইতেছে । আমি অতিশয় 
পাঁতকী, নদীয়ায় পতিতের ত্রাণ ইহা শুনিয়াই এখাঁনে আসিয়াছি ৮ এই কথা 
বলিয়! নিত্যানন্দ নীরব হইলেন। শ্রীগোরাঙ্গ বলিলেন, আপনার ন্তায় ভক্ত- 
জনের সমাগমে আজ আমর! কৃতকৃত্য হইলাম। আপনার অদ্ভুত ভাঁববিকার 
সকল সন্ধর্শন করিয়৷ আজ আমরা আপনার্দিগকে পরম ভাগ্যবান মনে করিলাম 1 
উভয়ের এইপ্রকার কথাবার্তী শুনিয়া উপস্থিত তক্তগণ ভাবিলেন, ইহারা 
কি কৃষ্ণবলরাম না শ্রীরামলক্মণ? তীহারা মনে মনে বিবিধ বিতর্ক করিতে 
লাগিলেন, বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিলেন নাঁ। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে 
সন্বোধন করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ, কল্য আষাট়ী পুণিমা, আপনার ব্যাস- 
পূজা কোন্‌ স্থানে হইবে?” নিত্যানন্দ শ্রীবাঁসপপ্ডিতের হস্তধারণ করিয়া 
বলিলেন, “ইহার আলয়ে।” শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসপণ্ডিতের দ্বিকে দৃষ্টি করিয়া 
বলিলেন, “পণ্ডিতের উপর ভার পড়িল ।” শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন,_প্প্রভো, 
এ বড় বিশেষ ভার নয়। আমার গৃহে সকলই আছে, কেবল ব্যাসপুজা'র 
পদ্ধতি নাই, তাহাও কাঞ্ধরও নিকট হইতে চাহিয়া আনিব। আমার মহা- 
ভাগ্য, কাল শ্রীপাদের ব্যাসপুজা দর্শন করিব ।” শ্রীবাঁসপণ্ডিতের কথা শেষ 
হইলে, শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে বলিলেন, *্গ্রীপাদ, আস্থন, তবে পণ্ডিতের 
ভবনেই গমন করা যাউক।” * শ্রীনিত্যানন্দ তখনই আননসহকাঁরে নন্দন 
আচাধ্যের অনুমতি লইয়া গমনে উদ্যত হুইলেন। শ্রীগৌরাজ নিত্যানন্দকে 
লইয়া ভক্তবুনের সহিত শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে গমন করিলেন। 





ব্যাসপুজা'র অধ্বিবাস 


শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে যাঁইয়াই ভক্তগণ আনন্দে হরিধবনি করিতে লাঁগিলেন। 
শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে বাঁটীর বহিদ্বীর রত্ধ করা হইল। ব্যা্পৃজার অধিবাঁদ 
ব্যাজে হুরিসন্থীর্তন আর্স্ত হইল । শ্রীগৌবাঙ্গও শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমে উন্মত্ত 
হইয়| উদ্ধাণ্ড নৃত্য করিতে লাঁগিলেন। তীহাদের হুঙ্কার, গর্জন, লক্ষ, কম্প, 


৮৬ প্রীপ্ীগোরস্থন্দর 


স্বেদ, অশ্রু ও পুজক প্রভৃতি দর্শন করিয়! ভক্তগণ অদ্ভুত মানিতে লাগিলেন। 
নিত্যানন্দ ও বিশ্বস্তরের পদভরে ধরণী টলমল করিতে লাঁগিলেন। এইরূপ 
কিছুক্ষণ নৃত্যগীতাঁদির পর শ্ীগৌরাঙ্গ বলরামভাবে আবিষ্ট হইয়া! নিত্যানন্দের 
নিকট হল ও মুষল প্রার্থনা করিতে লাঁগিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর হস্তের দিকে 
হস্ত গ্রসারণ করিলেন। ভক্তগণ দেখিলেন, নিত্যানন্দ প্রভৃকে হল ও মুযল 
দিলেন এবং প্রভূ তাহা গ্রহণ করিলেন। প্রভু হলও মুষল লইয়া “মদ আন 
মণ আন” বলিতে লাগিলেন। ভক্তগণ পরম্পর যুক্তি করিয়া এক কলস 
গঙ্গাজল আনিয়া দিলেন। প্রভূ তাহা লইয়া পান করিলেন। তখন ভক্তগণ 
দেখিলেন, প্রভূ, ইল-মুষল-ধর-বলরাম-মুক্তিতে বিরাজ করিতেছেন। নিত্যানন্? 
স্তুতিপাঠ সহকারে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নিজ ভক্তগণকে ক্ষ্য 
করিয়া বলিতে লাগিলেন, 

“অদ্বৈত আচার বাঁল কথা কহু যাঁর। 

সেই নাল লাগি মোর এই অবতার ॥ 

মোহারে আনিল নাটু। বৈকু& থাকিয়া । 

নিশ্চিন্তে রহিল গিয়। হরিদাসে লৈয়। ॥ 

সঙ্কীর্তন আরম্ভে মোহার অবতার। 

ঘরে ঘরে করিমু কীর্তন পরচার ॥ 

বিষ্ভা ধন কুল জ্ঞান তপস্তার মদে । ৪ 

মোর তক্তস্থানে যার আছে অপরাধে ॥ 

সে অধম সভারে দিমু প্রেমযোগ । 

নাগবিয়! প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ ॥৮ 

প্রভুর কথা শুনিয়া ভক্তগণ আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে 

গ্রভু সুস্থির হইয়া ভক্তগণকে বলিলেন, “আমি, বোঁধ হয়, অতিশয় চাঞ্চল্য 
প্রকাশ করিলাম ; তোমরা কিন্তু আমার অপরাধ লইবে না।” পরে দেখিলেন, 
নিত্যানন্দ তখনও উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। কোথায় দণ্ড, কোথায় 
কমণুলু, কোথায় বসন, কিছুরই ঠিক নাই। তিনি বালভাবে দিগম্থর হইয়া 
নৃত্য করিতেছেন। প্রভূ তাহাকে ধরিয়া স্থির করিয়া বসন পরিধান করাইয়া 
দিলেন। নিত্যানন্দ স্থির হইলে, প্রভু গৃহে গমন করিলেন। অপরাপর ভক্তগণও 
নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন । নিত্যানদ্দ শ্রীবাসপণ্ডিতের ভবনেই থাকিলেন। 
কিছুরাত্রে শয্যা হইতে উঠিয়া হুঙ্কার দিয়া দণ্ড ও কমগুলু ভা্গিয়া ফেলিলেন। 


আদি-লীল। ৮৭ 


ব্যাসপুজ। 

প্রভাতে সবাসপণ্ডিতের ভ্রাতা রামাই পণ্ডিত দেখিলেন, দণ্ড ও কমগুলু 
ভগ্রাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। নিত্যানন্দের বাহ (১) নাই, আপনার মনে হাসিতেছেন। 
রামাই পণ্ডিত এই বৃত্তান্ত শ্রীবাঁসপপ্ডিকে বিদিত করিলেন। শ্রীবাসপণ্তিত 
দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে এই সংবাদ জানাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়। এ ভাঙ্গা দণ্ড 
ও কমগুলু স্বহন্ডে তুলিয়া লইয়া নিত্য'নন্দকে সঙ্গে কবিয়া গঙ্গায় স্নান করিতে 
গেলেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ তাহাদের সহিত ন্নান করিতে গেলেন। প্রভু 
যাইয় গঙ্গাজলে এ ভাঙ্গা দণ্ড ও কম্লু জলে তাঁসাইয়া দ্িলেন। নিত্যানন্দ স্নান 
করিতে নাঁমিয়া৷ 'অতিশয় চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাঁগিলেন। কখন সশতার 
দেন, কখন কুস্তিরাঁদি জলজস্ক দেখিয়া ধরিতে যান, কথন হুঙ্কার করেন, কেহ 
নিবারণ করিলে শুনেন* না, কেবল শ্রীঞ্গীরাঙ্গের কথায় কিছু স্থির হন। 
নিত্যানন্দের চাঞ্চল্য দেখিয়! প্রভু বলিলেন, *শর/পাদ, উঠ, ব্যাঁসপৃজা করিতে 
হইবে, সত্বর আইস।” 'পভৃর কথ শুনিয়া নিতানন্দ জল হইতে উঠিলেন। 
সকলে মিলিয়া গৃহে আগমন করিলেন । 

এই সময়ে অপরাপর ভক্তগণ আসিয়া সমবেত হইলেন। ব্যাসপৃজা আবস্ত 
হইল। শ্রীবাঁসপত্তিত ব্যাসপুজর আচার্য হইলেন। তক্তগণ মধুর মধুর 
কীর্তন করিতে লাগিলেন,। নিত্যানন্দ নিজের ভাবেই বিভোর । শ্রীবাসপত্ডিত 
মন্ত্র বলিতে বলেন, কে শুনে, কে বামন্ত্র পাঠ করে! নিত্যানন্দ অনন্তমনে 
হাঁসিতেছেন, ধীরে ধীরে কি বলিতেছেন, শুনাও যাঁয় না। শ্রীবাসপণ্ডিত 
নিজেই কোন মতে প্রারন্ধ ব্যাসপূজন সমাধা করিয়া শীস্ত্রবিধি অনুসারে মালা 
লইয়া নিত্যানন্দের হস্তে দিয়া বলিলেন, প্প্রীপাঁদ, মন্ত্র পাঠ করিয়া! এই মালা 
ব্যাসদেবকে অর্পণ করুন।* কে কাহার কথা! শুনে, নিত্যানন্দ মাল! হাতে লইয়া 
এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন। উদারমতি শ্রীবাঁসপণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গকে 
বলিলেন, “তোমার শ্রীপাদ ত কোন কথাই শুনেন না ।” শ্রীবাসপগ্ডিতের কথ। 
শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের নিকটে গিয়া বলিলেন, “নিত্যানন্দ, কথা শুন, 
সত্বর মাল! দিয়া ব্যাসপুজ। সমাপন কর।” নিত্যানন্দ করস্থিত মালা সম্মুখস্থ 
গ্রীগৌরাঙ্গের গলায় পরাইয়া দ্রিলেন। তিনি গ্রীগৌরাঙ্গের গলায় মাল! অর্পণ 
করিয়াই দেখিলেন, বিশ্বস্তর শঙ্খ, চক্র, গদা, পন্ম, হল ও মুষঙলপ ধারণ পূর্বক 


| আপ তত পি সস 


(১) ফুলদেহ(ভিনিবেশ। 


স্পশি ভর্তি পিন বরস্িলরশ 


৮৬ ,  শ্রীতীগৌরঙ্থন্দর 
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ছেদ, চন ও ও পু্ক প্রভৃতি দর্শন করিয়া তক্তগণ অদ্ভুত মানিতে লাগিলেন। 
নিত্যানন্দ ও বিশ্বস্তরের পদভবে ধরণী টলমল করিতে লাঁগিলেন। এইরূপ 
কিছুক্ষণ নৃত্যগীতাঁদির পর শ্্রীগৌরাঙ্গ বলরামভাবে আবিষ্ট হইয়া নিত্যানন্দের 
নিকট হল ও মুষল প্রার্থনা করিতে লাঁগিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর হন্তের দিকে 
হত্ত প্রসারণ করিলেন। ভক্তগণ দেখিলেন, নিত্যানন্দ প্রভুকে হল ও মুল 
দিলেন এবং প্রভু তাঁহা গ্রহণ ক'রলেন। প্র হলও মুষল লইয়া “মদ আন 
মদদ আন” বলিতে লাগিলেন। ভক্তগণ পরস্পর যুক্তি করিয়া এক কলস 
গঙ্গাজল আনিয়া! দ্িলেন। প্রভু তাহা লইয়া পান করিলেন। তখন ভক্তগণ 
দেখিলেন, প্রভূ, ইল-মুষল-ধর-বলরাম-মুক্তিতে বিরাজ করিতেছেন। নিত্যানন্দ 
স্তুতিপাঠ সহকারে নৃত্য কবিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নিজ ভক্তগণকে লক্ষ্য 
করিয়! বলিতে লাগিলেন, 

“অদ্বৈত আচার্ধা বাঁল কথা কহ যার। 

সেই নাল্লি লাগি মোর এই অবতার ॥ 

মোহারে আনিল নাঁ়। বৈকুগ্ঠ থাকিয়া! । 

নিশ্চিন্তে রহিল গিয়া হরিদাসে লৈয়া ॥ 

সঙ্কীর্ভন আরস্তে মোহার অবতার । 

ঘরে ঘরে করিমু কীর্তন পরচার ॥ 

বিদ্যা ধন কুল জ্ঞান তপস্তার মদে। 

মোর ভক্তস্থানে যার আছে অপরাধে ॥ 

সে অধম সভারে দিমু প্রেমযোগ । 

নাগরিয়! প্রতি দিমু ব্রহ্মার ভোগ ॥” 

প্রভুর কথা শুনিয়া ভক্তগণ আনন্দে ভাঁদিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে 

গ্রভু সুস্থির হইয়৷ ভক্তগণকে বলিলেন, “আমি, বোঁধ হয়, অতিশয় চাঞ্চল্য 
প্রকাশ করিলাম ; তোমর! কিন্ত আমার অপরাধ লইবে না।” পরে দেখিলেন, 
নিত্যানন্দ তখনও উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন । কোথায় দও, কোথায় 
কমগুলু, কোথায় বসন, কিছুরই ঠিক নাই। তিনি বাঁলভাবে দিগন্বর হইয়া 
নৃত্য করিতেছেন। প্রভূ তাহাকে ধরিয়া স্থির করিয়৷ বসন পরিধান করাইয়া 
দিলেন। নিত্যানন্দ স্থির হইলে, প্রভু গৃহে গমন করিলেন| অপরাপর ভক্তগণও 
নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। নিত্যানদ্দ শ্রীবাঁসপগ্ডিতের ভবনেই থাকিলেন। 
কিছুরাত্রে শয্য। হইতে উঠিয়। হুঙ্কার দিয়া দণ্ড 'ও কমগুলু ভাঁজিয়! ফেলিলেন। 


আদি-লীল। ৮৭ 


পাস্পিসিিপিসিতাসিলা্টিপীসিতীসসিত সিসিতাসি তি সিতিসসিতাা ৫ অরাসিিসিপসিতিছি পাছত সপ ঈির্পা ভপাছি উপিছিলাসিলী উপ সত৯ত সিল পা সত সলাম্পসিলা দিল অপ তাস অসি সপ 


ব্যাসপুজ। 


প্রভাতে স্ীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতা রামাই পণ্ডিত দেখিলেন, দণ্ড ও কমগুলু 
ভগ্রাবস্থায় পতিত রহিয়াছে । নিত্যাননের বাহা (১) নাই, আপনাঁর মনে হাসিতেছেন। 
রামাই পণ্ডিত এই বৃত্তান্ত শ্রীবাসপপ্ডিকে বিদ্রিত করিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত 
দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে এই সংবাদ জানাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আদিয়! প্র ভাঙ্গা দণ্ড 
ও কমগুলু স্বহন্ডে তুলিয়া লইয়া নিত্যানন্দকে সঙ্গে কবিয়! গঙ্গায় স্নান করিতে 
গেলেন। শ্রীবাসাদি তক্তগণ তীহাঁদের সহিত শান করিতে গেলেন। প্রভু 
যাইয়! গঙ্গাজলে এ ভাঙগ। দণ্ড ও কমওুলু জলে ভাসাইয়া দ্িলেন। নিত্যানন্দ স্নান 
করিতে নাগিয়া অতিশয় চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাঁগিলেন। কখন সশতার 
দেন, কখন কুস্তিরাদি জলজস্ক দেখিয়া ধরিতে যান, কখন হুঙ্কার করেন, কেহ 
নিবারণ করিলে শুনেন" না, কেবল শ্রীঞ্গীরাঙ্গের কথায় কিছু স্থির হন। 
নিত্যানন্দের চাঞ্চল্য দেখিয়া প্রভু বলিলেন, *্শ্রীপাদ, উঠ, ব্যাসপূজা করিতে 
হইবে, সত্ব আইস।” প্রভুর কথা শুনিয়া নিতানন্দ জল হইতে উঠিলেন। 
সকলে মিলিয়! গৃহে আগমন করিলেন । 

এই সময়ে অপরাপর ভক্তগণ আসিয়৷ সমবেত হইলেন। ব্যাসপুজা আবম্ত 
হইল। শ্রীবাসপত্ডিত ব্যাসপুজর আচার্য হইলেন। তক্তগণ মধুর মধুর 
কীর্তন করিতে লাগিলেন,। নিত্যাঁনন্দ নিজের ভাবেই বিভোর । শ্রীবাসপপ্ডিত 
মন্ত্র বলিতে বলেন, কে শুনে, কে বামন্্রপাঠ করে! নিত্যানন্দ অনন্কমনে 
হাধিতেছেন, ধীরে ধীরে কি বলিতেছেন, গুনাও যাঁয় না। শ্রীবাসপণ্ডিত 
নিজেই কোন মতে প্রারব ব্যাসপৃজন সমাধা করিয়া শান্ত্ুবিধি অন্কুপারে মালা 
লইয়া নিত্যানন্দের হৃস্তে দিয়া বলিলেন, *্্রীপাদ, মন্ত্র পাঠ করিয়া এই মালা 
ব্যাসদেবকে অর্পন করুন।* কে কাহার কথ| শুনে, নিত্যানন্দ মাল! হাতে লইয়া 
এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন। উদারমতি শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গকে 
বলিলেন, “তোমার গ্রাীপাদ ত কোন কথাই শুনেন না।” শ্রীবাদপপ্ডিতের কথ! 
শুনিয়া! শ্রগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের নিকটে গিয়া বলিলেন, “নিত্যানন্দ, কথ! শুন, 
সত্বর মালা দিয়া ব্যাসপুজ। সমাপন কর।” নিত্যানন্দ করস্থিত মাঁলা সম্মুথস্থ 
শ্রীগৌরাঙ্গের গলায় পরাইয়া দিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের গলায় মালা অর্পণ 
করিয়াই দেখিলেন, বিশ্বস্তর শঙ্খ, চক্র, গদা, পন্ন, হুল ও মুষঙ্গ ধারণ পূর্ববক 


শাসক 


(১) সুলদেহ|ভিনিবেশ। 


৮৮, প্ীঞ্ীগৌরস্থন্দর 


ড় ভূজমুক্তিতে সম্মুখে দপ্ডায়মান। দেখিয়াই তিনি মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতলে 
পতিত হইলেন। পতিত নিত্যানন্কে নিম্পন্দ ও ধাতুরহিত১ দেখিয়া ভক্তগণ 
ভীত হইলেন। তন্দর্শনে শ্রীগৌরাঙ্গ হুঙ্কার দিয়। নিত্যানন্দকে উঠাইলেন। 
পরে বলিলেন, ““নিত্যানন্দ, স্থিত হও, অভিলধিত সন্কীর্তন শ্রবণ কর।” তিনি 
এই কথ! বলিয়৷ ভক্তগণকে কীর্তন আরম্ভ করিতে আদেশ করিলেন। ভক্তগণ 
প্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দকে বেড়িয়। পরমানন্দে সঙ্কীর্তন আরম্ভ করিলেন। 
কিছুক্ষণ নৃত্যগীতের পর শ্রীগোরাঙ্গ শ্রীবাঁসপণ্ডিতকে ব্যাসপৃজার নৈবেছ্ি সকল 
আনয়ন করিতে বলিলেন। নৈবেগ্ভ আনীত হইলে, প্রভু উহার কিঞ্চিৎ স্বয়ং 
লইয়! অবশিষ্ট ভ্ঞগণকে ভাগ করিয়! দ্রিলেন। এইরূপে শ্রীনিত্যানন্দের ব্যাস- 
পূজামহোৎসব সম্পন্ন হইল। 


অট্ছ্বভমিলন 


একদ! ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসের ভ্রাতা রামাই পণ্ডিতকে ডাকিয়া 

বলিলেন, “পণ্ডিত, তুমি সত্বর অদ্বৈতাঁচাধ্যের নিকট যাইয়া তাহাকে আমার 
প্রকাশবৃততীস্ত জানাও ৮ প্রভুর আজ্ঞ৷ মন্তকে ধারণ করিয়া রাঁমাই পণ্ডিত 'তিৎ- 
ক্ষণাঁৎ শাস্তিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি আচার্যের আব'সে উপনীত 
হইয়া! আচাধ্যকে প্রণাম করিলেন। সর্বজ্ঞ আচাধ্য ভক্তিযোগপ্রভাবে সমস্তই 
বিদিত হইয়াছিলেন। তথাপি রামাইপপ্ডিতকে দেখিয়া হাঁসিতে হাসিতে বলিলেন, 
“পণ্ডিত, হঠাৎ শাস্তিপুরে আমিবার কারণ কি বল।” রামাইপণ্ডিত বলিলেন, “প্রভুর 
আদেশ লইয়! আসিয়াছি, শুনিয়া যাহা কর্তব্য হয় করুন|” পরে তিনি বলিলেন,_ 

প্যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন । 

যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন ॥ 

যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস। 

সে প্রভু তোমার লাগি হইলা! প্রকাশ ॥ 

ভক্তিযোগ বিলাইতে তার আগমন। 

তোমারে সে আজ্ঞা করিতে বিবর্তনৎ ॥ 

ষড়ঙ্গ পূজার বিধিযোগ্য সঙ্জ লৈয়!। 

গ্রভূর আজ্ঞায় চল সম্ত্রীক হইয়। ॥ 


(১) চৈতন্য অথবা! জীবনশীশক্তি রহিত। (২) গমন। 


আদি-লীল। ৮৯ 


নিত্যানন্দ শ্বরূপের হৈল! আগমন । 

গ্রভূর দ্বিতীয় দেহ তোমার জীবন ॥ 

তুমি সে জানহ তারে মুঞ্চি কি কৃহিমু। 

ভাগ্য থাকে মোর তবে একত্র দেখিমু ॥৮ 

রামাই পণ্ডিতের মুখে প্রভুর আদেশ শ্রবণ করিয়া অদ্বৈতীচার্য্য আনন্দে 
অধীর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে ধৈর্যধারণপূর্বক সীতাদেবীকে 
প্রভুর আদেশ শুনাইয়! সত্বর গমনের আয়োজন করিতে বলিলেন। সীতাদেবী 
প্রভুর প্রকাশ শ্রবণ করিয়া গন্ধ, মালা, ধূপ, বস্ত্র, ক্ষীর, দধি, নবনীতি, কর্পূর 
ও তান্ুল প্রভৃতি পুজোঁপহারনকল সংগ্রহ করিয়া আচাধ্যকে উহা! নিবেদন 
করিলেন। আচার্য্য সম্্ীক রাঁমাইপত্ডিতের সহিত নবদীপে যাত্রা করিলেন। 
তিনি নবদ্ীপে উপনীত হইয়া রামাইপপ্ডিতকে বলিলেন,_“পগ্ডিত আমি 
নন্দন আচাধ্যের গৃহে * থাকিব । তুমিগআমার আগমনের কথা কাহাকেও 
বলিবে না। পরন্ত বলিবে আচাধ্য এখানে আমিলেন না!” এই কথ! বলিয়া 
আচাধ্য রামাইপপ্ডিতকে বিদাঁয় দিয়া সন্ত্রীক নন্দন আচার্যের গৃহে গোঁপনভাবে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
এদ্রিকে রামাইপণ্ডিত ন| আসিতেই শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবাবেশে বিষুটায 

উপবিষ্ট হইয়! হুঙ্কার সহকারে ভক্তগণকে বলিলেন, আচার্য আমার এশ্ব্য্য 
দেখিতে চাঁন ।” এমন সময়ে রামাইপপ্ডিত আসিয়। উপস্থিত হইলেন। প্রভু 
রামাইপগ্ডিতকে দেখিয়া বলিলেন, “আঁচাধ্য আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত 
স্বয়ং নদীয়ায় আসিয়াও এখানে আগমন করিলেন না, তোমাকে পাগইয়া 
দিলেন। যাও, আচারধ্যকে লইয়া আইস ।” রাঁমাইপগ্ডিত প্রভুর আদেশ পাইয়৷ 
পুনশ্চ আচার্যের নিকট যাইয়া তাহাকে প্রভুর শেষ আদেশ শুনাইলেন। 
আচার্ধ্য শুনিয়৷ তখনই সন্ত্রীক শ্রীবাসভবনে আধিয়! উপস্থিত হইলেন। তিনি 
দূর হইতেই প্রভুকে দেখিয়। দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। পরে উখিত হইয়া 
প্রভুকে কোটিকন্দর্পন্ুন্দর দ্বিভুজ মুরলীধর মুন্তিতে* বিরাজ করিতে দেখিয়া 
বিস্মিত ও ভ্তন্তিত হঈলেন। পরে উর্ধবাহ হইয়া বলিতে লাগিলেন, 

“আজি সে নফল মোর দিন পরকাশ। 

আজি সে সকল কেনু' ষত অভিলাষ ॥ 

আজি মোর জন্ম দেহ সকল সফল । 

সাক্ষাতে দেখিলুঁ তোর চরণযুগল ॥ 

১২ 


৯০ প্রীপ্রীগৌরস্রন্দর 


ঘোষে মাত্র চারি বেদ যারে নাহি দেখে। 

হেন তুমি মোর লাগি হল! পরতেখে ॥ (১) 

মোর কিছু শক্তি নাহি তোমার করুণ। । 

তোমা বই জীব উদ্ধারিব কোন্‌ জনা ॥” 

বলিতে বলিতে আচার্য্য প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তখন প্রভূ 

তাহাকে পূজা করিতে আদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশ পাইয়া আচাধ্য 
পরমানন্দে প্রীরুষগর্চনপদ্ধতি অনুসারে যোড়শোপচারে শ্রশ্রীগৌরস্থন্দরের অর্চনা 
করিয়া “নমো ব্রহ্গণ্যদেবায় গোত্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় 
গোবিন্দায় নমে!, নমঃ ॥৮ এই শ্রে।ক পাঠ সহকারে প্রণাম করিলেন। পরে 
স্তবপাঠানন্তর শ্রীগৌরাঙ্গের চরণতলে পতিত হইলেন । শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতা 
চার্যের মন্তকে চরণ প্রদান করিলেন। আচাধ্য তাহার চরণরেণু পাইয়া 
আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে শাগিলেন। চারাদকে তক্তগণ “জয় জয়+ 
ধ্বনি করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনার গলদেশ হইতে মালা লইয়া 
অদ্বৈতাচার্ধ্যের গলায় পরাইয়৷ দিয়া তাহাকে অভিলধিত বর প্রার্থনা করিতে 
বলিলেন। অদৈতাচাধ্য শ্বয়ং কোন বর প্রার্থনা না করিয়া তাহার উপরই 
বরদানের ভার অর্পণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তুষ্ট হইয়া বলিলেন,__ 

“ঘরে ঘরে করিমু কীর্তন*্পরচার | 

মোর যশে নাঁচে যেন সকল সংসার, 

ব্রহ্ম-ভব-নারদাদি যারে তপ করে। 

হেন ভক্তি বিলাইমু বলিলু* তোমারে ॥” 





স্রীপুগুরীক বিদ্যানিধি 


একদা] শ্রীগৌরাঙ্গি অকম্মৎ 'পুগুরীক' নাম করিয়া! রেদিন করিতে আরস্ত 
করিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে পুগুরীকের নাম করিয়া! রোদন করিতে দেখিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, পঞ্রভো, পুগ্তরীক কে?” প্রভু বলিলেন,--“তোমরা 
ভাগ্যবন্, যেহেতু তোমাদিগের পুগুরীককে ভ্রানিবার অভিলাষ হইয়াছে। 
তাহার চরিত্র অতীব অদ্ভুত। উহা! শ্রবণ করিলেও লোঁক পবিত্র হয়। 
তাহার জন্মস্থান চট্টগ্রাম। এখানেও তীহার বাড়ী আছে, এবং মধ্যে মধ্যে 
আসিয়াও থাকেন। তাহার আচারব্যবভার বিষয়ীর মত, কিন্তু তিনি পরম 

(১) প্রত্যক্ষ । 


আদি-লীলা ণঁ ৯১ 


% লালা সি ৯০ % ০ তী সিসি রসি লো পলিসি পিপি তি তা পো লস্লপছ এ তা শি পার্টি 2 লক্ধ 5 সি পো লািতী তে সিসি লতা ঠাসা 


ভক্ত ও বিরক্ত বৈধব। ধনশালী বিপ্রের কুলে তাহার ও জন্ম, উপাধি বিষতা- 
নিধি। গঙ্গার প্রতি তাহার ঈদৃশী ভক্তি, যে, তিনি পাঁদম্পর্শভয়ে গঙ্গায় স্নান 
করেন না। তিনি দত্বর এই স্থানে আগমন করিবেন। তোমরা অচিরেই 
তাহার দরশন লাভ করিয়া সখী হইবে।” তক্তগণ সকলেই এই কথা 
শুনিলেন। তীহাদের মধ্যে কেবল মুকুন্দ ও বাঁন্দেবদত্ত তাহাকে জানিতেন, 
অপর কেহই জানিতেন না । 

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই পুগুরীক বিষ্ঞানিধি শ্রীধাম নবদ্ধীপে আগমন 
করিলেন। মুকুন্দ তাহা জানিতে পারিয়৷ গদাধর পণ্ডিতকে বলিলেন, “পণ্ডিত, 
তোমার বৈঞুব দর্শনের বিশেষ অভিলাষ, আজ এখানে একজন পরম বৈষ্ণব 
আপিয়াছেন, ইচ্ছা হইলে, আমার সহিত আগমন কর।” মুকুন্দের কথা 
শুনিয়া গদাধর তখনই তহার সহিত পুণ্গ্ীক বিছ্ানিধিকে দেখিতে গেলেন। 
তাহারা যাইয়াই সম্মুখে পুণগুরীক বিদ্ভানিধিকে দেখিলেন। গদাঁধর মুকুন্দের 
মুখে পরিচয় পাইয়া! পুণগুরীক বিদ্যানিধিকে নমস্কার করিলেন। পুগুরীক 
বিছ্/নিধি তাহাদিগকে সাদরসম্তাষণসহকারে আসন প্রদান করিলেন। মুকুন্দ 
গদাধরের সহিত আসন গ্রহণ করিলে, পুগুরীক বিগ্ভানিধি যুকুন্দকে 
তৎসমভিব্যাহারী গদাধর পণ্ডিতের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুকুন্দ বলিলেন, 
“ইহার নাম গদাধর, ইনি মাধব মিশ্রের পুত্র, বাল্যাবধি বিরক্ত ও ভক্ত, আমার 
মুখে আপনার নাম শুনিরা আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়ছেন।” মুকুন্দের 
কথ শুনিয়! পুগ্ডরীক বিগ্াানিধি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। 

গদাধর দেখিলেন, বিষ্যানিধি পরমসুন্দর পুরুষ, বেশভূষা রাজপুত্রের সায়, 
সুসজ্জিত গৃহে সুসজ্জিত শধ্যায় উপবিষ্ট, ওষঠাধর তাথ্লরাগে সুরঞ্জিত, ছইজন 
ভৃত্য ছুইপার্থে ঈ্রাড়াইয়া ময়ূরপুচ্ছনির্মিত ব্যজন দ্বারা তাহাকে বীজন করিতেছে। 
গদাধর আজন্ম শংসারবিরক্ত, পুণগুরীক বিষ্ভানিধির বেশভূষা দেখিয়৷ তাহার 
মনে কিছু সংশয় জন্মিল। তিনি তাহার দিব্য ভোগ, দিব্য বেশ, দিব্য 
কেশ ও দিব্য গৃহোপকরণ মকল দেখিয়া] কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইলেন। দর্শনের 
পূর্বে শুনিয়৷ যে ভক্তিলেশ জন্দিয়াছিল, দেখিয়া তাহা দুরে গেল। মুকুন্দ 
গদাধরের মুখের দ্দিকে ঘৃষ্টি করিয়৷ তাহার মনের ভাব বুঝিতে পাঁরিলেন। 
তিনি অতীব নুশ্বরসম্পক্প গায়ক ছিলেন, গদাধরকে বিগ্যানিধির পরিচয় 
প্রদ্ধান করিবার নিমিত্ত স্বাভাবিক সুত্ববে ভক্তিযোগের মহিমানচক একটি 
গান করিলেন। গান শুনিয়াই বিষ্ভানিধি ক্রন্দন করিতে লাঁগিলেন। 


মই ,.. শ্ীপ্রীগৌরস্থন্দর 


তাহার নয়নযুগল হইতে আনন্দধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। কম্প, 
পুলক, স্বেদ ও মুচ্ছাদি সাত্বিক বিকার সকলের যুগপৎ উদয় হইল। তাহার 
হস্তপদাদির আঘাতে শয্যা" ও গৃহোপকরণ সকল লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। 
বেশভৃষ। সকল ছিন্নভিন্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইতে লাঁগিল। শেষে 
তিনি নিশ্চলভাবে সংজ্ঞাহীন ও ধাতুহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। তাহার 
ভাবগতি দেখিয়া! গদাধর অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পরে অবজ্ঞাকরণ 
নিমিত্ত আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া! উক্ত অপরাধের ক্ষমাপণার্থ 
তাহাকেই দীক্ষাগ্তরু করিবার মনস্থ করিলেন এবং মুকুন্দের নিকট নিজের 
“নের কথা আমীইলেন। মুকুন্দ শুনিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন এবং 
বিগানিধির ঠৈতন্োদয় হইলে তীহাঁকে গদাধরের অভিপ্রায় জানাইলেন। 
পুগ্ডরীক বিষ্ভানিধি মুকুন্দের কথ শুদ্ভিয়। বলিলেন, পর্িধাতা আমাকে মহার্ 
মিলাইয়া দিলেন, বহুভাগ্যে গদাধরের তুল্য শিষ্য পাওয়া যায়, আগামী 
গুরুপক্ষের দ্বাদশীতে মন্ত্ররান'করিব 1” গদাধর বিদ্যানিধির কথা শুনিয়া আনন্দে 
তীহাকে নমস্কার করিয়া মুকুন্দের সহিত বিদায় গ্রহণ করিলেন? 

'অতঃপর একদিন পুণ্তরীক বিগ্ানিধি গোপনে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ দর্শন 
করিলেন। তিনি শ্রীগৌরা্ঁকে দর্শন করিয়াই আননমূচ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। 
প্রীগৌরাঙ্গ বিগ্ঠানিধিকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোড়ে তুলিয় লইয় ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন। উপস্থিত ভক্তগণ আগন্তক বিদ্যানিধিক্ষে প্রভুর কোঁন প্রিয়তম 
তক্ত বুঝিয়া গ্রীতিলাভ করিলেন। প্রভুও তীহািগকে বিষ্ানিধির পরিচয় 
প্রদান করিয়! তাহাকে লইয়৷ কীর্তন আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ কীর্তনানন্দের 
পর পুগুরীক বিঞ্চানিধি অদ্বৈতাচার্ধ্যাদি প্রচ্ছুর ভন্তবুন্দকে প্রণাম করিলেন। 
অদ্বৈতাঁচাধ্যাদি ভক্তবৃন্দ পুগুরীক বিষ্ভানিধিকে পাইয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ 
করিলেন। গদাঁধর গ্রভূকে জানাইয়া তাহার অনুমতি অনুমারে পূর্বোক্ত 
দিবসে পুগুরীক বিগ্ঠানিধির নিকট দীক্ষিত হইলেন। 





শচীদ্দেবীর গ্চহ নিভ্যানঢন্দর ভিক্ষা 


একদিন গ্রীগৌরাঙ্গ হাসিতে হাসিতে শ্বাস পণ্ডিতকে বলিলেন, “পণ্ডিত, 
তুমি নিত্যানন্দ অবধৃতকে গৃহে রাখিয়া ভাল কর নাই; ইহার জাতি বা! কুল 
জানা নাই 3 বিশেষতঃ ইহার আচার ব্যবহারও ভাল দেখা যায় না।” 


আদি-লীল। রর ৯৩ 


প্রভুর কথা শুনিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন,__“প্রভো, আমার এরূপ পরীক্ষা 
উচিত হয় না। যে তোমাকে একদিনও ভজে, সেই আমার প্রাণ । নিত্যানন্দ 
ত তোমার দেহ, তাহার কথাই নাই। নিত্যানন্দ যদি মগ্ঘপান ঝ| যবনীগমনও 
করেন, তিনি যদি আমার জাতি ধন বা প্রাণও নষ্ট করেন, তথাপি তীহার 
প্রতি আমার চিন্তের ভাবাস্তর হইবে ন!, এই সত্য কথা বলিলাম ।” শ্রীবাসের 
কথা শুনিয়! প্রভু অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়। বণিলেন, পণ্ডিত, নিত্যানন্দের প্রতি 
তোমার সুদৃঢ় বিশ্বাদ দেখিনা আমি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। তোমার 
গৃহে কখনই দারিজ্র্য প্রবেশ করিবে না। তোমার বাড়ীর বিড়ালকুকুরও আমাতে 
ভক্তিল(ভ করিবে । আমি নিত্যানন্দকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। 
তুমি ইহাকে সর্বতোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে 1” এই কথা বলিয়৷ প্রভু 
নিজগৃহে গমন করিলেন] 

এইরূপে নিত্যানন্দ পরমানন্দে শ্রীবাসভবনে বাদ করেন। তাহার প্রকৃতি 
বালকের স্যার সদাই চঞ্চল । তিনি কখন নদীয়ার পথে পথে ভ্রমণ করেন, 
কখন গঙ্গাদাসের বা মুরারির ভবনে গমন করেন, কখন গঙ্গাপ্রবাহে পতিত 
হইয়া ভাপিতে ভামিতিে কতদূব চলিয়া যান। শচীদেবী তাহাকে দেখিয়! 
সন্াসিবোধে নিজচরণ স্পর্শ করিতে দেন না, পলাইয়। যান। একদিন 
শচীদেবী রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, কৃষ্ণ ও বলরাম গ্রীগৌরা্দ ও শ্র/নিত্যানন্দের 
সহিত ক্রীড়া কৰিতেছেন্দ এবং ক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীনিত্যানন্দ 
পঞ্চমবর্ষীয় বালকের স্টায় তীহার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিতেছেন। শচীদেবী 
নিদ্রাভঙ্গের পর উক্ত স্বপ্নবৃত্ান্ত শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট ব্যক্ত করিলেন। শ্রীগৌরাঙগ 
শুনিয়া বলিলেন, -“মাতঃ, তুমি, অতি লুক্বপ্র দর্শন করিয়াছে । তোমার 
এই স্বপ্নবৃত্তান্ত আর কাহারও নিকট ব্যক্ত করিও নাঁ। তোমার গৃহে বে 
শালগ্রামশিলা আছেন, তিনি অতীব জাগ্রত, এসকল তাহারই খেল|। তুমি 
প্রতিদ্দিন শীলগ্রামের পুভার নিমিন্ত যে নৈবেছ। দাও, প্রায়ই দেখি, তাহার 
অর্দেক থাকে না। দেখিয়া আমার মনে তোমার বধুকেই সন্দেহ হইত, 
আজ তোমার স্বপ্ন শুনিয়। এ সন্দে€ দূর হইল। যাহা হউক, আজ গ্রীনিত্যানন্দকে 
ভোজন করাঁও।” পশ্চাদ্ভাগ হইতে পতির কথ! শ্রবণ করিয়! 
বি্ণুপ্রিয়। দেবী হাসিতে লাগিলেন। শচীদেবী কোন কথাই বলিলেন না। 
প্রভূ জননীকে পাকের আয়োজন করিতে বলিয়া শ্বয়ং শ্রীবাদ পণ্ডিতের 
ভবনে যাইয়া নিত্য।নন্দকে বলিলেন, “গোর্পাই, আজ আমার বাড়ীতে তোমার 


১৪ , আ্রীপ্রীগৌরম্ন্দর 


ভিক্ষা, -কিন্ত দেখিও, কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিও না” নিত্যানন্দ 
হাসির বলিলেন, “বিষ বিষণ, চঞ্চলত। পাগলেই প্রকাশ করে, তুমি সকলকেই 
নিঙ্গের মত চঞ্চল মনে কর?” অনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে লইয়া নিজ 
ভবনে আগমন করিলেন। গদীধর প্রভৃতি পরম আপ্তগণ (১) ও আসিয়া! উপস্থিত 
হইলেন। ভূতা ঈশান সকলকে চরণ ধৌত করিবার নিমিত্ত জল দিলেন। 
তাহার। ক্রমান্বয়ে পারদপ্রক্ষালনের পর ভোজন করিতে বসিলেন। শচীদেবী 
অন্নাদি পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ভোজন সমাধা হয় হয় এমন সময়ে 
শচীদেবী দেখিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণ ও বলরামের স্থায় একত্র 
বিয়া ভোজন কুর্বিতেছেন। তদর্শনে তিনি মুচ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। 
্রতু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আচমনপূর্ধক জননীকে তুলিলেন। শচীদেবী সংজ্ঞালাত 
করিয়৷ গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ববক কীদিদতে লাগিলেন। “ঈশান গৃহাদি পরিষার 
করিলেন । | 


হয়রান 


ভক্তসমন্সিলন 


শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে শ্রীনবদ্ধীপে নিজানন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। রাত্রি- 
দিন জ্ঞান নাই, সদাই আবিষ্ট, আনন্দে বিভোর থাঁকেন। ভক্তগণের ভাগ্যের 
সীমা নাই, কেহ প্রভুকে মৎস্ত দেখেন, কেহ কুম্ম দেখেন, কেহ বরাহ দেখেন, 
কেহ বামন দেখেন, কেহ নৃসিংহ দেখেন, কেহ পরশুরাম দেখেন, ধাহার যেমন 
মনের গতি তিনি তেমনি দর্শন করিয়া থাকেন। দেবাৎ একদিন প্রভুর 
বাড়ীতে এক শিবের গায়ক আদিয়! ডমরু বাজাইয়া গান করিতে আরম্ভ করিল। 
প্রভু গান শুনিতে শুনিতে শিবভাবে আৰিষ্ট হইয়া এ গারকের স্কন্ধে আরোহণ 
করিলেন এবং হুঙ্কার দিয়! “আমি শিব এই কথা বলিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ 
পরে প্রভুর বাহ হইল। তখন তিনি স্বন্ধ হইতে নামিরা গায়ককে ভিক্ষ। দিয়া 
বিদায় করিলেন । গায়ক কতার্থ হইয়া নিজগৃহে গমন করিল। ভক্তগণ আননে 
হুরিধ্ধনি করিতে লাগিলেন । 

গায়ক চলিয়৷ গেলে, প্রভূ ভক্তগণকে বলিলেন, "ভাই সকল, আমাদের 
দিবাভাগ একপ্রকার আনন্দেই অতিবাহিত হয়, কিন্তু রাত্রিকাল বৃথা যায়, অতএব 
আজ হইতে আমরা! প্রতিরাত্রিতেই সন্কীর্তন করিতে ইচ্ছ। করিতেছি” তক্তগণ 


শপ 





প্্পীসপীপেীাীকপিীসসদ পপ 
৯ সস 





(৯) সুহৃদ্বর্গ। 





আদি-লীল। ৯৫ 


পিপিপি তিস্তা সিসি রসি তত ছি তাস্পসিলাস্সিপাসিপিদির সস পপি ৯ সিাসমিালািিতসিপ পিরসিপর্ি সর সির 


শুনিয়। আনন্দিত হইলেন। রাত্রিকালে শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবনে যাইয়া! সঙ্কীর্তনের 
ব্যবস্থা হইল। প্রতিরাতরিতেই নিয়মিত সন্কীর্ভন হইতে লাগিল। নিত্যানন্দ, 
গদাধর, অদ্বৈতাচাধ্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, বিগ্ভানিধি, মুরারি, হিরণ্য, হরিদাস, 
গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন, জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্ত খান, নারায়ণ, কাশীশ্বর, 
বাস্থদেব, রাম, গরুড়াই, গোবিন্দ, গোবিন্নানন্দ, গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান্‌, 
শ্রীধর, সদাশিব, বক্রেশ্বর, গ্রীগর্ভ, শুক্লান্বর, ব্রহ্গানন্দ, পুরুষোত্তম ও সঞ্জয় গ্রভৃতি 
ভক্তবৃন্দ নিয়মিতভাবে সঙ্কীর্তনে যোগদান কবিলেন। ক্রমে নানাস্থান হইতে 
নান! ভক্ত আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন । শ্রীগৌরাঙ্গ সন্কীর্তন করিতে করিতে 
কখন আপনাকে ভক্তভাবে কখন বা ঈশ্বরভাবে প্রকাশ করিতে ল্লাগিতেন। 


সপ সি পাস পসিিপিিপা স্পিনে পাপা সা পরি 





শ্ীহরিবাস-্সকীর্তন 

“করুণ কমল আখি, তারকা ভ্রমরা পাখী, 
ডুবু ডূবু করুণ! মকরন্দ। 

বদন পৃিম! চাদে, ছটাঁয় পরাণ কাদে, 
তাহে নব প্রেমের আরম্ত ॥ 

আনন্দ নদীর়াপুরে, টলমল প্রেমভবে, 
শচীর ছলাল গোরা নাঁচে। 

যখন ভাতিয়। চলে, বিজলি ঝলমল করে, 
চমকিত অমর-সমাঁজে ॥ 

কি দিব উপমা তার, করুণ! বিগ্রহ-সার, 
হেন রূপ মোর গোরা রায়। 

প্রেমাঁয় নদীয়ার লোক, নাহি জানে দুঃখ শোঁক, 


আনন্দে লোচনদাস গায় ॥” 
একদা শ্রীহরিবাঁরে অষ্টপ্রহর কীর্তনের বিধান হইল । একে একে তক্তগণ 
সমবেত হইলে, রবির উদয় হইতেই কীর্তন আরম্ভ হইল। পুণ্বান্‌ 
শ্রীধাসপপ্ডিতের অঙ্গনে “গোপালগোবিন্দ” ধ্বনি উখিত হইল। জগতের 
প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ নৃতা 'আরম্ত করিলেন। নদীয়াঁপুরী প্রেমভরে টলমল করিতে 
লাগিল। গাঁয়ক সকল দলে দলে কীর্তন আরম্ভ করিতে লাগিলেন । শ্রীবাসপঞ্ডিত 
এক সম্প্রদায় লইয়া! গান আরম্ভ করিলেন। মুকুন্দ অপর সম্প্রদায় লইয়! 


(৯) একাদণীর উপবাসের দিন। একাদশীর অগ্ত্যপাদ ও দ্বাদশীর পূর্ব্ব পাদকে হরিবাসর বলে। 


৯৬ জীপ্ীগৌরহন্দর 


লে পাশার পিস শর পাশ স্পা তা লা তা পাস্তা সা সি সি সসটিপিস্পলি সী ৬ ল ৩ সিসি সি সি 


গান করিতে দিবেন গোবিন্ব ঘোঁধ অন্ত এক চ সমতার লইয়! কীর্তন 
আরম্ভ করিলেন। গৌরচন্দ্র অদ্ভূত প্রকাশ ধারণ পূর্বাক যুগপৎ সকল সম্প্রদায়েই 
নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহার নয়নকমল করুণা-মকবনদ ভুবু ডুবু 
হইল । ভক্তগণের নেত্রন্রমর্ন সকল এ মকরন্দ পান করিতে লাগিল। 'অদ্ৈভাঁচার্ধয 
নাচিতে নাচিতে অলক্ষিতভাবে প্রভুর পদরজ গ্রহণ করিতে লাগিলেন । ক্ষণে 
ক্ষণে প্রভুর ভিন্ন ভিন্ন ভাঁবাবেশ মকল ' দৃষ্ট হইতে লাগিল । তিনি অদ্ভুত 
ভাঁবাবেশে ভক্তবর্গের মগ্যে কাহাকে হলধর, কাঁহাকে শিব, কাহাকে শুক, কাহাকে 
নারদ, কাহাকে গ্রহ্লাদ, কাহাকে ব্রঙ্গা, কাহাকে উদ্ধব প্রভৃতি সম্বোধন 
করিতে লাগিলেন। কীর্তনের ঘোররোলে সমস্ত নদীয়াপুরী প্রতিধ্বনিত হইতে 
লাগিল। দলে 'দলে লোক আসিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের দ্বারে আঘাত করিতে 
লাগিলেন। দার রুদ্ধ বলিয়া কেহই ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না. 
বাহিরে থাকিয়াই বিষম গগুগোল জারন্ত করিয়া দির্সেন। কেহ বা অদ্বৈতা- 
চারধ্যকে, কে বাঁ নিত্যানন্দকে, কেহ বা শ্রীবাস পণ্ডিতকে, কেহ বা শ্রীগৌর- 
সুন্দরকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন । সকলেই বলিতে ল/গিলেন, “নিমাই পণ্ডিত 
ছিল ভাল, সঙ্গদোষে সব নষ্ট হইয়। গেল” কেহ বলিলেন, নিমাই পণ্ডিতের 
'মার কি পদার্থ আছে, বারুরোগে মাথা খারাপ হইয়। গিয়াছে ।” ইহাদের 
কীর্তনের উপদ্রবে দেবতারা পধ্যন্ত বিরক্ত হইবেন, দেশে অনাবুষ্টি ছুর্ভিক্ষ ও 
মারীভয় উপস্থিত হইবে, অতএব ইহাদিগকে দূব করিয়া দেওয়াই উচিত কর্ম 
হইতেছে ।” কেহ বলিলেন, “দেবতাকে চীৎকার করিয়া ডাকা এই নূতন 
দেখিভেছি, নিজ্জনে নীরবে বসিয়াইত দেবতাকে ডাঁকিতে হয় জানিতাঁম ; এ 
আবার নূতন স্থষ্টি হইল; শ্রীবাপ পণ্ডিতের ঘরে ভাত নাই, এই এক অন্তত 
সর্বনাশকর কৌশঙগগ উদ্ভাবন করিয়াছে ৮ কেহ বলিলেন, প্রাত্রি প্রভাত 
হইলে, দেওয়ানে (১) যাইয়। ইহাদের উপধুক্ত শান্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে” 
কেহ বলিলেন, “ইহারা বখন দ্বার রুদ্ধ করিয়া! রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ইহার 

ভিতর বিশেষ কোন অশ্লীল, গোপনীয় কুৎসিত ব্যাপার আছে ।৮ কেহ কেহ 
বলিলেন, দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেল ।” শেষে স্থির হইল, শ্রীবাঁস পণ্ডিতের ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া 
এই স্থান হইতে তাঁড়াইয়! দেওয়া হউক, নতুবা ইহারা দেশটাকে একেবারেই 
নষ্ট করিয়া ফেলিবে। এই প্রকার কিছুক্ষণ বাক্যব্যয়ের পর যেযাঁর গৃহে 
চলিয়া গেল। তক্তগণ আপনার মনে প্রতুকে লইয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন। 


পাপ ল পাশে পাীপপ্পাস-ি | 


7) রাজনরবারে | 


টা ও িপাপাস্পী পাস পপ পা সপ পপ পপ পা শপ পাপী 


আদি-লীল। ৯৭ 


রাত্রি প্রায় এক প্রহর অবশেষ আছে এমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবাবিষ্ 
হইয়। বিষুখট্ায় আরোহণ পূর্বক বলিতে লাগিলেন, “কলিযুগে আমার প্রকাশ্ত 
অবতার নাই, আমি এই যুগে এইক্পই প্ররচ্ছন্নভাবে অবতরণ করিয়া! জীবগণের 
উদ্ধার সাধন করিয়া থাঁকি এবং তোমরাও এইক্পই প্রচ্ছন্নভাবে আমার 
সহিত লীলাবিহার করিয়। থাক ।”* এই কথা বলিতে বলিতে তিনি মুচ্ছিত 


* পপ্রত্যক্ষরপধৃগ দেবে দৃষ্ঠতে ন কল হরি। 
কৃতাদিষেব তেনৈব ত্রিধুগঃ পরিপঠ্যতে ॥ 
কলেরস্তে চ সংপ্র।প্তে কক্ষিনং ব্রহ্মবাদিনম্‌। 
অনুপ্রবিষ্ঠা কুরুতে বাসদেবে৷ জগৎস্থিতিম্‌ ॥ বিফুধর্ো/্তরে ১৪ অঃ। 
“ছন্নঃ কল যদভবন্ত্িযুগোহথ সত্বম্” ॥ ভা ৭৯1৩৮। 


পরদেবত শ্রীহরি সত্য, ক্রেত। ও ঘ্াপরযুগেই প্রঞ্জক্ষরূপে ( প্রকাণ্ঠভাবে ) ব্রহ্ম গুমধ্যে আবিভ্তি 
হয়েন; কলিকালে প্রত্যক্ষরূপে অবতীর্ণ হন না (অর্থাৎ কলিযুগে প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হন )। 
কলিযুগের অস্তে বাসুদেব ব্রহ্মবাদিকক্ষিতে অনু প্রবিষ্ট হইয়া! জগৎ পিন করিয়া! থাকেন। হে ভগবন্‌, 
দেই সব্ধাবতাঁরি তুমি, সত্যাদিষুগত্রয়ে যেরূপ প্রকাগ্ঠাবে অবতীর্ণ হও কলিষুগে সেরূপ না হইয়া 
প্রচ্ছন্নভ/বে অবতী'৭দ হও বলিয়া তুমি 'ত্রিযুগ'নামে অভিহিত হইয়া থাক। এই ছুইটী শাস্ত্রীয় বচনে 
শ্রীহরিকে 'ত্রিযুগ' বলায় প্রচ্ছন্ন বিগ্রহ ছীগৌরাঙ্গদেবের অবতার সম্বন্ধে আপাততঃ প্রতীয়মান যে 
আশঙ্কা উপস্থিত হয় তাহার আপ্ত মীমাংসা নিম্পে প্রদর্শিত হইল। এবিষয়ে ভাষ্যকার 
প্ীবলদেবাচা বলেন “প্রতাক্ষরূপধূগ দেবে! দৃষ্ঠতে ন কলৌ হরি" ইত্যাদি বিষুধর্টোত্তরীয় বনে ও 
পম্ুঃ কলে যদগবস্্িযুগে:ইথসত্বম্” ইত্যাদি ই্ভাগবতীয় বচনে যে কলিযুগে প্রকা গ্ভ।বে শ্রীহরির 
অবতার নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা যে কলিষুগে শ্ীভগবদ|বি্ই জীববিশেষ প্রপঞ্চে আবি তি হইয়! 
ধর্ম সংস্থাপন করেন সেই কলিবিষয়ক বুঝিতে হইবে । যে দ্বাপরেও কলিতে শ্রীকৃষ ও শ্রীকৃফণ- 
চৈতন্য আবিভূতি হয়েন সেই কলিবিষয়ক নছে। 

অন্ত কোন বৈষ্ণবাচাধ্য বলেন কলিষুগে শ্রীহরির লীলাবতাঁর হয়ন! বলিয়াই তাহাকে 'ত্রিধুগ' 
বলা হয়। কিন্তু কলিধুগে শ্রীভগবানের যুঙ্বাবতার শ্রীমন্ভাগবত ও মহাভারতাদিশাস্তরে স্বীকৃত 
হইয়! থাকে । এবিষয়ে অন্দ্গুরূপর্দিষ্ট সিদ্ধান্ত এইরপ-স্বযং ভগবান প্রীকৃষ, যেই শ্বেতবরাহ 
কল্পগত বৈবস্বমন্বস্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুধু'গের স্বাপরে ব্রদ্ধাওমধ্যে অবতীর্ণ হয়েন, সেই 
কপিতেই গ্ীগৌরাঙ্গ প্রেরসীত্বিষা বৃতছন্নবতাররূপে অবতীর্ঘ হয়েন, অন্য কলিতে নহে। প্রীগৌরাঙ্গ 
শ্রীবৃষ্ণেরই আবিভীববিশেষ। শ্রীগরাঙ্গর্লীল! হ্রীকঞ্জলীলারই অবান্তরলীল! বা! পরিশিষ্টনীলা। 
হবয়ংভগবান্‌ প্রীকৃষ, দ্বাপর ও কলিধুগের সদ্ধিকালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার লীলা 
দ্বাপরও কলি এহওুতয়ধুগব্যাপিনী হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল | কলিবুগব্যাপিনী প্রীকৃষ্ণনীলা-_ 
পরিশেষে শ্রীগৌরাঙ্গলীলাকারে প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত হ্ইয়াছিলেন। ্রীরাধাভা বাতিনুবলিত 
শ্রীগৌরাঙ্গ পরিপূর্ণসর্বৈ্ধ্যবিশিষ্টবৃষ্ম্বরূপ বলিয়া ও স্রীবৃল্জীবতারলীলা৷ এবং শ্রীগৌাঙ্গাবতারলীলার 

১৩ 


৯৮" _. শ্রীশ্রীগৌরন্ন্দর 


শি তি লি পিসির সি সরি শি ৯০৯-০%৯-০৯ সরসিি স্পস্্পরসমি ৯পম্স্ পরপ র্পপমপপসপরসরপরস পরর্ িিরসি তো পিস লি উনি লি তি লী কাস্সিত সি সির সিসি | পক 


হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। দেহ নিশ্চল হইয়৷ গেল। তক্তগণ কীদিতে 
লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভু হ্বয়ংই বাহ্‌ (১) পাইলেন। রাত্রি অবসান 
হইল দেখিয়৷ ভক্তগণ প্রভুকে লইয়া স্নান করিতে গেলেন) ন্নান সমাধা 
হইলে, তাহারা নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। 


হহাপ্রকাশ 


একদিন শ্ীরাসপপ্ডিতের অঙ্গনে পূর্ববব্ৎ কীর্তন হইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ 
নৃত্য করিতে করিতে ভাঁবাবেশে বিষুখট্রায় যাইয়া উপবেশন করিলেন। 
আরও অনেকবার প্ররূপ করিয়াছেন। এবার কিছু বিশেষ হইল। অন্যান্য 
বার কিছুক্ষণ পরেই বিষুখট্টা হইতে অবতরণ করিয়া দৈন্ত প্রকাশ করিয়া 
থাকেন, এবার কিন্তু তাহা, করিলেন না, সাতপ্রহরকাল পর্য্স্ত এরূপেই র্ধ্য 
প্রকাশ করিয়া রহিলেন। প্রথমতঃ ভক্তগণকে ডাকিয়া বলিলেন, *“তোমর। 
আমার অভিষেকের আয়োজন কর।” বলিবামাত্র নূতন কলস ভরিয়া গঙ্গা 
হইতে জল আনয়ন কর! হইল। সর্বাগ্রে নিত্যানন্দ প্রভূর মন্তকে জল 
ঢালিলেন। পরে অৈতাচাধ্যাদি ভক্তগণ 'পুরুষস্থক্ত মন্ত্রপাঠ সহকারে প্রুর 
অভিষেক করিতে লাগিলেন। মুকুন্দাদি গায়কগণ অভিষেকগীত গান করিতে 
লাগিলেন। কুলবতী রমণীগণ মঙগলধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে শত শত 
কলসজলদারা অভিষেক কার্য সমাধা হইল। প্রতুকে নূতন বস্ত্র পরিধান 
করাইয়া স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করান হইল। তদনন্তর ভক্তগণ বিবিধ 
উপহারের আয়োজন করিয়া প্রভুর পুজায় প্রবৃত্ত হইলেন। নিত্যানন্দ 
প্রভুর মস্তকে ছত্রধারণ করিলেন। অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ দশাক্ষর গোপাল 
মন্ত্রের বিধানে যোড়োশোপচারে প্রভুর পৃঙ্জা করিয়৷ স্তব, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ 
করিতে লাগিলেন। একে একে সকল তক্তই প্রভুর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্লি 
প্রদান করিলেন। নানাবিধ তক্ষ্যোপহার প্রভুর সম্মুখে উপস্থাপিত হইলে 
প্রভু তাহা শ্বয়ং হস্তঘ্বারা তুলিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। ভোজনের 


একত্বনিবন্ধন পূর্বোক্ত বিষুধধর্থোত্তরও শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে যে প্রীভগবানের ত্রিযুগত্ব ও ছন্ত্ব উপদিষ্ট 
ইইয়াছ্ে'তাহার কোনরূপ বিরোধ হয় না । 
(১) বাবহারদশা 


আদি-লীল! পু ৯৯ 


স্পা সিল উপ সিশা পা সত সিপর সিপীসিশলী উপ লিনা উপ সিত উপ সা সি শলী সির সিল সপ ৌস্টি পা ভরি সপন রি পা সিপ সি সিল স্লিপ সিণশি, স্পর্শ পরী সিপাটিশ উিলি * পস্সিত চি চে 


পর আচমন করিয়া তাল সেবন করিলেন। ভাঙ্গল রণ করিতে 
করিতে প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে ডাকিয়া বলিলেন, পপণ্ডিত, তুমি যেদিন 
শ্রীভাগবত শ্রবণ করিতে করিতে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলে, অবোধ 
পড়,য়া সকল তোমার অনেক লাঞ্ছনা করিয়াছিল; দেবানন্দ অভিমানে পড়য়া- 
দিগকে নিবারণ করে নাই; তুমি কাদিতে কীদিতে গৃহে আগমন করিলে, আমি 
তোমার হৃদয়ে বসিয়া তোমায় সাস্বনা! করিয়াছিলাম, তাঁহা কি তোমার মনে 
পরে ?” শ্রীবাঁস পণ্ডিত শুনিয়া বিশ্মিত হইলেন । গ্রভু শ্রীবাসের হ্যায় অদৈতচাধ্য 
প্রতৃতিকে এ প্রকার এক একটি অন্থের অগোঁচর পূর্ব বৃত্তীন্ত স্মরণ করাইয়া 
দিয়া তাহাদিগের মনে নিজচরণে সুদৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রীধরকে আনয়ন করিবার আদেশ করিলেন। প্রভুর 

আদেশ পাইয়া! কয়েকস্বুন ভক্ত যাইয়া ্ীধরকে প্রভুর আজ্ঞ| জানাইলেন। 
শ্রীধর শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হুইয়! পড়িলেন, চলিয়া যাইবার শক্তি রহিল না। 
তক্তগণ তাহাকে ধরিয়া আনিলেন। শ্রীধর উপস্থিত হইয়া সম্মুখে হ্থীয় ইষ্টদেবের 
সন্দ্শনে আননমুচ্ছা গুপ্ত হইলেন। ক্ষণপরে গ্রীধর চৈতন্ত লাভ করিলে, 
প্রভু বাজারে যাইয়া যেরূপে তাহার সহিত আনন্দকলহ করিতেন সেই সকল 
কথা উদ্থাপন করিয়া সর্ববসমক্ষে শ্রীধরের মহিম! প্রচার করিতে লাগিলেন। 
শ্রীধংরের কে অকস্মাৎ সরস্বতীর আবির্ভাব হইল। শ্রীধর মহাজ্ঞানীর ন্াঁয় 
প্রভুর স্তব করিতে লাগিলেম। প্রভু শ্রীধরের স্তবে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাহাকে 
অশিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রদানের সঙ্কল্প বিদিত করিলেন। শ্রীধর প্রভুর সম্কল্প শুনিয়। 
হাসিতে হাসিতে বলিলেন, প্প্রভো, এখনও আমাকে বৰঞ্চনা করিবার ইচ্ছা 
করিতেছেন? আপনি নিশ্চিন্ত থকুন, আমি আর বঞ্চিত হইব না।৮ প্রভু 
বলিলেন, *শ্রীধংর আমি তোমাকে বঞ্চনা করিবার অভিলাষ করিতেছি না, 
তুমি যথেচ্ছ বর গ্রহণ কর, আমার দর্শন কখনই ব্যর্থ হইতে পারে না।৮ তখন 
শ্রীধর বলিলেন, প্রভো, নিতান্তই যদি বর লইতে হয়, তবে আমার বর এই-_ 

“যে ব্রাহ্মণ কাড়িলেন মোর খোল! পাত। 

সে ব্রাহ্মণ হউ ৫মার জন্মে জন্মে নাথ ॥ 

যে ব্রাঙ্গণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল। 

মোর প্রভূ হউ তার চরণযুগল ॥” 

প্রভু শ্র/ধরের ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করিলেন । ভক্তগণ শুনিয়া “জয় জয়» 

ধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরে প্রভূ আচাধ্যকে ৰর গ্রহণ করিতে বলিলেন। 


১০৬ ৰ রীত্রীগৌরহন্দর 


পশম সি পি লী সি সি সিসির তি লা পট তা পাটি পাটি পাটি পাস ৯ লাট লি পি পা 


আচারধয বলিলেন, "আমি যাহ! চাই, হা পাইয়াছি ৮ তখন প্রত সুরারিকে 
তাহার অভীষ্ট শ্রীরামরূপ দর্শন করাইয়া বর গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ 
করিলেন। মুরারি দাশ্তমাত্র বর প্রার্থন৷ করিলেন। প্রতু মুরারির' সেই অতীগ্সিত 
বর প্রদান করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন, প্হরিদাঁল, তোঁমাকে 
যবনেরা যখন বেত্রাঘাত করে, তখন আমি উহা নিজপুষ্ঠে গ্রহণ করিয়াছিলাম 
এই দেখ” বলিয়! নিঙ্জ অঙ্গ দর্শন করাইলেন। প্রতুর করুণা দেখিয়া! হরিদাস 
ঠাকুর মুচ্ছিত হইয়া! ভূতলে পতিত হইলেন। তক্তগণ “জয় জয় ধ্বনি করিয়া 
উঠিলেন। প্রভু হরিদাসকে ডাকিয়া সচেতন করিয়া বর লইতে বলিলেন। 
হবিদাসঠাকুর গ্রভৃত স্তবস্তরতির পর বলিলেন,_- 

"মুগ অল্লভাগ্য প্রভু করে৷ বড় আশ। 

তোমার চরণ ভজে ব সকল দাস। 

তার অবশেষ যেন মোর হয় গ্রাস। 

সেই সে 'ভোঁজন মোর হউ জন্ম জন্ম । 

(সেই অবশেষে মোর ক্রিয়া! কুলধর্্ম। 

তোমার স্মরণহীন পাপজন্ম মোর । 

সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ দিয়া তোর। 


প্রভু রে নাথ রে মোর বাপ বিশ্বস্তর । 
মৃত মুগ মোর অপরাধ ক্ষমা কর । 
শচীর নন্দন বাপ কৃপা কর মোরে । 
কুকুর করিয়! মোরে রাখ ভক্তঘরে | 
প্রভু সহ্ষ্ট হইয়া হরিদাঁপকে তাহার অভিলধিত বর প্রদান করিলেন। 
ভক্তগণ আনন্দে জয় জয়” ধ্বনি করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল 
ভক্তকেই ডাকিয়া প্রভূ বরদান করিলেন, কেবল মুকুন্দকে ডাকিলেন না। 
শ্রীবাসপপ্ডিত প্রভুর নিকট মুকুদের কথা বলিলেন। প্রভূ শুনিয়৷ বলিলেন, 
“মুকুন্দের জন্য কেহ আমাকে অন্থরোধ করিও নাঁ। ও বেট] বহুরূপী, যখন 
যেমন তখন তেমন হয়। ও যখন ভক্তের নিকট যায়, তখন ভক্ত হয় ; আবার 
ধখন অন্ত সম্প্রদায়ের নিকট যায়, তখন ভক্তির নিন্দা করিয়া আমাকে. 
কষ্ট" দেয়। অতএব ও বেটা আরও কোটিজন্মের পর আমার্‌ দর্শন পাইবে, 
এখন আমার দর্শন পাইবে না।” কোটিজন্মের পর প্রভুর দর্শন পাইব শুনিয়াই 


আর্দি-লীলা ১০১ 


সিসি পী লিসিস লছি কি শরসিলছি রাশি পা রি পলিসি শার্ট শরিক পর্ণো ভিসি বাসি লি সসির্ণি ছি 


মু মহানন্ে নাচিতে লাগিলেন। মুকন্থের ত্য দেখিয়া প্রভু প্রসন্ন হইয়া 
বলিলেন, পপগ্ডিত মুকুন্দকে আমার নিকট লইয়া আইস।” মুকুন্দ তাহ! শুনিয়া 
বলিলেন, "আমি অপরাধী, যাইলেও দর্শন পাইৰ ন!, অতএব যাইব না।” তখন 
প্রভু বলিলেন, “মুকুন্দ তোমার অপরাধ নাই, অপরাধ ছিল ও না, আমি তোমাকে 
পরিহাস করিতেছিলাম, আইস, আসিয়া আমাকে ইচ্ছান্ুরূপ দর্শন কর।” মুকুন্দ 
যাইয়া গ্রভুকে দর্শন করিয়! আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভু মুকুন্দের প্রতি 
প্রীত হইয়া বলিলেন, মুকুন্দ অগ্ভাবধি যেখানে আমার অবতার হইবে, সেইখানেই 
তুমি আমার গায়ক হইবে, ইহাই তোমার বর রহিল।” এইরূপে উপস্থিত 
ভক্তবুন্দকে কৃতার্থ করিয়া প্রভু আত্মনসংবরণ করিলেন । 


নিত্যানঢন্দর চরিত্র 


এইরূপে গ্রীগৌরাঙ্গ লীলা করিতেছেন। নিত্যানন্দ ও শ্রীবাঁসপগ্ডিতের গৃঁহেই 
বাম করিতেন। তিনি বাঁলভাবে শ্রীবাসপপ্ডিতকে পিতা এবং তৎপত্ী 
মালিনীকে মাতা বলেন। ভাবাবেশে সময়ে সময়ে মালিনীর স্তনপাঁনও করিয়া 
থাকেন। মালিনী তাহাকে পুত্রের স্তায়ই দেখিয়। থাকেন। তাহার স্তনে 
ছুগ্ধ না থাকিলেও নিত্যানন্দের স্পর্শে ই দুগ্ধক্ষরণ হইয়া থাকে। 

এবদ! মালিনীর অসাবধানতায় এক কাক আসিয়! শ্রীকৃষ্ণের ঘ্বৃতের পাত্র 
তুলিয়া লইয়৷ গেল। শ্রীবাসপপ্ডিত রাগ করিবেন বলিয়৷ মালিনী কাদিতে 
লাগিলেন। কাক আবার আদিল কিন্ত শৃন্যগুখ, মুখে বাটা নাই। মালিনী 
দেখিয়া একেবারেই হতাশ হুইলেন। তাহার সেই কাতরতা দেখি! নিত্যানন্দ 
কারণ জিজ্ঞাস। করিলেন। মালিনী কাঁক কর্তৃক ঘ্বৃতপাত্রের অপহরণ বৃত্তান্ত 
জাঁনাইলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন, "মা, আপনি কীাদিবেন না। আমি আপনার 
স্বতপাত্র আনাইয়। দ্রিতেছি।৮ এই কথা বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে কাককে 
বলিলেন, “কাক, সত্ব মাতার ঘ্বুুপাত্র আনিয়া! দাও ।” তখন কাক উড়িয়া 
গিয়৷ বাটাটি আনিয়া দিল। মালিনী দেখিয়! শুনিয়া আশ্চর্য বোধ করিলেন। 

পরে একদিন নিত্যানন্দ প্রভুর বাড়ীতে যাইয়৷ হঠাৎ সকলের সম্মুখে 
দবিগম্বর হইয়! ফ্রাড়াইলেন। প্রত তাহাকে |ববন্্ দেখিয়। বস্ত্র পরিধান করিতে 
বলিলেন, নিত্যানন্দ ভাবাবিষ্ট, সংজ্ঞা নাই, শুনিলেন না। তখন প্রতু ম্বয়ং 


সিরা সিল সিিি পা স্পিস্প্পি সপরিসিশি সতী সি পাসসিপী তির সিসি পি পিসি লোপ অপি পি 


১০২  শ্রীশ্রীগৌর হুন্দর 


কি তাল?” নিত্যানন্দ বলিলেন, “চাঞ্চল্য পাগলেই করে ।” গ্রতু শুনিয়া! হাসিতে 
লাগিলেন। নিত্যানন্দ শচীম্লাতাকে দেখিয়। ভোঁজন করিতে চাঁহিলেন। শচী 
মাতা গৃহ হইত পাঁচটি সন্দেশ আনিয়া তাহার হন্তে প্রদান করিলেন। 
নিত্যানন্দ একটি খাইয়া অবশিষ্ট চারিটি ফেলিয়! দিলেন। ফেলিয়! দিয়াই 
শচীমাতাকে বলিলেন, “মাতঃ, সন্দেশ নাও ।” শগীমাতা বলিলেন, “দিলাম, 
ফেলিয়া দ্রিলে, আর ত ঘরে নাই ।” নিত্যাননদ বলিলেন, “যাও মাতঃ, ঘরে 
গিয়া দেখ” শচীমাতা ঘরে গিয়। দেখিলেন, নিত্যানন্দ যে চারিটি সন্দেশ 
ধুলায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন, সেই চারিটি সনদশই ঘরে রহিয়াছে । তিনি তখন 
এ সনেশ চাঁরিটির ধুলা ঝাঁড়িয়। আবার নিত্যাননের হাতে দিলেন এবং তাঁহার 
অদ্ভুত চরিত্র ভাবিয়া! যার-পর-নাই বিশ্বিত হইলেন। 

আর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের একখানি পুরাতন কৌপীন চিরিয়া 
উহার এক শক খণ্ড এক এক ভক্তের মাথায় বাঁধিয়া দিলেন। ভক্তগণ 
অকন্মাৎ আনন্দে উন্নত্তপ্রায় ও বাঁহজ্ঞানরহিত হইয়া! নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
এইরূপ অপর একদিন প্রভূ তক্তগণকে নিত্যানন্দের পাদোদক গ্রহণ করাইলেন। 
তাহার। প্রভুর আদেশে নিত্যানন্দের পাদোদক গ্রহণ করিয়া উন্মত্ত হইয়া 
গেলেন। নিত্যাননদর এই সকল অদ্ভুত মহিমা দর্শন করিয়া সকলেই অভীব 
বিশ্বয়ান্বিত হইলেন। 


জগাই মাধাই উদ্ধার 


এতদিন গৃহমধ্যেই নাঁমের প্রচার হইতেছিল। অতঃপর প্রভূ গৃহের বাহিরেও 
নাম প্রচার করিবার মানস করিলেন। নিত্যানন্দ অবধৃত এবং হরিদাস ঠাকুর 
এই ছুইজনের উপর নাম প্রচারের ভার অর্পিত হইল। প্রতু নিত্যানন্দকে ও 
হরিদাসকে বলিলেন, তোমরা নদীয়ার গৃহে গৃহে যাইয়া “ভজ শ্রীকৃষ্ণ কহ 
শ্রীকৃষ্ণ লহ শ্রীকৃষ্ণ নাম রে* এইরূপ বলিয়া কঞ্চনাম প্রচার কর।” নিত্যানন্ন 
ও হরিদাস প্রভুর আজ্ঞ। শিরে ধরিয়া গৃহে গৃহে যাইয়! কৃষ্চনাম প্রচার করিতে 
আরপ্ত করিলেন। কেহ বা তাহাদিগকে শ্রীমুখনির্গত রুষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া 
মোহিত হয়েন, কেহ বা তাহার্দিগকে পাগল বলিয়া উপহাসও করেন। কেহ কেই 
অঙক্ষিতে তাহাদিগের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গকেও উপহাস করিয়া থাকেন। 


আরি-লীল। ১০৩ 


এইপ্রকারে যখন নিত্যানন্দ ও হরিদাঁল প্রভুর আদেশ অনুসারে প্রতিদিন 
নদীয়ার গৃহে গৃহে যাইয়া শ্রীকুষ্ণনাম প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে নদীয়ার 
কোতোয়াল জগাই ও মাঁধাই নামক ছুইটি ত্রাহ্মণণ্ডনয় নদীয়ানগরে একপ্রকার 
কর্তা হইয়৷ উঠিয়াছিল। উহারা অর্থ দ্বারা তখনকার বাঙ্গালার বাঁজা৷ হোঁসেন 
সাহের দৌহিত্র চাদ কাজীকে বশীভূত করিয়া নদীয়ায় যথেচ্ছাচার করিত। 
উহাদিগের ধর্শীধর্শ জ্ঞান ছিল না ; সদাই স্ুরাপানে উন্মত্ত হইয়। থাঁকিত 
এবং কথায় কথায় লোকের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিত। এ ছুই ভ্রাতার 
অধীনে অনেক অস্ত্রধারী প্রহরী থাঁকাঁয় কেহই উহাঁদিগের গ্রতিদ্বন্িতাচরণে 
সাহস করিত না। 

একদিন নিত্যানন্দ হরিদাসের সহিত প্রচাঁরকার্ধ্যে বহির্গত হইয়া! পথিমধ্যে 
কিছুদুরে দস্থাপ্রায় এ দুই ছুদাস্ত পুরুষকে) সন্দর্শন করিলেন। নিকটবর্ভাঁ গথিক 
সকল নিত্যানন্দ 1ও হরিদাসকে, সন্মুখবর্তী দন্থ্াদ্বয়কে দেখাইয়া, উহাদিগের 
নিকট গমন করিতে নিষেধ করিলেন । বলিলেন, ঞসম্মুথে যে দুইটি প্রকাগ- 
কায় দস্থ্যপ্রায় ব্যক্তি দেখিতেছে, উত্ভারা৷ অতীব দুর্দান্ত । উহাদ্দিগের নিকট 
কাহারও পরিত্রাণ নাই। তোমরা সন্ত্াসী হইলেও উহাঁদিগের নিকট সদ্ব্ব- 
হারের আশ করিতে পার না। এ জগাই মাঁধাইয়ের অসাধ্য কর্ম কিছুই নাই। 
উহার! ত্রাহ্মণসন্তান হইয়াও মগ্যমাংসাঁদি সকল অথাদ্ভ ভোঁজন করিয়া থাকে। 
ংসারে যত কিছু পাঁপকর্ম্ণ আছে, উহার| সকলই করিয়াছে । অতএব ওঁ ছ্্বৃত্ব 
ছুরাচার জগাই ও মাধাইয়ের নিকট গমন করা! কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে 
না। উহার পথের পথিককে ধরিয়! তাহার প্রতি অত্যাচার, অসদ্যবহার 
করিতেও কুঠ্িত হয় না। উহাদিগের ছুরাচাঁরে আত্ীয়বর্গও উত্যক্ত হইয়া 
উহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে । এরূপ অবস্থায় তোমাদিগের কষ্চনাম কোন 
কাধ্যকারক হইবে ন!; সুতরাং এঁ ছুরাচারদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা 
অন্কত্র গমন কর।” লোকমুখে এইরূপ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, প্রতিনিবৃত্ 
হওয়া! দুরে থাকুক, দয়ালু নিত্যানন্দের পাপিদ্বয়কে উদ্ধার করিবার বাসনাই 
অধিক হইল। ন] হইবে কেন, পাপ্দীর উদ্ধারের নিমিত্তই শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার, 
পাপীর উদ্ধারার্থ ই নিত্যানন্দের নামপ্রচার। পাপীর পরিক্রাণের নিমিত্তই তিনি 
শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে নামপ্রচারে নিযুক্ত হইয়াছেন। যদ্দি পাঁপীর উদ্ধার- 
সাঁধনই না হইল, তবে আর এই অবতারের বা নীমপ্রচারের সার্থকতা কোথায় 
রহিল? ফলতঃ এইরূপ চিন্তা করিয়া, নিত্যানন্দ হরিদাসকে বলিলেন, 


১০৪ প্রীপ্রীগৌরসথম্দর 


প্র সন ডি লী নী উপরি সিস্ট উপ ত দিপরসিসাপপিস্ স্ি সর্ স্ি তত সমিতি ০৩ তত এ পট লী সস পাপ 


“হরিদাস, এই ছুই পতিত ব্রহ্মণকে উদ্ধার কর। এই অজ্ঞ মায়ামোহিত সংসার 
গ্রীগৌরাঙ্গের নামের প্রভাব দর্শন করুক। অঞ্জামিলাদির উদ্ধার বৃত্তান্ত 
পুরাঁণসঞ্চিত। আজ তোমার কৃপায় নিখিল সংসার সাক্ষাতে পাপীর পরিত্রাণ 
সন্ধ্শন করুক |” হরিদাস বলিলেন, প্প্রন্ো, আপনার অসাধ্য কি আছে, 
আপনার অভিপ্রায় ও শ্রীগৌরাক্গের অভিপ্রায় কিছুমাত্র ভেদভাব নাই। 
আঁপনার কৃপায় গৌরকপাও সুলভ, সুতরাং আপনি যখন ইহাদিগের প্রতি 
সকরুণ হইয়াছেন, তখন ইহার! যে উদ্ধার পাইয়াছে, ইহাই স্থির 1” 

হরিদাসের কথা শ্রবণ করিয়! শ্রীমন্লিত্যানন্দ পরম কৌতৃহলে জগাই মাধাইয়ের 
নিকট গমন করিলেন । তিনি উভয়কে আহ্বান করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে 
বলিলেন। আহ্বান শুনিয়! দছুবৃত্তদ্র অধিকতর উন্ত্তভাবে রোষকষাঁয়িত 
অরূণ নয়নে “ধর ধর” বলিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাসের অভিমুখীন হইল। তখন 
নিত্যানন্দ প্রভূ লৌকিকভাবে হরিদাসের সহিত পলায়নপর হইলেন। 
সন্ন্যাসিদ্বয়কে পলায়ন করিতে দেখিয়! জগাই মাধাইও বিকট শব্দ করিতে 
করিতে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। নিকটবর্তী লোক সকল 
ভয়ে উর্দাস্বীসে দৌড়িয়া দুরে আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং সন্ত্যাসিঘ্বয়কে, নিষেধ 
না শুনিয়া, এই উপস্থিত বিপদ ইচ্ছাপূৃর্বক আনয়ন করার নিমিত্ত, গ্রভৃত 
তিরস্কার করিতে লাগিল। | 

হরিদাস ও নিত্যানন্দ দৌড়িয়। প্রভুর নিকট শামন করিতে লাগিলেন। 
পথিমধ্যে হরিদাস বলিলেন, *ভ্ীপাদ, আজ তুমি কি চাঞ্চল্যই দেখাইলে 1” 
নিতাই বলিলেন, "কেন, আমার কি অপরাধ?” হরিদাস বলিলেন, “ওরূপ 
মগ্তপার়ীর নিকট গমন করা কি উচিত হইয়াছিল?” নিতাই বলিলেন, ণ্যত 
দোষ আমারই তুমিত কোন দোষ কর নাই?” হরিদাস বলিলেন, “আমার 
দোষ কি? তুমি উহ্া্দিগকে উদ্ধার করিতে গেলে কেন?” নিতাই বলিলেন, 
*প্রভুর আদেশ মত গিয়াছিলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? তুমি আমাকে এই 
ডাকাইতের হাতে ফেলিয়া না পলাইলে আর আমি পলাঁইতাম না । সে 
যাহা হউক, এখন প্রভুর চরণে পতিত হইয়! এ ড্ুই পাঁপীর উদ্ধার প্রার্থনা কর, 
তিনি কখনই তোমার কথায় অবহেল! করিবেন না ।” 

এইপ্রকার কথা কহিতে কহিতে দুইজনে প্রভুর নিকট আসিম়া উপনীত 
হইঞ্সেন, এবং আছ্োপাস্ত ঘটন! কীর্তন করিলেন। বিশেষতঃ নিতাই বলিলেন, 
প্তুমি আমাদিগকে আদেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলে, আর আমরা দুবৃ'তের 
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ভাড়নায় অস্থির হইতে লাগিলাম । দ্রাত্মাকেই যদি উদ্ধার না করিবে, তবে 
আর নাম প্রচারের আদেশ কেন ?” প্রভূ ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন, "তোমার 
বখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন অবশ্তই দুবৃত্তের উদ্ধার হইবে ।” ভক্তগণ ভখন, 
অগাই মাধাইয়ের উদ্ধার হইল ভাবিয়া আনন্দে হরিধনি করিতে 
লাগিলেন । 

কয়েকদিন এইভাবেই অতিবাহিত হইল । পরে একদিন সন্ধ্যাকাজে ভ্রগাই 
ও মাধাই আসিয়! শ্রীবাসের বাটার নিকট থান! করিল। লোকে উহাদের ভয়ে 
এ পথ পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীবাসের বাটীতে বখাকালে কীর্তন: আরম 
হইল। জগাই ও মাধাই কীর্তনের কলরব শুনিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হুইল! 
ছুই ভাই মস্তপানে উন্মত্ত, শ্রীবাসের গৃহের দ্বার রুদ্ধ থাকায় অন্যন্তরে এ্রবেখ 
করিতে পারিল না; বাহিরে থাকিয়াই কীর্তনের তালে নৃত্য আরম্ত করিল। 
উহার এইভাবেই সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিল। রাত্রি প্রভাত হইলে, বখন 
তক্তগণ বহির্গমনার্থ ঘর উদঘাটন করিলেন, তখন দেখিলেন, সম্ুথে জগাই গু 
মাধাই। হুরাত্মদ্ধয়কে দর্শন করিয়াই তাহার! ভয়ে তটস্থ হইলেন।। শ্রগৌরাঘ 
পাশ কাটাইয়| চলিয়া যাইতেছিলেন, জগাই ও মাধাই তাহাকে ভাক দিক 
বলিল, “নিমাই পণ্ডিত, এ তোমার কিসের সম্প্রদায়? তোমাদের গান 
শুনিয়া আমর! বড়ই সন্থষ্ট হইয়াছি।' তুমি একদিন আমাদিগকে তোমাদের 
গান শুনাও |” শ্রাগৌরাঙ্গ ও তাহার ভক্তগণ দস্যুদিগের কথায় কর্ণপাত ন 
করিয়া! পাশ কাটাইয়! এ স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। অপরাহে সুযোগ 
বুঝিয়া ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙগকে বলিলেন, “পরতো, সাধুলৌককে উদ্ধার করিতে 
সকলেই পাকে কিন্তু এই জগাই ও মাধাইকে উদ্ধার না করিলে তোমার 
পতিতপাবন নামের সার্থকতা থাকে না। এই দুরাত্ময়কে উদ্ধার করিব 
নিষ্কের ও নামের গৌরব প্রচার কর।” প্রভু কথাবার্তায় তক্তগপের অভিপ্রায় 
বুঝিলেন ও বলিলেন, “আচ্ছা, আজ সকলে মিলিয়া কীর্তন করিতে করিতে 
যাইয়া গাই ও মাধাইকে হরিনাম দিব। উহাদিগকে হরিনাম দিয়া জগতে 
নামের শক্তি দেখাইব।” গুভুর, আজ্ঞা পাইয়া ক্রমে ক্রমে সকল ভক্ত 
আসিয়! প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণকে লইয়া নগর- 
সন্কীর্তনে প্রস্তুত হইলেন। খোল, করতাল, শঙ্খ ও ভেরী বাজিতে লাগিল। 
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্বাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ ও নরহুরি প্রভৃতি সকলেই 
নগরসক্কীর্তনে বাহির হুইলেন। একাল পধ্যস্ত বাহিরের লোকে কেহ কখন 
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প্রভুর কীর্ভন দেখেন নাই, আজ তাহা সম্পন্ন হইল; দেখিয়া অনেকেই 
কতার্থ হইলেন। 
“ সকলের অগ্রভাগে শ্রীনিত্যানন্দ। তিনি জগাই মাঁধাইয়ের দুর্দশা হচক্ষে 
দেখিয়াছেন। জগাই মাধাইয়ের দুঃখ দেখিয়। কপার 'অব্তার নিত্যানন্দপ্রভূ 
সকলের অগ্রবর্তী হইয়! চলিয়াছেন। জগাই ও মাঁধাই মদদিরাপানে উন্মত্তপ্রায় হইয়া 
নিদ্রা যাইতেছিল। বেল! অবসান হইল, তখনও তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। 
কীর্তনের শবে তাহাদিগের নিদ্রার ব্যাঘাত হইল । শয়নাবস্থাতেই প্রহরীকে 
অন্গমতি করিল, “কে গোলমাল করিতেছে, নিষেধ কর।” প্রহরী যাইয়। 
সন্কীর্ভনমত্ত ভত্তগণকে নিজ প্রভুর আদেশ জানাইল। কিন্তু তাহাতে সন্কীর্তন 
নিবৃপ্ত হইল না, বরং আরও বৃদ্ধি পাইল। সে কীর্তন থামাইতে অশক্ত 
হইগ্না অগত্যা নিজ প্রভুর নিকট যাইয়! সকল কথা নিবেদন করিল। তখন 
সেই উন্মত্ত জগাই ও মাঁধাই ক্রোধতরে তর্জন গর্জন করিতে করিতে কীর্তনের 
দিকে আদিতে লাগিল। .ভক্তগণ আজ আর জগাই মাধাইকে দেখিয়া ভীত 
হইলেন না; কার্তনও নিস্তব্ধ হইল না। তাহারা অধিক উৎসাহের সহিত 
নৃত্য ও.গীত আরম্ভ করিলেন। কীর্তনের রোলে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল প্রতিধবনিত 
হইতে লাগিল। 
, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সকলের অগ্রে। তিনি সম্মথে ক্রোধান্ধ অন্থরদ্ধয়কে 
দেখিয়া তাহাদিগের উদ্ধারার্থ কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কাহাদিগের নিকট উপস্থিত 
হইয়া পূর্বববৎ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ ক্রিলেন। মাধাই অবধূতের কথ শ্রবণমাত্র 
কুদ্ধ হইয়া, পতিত ভগ্ন খোলা দ্বারা নিত্যানন্দের মস্তকে আঘাত করিল। 
খোলাখানি মন্তকে বিদ্ধ হওয়াতে ক্ষতস্থান দরিয়া শোণিতশ্রেত প্রবাহিত হইতে 
লাগিল। দুর্বৃত্ত মাধাই তাহাতেও নিবৃত্ত নহে, পুনর্বার আঘাত করিবার 
উপক্রম করিল। কিন্ত শ্রাপ(দ নিত্যানন্দ সেই অবস্থাতেও জগাইকে বলিলেন, 
“্জগাই, হরি বল।” 

“আয় রে জগাই মাঁধাই আয়। 

হরি-সঙ্কীর্ভনে নাচ.বি যদি আয় ॥ 

মাধাই মেরেছ কলসীর কান! । 

তা বলে কিনাম (প্রেম) দিব না॥ 

মাধাই মেরেছ তাঁয় ভয় কি। 

আয় হরিনাম তোরে দি ॥ 
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আমি এই হরিনাম তোরে দিব। 
দিয়ে সঙ্কীর্ভনে নাবাইব ॥ 
তোরা ছু ভাই জগাই মাধাই। 
আমর! ছু ভাই গৌর নিতাই ।” 
তখন জগাই প্রকৃতিস্থ হইয়া মাঁধাইয়ের হস্তধারণ পূর্বক তাহাকে নিম্বেধ 
করিল, এবং “তুমি অতি নির্দয়” প্রভৃতি বলিয়া মাঁধাইকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল ॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গ পশ্চাতে ছিলেন। লোকমুখে এই বৃত্ীস্ত শ্রবণ করিয়৷ তিনি 
তখনই সগণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং নিত্যানন্দের কলেবর রক্তাক্ত 
দর্শন করিয়া যার-পর-নাই ক্রোধ প্রকাশ করিলেন । 
শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অনেক অন্ুনর বিনর করিয়া প্রতুর ক্রোধ শাস্ত 
করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্ত তাহাতে কোন ফল হইল না। শ্রীভগবান্‌ 
নিজের প্রতি অত্যাচার "সহ করিতে পারেঈ, কিন্ত নিজ ভক্তের প্রতি অত্যাচার 
সহ করিতে পারেন না, এবং সেই অত্যাচারকারীর প্রতি তাহার কৃপাও 
সহজে হয় না। তখন করুণাময় নিতাইটাদ নিরুপায় ভাবিয়া কৌশল অবলম্বন 
করিলেন। জগাইয়ের সদ্বাবহার নিবেদন করিলেন। জগাইয়ের সদ্যবহারের 
সহিত মাঁধাইয়ের অসদ্যবহার কীর্তন করিয়া মহাপ্রভুকে উভয়কেই ক্ষম! 
করিতে বলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন সময় বুঝিয়া নিরপরাধী বলিয়৷ জগাইকে 
ক্ষমা ও প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। মাধাইকে ক্ষমা! করা না করার 
ভার শ্রীমন্ত্িত্য/নন্দের উপর নিহিত হইল। তখন দয়াল নিতাই 
মাধাইয়ের সকল অপরাধ স্বরং গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌর।ঙ্গের তত্প্রতি প্রসাদ প্রার্থনা 
করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া_দয়াল নিতাইয়ের ব্যবহার 
সন্দর্শন করিয়া উপস্থিত বাক্তি সকল বিস্মিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ জগাই. ও 
মাধাইকে পুনর্বার পাঁপাচরণে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়া তাহাদিগকে . উদ্ধার 
করিতে স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, প্জগাই মাধাই, তোমাদিগের 
যত কিছু পাপ আছে, আমাকে সমর্পণ কর, আমি তোমাদিগকে 
উদ্ধার করিব” পাপিষ্ঠ জগাই মাঁধাই আপনাদদিগের অসংস্বভাব স্মরণ করিয়া 
এবং নিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গের কক্ঈণন্বভাব প্রত্যক্ষ করিয়া গভীর বিল্ময়সাগরে 
নিমগ্ন হইল। জগাঁই ও মাধাই আপনাদিগের অভাবনীয় পরিবর্তনে অপার 
আনন্দ সাগরে ভাঁদিতে লাগিল। তাহারা, হাহা কখন আশ! করে. নাই, 
এবং অন্তে যাহা কখন স্বপ্নেও ভারে নাই, আজ তআহাদিগের আস্থার এরূপ 


১১৮ ্ীপ্ীগৌরস্থ্দর 


উন্নতি লাভ করিয়া যত্পরোনাস্তি প্রীত হইল। উভয়ের শরীররোমাঞ্চ হইল। 
নয়নদ্বয় হইতে অবিরলধারার আননাশ্র প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইচ্ছা যে 
প্রভুর নিকট বিনীতভাবে 'ক্ৃতজ্ঞত! স্বীকার করে, কিন্ত আনন্দে ও বিশ্ময়ে 
কণ রুত্ধপ্রায় হইয়া আসিল, তখন কিছুই বলিতে পারিল না। কিছুক্ষণ 
বে প্র্কৃতিস্থ হইয়া জগাই ও মাধাই সর্ধজনসমক্ষে বলিতে লাগিল, *গ্রভো, 
খাপনি আজ যে কার্য করিলেন, তাহাতে আপনার পূর্ব্ব পূর্ব গৌরব অন্ত 
প্রাপ্ত হইল। যদিও আপনি অজামিলাদি অনেকানেক পাপীর উদ্ধার সাধন 
ক্রিযাছেন বটে, কিন্তু আমাদিগের উদ্ধারের নিকট সে অতিতুচ্ছ। অর্জামিল 
পাঁপী হইলেও ,মুক্তির অধিকারী । কারণ, সে মৃত্যুকালে সর্বপাপ-প্রপাশন 
ভোমার নাম উচ্চারণ করিয়াছিল। আমরা নাম উচ্চারণ করা দূরে থাকুক, 
ভোঁঘার নাম উচ্চারণকারীর প্রতি অত্যাচার পর্ধাস্ত করিয়াছি । অত্যচারও 
আবার যথ!। তথা অত্যাচার নহে। অবধৃত প্রভুর শ্রীমঙ্গ হইতে রক্তপাতন 
পধ্যন্ত করিয়াছি । প্রভো, তথাপি তুমি আমাদিগের উভয়কে উদ্ধার করিলে-_ 
অভি সুলভ তোমার দাঁসন্থ প্রদান করিলে। তগবন্, এতদিন ভূমি তোমার 
দিম গোপন করিয়। রাখিয়াছিলে, আজ কিন্তু তাহা সর্বত্র প্রকাশ হইয়] 
প়িয়াছে। তোমার এই অপার করুণ! কি বর্ণনীয় হইতে পারে? তোমার এই 
হি! লোকবেদের অগেচর, তাই তোমার, এই মহিমা শান্ত সুব্যক্ত হয় নাই। 
ভোদার এই স্বকরুণ অবতারও সচরাচর ঘটে না। বীহাদিগের শৃষ্ 
টি সূচি ভবিষ্যতে কল্পের পর কল্প ভেদ করিয়া! কল্লাস্তরে গৃঢ়তাবে প্রবেশ 
লাভ ফরিক্বাছে, তারাই অতি সাবধানে তোমার এই অবতারের কিঞ্চিৎ 
তাল প্রন্গান করিয়াছেন। এদৃষ্টি কিছু সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কিন্ত 
শ্রন্তো, আমরা অভি পাপিষ্ঠ ছুরাচার হইয়াও তোমার করুণার সেই রহ্স্ত 
বেদ করিয়াছি। আজ তোমার করুণ! আমাদিগের হৃদয়ের গভীর অন্তস্তলে 
শুষে স্তরে গ্রথিত ও অঙ্কিত হইয়াছে । কংসাদি অন্থবগণ বিজ্রোহছ আচবণেও 
সুক্ষ হইয়াছিল সত্য ; বিস্ত তাহারা কি জীরনসত্বে পবিত্র হইতে পারিয়াছিল, 
ধা তোমার কক্গার পাত্র হইয়াছিল ? তাহারা নিরন্তর শক্রভাঁবে ভোমার 
শরতি জৌহু আচরণ করিয়া পরনে হ্পনে তোমার অনুধ্যান করিয়া ক্ষত্রিয়ভাবে 
ভোঘার সহিত ঘুদ্ধ করিয়া! মৃত্যুর পর মুক্তি পাঁইয়াছে। কিন্তু "আজ 
খুভজয়া সে লক কিছু না করিয়া, ভ্রমেও তোমার নাম না ভাবিয়া, খে, 
'ভোঁমাকধ শ্গনে ও স্পর্শনে মুক্ত ও চরিতার্থ হইলাম, সেকি কেবল তোমায় 


আদি-লীল। ্‌ ১০৯ 


পা সিসাসি পি পিএ প্র ৯৫ সপ ভাসি পাতাল সিািপসিাসি ও ৯ পলিসি সিসি সি সির পাপ রসি শা পাতি নাসির ০ সিল পাশ লা লা লা পিসি ও লি, পা ছিলি সপর্টিলাসটিি ছিল ইউ লালন ত াস্সিল 


অলোঁকসামানত কপারই গুণে রঃ প্রো, তোমার ত্য , এমন করুণ 
অবতার আর কে আছে? ষোগীধধির অপ্রাপ্য দেবের ছুলভ অতুল প্রেম 
বিতরণ করিতে আর কে আছে? আর রে তোমার ন্তার় কপা করিয়া 
আমাদিগের চ্ঠায় ছুরাআমার উদ্ধারসাধন করিয়াছে বা করিবে? মার খেয়ে প্রেম 
দিতে আর কে আছে প্রভো !” 
জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় উহাদের পাপস্বভাঁৰ 

দুর হইল। ভ্রাতৃদ্বয় অতীত বৈষ্ণবাঁপরাধ স্মরণ করিয়া উহা হইতে মুক্তিকামনায় 
গঙ্জাতীরে আশ্রর লইলেন। যিনি স্নান করিতে আইসেন, তাহারা 
বিনীতভাবে তাঁহারই শরণাগত হয়েন। জ্ঞানাঁজ্ঞানকৃত * অপরাধের নিমিত্ত 
সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আহারাদির চেষ্টা নাই, কার্যের মধ্যে 
প্রতিদিন দুই লক্ষ হরিনাম। বাহার] এককালে নদীয়ার রাজা ছিলেন, 
তাহাদিগের এইরূপ দীনতা দেখিয়! নবদ্বীপবাসী সকলেই আশ্র্যযাদ্বিত হইলেন 
ও হরিনামের মাহাত্ম্য বুঝিলেন । জগাই ও মাধাইডয়র উদ্ধারে নগরে শ্রীহরিনাম 
প্রচারের দ্বার উন্ক্ত হইল । জগা্‌ই নগরে শ্রীহরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন, 
মাধাই ত্রহ্ধচধ্য অবলম্বনপূর্বক গঞ্গাতে স্বহস্তে এক ঘট নি্মীণ করিয়া 
বৈষ্বগণের সেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপে উদ্য়েই বিশুদ্ধ হইয়! 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 

“অবতার ভাল, গৌরাঙ্গ অবতার কৈল ভাল ॥ 

জগাই মাধাই নাঁচে বড় ঠাকুরাল॥ 

চন্দ্র নাঁচে কুর্ধ্য নাচে আর নাচে তারা । 

পাঁতালে বাসুকী নাচে বলি গোর। গোরা ॥ 

নাচয়ে ভকতগণ হইয়ে বিভোরা। 

নাচে অকিঞ্চন যত প্রেমে মাতোয়ারা ॥ 

জড় অন্ধ আতুর উদ্ধারে পতিত। 

বাস্থঘোষ কহে মুই হইন্ু বঞ্চিত ॥৮ 


সঙ্গনর্ভতন অসুষ্স।স 


শ্রীবাসের ভবনে বহিত্বার রু্ধ করিয়াই ফীর্তন হইয়া! থাকে । কীর্তনঘ্বেষী 
লোকদিগকে বাটার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেশয়া হয় না। পাছে রসভঙ্গ হয় 





১১৬ শত্ীপ্রীগৌরম্থন্দর 


বলিয়া বহিরঙ্গ লোক সকলকে সকন্কীর্তনস্থ'নে প্রবেশাধিকার প্রদান করা হয় না। 
একদিন এক নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ অনেক অনুনয় বিনয়ের পর শ্রীবাস পণ্ডিতের 
অনুমতি পাইয়! সন্কীর্তনের মধ্যে, প্রবেশ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরা্গ সেই দিবস 
সন্কীর্ভনে উল্লান হইতেছে না এইরূপ ছল করিয়া, তীহাকে বাটা হইতে বাহির 
করিয়৷ দ্রিলেন। আবার পরক্ষণেই, সেই ত্রাঙ্গণের, তাদৃশ অপমানেও আপনাকে 
অপমানিত বোধ করার পরিবর্তে, অন্তরে কচি উৎপন্ন হইয়াছে জানিয়া, তীহাকে 
প্রেমালিঙ্গন প্রদানে কৃতার্থ করিলেন। এই প্রকারে জগতে এই শিক্ষা প্রচার 
করিলেন যে, অপরাধের নিবৃত্তি না হইলে, কেবল বাহ্‌ নিষ্ঠায় কৃতার্থ হওয়া যায় না। 

এই ঘটনার পূর হইতে আর কেহ কাহাকেও হঠাৎ সঙ্কীর্ভনে প্রবেশ করাইতে 
সাহস করিতেন না । যদি কেহ কোন দিন কোনরূপে প্রবেশ করিয়া গোপনে ও 
সঙ্কীর্তন দর্শন করিতেন, প্রভু তাহাকেও কিঞ্চিৎ শিক্ষা] না দিয়! ছাড়িতেন ন|। 
শ্রীবাসপগ্ডিতের শাশুড়ীর ভাগ্যেও একদিন তাহাই ঘটয়াছিল। শ্রীগৌরাগ 
ভক্তগণের সহিত অঙ্গনে , সঙ্কীর্ভন করিতেছেন। শ্রীবাসপগ্ডিতের শাশুড়ী 
সংকীর্ভন দেখিবেন বলিয়া গোঁপনে গৃহমধ্যে লুকাইয়া আছেন। শ্বাস পণ্ডিত 
পর্যন্ত এ বৃত্তান্ত অবগত নহেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অপরাপর দিনের ন্যায় সেদিনও 
নিজ আনন্দে নৃত্য করিতেছেন । অন্তর্ধামী প্রভূ সকলই জানেন, কিন্তু কৌতুক 
করিবেন বলিয়া বারবার বলিতে লাগিলেন, “আমার সন্কীর্ভনে উল্লাম হইতেছে 
নাকেন? বোধ হয়, কেহ কোথাও লুকাইয়া! আছে” প্রতৃর কথা শুনিয়া 
এবং প্রকৃতই সে দিন কাহারও সকীর্তনে উল্লাস হইতেছে ন1 বুঝিয়! বাড়ীর, 
সর্বত্র অন্বেষণ করা হইল; কিন্তু কোথাও কাহাঁকে দেখা গেল না। দ্বিতীয়বার 
অন্বেনণ করা হইল। এবার শ্রীবাসপণ্ডিত নিজের শাশুড়ীকে ঘরের এক কোণে 
ডোল চাপা দেখিতে পাইলেন। তখন গ্রীগৌরাঙ্গের অনুমতি অন্ুপারে তাহাকে 
গৃহ হইতে বাহির করিয়া! দেওয়া হইল। পরে সকলেই যথারীতি সঙ্কীর্ভনে মত্ত 
হইলেন এবং পূর্বণূর্ববৎ আনন্দ অন্থৃভব করিতে লাগিলেন। 

অপর একদিন সন্কীর্তন হইতেছে। প্রভু উল্লাস পাইতেছেন না । একে 
সেদিন উল্লাস হইতেছে ন|, তাহার উপর আবার অদ্বৈতাচাধ্য মধ্যে মধ্যে প্রভুর 
পদধূলি গ্রহণ করিতেছেন আর বলিতেছেন,-- 

"কেমতে হইব প্রেম নাঢ়া শুবিয়াছে ॥ 
মুঝ্চি নাহি পাঁঙ প্রেম না! পায় শ্রীবাস। 
. তেলি-মালি-সনে কর প্রেমের বিলাস ॥ + . রঃ 


আদি-লীল! ১১১ 


৮ পিসি সিল স্পাসিপস্পি সা পাশ 


অবধূত তোমার প্রেমের হৈশ দাস। 
আমি সে বাহির আর পণ্ডিত শ্রীবাস ॥ 
আমি সব নহিলাঙ প্রেম-অধিকারী | 
অবধৃত আজি আসি হইল! ভাণ্ডারী ॥ 
যদি মোরে প্রেমবোগ না দেহ গোসাঞ্চি। 
শুধিব সকল প্রেম মোর দোব নাঞ্চি ॥ 
ঈশ্বরের চরিত্র অতীত ছুর্বোধ। অদৈতাঁচাধ্যের কাধ্য দেখিলে বোধ হয়, 
তিনি যেন নিত্যাননদের প্রতি ঈর্ষা করেন। উল্লিখিত পয়ার কয়টি হইতে তাহাই 
প্রকাশও পায়। বস্তুতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি': সখ্যভাব প্রকাশ 
করিতেন এবং অদ্বৈতাচাধ্যকে গুরুজনের গ্কায় তক্তি করিতেন। তাহাতে 
আচাধ্যপ্রভু বিশেষ দুঃখিত হইতেন। ঠুতনি যদি কোন দিন অবসর-ন্থুযোগে 
শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ স্পর্শ করিতেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তৎপরক্ষণেই তাঁহার চরণধূলি 
লইয়! তাহার পরিশোধ দিতেন ; কিন্তু এই প্রকাঘ আচরণ কখনই উপদেশ- 
বিহীন হইত না? প্রকৃত ভগবদ্তক্তেব মহিমা প্রচারই তাদৃশ আচরণ সকলের 
উদ্দোশ্ত ছিল। 
যাহা হউক, অদ্বৈতাচাধ্যের উক্তি সকল শ্রবণ করিয়া, প্রস্থ কোন উত্তর 
না দিয়াই বহিদ্বণার উন্মোচন পূর্বক গঙ্গাতীরাভিমুখে ধাবমান রা | ভক্তগণও 
তীহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্ৌড়িতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যাইয়া গঙ্গায় ঝশপ 
দিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পড়িয়৷ তাহাকে ধরিয়া 
উঠাইলেন। উঠি! শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাদিগকে বলিলেন, “আমি নন্দন আচার্ধযের 
গৃহে যাইয়া লুকাইয়া থাকিব, তোমরা কাহাকেও কিছু বলিবে না।” এই 
বলিয়াই তিনি উদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়! নন্দন আচাধ্যের গৃহে যাইয়া লুকাইলেন। 
রাত্রি এ ভাবেই কাটিয়া গেল। 
পরদিন প্রভাতে প্রভূ শ্রীবাম পণ্ডিতকে ডাঁকাইয়া আনিলেন। শ্রীবাঁস 
পণ্ডিত আসিলে, প্রভূ তাহাকে আচার্যের সমাচার 'জিজ্ঞাস|৷ করিলেন। শ্ত্রীবাঁস 
পর্ডিত বলিলেন, "অদ্বৈতাচাধ্যের, কাল উপবাসেই গিয়াছে । তাহার কাধ্যের 
অনুরূপ দণ্ড হইয়াছে । সম্প্রতি তাহার প্রতি প্রসন্ন হউন। কাল আপনাকে 
না পাইয়া আগর! সকলেই মৃতপ্রায় হইয়৷ রহিয়াছি। অদ্বৈতাঁচার্যের ব্যবহার 
সকলেরই অসহা হইয়া উঠিয়াছে। তিনি নিজেও তাহার পরিণাম ভোগ 
করিতেছেন।* শ্রীবাস পণ্ডিতের কথা শুনিয়৷ প্রভু তখনই তাহাকে লইয়া 


১৬২ , আজাগোরনুজ্দর 


অৈতাচার্যের গৃহে গমন করিলেন । আচার্য তখন শয়ন করিয়াছিলেন। প্রভূ 
তাহাকে ধরিয়া উঠাইলেন। আচার্য উঠিয়। বলিলেন, _“প্রতো, আপনি 
অপরকে দাশ্তভাব দিয়! কৃতার্থ করিতেছেন, আঁর আমাকে কেবল অহঙ্কার 
দিয় দূরে পরিহার করিতেছেন। আপনি আমার ধন প্রাণ দেহ ও মান 
সমস্তই, আমাকে আপনার দাস করিয়া চরণে স্থান দিন।” প্রভু বলিলেন, 
প্কৃষ রাজরাজেশ্বর, শিবব্রঙ্ধা্দি দেবগণ তদ্দত্ত অধিকারে অধিকারী । নিজ 
নিজ অধিকার পাঁলনে যদি কখনও কাহারও কোন অপরাধ হয়, কৃষ্ণ তীহাকে 
দণ্ডও দেন, ক্ষমাও করেন, ইহাই নিয়ম 1৮ এই কথা বলিয়া প্রভু আচাধ্যকে 
লইয়া নন করিতে গেলেন। অপর!পর ভক্তবৃন্দও সমাচার পাইয়া তাহাদিগের 
সঙ্গী হইলেন। সকলে মিলিরা নান ও জনবিহার আরম্ত হইল। কি 
প্রভু, কি প্রভুর ভক্তবৃন্দ, সকলেই বালকের ন্তায় চঞ্চল, সকলেই গ্রেমানন্দে 
উদ্মত্ত। তার! ধখন যাহ! করেন, তখন তাহাই অতিরিক্ত বোধ হইয়া থাকে | 
জলে নামিয়া প্রবীণ সুবীর তক্তবৃন্দও মাতিয়! উঠিলেন। বালকদিগের স্থান 
পরস্পর জলক্ষেপণ আরম্ভ করিলেন । নিত্যানন্, অদ্বৈতাচধ্য, গদাধর ও শ্রীবাস 
পণ্ডিত প্রভৃতি সকলেই প্রভুর সহিত শ্রীবৃন্দাবনের ভাবে জলক্রীড়া করিতে 
লাগিলেন। তাহারা কিছুক্ষণ এইরূপ ক্রীড়া করিয়া! জল হইতে উঠিরা নিজ 
নিজ ভবনে গমন করিলেন। | 


চাপালতগাপাল 


শ্রীবাসের অঙ্গনে প্রান প্রতি রাত্রিতেই সঙ্কীর্তনানন্দ হয়। পাষগুসকল 
ভিতরে প্রবেশ করিতে পাঁয় না, বাহিরে থাকিয়াই জলিয়! পুড়িয়া৷ মরে। 
তাহৰা শ্রাবাম পণ্ডিকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার যুক্তিও করে। এক 
দিন চাপালগোপাল নামক এক পাঁষগু ব্রাহ্মণ ভবানীপৃজার সামগ্রী সকল 
লয়! শ্রীবাসের দ্বারে উপস্থিত হইল। সে দ্বারের কতকটা স্থান লেগিয়! 
কলাপাতের উপর হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্তচন্দন, তঙুল, জবাফুল ও সুরাভাণ্ড 
রাখিয়! গৃহে চলিয়া গেল। প্রাতঃকালে শ্রীবানপপ্ডিত বাটীর বাহিরে যাইয়! 
উহ! দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই তিনি প্রতিবেশী ভঙ্জলোকদিগকে ভাবির 
দেখাইলেন। তাহার! দেখিয়া অনেক ছুংখ প্রকাশ পূর্বাক অত্যাচারীকে. মক 


আদি-লীল। ১১৩ 


বলিতে লাগিলেন। শ্রাবাস পণ্ডিত এ সকল দ্রব্য ফেলাইয়া গোময়াদি দ্বারা 
স্থান সংস্কার করিয়া শ্নান করিলেন। 

এদিকে উক্ত অপরাধে চাঁপালগোপালের অঙ্গে কুষ্টব্যাধি উৎপন্ন হইল । 
ঢুরাঁতমা, উক্ত বৈষ্ণবাপরাধই (১) তাহার ব্যাধির কারণ বুঝিয়া, একদিন গঙ্গাতীরে 
শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ ধরিয়া পড়িল । সে ব্যাধিতে কাতর হইয়া রোগমুক্তির জন্ট 
অনেক অনুনয় করিল। শ্রীগৌরাঙ্গ কিন্তু তখনও তাহার চিত্তের মলিনতা দূর 
হয় নাই জানিয়া উপেক্ষা করিলেন । চাঁপালগোপালের প্রতি শ্রীগৌরাজের কৃপা! 
পরে প্রকাশ পাইবে। 


বিবিধ অদ্ভুঁভ ঘটন' 


একদিন সক্কীর্তনের পর প্রভু হঠাৎ নিজ অঙ্গনে একটি আমবীজ রোপণ 
করিলেন। দেখিতে দেখিতেই উহা 'অঞ্কুরিত, বৃক্ষাকারে পরিণত, বদ্ধিত ও 
শাখাপল্লবাঁদিসমন্বিত হইল। ক্ষণকাঁল পরেই মুকুল ও ফল দেখা গেল। 
পরে যখন অনেক ফল পাঁকিয়া উঠিল, তখন প্রভূ দুইশত আম পাঁড়াইয়! 
শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাইলেন। ভোগের পর ভক্তগণকে এ সকল গ্রাসাদী ফল 
ভোজন করাইলেন। তদবধি এ আত্রবৃক্ষ বার মাসই ফলিতে লাগিল। ভক্তগণ 
সঙ্কীন্ভ7নের পর মধ্যে মধ্যে উক্ত আম প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। 

অপর একদিন কীর্তনের কালে আকাশ ঘোরত্বর মেঘাচ্ছন্ন হইল। বুষ্টিও 
পড়িতে আরম্ভ হইল। কিন্তু সঙ্কীর্তনস্থানে বিন্দুমাত্র জল পড়িল না। 

অপর একদিন প্রভু সঙ্কীর্তন করিতে করিতে নুসিংহভাবে আবিষ্ট ও 
উন্মত্ত হইয়া পাষগুদলনোদ্দেশে দৌড়িতে লাগিলেন। ভক্তগণ স্টাহাকে সত্য 
সত্যই নৃসিংহরূপী দর্শন করিতে লাঁগিলেন। 


(১) বৈষ্ণবাপরাধ দশবিধ নাঁমাপরাধের অন্তর্গত। "নাযোহপি সর্ববনুহাদে। হযপরাধাৎ পতত্যধঃ* 
অর্থাৎ সকলের মুহৃদ্‌ প্রীভগ্রবানের নামের অপরাধ হইতে জীব অধংপতিত হয়। এই পদ্মপুরাণীয় 
বচন হইতে এবং “আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম লোকানাশীষ এবচ। হস্তি শ্েয়াংসি সব্বাণি পুংসো 
মহদতিক্রমঃ” ॥ ভা! ১০।৪।৪৬। এই শ্রীমন্তাগবতীয় বচন হইতে অবগত হওয়া যায় যে বৈষ্বাপরাধরূপ 
মহদতিত্রম সর্ববানর্থহেতু ৷ 

১৫ 


১১৪. শীপ্রীগৌরন্থম্দর 


অপর একদিন এক সর্বজ্ঞ গণক আসিয়া প্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। 
প্রভু তাহাকে আপনার পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন । সর্বজ্ঞ গণন 
করিয়া বুঝিলেন, ইনি শ্রীভগবান্। তিনি যখন প্রতুকে শ্রীভগবান্‌ বলিয়া 
বুঝিলেন, তখনই তাহার জ্যোতির্ঘীয় বিরাট রূপও সন্দর্শন করিলেন। রূপ 
দেখিয়াই তিনি স্তপ্ভিত হইলেন। তাহার বাকাস্মৃত্তি রহিত হইয়৷ গেল। প্রত 
পুনঃ পুনঃ প্র্ধ করিলেও তাহার প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ 
হইলেন না। পরে তিনি প্রভুর চরণে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ ও অবাক্‌ হইয়া 
চলিয়া গেলেন। 

অপর একদিন প্রভু নিজ তক্তগণের নিকট শ্রীহরিনামের মহিম। কীর্তন 
করিতেছেন, এমন সময়ে এক পাঁষগু পড়,য়া বলিল, নামের মহিমাস্চক বাক্য 
সকল প্রশংসাবাদমাত | প্রভু শুনিয়া ভক্তগণের সহিত সবস্ত্র সান করিলেন, 
এবং বলিলেন, “এ প্রকার লোকের মুখদর্শনও অকর্তব্য ।৮ 

অপর একদিন প্রভু গঙ্গায় স্নান করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্রাঙ্গণ 
আসিয়া নিজের উপবীত খণ্ড থণ্ড করিয়। তাহার চরণতলে নিক্ষেপ করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “তুমি দ্বার রুদ্ধ করিয়৷ কীর্তন করিতেছিলে, আমাকে 
প্রবেশ করিতে দিলে না, আমি যদি ব্রাহ্মণ হই, এবং কিছুমাত্র তপস্তা করিয়া 
থাকি, তবে তুমি নিশ্চয় সংসারস্থথে বঞ্চিত হইবে। প্রভূ সেই ক্রোধান্বিত 
ব্রাহ্মণের উপবীতথণ্ড শিরে ধারণ করিয়| বলিলেন, “আপনার শাপ আমার 
শিরোধাধ্য জানিবেন।” তক্তবুন্দ শুনিয় হাঁচাকার করিতে লাগিলেন । 

অপর একদিন সঙ্কীর্তনের পর এক বুদ্ধা ব্রাঙ্গণী আসিয়৷ হঠাৎ প্রভুর চরণ- 
তলে পতিত হইলেন। প্রভূ ভাহাকে কিছু না বলিয়া দৌড়িয়। গিয়া গঙ্গায় 
ঝাপ দিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ জলে পড়িয় তাহাকে ধরিয়া 
তীরে উঠাইলেন। 

আর একদিন যশোহরের অন্তর্গত তালপৈড়! নামক গ্রামের পগ্মনাভ 
চক্রবর্তীর পুত্র লোকনাথ চক্রবর্তী আসিয়া প্রভুর চরণীশ্রয় করিলেন। 
লোকনাথ চক্রবর্তী অধ্বৈতাঁচার্য্ের বিশেষ অনুগত ও প্রভুর প্রিয়পাত্র হইলেন। 
সন্ন্যাসের কিছু পূর্বেই হঠাৎ একদিন প্রভু লোকনাথ চতক্রবর্তীকে বলিলেন, 
প্তুমি বুন্দাবনে গমন কর, আমিও সন্গাস গ্রহণ করিয়! সত্তর শ্রীবৃন্দাবনে 
যাইতেছি।* লোকনাথ প্রভুর আজ্ঞা শিরে ধরিয়া! শ্রীবুন্দাবনেই গমন করিলেন। 
ঠাকুর 'নরোত্তম শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়৷ ইহারই নিকট দীক্ষিত হয়েন। 


আদি-লীলা ১১৫ 


আর একদিন প্রভু শ্রীবাঁস পণ্ডিতকে বলিলেন, "প্ডিত, পূর্বে তোমার 
জীবনাস্ত সময় উপস্থিত হইলে, আমি তৌম|র জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম, ম্মরণ 
হয় কি?” শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন, প্প্রতো, কাঙধকবলে পতিত হইতেছিলাম, 
কোনরূপে হঠাৎ রক্ষা পাইয়াছি, ইহা আঁমার ম্মরণ আছে। আপনার 
অবতারের পূর্বে আমি অতিশয় হূাস্তস্বভাব ছিলাম, স্বপ্নেও কখন ভগবদ্গুণ- 
নামাদি শ্রবণকীর্তন করিতাম না। দৈবাঁৎ কোন মহাত্মা আমাতে ্বপ্নাবস্থায় 
দর্শন দান করিয়া বলিলেন, "ওরে ব্রাঙ্মণাধম, তুই যেরূপ ছুর্দাস্ত, তোকে 
উপদেশ দেওয়া উচিত নয়, তথাপি বলিতেছি, তোর এক বংসর মাত্র পরমায়ু 
আছে, এখনও সাবধান হুইয়া কাধ্য কর।” রজনী প্রভাত হইল্ে১ এ স্বপ্রোপদেশ 
আমার স্থৃতিপথে আরূঢ় হইল। আমি মরণভয়ে অতিশয় উৎকণিত হইয়া 
নারদীয়পুরাঁণ পাঠ করিতে করিতে প্হরেণাম হরেন 1ম হরেনণামৈব কেবলম্। 
কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেৰ নান্ত্যেব গতিরন্তথ| ॥৮ এই শ্লোকটি প্রাপ্ত হইলাম। 
অনস্তর এই শ্লোকটিকেই শ্রীহরির উপদেশ বিবেচনা! করিয়া হরিনামের শরণ 
গ্রহণ করিলাম। এইভাবে কথিত মরণদিন নিকটবর্তী হইলে, দেবাঁনন্দ 
পণ্ডিতের বাটীতে শ্রীভাগবতশ্রবণার্থ গমন করিলাম। পরে যাঁহা ঘটিয়াছিল, 
তাহা আপনিই বিদিত আছেন।” 

আঁর একদিন প্রভু প্রবাসের আবাঁসে ভগবন্মন্দির গ্রাদক্ষিণ করিতে ছিলেন, 
এমন সময়ে সেই মন্দিরেধ দক্ষিণভাগে সুচিকন্মরজীবী এক যবন স্চের কাজ 
করিতে করিতে তীহার নিরুপম মাধুরী অবলোকন করিয়! মহানন্দে নিমগ্ন 
হইল। পরে গ্রীতি-গ্রফুল্ল-নয়নে হাস্ত করিতে করিতে “কি আশ্চর্য্য দেখিলাম, 
কি আশ্চর্য দেখিলাম” বলিতে লাগিল । বলিতে বলিতেই আনন্দাস্রপরিব্যাপ্ত 
হইয়া সৌচিক কর্ন ত্যাগ পুর্ববক উর্দবাহু হইয়া নৃত্য করিতে আনরন্ত 
করিল। তদবধি সে সংসার ত্যাগ করিয়৷ অবধূতের ন্যায় বিচরণ করিতে 
লাগিল। 

আর একদিন শ্রাগোরাঙ্গ প্রেমানন্দে বিবশ হইয়া আচার্ধ্যরত্বের ভবন হইতে 
বৃত্য করিতে করিতে আগমন কর্বিতিছিলেন। পথিমধ্যে এক কুষ্টী বিপ্র তাহার 
চরণে শরণ লইলেন। তিনি করণার্্ হইয়া! এ বিপ্রকে অদ্বৈতাচার্য্ের পাদোদক 
গ্রহণ করিতে বলিলেন। তাহাতেই তাহার রোগের শাস্তির সহিত ভব- 
রোগেরও শান্তি হইল । 


১১৬ শ্রীস্রীগৌরস্থন্দর 


শুক্লাহ্ৃ্রের তান্ধবুল ০ভাজন 


একদিবস শ্রীগোরাঙ্গ ভক্তগণের সহিত সক্কীর্তনে নৃত্য করিতেছিলেন, এমন 
সময়ে শুক্লান্থর ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করিতে করিতে ভিক্ষার ঝুলি হ্বন্ধে লইয়! এঁ স্থানে 
আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। তিনি একজন কৃষ্ণভক্ত ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ । প্রীগৌরাঙগ 
তাহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। শুক্লাঙগর ব্রহ্মচারী আসিয়া সঙ্কীর্তনকারী 
তক্তবর্গের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাকে নৃত্য করিতে 
দেখিয়া সন্তোষের সহিত বলিলেন, “ব্রহ্গচারিন্, তুমি আজ আমাকে তোমার 
ভিক্ষালন্ধ বস্ত অর্পণ কর।” ব্রদ্ষচারী শুনিয়া অতীব বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন। 
শ্রীগোরাঙ্গ স্বয়ং তাহার ঝুলি হইতে মুষ্টি মুষ্টি তুল লইয়া ভোজন করিতে 
লাগিলেন। ভক্তগণ প্রভুর কারণ্য দেখিয়া আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন । 
তখন শুক্লান্বর বলিলেন, “প্রভো, এই নিকষ্ট তওডলকণা কি আপনার ভোজন- 
যোগ্য! লোকে কত কত সুমধুর দ্রব্য আপনাকে অর্পণ করিয়া থাকে ।” 
প্রভূ বলিলেন, "ভক্তের তও্ুলকণাও অভক্তের অমৃত অপেক্ষা স্বাহ।৮ শুনিয়৷ 
শুরা্ধর ব্রহ্মচারী আনন্দে বিহ্বল হইয়া দস্তে তৃণ ধারণ পূর্বক প্রভুকে ভূয়ো- 
ভূঃঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। প্রভূ শুক্লা্ঘর ব্রন্মচারীকে প্রেমভক্তি প্রদান 
করিয়৷ কৃতার্থ করিলেন। তন্দর্শনে চত্ুদ্দিক হইতে “হরি হরি” ধ্বনি উখিত 
হইতে লাগিল । 


নাটকাভিনয় 


শ্রীগৌরাঙগ গুঁভাবে নদীয়ানগরে সক্কীর্তনরঙ্গে মন্ত। কখন বা গৃহ হইতে 
বাহির হইয়া নগরে নগরে কীর্তন করিয়৷ থাকেন। লোকে তাহার অপরূপ 
রূপ্লাবণ্য দর্শন করিয়া মোহিত হয়েন। পাষগুসকল তাহার রূপাদির 
মাধুর্য সমাকুষ্ট হয়েন না বটে, কিন্ত বিষ্ভার প্রভাবে বিস্মিত ও ভীত হইয়া 
দুরে পলায়ন করেন। অধ্যয়ন কেবল ব্যাঁকরণমাত্র, কিন্ত তাহার বিষ্ার 
তুলনায় অপরের বিদ্যা তৃণ হইতেও লথু হইয়া যায়। ভক্তবৃন্দ তাহাকে সকল 
মাধুধ্যের নিকেতনস্ব্ূপেই দর্শন করিয়া থাফেন। অতক্তগণ দেখেন, যেন 
ুর্তিমান্‌ দত্ত । সুতরাং পাঁষগুসকল ঈর্ধা্িত হইয়া সকলের নিকট প্রচার করিতে 
লার্গিল যে, নিমাইপিভ রাত্রিকালে সন্বীর্তন্থলে গোপনে লোকসমান্তের 


আদি-লীল। ১১ 


শী উপরি লি সির ৯ পাস তাস লি পাস শিস লি এপি এটি লা পা ৭ পোস্ত ছি শাসিত পিসি পাটি পিসি লী পিটিসি পোস্ট লো লাশ রখ পি স্টপ পাছি লিলা পোস্ট এসসি শি লি পোস্ত রসি পি কালি লিপি লসর সন সি সি পি এসসি সিল ৬০ ২ 


অহিতকর কুৎসিত কা্ধ্যদকল করিয়া থাকেন। এই বৃত্তান্ত ক্রমে কান্ীরও 
কর্ণগোচর হইল। অনেকেই অনেকপ্রকাঁর ভয়প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। 
শ্রীগৌরাঙ্গ তাহীতে ভ্রক্ষেপও করিলেন না। তিনি নির্ভয়ে ভক্তগণের সহিত 
পুর্ব কীর্তনানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন । 

শ্রীগৌরাঙগ এই সময়েই একদিন ভক্তগণের নিকট নাটকাভিনয়ের প্রস্তাব 
করিলেন। বুদ্ধিমন্ত খানের উপর সাজসজ্জার আয়োজনের ভার অর্পিত হইল। 
গদাধরকে গোপী, ব্রঙ্গানন্দকে সথী, নিত্যানন্দকে যোগমায়া, হরিদাসকে 
কোতোয়াল, শ্রীবাসকে নারদ এবং অদ্বৈতাচাধ্যকে শ্রুকঞ্ণ সাজিবার ও শ্রীরামাদিকে 
গান করিবার ভার দেওয়া হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং লক্গমী, সাজিবার ভার 
লইলেন। অৈতাঁচাধ্য বলিলেন, প্প্রভো, আমি অজিতেন্দ্রিয়,় অতএব 
অভিনয় দেখিতে যাঁইব্‌ না ।” শ্রীবাস«* পণ্ডতও আচাধ্যের সহিত একমত 
হইলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “তোমরাই যদি অভিনয়কার্যে যোগদান 
না কর, তবে আমি কাহাকে লইয়] নাঁটকাঁভিনয় করিব? তোঁমরা যে কারণে 
চিন্তিত হইতেছ, সে ভার আমার। আজ সকলেই মহাঁযোগেশ্বর হইবেন, 
কাহারও কোনরূপ চিন্তার কারণ নাই, কেহই আমাকে দেখিয়া মোহিত 
হইবেন না1” প্রভু যখন শ্রীমুখে এইপ্রকার সাহস প্রদান করিলেন, তখন 
সকলেই অভিনয়ে যোগদান করিতে সন্মত হইলেন। চন্ত্রশেখর আঁচাধ্যের 
ভবনেই অভিনয়ের স্থান শনদ্দিষ্ট হইল। শচীদেবী নিজবধূর সহিত চন্ত্রশেথর 
আচাধ্যের ভবনে গমন করিলেন। অপরাপর আপ্ত তক্তগণের পরিবার সকলও 
এ স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। 

মুকুন্দ যথাসময়ে কীর্তন আরম্ত*করিলেন। প্রথমেই হরিদাস কোতোয়ালবেশে 
দগ্ুহন্ডে সভাস্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি সভায় উপস্থিত হইয়া বলিতে 
লাগিলেন, 


"আরে আরে ভাই সব হও সাবধান। 
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ ॥” 


সভ্যগণ তাহাকে জিজ্ঞাঁা করিলেন, “তুমি কে?” 

হরিদাস বলিলেন, “আমি বৈকুঠের কোতোয়াল, প্রভূ বৈকুঞ্ঠ ছাড়িয়া 
এখানে আসিয়াছেন, আজ তিনি লক্ষ্মী সাজিয়৷ গ্রেমভক্তি লুটাইবেন আপনারা 
সাবধান হউন ।” 


১১৮ প্রী্ীগৌরহন্দর 


তদনস্তর শ্রীবাসপপ্ডিত নারদবেশে উপস্থিত হইলেন। তত্দর্শনে অধৈতাচার্ধ্য 
বলিলেন, “তুমি আবার কে?” 

শ্রীবাসপণ্ডিত বলিলেন, «আমি দেবধি নারদ, শ্রীকৃষ্ণের গায়ক, অনস্তবন্ধাণ্ 
ভ্রমণ করিতে করিতে গোলোকে যাইয়! এ স্থানে শ্রীকষ্চকে না পাইয়া এই 
স্থানে আসিয়াছি। শুনিয়াছি, আজি প্রভু এই স্থানেই লক্ষমীবেশে নৃত্য করিবেন ।” 

শ্রীবাসপপ্ডিত নারদভাবে এমনই আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাহাকে শ্ররীবাস 
বলিয়া চেনা যায় না। তাহার রূপ, বাক্য ও চরিত্র ঠিক নারদের মত হইয়া 
গিয়াছিল। শচীদেবী ইতিপূর্যে শুনিয়াছিলেন, শ্রীবাসপগ্ডিত নারদ সাজিবেন। 
এ কথ! ন্মরণ করিয়৷ তিনি পার্্ববন্তিনী মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মালিনি, 
এই না পণ্ডিত?” মালিনী বলিলেন, “হা, ইনিই বটেন।” শচীদেবী অতীব 
বিস্ময়ের সহিত মূঙ্ছ। প্রাপ্ত হইলেন। মালিনী অনেক যত্বে তীহার চৈতন্য 
সম্পাদন করিলেন। শচীদেবী সংজ্ঞ। লাভ করিয়! শ্রীগোবিন্দের ম্মরণ করিতে 
লাগিলেন। এই সময়ে প্রীগীরাঙ্গ রুক্িণীবেশে আসিয়া সভামধ্যে দর্শন দিলেন। 
তিনি আসিয়া কিয়ৎকাল ব্যাপিয়৷ ককঝ্সিণীর বিবাহের অভিনয় করিলেন। 
এইরূপে প্রথম প্রহর অতীত হইল। দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর গোগীবেশে 
স্থপ্রভাত নায়ী নিজসঘীর সহিত সভামধো উপস্থিত হুইলেন। নিত্যানন্দ 
বড়াই বুড়ী সাজে সাজিয়া দর্শন দিলেন।  শ্ীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের হস্তধারণ 
পূর্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন । অদ্বৈতীচার্ধা শ্রীরুষ্ণের বেশে আগমন করিলেন । 
শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীমতী রাধিকার ভাবে তাহার সহিত দানলীলার অভিনয়ে 
প্রবৃত্ত হইলেন । এই দাঁনলীলার অভিনয় দর্শন করিয়া ভক্তগণ এমনই আবিষ্ট 
হইয়। গেলেন যে, কাহারও আত্মজ্ঞান রহিল নাঁ। আশ্চর্যের বিষয় এই, 
যে শ্রীতগবানের মোহিনী মূর্তি দর্শন করিয়া ত্রিজগৎ মোহিত হুইয়াছিলেন, 
আজ তাহারই শ্রীরাধিকামুত্তি দেখিয়াও তক্তগণের মধ্যে কেহই মোহিত ও 
বিচলিত হইলেন না। সকলই শ্রীভগবানের ইচ্ছ।। আরও আশ্চর্য এই ধে, 
ভক্তগণের মধ্যে যিনি যে অংশ স্বীকার করিয়াছিলেন, তিনি আপনাকে ঠিক 
তদ্রপই অন্ুতব করিয়াছিলেন। তীহাদিগের .উক্ত ভাবাবেশ শীঘ্র অপগতও 
হয় নাই। শ্রীগৌরাঙগের ভাবাস্তর শ্বীকার না করা পধ্যস্ত কাহারও এ ভাবের 
অপগম হইতে দ্নেখ। যায় নাই। গ্রীগৌরাঙ্গ ভাবাস্তর গ্রহণ করিলেই, ভক্তগণও 
নিজ নিজ স্বভাব প্রা্ড হইলেন। বিশেষতঃ এই দানলীলার অভিনয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ 
যে একটি. অপূর্ব তেজ আবির্ভাবিত করিয়াছিলেন, তাহ ক্রমান্বয়ে সাত দিব 


আবি-লীল। ৮." ১১৯ 


স্পিন শা পসপপজ্পা পাম্প পাপন পাভসলাসলামপাসীঘত৯৯পতিা২পাস্িত্পাউাা্াসিস্পা সলাত সাশা্িন্পস্পসিিসপিস্পীতা পারি 


পর্যযস্ত আচাধ্যরত্বের তবন আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। সাতদিনের পর 
এ তেজ অল্পে অল্পে অপস্যত হুইয়া যায়। শ্রীগৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশের 
সময়ও প্প্রকার একটি অদ্ভুত তেজ ভক্তবৃন্দের নেত্রগোচর হইয়াছিল; কিন্ত 
উহা! একদিনের অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। 


অট্ছিভাচাণর্যার অভিমান 


শ্রীগৌরাঙ্গ এইরপে নদীয়ানগরের ঘরে ঘরে প্রেম বিতরণ করিতে লাগিলেন । 
তাহার & কাধ্যে সকলেই সুখী, সকলেই সন্ধষ্ট, কেবল অটঘবতাঁচার্ধযই সুখ 
পান না। যতদুর ব্যক্ত আছে, তত্দারা, শ্্রীগৌরাঙ্গ যে তীহার প্রতি গৌরব 
দেখাইতেন, তাহাই তীহা'র তাদুশ ক্ষোভেঙ্গ কারণ বলিয়া! অনুমান করা যায়। 
যাহা হউক, উক্ত ক্ষোভ অপনয়নের নিমিত্ত অদ্বৈতাচার্য মনে ননে স্থির 
করিলেন যে, এবার হইতে ভক্তিবিরোধীর ভান করিবেন, ভক্তি হইতে জ্ঞানের 
শ্রেষ্টত্ব গ্রচাঁর করিতে থাকিবেন। তিনি ভাবিলেন, এইরূপ আচরণে প্রভু তুদ্ধ 
হইয়া! তীহার প্রতি দণ্ডবিধাঁন করিবেন, এবং এঁ দণ্ডই তাহার অভীষ্টসিদ্ধির উপায় 
হইবে, অর্থাৎ প্রভূ তাহার প্রতি দগ্ডবিধান করিলেই তিনি নিজের অপরাধ 
ক্ষমাপণব্যাজে গ্রাভুর চরণে ধরিয়া! নিজের লঘুতাসম্পাদনের সুযোগ পাইবেন। 

'অদ্বৈতাচার্ধ্য এইরূপ ঈঙ্কল্প করিয়া কাধ্যান্তরব্যপদেশে প্রভুর নিকট বিদায় 
গ্রহণ পূর্বক হরিদাঁস ঠাকুরের সহিত শাস্তিপুরে নিজভবনে গমন করিলেন। 
তিনি শাস্তিপুরে আসিয়! শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট থাকিয়াই যোগবাশিষ্টোক্ত জ্ঞান- 
মার্গের প্রচারে ব্রতী হইলেন। আচাঁধ্যপ্রভুর ঈদৃশ ছলব্যাখ্যান শ্রবণগোচর 
করিয়া হরিদাস ঠাকুর মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। আচাধ্য প্রভুর এই 
জ্ানমার্গের প্রচারে হরিদাস ঠাকুরের যদিও কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই বটে, 
কিন্ত সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে । অগ্বৈতাচাধ্যের অনেক হতভাগ্য শিষ্য 
তাহার এই ব্যাখ্যানকেই প্রকৃত সাধু ব্যাখ্যান বিবেচনা করিয়! স্থানে স্থানে 
ইহাই প্রচার করিতে লাগিলেন ।* এ প্রচারের বিষময় ফল অগ্যাপি গোঁড়ীয়- 
বৈষ্ণব-সমাজে প্রচুর পরিমাণেই দৃষ্ট হইতেছে । 

অদৈতাচাধ্য জ্ঞানমার্গ প্রচার করিতে লাগিলেন। অন্তর্ধামী প্রভুর উহ! 
অবিদ্দিত রহিল না। লোকহিতাবতার শ্রীগৌরমুন্দর একদিন নগরভ্রমণ করিতে 
করিতে সমভিব্যাহারী শ্রানিত্যানন্দকে বলিলেন, *গ্রপাদ, চল আমরা ছুইজনে 


১২০ ীপ্রীগৌরজন্দর 


লা শি শীছি লাঁটি লাকা পি জু লী পি ৪ লি পাস পচ পচ লাঈলাসিলী ক পালি পিপাসা 2 লা লাছি পি পোস্টটি 


শাসতিপুরে অধ্বৈতাচার্ধের আলয়ে গমন করি।৮ এই কথা বলিতে বলিতেই 
উভয়ে অবিলম্বে শাস্তিপুরা ভিমুখে যাত্রা করিলেন। উহারা পথিমধ্যে গঙ্গাতীর- 
বর্তা ললিতপুরগ্রামে এক সক্স্যাপীর গৃহে উপস্থিত হুইলেন। শ্রীগোরাঙ্গ 
সম্ন্যাসীকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। সম্যাী প্রভুর মোহিনী মুগ্তি দর্শন করিয়া 
সম্তোষের সহিত যথেষ্ট আশীর্বাদ করিলেন। নন্যাসী প্রভুকে বলিলেন, 
“তোমার ধন, বংশ ও বিগ্ভার বৃদ্ধি হউক ।” প্রভু হাসিয়া বলিলেন, “আমার 
এইরূপ আশীর্বাদে প্রয়োজন নাই, কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ হউক, ইহাই বলুন ।* 
সন্গ্যাসী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “তুমি দুগ্ধপোষ্য বালক, তোমার এখনও জ্ঞান 
হয় নাই, তাই. এইরূপ বলিতেছ, কি খাইয়া ভক্তি করিবে বল দেখি?” 
যে বলিলেন, “গোসাঞ্ি, বালকের সহিত আপনার বিচার শোভা পায় 
॥ এই বালক আপনার মহিম! কি. বুঝিবে, ক্ষমা করুন। নিত্যানন্দের কথায় 
ক হইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, তোমরা আজ আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ কর |” 
পতিতপাবনাবতার প্রভূদ্বয় তাহাই ম্বীকার করিলেন। এর মন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী 
নহে, বামাচারী তান্ত্রিক গৃহস্থ, বেশতঃ ও নামতঃ সন্ত্যাসী বলিয়া পরিচিত। 
প্রভু তাহা বিদিত থাকিয়াও, কেবল কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত, এ মগ্যপায়ী 
তান্ত্রিকের গৃহে আতিথ্য অঙ্গীকার করিলেন। সন্যাসী তাহাদিগকে বিশেষ 
যত্ব' ও আদরের সহিত দ্রগ্গ ও ফলাদি ভোজন করিতে দিলেন। ভোজন প্রায় 
শেষ হয়, এমন সময় সম্নাাপী নিত্যানন্দ প্রভূকে লক্ষ্য 'করিয়া বলিলেন, *ভ্রীপাঁদ, 
কিছু আনন্দ আনিব ?” সন্াসীর পত্বী অতীব ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি 
স্বামীর কথ! শুনিয়া বিরক্ত হইলেন, এবং পাছে অতিথির ভোজনের বিদ্ হয় 
ভাবিয়। তাহাকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন। তাহাঁদিগের ভাবগতি 
দেখিয়। শ্রী/গৌরাঙ্গ অনুচ্চম্বরে নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সঙ্ল্যাসী কি 
বলিতেছে, ব্যাপার কি, মানন্দ কি?” নিত্যানন্দ বলিলেন, “বোধ হয় 
মদ্দিরা |” শুনিবামাত্র গ্রভূ “বিষণ বিষু» বলিয়া আচমন করিলেন। আচমনের 
পর ছুই প্রভু দ্রুতবেগে গঙ্গায় পড়িয়া সাতার দিতে দিতে শান্তিপুরে 
উপনীত হইলেন । 
শ্রীগৌরাঙ্গ শাস্তিপুর পাইয়! নিত্যানন্দের সহিত তীরে উঠিলেন এবং আর্দ্র 
বসনেই অদ্বৈতাচাধ্যের গৃহাতিমুখে যাত্রা করিলেন। আচার্যের ভবনে উপনীত 
হইবামটর আচার্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ ও হরিদাস ঠাকুর প্রভুর চরণবন্দন 
করিলেন। আচার্ধা মনে মনে প্রভুর শ্রীপাদপন্প ধ্যান করিয়া তাহাদিগকে 


আদি-লীল! এ ১২১ 


পালিত পাতি % শীত লী তা স্টিল সিাসিত সি 7 পাটি উিলা্পিসি উত্তাপ শী পপ সর্ট শপ পা ৯০ পা পেস ৯পা শাস্পিসিলীসিরিসিিসিাসছি পা পে শশী সি লি তি তিনটি পি ৮ পেলো বাধ পিপিপি হল আলির সর্ট শার্ণী 


আর্বসন ত্যাগ করাইয়া আসন প্রদান করিলেন। পরে তিনি প্রুর নিকট 
দণ্ডিত হইবার অভিলাষে ছলক্রমে জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভু 
আচার্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া, জ্ঞানের প্রাধান্ত প্রচারের নিমিত্ত তাঁহাকে অপরাধী 
স্থির করিয়।, তন্নিমিত্ত রোধ প্রকাশ পূর্বক, তিরস্কার ও প্রহার করিতে আরম্ত 
করিলেন। আচার্ধযপত্বী সীতাঙ্গেবী প্রভূত অনুনয় সহকারে প্রভূর সান্তনা 
করিলেন। আঁার্ধা, “দগুলাভে কৃতার্থ হইলাম” বলিতে বলিতে প্রভুর 
চরণধুলি গ্রহণ পূর্বক আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । নিত্যানন্দ ও হরিদাস 
আচার্ষ্ের অদ্ভুত প্রেমোন্াদ সনর্শনে বিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্র বিসর্জন করিতে 
লাগিলেন। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আচাধ্যতনয় অচ্যুতান্দ ও আচা্্যপত্থী 
সীতাদেবীও ক্রন্দন করিতে লাঁগিলেন। অদ্বৈতভবন অকস্মাৎ কৃষ্ণপ্রেমময় 
হইয়া উঠিল। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ লজ্জিতেক্ ন্যায় ভাব ধারণপূর্ববক আচাধ্যকে 
ক্রোড়ে লইয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “ভৃত্য শত অপরাধে 
অপরাধী এবং অতি নিকুষ্ট হইলেও, প্রভু তাহার প্রতি প্রসাদ বিতরণে বিমুখ 
হয়েন না। আচাধ্য, আমি তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা! করিলাম ।” প্রভুর 
কথা শ্রবণে আচাধ্য নিজ অভিলাষ সিদ্ধ হইয়াছে বুবিয়া! সানন্দে প্রভুর 
চরণধুগল ধারণ করিলেন। পরে -শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্দৈতাচার্ধা, নিত্যানন্দ ও 
হরিদসের সহিত স্নানাহার সমাপন করিলেন। ভোজনানস্তর নিত্যামন্ন 
আচার্ধ্যকে রাগাইবার নির্মিত্ত সমস্ত গৃহে অন্ন ছড়াইতে লাগিলেন । আচাঁধ্য 
কল্লিতরোষভরে কক্ষ্যমাণপ্রকারে নিত্যানন্দের তত্ব প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন । 

"জাতিনাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ। 

কোথা হতে আসি হৈল মগ্যপের সঙ্গ ॥ 

গুরু নাহি, বোয় “সন্ন্যাসী” করি নাঁম। 

জন্ম বা না জানিয়ে নিশ্চয় কোন্‌ গ্রাম ॥ 

কেহে৷ ত না চিনে, নাহি জানি কোন্‌ জাতি। 

ঢুলিয়! ঢুলিয়া বুলে যেন মাতা হাথী ॥ 

ঘরে ঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত। 

এখাঁনে আসিয়া হল ব্রাহ্মণের সাথ ॥ 

নিত্যানন্দ মগ্পে করিব সর্বনাশ। 

সত্য সত্য দতা এই শুন হরিদাস ॥” 

৯৬ 


১২২ প্রীপ্রীগৌরস্থম্দর 


চারিদিক হইতে বৈষ্ণবমগুলী প্রতুর দর্শনাভিলাষে অদ্বৈতভবনে আগমন 
করিতে লাগিলেন। আচাধ্যতবন আননোৎসবে পরিপূর্ণ হইল। এইরূপে 
কয়েক দিবস আচার্্যগৃছে অবস্থিতির পর প্রভু পুনর্বার নদীয়ায় 'শুভাগমন 
করিলেন। 

এই যাত্রাতেই একদিন প্রভূ নৌকায় গঙ্গাপার হুইয়! হঠৎ কাল্নায় 
গৌরীদাস পণ্ডিতের বাটী যাইয়া! উপস্থিত হয়েন। গৌরীদাস পণ্ডিত প্রভুর 
অবতারের কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভুকে দর্শন করেন নাই। প্রভু 
তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ দ্বারা তাহাকে কৃতার্থ করিয়া পুনশ্চ শাস্তিপুরে 
আগমন করিলেন। আগমনকালে গৌরীদাস পণ্ডিতও প্রভুর সহিত শান্তিপুরে 
আগমন করিলেন। ভক্তিরত্বাকরে লিখিত আছে, প্রভু ইহাকে নদীয়ায় লইয়া 
গিয়া একখানি হস্তলিখিত গীতা" প্রদান পূর্বক নিজের দারুময়ী প্রতিমুত্তি 
স্থাপন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। 


সুরারিগুপ্ত | 


মুরারিগুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের একজন সহাধ্যায়ী। অধ্যয়নকালে প্রভূ মুরারির 
সহিত অনেক বাদবিতগ্ডা করিতেন। মুরারি শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। 
শ্রীগৌরাজেও তাহার অনগ্ঠমমতা ছিল। তিনি গ্রীগৌরাঙ্দের আদিলীলা! স্বচক্ষে 
দেখিয়! গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত বলিয়া প্রভূ 
তাহাকে রামদাস বলিয়! ডাকিতেন। মুরারি একদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটাতে 
আসিয়া! অগ্রে প্রভুকে পরে শ্রীনিত্যানন্দকে প্রণাম করিলেন। তদ্দর্শনে প্রভু, 
হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “্মুরারি, তুমি অগ্রে শ্রীপাদকে প্রণাম না করিয়া 
আমাকে প্রণাম করিলে কেন?” মুরারি বলিলেন, “প্রভো, আপনি আমার 
হৃদয়ে বসিয়। যেমন করাইলেন, আমি তেমনি করিলাম ।” প্রভু বলিলেন, 
“ভাল, আজ তুমি গৃহে যাও, কল্য দেখা যাইবে। মুরারি গৃহে গেলেন। 
রাত্রিকালে হ্বপ্র দেখিলেন, পছ্বয়ং বলরাম নিত্যানন্দ অগ্রে অগ্রে গমন 
করিতেছেন এবং প্রতু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। তদবস্থাতেই প্রভু 
হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ০্মুরারি, নিত্যানন্দ জ্যেষ্ঠ, আমি উহার কনিষ্ঠ।” 
এই কথার পর মুরারির নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি জাগরিত হইয়! স্বপ্বৃত্াস্ত 
স্বর করিয়া কাদিতে লাগিলেন। পরে তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবনে যহিয়! 


আদি-লীলা ». ১২৩ 
অগ্রে নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিয়া পরে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাগ্রভূকে প্রণাম 
করিলেন। প্রভু দেখিয়া বলিলেন, প্মুরারি, আজ কেন অগ্রে আমাকে প্রণাম 
না করিয়া শ্রীপাদকে প্রণাম করিলে? মুরারি ধলিলেন, প্প্রভো, আপনি 
আমাকে আজ যেরূপ বুদ্ধি দিলেন, আমি সেইরূপই করিলাম ।* প্রভু সত 
হইয়া মুরারিকে চচ্চিত তান্বল প্রদান করিলেন। এ তাশ্ব তক্ষণ করিয়া 
মুরারি আনন্দে উন্মত্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মুরারি আগণন করিলে, 
তাহার পত্রী অন্প আনিয়া দিলেন! মুরারি "থাও খাও খাও কৃষঃ” বলিয়া 
দ্বতযুক্ত অন্ন মৃত্তিকাতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । মুরারির পত্রী স্বামীর 
তাদুশ বাবহার দর্শনে বিস্মিত হইয়া পুনঃ পুনঃ আনিয়া দিতে লাগিলেন, 
মুরারিও এ অন্ন পূর্ববৎ ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই দিন এই 
ভাবেই কাটিয়া গেল । 

পরদিন প্রভাতে মুরারি কৃষ্ণপ্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া বসিয়া আছেন। 
অকল্মাৎ প্রভূ আসিয়া সম্মুখে দর্শন দিলেন। মুরারি' প্রভৃকে দেখিয়াই উঠিয়া 
বন্দনা করিলেন। পরে আপন প্রদান করিয়া গ্রভুকে আগমনের কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু বলিলেন, প্অজীর্ণের চিকিৎসার নিমিত্ত তোমার 
নিকটে আপসিলাম।” মুরারি শুনিয়া বলিলেন, “কাল প্রভুর কি ভোজন 
হইয়াছিল ?” প্রভু বলিলেন, "তুমি যে দ্বৃতমিশ্রিত অন্ন প্রদান করিয়াছিলে, 
তাহাই ভোজন করিয়া আমার অজীর্ণ হইয়াছে |” এই কথা বলিয়াই প্রভু 
মুরারির জলপাত্র লইয়! জলপান করিতে লাগিলেন। পান শেষ হইলে, 
বলিলেন, “তোমার 'অন্ন ভোজনে উৎপন্ন অজীর্ণ তোমার জল পান ব্যতিরেকে 
আরোগ্য হইবে ন! বলিয়াই তোমার জল পান করিলাম।” মুরাঁরি প্রভুর 
অসাধারণ করুণা অবলোকন করিয়! প্রেমভরে রোদন করিতে লাঁগিলেন। 

আর একদিন প্রভূ শ্রীবাভবনে মুরারিকে পাইয়া হুঙ্কারধবনি সহকারে 
তাহার স্বন্ধে আরোহণ পূর্বক "গরুড় গরুড়' বলিয়! আহ্বান করিতে লাগিলেন। 
মুরারি বলিলেন, পপ্রভো, তুমি আমার স্কন্ধে এই প্রথম আরোহণ কর নাই। 
তুমি আমার স্বন্ধে আরোহর করিয়৷ স্বর্গ হইতে পারিজাত আনয়ন করিয়াছিলে, 
বাণরাজার সহিত ও বাবণরাঁজার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলে।” এই কথ বলিয় 
মুরারি প্রকে স্কন্ধে লইয়াই ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
উপস্থিত ভক্তবুন্দ দেখিলেন, প্রভূ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুভূজরূপে মুরারির 
স্বন্ধে বিবাজ করিতেছেন। 
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মুরারির হঠাৎ একদিন একটি কুমতির উদয় হইল। শ্ত্রীগীরাঙ্গ নিজলীলা 
সমাপন করিলে, তিনি কিরূপে একাকী এই সংসাঁরে থাকিয়৷ প্রভুর বিরহ 
সহা করিবেন এই ভাবিয়া আকুল হইলেন। অবশেষে আত্মহত্যা করাই 
তাহার সুস্থির হইল। তঅন্রিমিত্ত একখানি ছুরিকাঁও প্রস্তুত করাইলেন। 
এদিকে অস্তর্ধামী শ্রীগোরার্গ তাহ! জানিতে পারিরা অতর্কিতভাঁবে মুরারির 
গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু ইঙ্গিতে অল্লকথার তাহাকে তাহার 
মৃত্যুসঙ্করল জানাইলেন। মুরারি কিন্তু তাহা স্বীকার করিলেন না। তখন 
প্রভু তাহার গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্বক এ ছুরিখানি বাহি করিয়া লইয়া 
আসিলেন। মুরারি যখন বুঝিলেন, অন্তর্ধামী প্রভু সমস্তই বিদিত হইয়াছেন, 
তখন আর কিছু না বলিয়। লজ্জায় অধোবদন হইয়া! কাদিতে লাগিলেন। 
মুরারির পত্বী অন্তরালে থাকিয়া /£ই অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া 
মনে মনে প্রভৃকে অসংখ্য প্রণাম ও ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । 
তাহার নয়নযুগল হইতে, অবিরলধারার আনন্দাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল। 
শ্রীগৌরাঙ্গ মুরারিকে উক্ত অসৎসঙ্কল্ল পরিত্যাগের শপথ করাইয়া শ্বভবনে 
প্রত্যাগমন করিলেন । 


দেবানন্দের দণ্ড 


একদা শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাদ পণ্ডিতের সহিত নগরভ্রষণ করিতে করিতে 
নগরের প্রাস্তভাগে এক শৌগ্ডিকাঁলয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হলধরভাবে 
আবিষ্ট হইলেন। প্রভু আবেশে মুহুমুছ “মদ আন মদ আন” বলিতে আরম্ত 
করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত অপকলঙ্কের আশঙ্কায় অনেক অনুনয় বিনয় সহকারে 
প্রভূকে উক্ত ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইতে লাঁগিলেন। 
কিন্ত যখন দ্রেখিলেন, তাঁহার সকল প্রর়াসই ব্যর্থ হইতেছে, প্রভূ কোনরূপেই 
নিবৃত্ত হইতেছেন না, তখন বলিলেন, প্প্রভো, তুমি বদি নিবৃত্ত না হও, তবে 
আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিব ।” শ্রীবান পণ্ডিতের ব্যাকুলতায় গ্রভূর আবেশ 
ভাঙগিয়া গেল। তখন তিনি, পণ্ডিত মন্মাস্তিক ক্ষুব্ধ হইয়াছেন বুঝিয়া, নিজভাব 
সংবরণ করিলেন। এদিকে মগ্যপায়িগণ আসিয়া! তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং 
ছিরি' বলিয়া নৃত্য করিবার ভন্ত অনুরোধ করিতে লাঁগিল। শ্রীবাস পণ্ডিত 
দেখিলেন, বিষম বিপদ। প্রভু তখন মদ্যপায়িগণের প্রতি ক্ৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ 
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করিলেন। অমনি তাহার! প্রেমে মত্ত হইল এবং “হরি বলিয়া নৃত্য করিতে 
আরম্ভ করিল। 
| “হরি বলি হাতে তালি দিয়া কেহ নাঁচে । 

উল্লসে'মদ্যপ কেহ যায় তার পাছে ॥” 

মছ্ঘপায়িগণের এই বিসদৃশ ভাবান্তর দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত আনন 

বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভূ পণ্ডিতকে লইয়া আপন মনে 
নগরত্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কতকদূর যাইয়! দেবানন্দ পণ্ডিতের সহিত 
সাক্ষাৎ হইল । তাহাকে দেখিয়াই গ্রভুর মনে ক্রোধের উদয় হইল। দেবানন্দ 
শ্রীবাস পণ্ডিতের অবমাননা করিয়াছে, অতএব সে বৈষ্ণবাঁপরাধী, এই ভাঁবিয়াই 
প্রভূ রুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন,__ 

“অয়ে অয়ে দেবানন্দ ঝুলিয়ে তোমারে । 

তুমি এবে ভাঁগবত পঢ়াও সভারে ॥ 

যে শ্রীবাস দেখিতে গঙ্গার মনোরণ । 

হেন জন গেল শুনিবারে ভাগবত ॥ 

কোন্‌ অপরাধে তারে শিষ্য হাতাইয়া । 

বাড়ীর বাহির করি এড়িলে টানিয়া ॥ 

ভাগবত শুনিতে যে কান্দে কৃষ্ণরসে। 

টনিক! ফেলিতে সে তাহার যোগ্য আইসে ॥ 

বুঝিলাঙ তুমি যে পঢ়াও ভাগবত। 

কোনো! জন্মে না জন গ্রন্থের অভিমত ॥ 

পরিপূর্ণ করিয়। যে সব জনে খায়। 

তবে বহির্দেশ গিরা সে সস্তোষ পায়॥ 

প্রেমরস ভাঁগবত পড়াইয়া তুমি। 

তত সুখ না পাইল! কহিলাঁউ আমি ॥" 

দেবানন্দ কোন উত্তর করিলেন না, লজ্জায় অধোবদন হইয়া চলিয়া 

গেলেন। প্রতুও শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত গৃহাঁতিমুখে গমন করিতে লাঁগিলেন। 
পথিমধ্যে সারঙ্গদেব নামক ভনৈক বৈষ্ণবসন্নযাপীর সহিত দেখ! হইল । তাহাকে 
দেখিয়াই প্রভূ বলিলেন, “সারহ্গদেব, তুমি শিষ্য কর ন। কেন?” সারঙ্গদেব 
বলিলেন, ণ্উপযুক্ত শিষ্য পাঁই না বলিয়াই শিষ্য করা হয় না।” পুরশ্চ প্রভু 
বলিলেন, “যে উপযুক্ত না হইবে, সে তোমার শিষ্য হইবে ফেন? তুমি'যাহাকে 
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শিষ্য করিবে, সে তোমার শিষ্য হইবার উপযুক্ত বলিয়াই জানিবে।” সারঙ্গদেব 
হাসিয়া বলিলেন, “গ্রভো, কল্য প্রত্যুষে যাঁহাকে দেখিব, তাহাকেই মন্ত্র দিয়া 
শিষ্য করিব।” এই কথা বলিল্পা সারঙ্গদেব গ্রভৃকে প্রণাম করিয়! চলিয়া গেলেন। 
প্রভুও শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত নিজ ভবনে গমন করিলেন। 

লিখিত আছে, সারঙগদেব প্রতুর সম্মুখে প্রতিজ্ঞ করিয়া চলিয়৷ গেলেন। 
পরদিন অতিপ্রতযষে গঙ্গাতীরে যাইয়া এক মৃত বালককে দেখিয়া! পূর্ব প্রতিজ্ঞান্- 
সারে কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়! প্রভুর পাদপন্প স্মরণ পূর্ববক এ মৃত বালকেরই 
কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিলেন। মন্ত্রের সহিত বালক জীবন পাঁইল। অবশেষে 
জানা গেল, এ বাঁলকটা যজ্ঞোপবীতের দ্বিবস সর্পদংশনে মবিয়! যাওয়ায়, তৎকালের 
রীতি অনুসারে, তাহার আত্মীযগণ কর্তৃক গঙ্গাঙ্গলে ত্যক্ত হয়। বালক 
জীবন লাভ করিলে, তাহার পিতামাতা! আসিয়া তাহাকে গৃহে লইয়৷ যাইবার 
নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করেন, বালক কিন্তু তাহাতে সম্মত হয় না । বাঁলকের নাঁম 
মুরারি । মুরারি গুরুসেবায় নিত হইয়৷ ব্রহ্মচর্ধ্েই পরবর্তী জীবন অতিবাহিত করে । 


শচীছেবীর ৫ৰফ্ঞবাপরাধ 


একদা গ্রীগৌরাঙ্গ ভাবাবেশকালে কথাপ্রসঙ্গে শচীদেবীর বৈষ্ণবাঁপরাধের 
কথা ব্যক্ত করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত শুনিয়া হুঃখিতান্তঃকরণে বলিলেন, 
"যিনি আপনাকে গর্তে ধারণ করিয়াছেন, তাহারও বৈষ্ণবাপরাধ ! আমরা 
একথা মুখেই আনিতে পারি না। যদিও তাহার কোন "অপরাধ থাকে, 
তাহা আপনিই খণ্ডন করিবেন।” প্রভু বলিলেন, “আমি কাহারও বৈষ্ণবা- 
পরাধ খগ্ডাইতে পারি না, কিন্তু যেরূপে উক্ত অপরাধের গুন হয়, তাহ৷ 
উপদেশ করিতে পারি। অছৈতাচার্যের শিক্ষায় তাহার জ্যষ্টপুত্র সন্ন্যাসী 
হইয়। গিয়াছেন, এই ধারণায় তিনি অদ্বৈতাচার্যের নিকট অপরাধী হইয়াছেন। 
তিনি যদি অ্বৈতাচাধ্যের চরণধুলি মন্তকে ধারণ করিয়া তাহাকে প্রসন্ধ করিতে 
পারেন, তবেই তাহার উক্ত অপরাধের থগুন হইতে পারে ।* এই কথ। শচীদেবীর 
শ্রবণগোচর হইল। তিনি অগ্বৈতাচার্ধ্যের চরণধুলি লইতে ইচ্ছা করিলেন। 
অদ্বৈতাচাধ্য শুনিয়া! বলিলেন, ধাহার গর্ভে আমার প্রভু অবতার, তিনি আমায় 
জননী, আমি তাহার সম্তান। আমি শচীমাতার চরণধূলির পাত্র, তিনি আমার 
চরণধুলির পাত্র হইতে পারেন না।” এই কথা বলিতে বলিতে আচার্ধ্য 
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বাহাজ্ঞানরহিত হইলেন। এই সুযোগে শচীদেবী যাইয়! তাহার চরণধূলি লইয়া 
মন্তকে ধারণ করিলেন । ধারণমানত্র তিনিও অচৈতগ্ক হইয়া ভূমিতলে পতিত 
হইলেন। বৈষ্ঠবগণ “জয় জয়” ধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রভু গ্রসন্প হইয়া 
বলিলেন, 

"এখনে সে বিষুতক্তি হইল তোমার । 

অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর ॥৮ 

এই ঘটনায় প্রভু বিশেষ একটি লোকশিক্ষ! প্রচার করিলেন, জননীকে 

লক্ষ্য করিয়া সকলকেই কায়মনোবাক্যে ট্ৰঞ্চবাপরাধ হইতে সাবধান হইতে 
উপদেশ দিলেন। 


টাদকাজীর দমন 

এই সময়ে পাষগুকুলের প্ররোচনায় নদীয়ার “শাসনকর্তা চাদকাজী কর্তৃক 
ছুই এক স্থানে মুদঙ্গাদি ভঙ্গের সহিত সন্কীর্তন নিধারণের আদেশ প্রচারিত 
হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ এ আদেশ শ্রবণ করিয়! বৈষ্ণবসমাঁজে ঘোষণা! করিয়া দিলেন 
যে, আজ রাত্রিকালে নদীয়ার পথে পথে নগরসঙ্কীর্তন করিতে হইবে । তদনুসারে 
নদীয়া ও তন্লনিকটবর্তী গ্রাম সকল হইতে বৈষ্বগণ আসিয়া একত্র সমবেত 
হইলেন। ঘরে ঘরে কীর্তন আরম্ভ হইল। চারিদিকে মৃদঙ্গ ও করতাঁলের ধ্বনির 
সহিত “হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাঁদবায় নমঃ । গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুস্দন |” 
ইত্যাদি কীর্তন হইতে লাগিল। কীর্তনের ঘোর রোল উখিত হইলে, যবন 
সকল কুপিত হইয়া কাজীকে তৎসংবাদ প্রদান করিল। কাজী কিন্ত বারংবার 
শুনিয়া ও কোন উত্তর দিলেন না। ম্বৃতরাং অভিযোগকারী যবন সকল বাধ্য হইয়া 
মনের ক্ষোভ মনেই বাখিয়! অন্তত্র গমন করিল, সঙ্কীর্তনকারীদিগের প্রতি 
অত্যাচার অভিলাষ সফল করিতে পারিল না। এদিকে অন্ধকার হইতে না 
হইতেই মশাল জালিয়া সঙ্ীর্ভনকারী বৈষ্ণবগণ দলে দলে গৃহ হইতে বহির্গত 
হইতে লাগিলেন । সর্বাগ্রে অগ্বৈতাচাধ্য তৎপশ্চাৎ হরিদাস, তৎপশ্চাৎ শ্রীবাস 
পণ্ডিতাি প্রভুর ভক্তগণ এবং তৎপশ্চাৎ নিত্যানন্দের সহিত স্বয়ং শ্রীগৌরালগও 
বাহির হইলেন। সক্কীর্ভনের প্রতাপে ত্রিলোক বিকম্পিত হইতে লাগিল। 
বৈষ্ণবগণের আননের সীমা নাই, সকলেই সন্থীর্তনে উন্মত্ত হইলেন। প্রতি 
গৃহদ্বারে পূর্ণকৃস্ত, আত্্পল্লপব ও কদলীবৃক্ষ মকল স্থাপিত হইল। নদীয়৷ নগর 
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আলোকময় হইয়া উঠিল। বৈষ্ণব সকল উন্মত্ত হইয়া নাঁচিতে নাচিতে গাহিতে 
গাহিতে চলিতে লাগিলেন। পাষণ্ড সকল, আজ কাঙ্গীর নিকট যথেষ্ট অপমানিত 
হইয়া নিমাই পণ্ডিতের গর্বব খ্প্ব ও সঙ্ধীর্তন ব্যাপার একেবারে নির্বাপিত হইবে 
ভাবিয়া, মনে মনে নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। কেহ ঝা 
প্রতিমুহূর্তেই সসৈন্তে কাঁজীর আগমন চিন্তা করিয়া উৎসাহিত হইতে লাগিলেন । 
কিন্তু তাহাদের মনোরথ মনেই রহিয়। গেল, কার্যে পরিণত হইল না। কাজীর 
বা তাহার অন্ুচরবর্গের কেশাগ্রও দৃষ্ট হইল না। স্কীর্তন সম্প্রদায় কীর্তন করিতে 
করিতে নির্ধিঘ্বে কাজীর ভবনের নিকটবর্তী হইলেন। কাজী ইতিপূর্বেই 
শ্রীগৌরাঙ্গের ও 'তদীয় সঙ্কীর্তনের মহিমা বিশেষরূপেই বিদিত হইয়াছিলেন। 
তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে, শ্ীগৌরাঙ্গের সেই সন্কীর্তন রোধ করা তাহার 
সাধ্যের অতীত। জানিয়া শুনিয়া কেও জলন্ত 'অনলে হস্তক্ষেপ করিতে সাহদী 
হয়? কাজী ববন হইয়াও শ্রীগৌরাঙ্গকে হিন্দুর দেবতা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন । 
অতএব সন্কীর্তভন নিবারণের চেষ্টা দূরে থাকুক তিনি ইতিপূর্ব্বে যে মৃদক্গ ভাঙ্গিয়া- 
ছিলেন এবং সঙ্কীর্তন নিবারণের আদেশ করিয়াছিলেন, সেই সকল ম্মরণ করিয়া 
মনে মনে অনুতাপ করিতেছিলেন। তিনি, এই অবস্থায় শ্রীগৌরাঙ্গের সম্মুখে 
উপস্থিত হইলে, পাছে তাহার কোপানলে ভম্মীভূত হইয়৷ যান, এই ভঙ্কে বাটা 
হইতে বাহির ন! হইয়া গৃহমধ্যেই অবস্থান করিতেছিলেন । মধ্যে মধ্যে তাহার 
অনুচরবর্গ সন্কীর্তনের সংবাদ প্রদান করিলেও, তিনি উহ।তে বাধা দিবার আদেশ 
ন৷ করিয়া, সঙ্কীর্তনকারীদিগের প্রতি কোনরূপ অনাচার অত্যাচার না! হয় এইরূপ 
আদেশ করিতেছিলেন এবং তাঁহাদিগের মুখ হইতে বিরাট সন্কীর্তনব্যাপার 
শ্রবণ করিতেছিলেন। এই সময়ে শ্রীগৌয়াঙ্গ আপিয়া কাভীর দ্বারদেশে 
উপস্থিত হইলেন। উদ্ধত লোক সকল নিষেধ না মানিয়াই কাজীর উদ্যানের 
বুক্ষলতাঁদি নষ্ট করিতে লাগিলেন । তদ্দরশনে শিষ্ট লোক সকল বলপূর্বক 
তাহান্দিগকে উক্ত গঠিত আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ লোক 
দ্বারা সমাচার প্রদান করিয়া! কাজীকে আনাইলেন। কাজী বাহিরে আসিয়! 
শ্রীগৌরাক্গকে কুদ্ধ দেখিয়া বিবিধ সাস্বনাবাক্য দার! তাহাকে সাস্বনা করিলেন। 
অনন্তর মনে মনে নিজকৃত কর্মের নিমিত্ত পরিতাপ করিয়া সন্কীর্তনের 
প্রতিকৃলতাঁচরণের পরিবর্তে স্ুপ্রচারের ব্যবস্থা করিয়৷ দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ 
কাজীর তাদৃশ সদ্যবহারে সন্ষ্ট হইয়া বলিলেন,_-"আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসিলাম, তুমি আমাকে অভ্যর্থনা ন1 করিয়া! লুকাইলে কেন?” কাজী 
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বলিলেন, “তুমি আমার প্রতি তুদ্ধ হইয়াছ জানিয়া তোমাকে শান্ত করিবার 
জন্তই দেখা করি নাই।” তখন প্রভূ জিজ্ঞাসা করিলেন,__ 

“তোমরা গেবছুপ্ধ খাইয়া থাক। যাহার দুগ্ধ পান করা হয়, সে জননী। 
বৃষ ক্ষেত্রকর্ষণাদি দ্বার৷ অন্ন উৎপাদন করে । অন্নদ[তা পিতার তুল্য । পিতা ও 
মাতাকে তোমর! মারিয়া ভক্ষণ করিয়। থাক। ইহাতে কি তোমাদের অধন্ম 
হয় না?” কাজী বলিলেন, “তোমর]1 যেমন বেদদি শাস্ত্রের আজ্ঞয় গোবধ কর, 
আমরাও তন্দরপ কোরাণশান্ত্ের আজ্ঞায় গোবধ করিয়া থাকি । শাস্্রাজ্ঞায় কাধ্য 
করিলে কি পাপ হয়? প্রভূ বলিলেন, “হিন্দুরা যে শাস্ত্ের আজ্ঞায় গোবধ করে, 
তাহাতে গরুর অপকার না হইয়৷ উপকারই হইয়া থাকে । মুন্বিগণ বুদ্ধ গরুকে 
বধ করিয়া পুনশ্চ যখন তাঁহার জীবন দান করেন, তখন এ গরু জীর্ণ গরীরের 
পরিবর্তে নবীন শরীর লাভ করিয়! থাকে। ঞ্অতএব তাদৃশ গোবধ গোবধ নহে, 
পরম্ধ গরুর উপকার হয়। কলিকালের ব্রাহ্মণদিগের তাদৃশ গোমেধ যচ্ছের 
সামর্থ্য না থাকায়, কলিতে গোমেধ নিষিদ্ধ হইয়াছে ।” কাজী শুনিয়া স্তব্ধ 
হইলেন। বিচারের চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। তিনি নিজের পরাভৰ 
স্বীকার পূর্ববক বাললেন,_- 

“তুমি কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয়। 
আধুনিক আমার-্শাস্্ বিচারসহ নয়. 
কল্পিত আমার শান্্ আমি সব জানি। 
ভৃতি অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি ॥” 
প্রভু হাসিয় পুনর্বার বলিতে লাগিলেন__ 

“তোমার নগরে হয় সদ সন্কীর্তন। 

বাছ্চ গীত কোলাহল সঙ্গীত নর্তন ॥ 

তুমি কাজী হিন্দুধর্ম বিরোধে অধিকারী । 
এবে যে না কর মানা বুঝিতে না পাঁরি ॥* 

কাঁজী বলিলেন,_ণতোমাকে সকলে গৌরহরি বলিয়া থাকে, আমিও 
তাঁহাই বলিব। দেখ গৌরহরি, আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে, তুমি 
একটু নির্জনে আসিলে, আমি তোমাকে সকল কথাই বলিতে পারি ।” 
শ্রীগৌরাজ বলিলেন, “আমার সহিত যাহারা আসিয়াছেন, সকলেই আমার 
অন্তরঙ্গ লোক, অতএব তুমি অসঙ্কোচে সকল কথাই বলিতে পার।” তখন 
কাজী বলিতে লাগিলেন,“আমি যে দিন হিন্দুর ঘরে গিয়া মুদন্গ ভাঙিয়া 
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১৩০ প্রীপ্রীগৌরস্ন্দর 


কীর্তন নিবারণ করিলাম, এ রাত্রেই নিদ্রাবস্থায় দেখিলাম, এক ভয়ঙ্কর 
সিংহ আমার বুকের উপর চড়িয়া বলিল, “তুই যেমন মৃদঙ্গ ভাঙগিয়। আমার 
কীর্তন নিষেধ করিয়াছিম্‌, আমি তেমনি এই নথ দ্বারা হৃদয়, বিদীর্ণ করিয়! 
তোঁর জীবন সংহার করিব” । দেখিয়! শুনিয়া আমি ভয়ে নয়ন মুদ্রিত করিলাম । 
আমাকে ভীত জানিয়। এ সিংহ বলিল, আমি তোকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত 
আসিঙ়াছি, তুই সেদিন অধিক উৎপাঁত না করাতেই আজ তোর জীবন লইলাম 
না। এরূপ কর্ম আর কখন করিলে, আমি তোকে সবংশে সংহার করিব। 
এই কথা বলিয়া সিংহ চলিয়! গেল। সিংহ চলিয়া গেলেও আমার ভয় গেল না, 
বুক্‌ কাঁপিতে লগিল। কিছুক্ষণ এইভাবেই গেল। শেষে আমি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত 
হুইয় প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কখন এরূপ কর্ম করিব না। আমি একথা 
এপর্যন্ত আর কাহাকেও বলি নাই, এই প্রথম তোমাকে বলিলাম। আব 
একদিন আমার এক অনুচর কীর্তন মানা করিতে গিয়া! মুখ পোড়াইয়া আসিয়াছে। 
সে একস্থানে .কীর্তন মানা! করিতে গিয়াছিল, অকস্মাৎ কোথা হইতে ভয়ঙ্কর 
অগ্নিশিখা! আসিয়া তাহার দাড়ি পোড়াইয় চলিয়া গেল। আমি তাহাকে বলিলাম, 
আর কখন কীর্তন মানা করিতে যাইও না। এইরূপ অপরাপর লোক সকলকেও 
কীর্তন মান! করিতে নিষেধ করিয়া দিলাম । আরও অদ্ভুত, যে যবন তোমার 
কীর্তন লইয়! হিন্দুকে পরিহাম করে, তাহারই' মুখে নিরম্তর “হরি কৃষ্ণ রাম” নাম 
হইতে থাকে । সে শত চেষ্টা করিয়াও এ নামকে তাঁড়াইতে পারে না। এই 
সকল দেখিয়৷ শুনিয়া আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, এই অলৌকিক কীর্তন নিবারণ 
করা আমার সাধ্যাতীত। তথাপি সময়ে সময়ে হিন্দুরা আসিয়া আমার নিকট 
তোমার ও তোমার কীর্তনের সম্বন্ধে নান! অভিযোগ উপস্থিত করে, আমি 
কোনমতে তাহাদিগকে বুঝাইয়! বিদায় করি, কীর্তন নিবারণের কথা মনেও স্থান 
দান করি না। আমার মনে হয়, হিন্দুর ঈশ্বর ধিনি নারায়ণ, তিনিই তুমি ।" 
কাজির কথ৷ শুনিয়৷ প্রভূ হাপিয়া বলিলেন,_-“তোমার মুখে নারায়ণাদি 
নাম শুনিয়৷ অমি অতীব সঙ্থষ্ট হইলাম। তুমি এ সকল নামের প্রভাবে পাপক্ষয়ে 
পবিত্র হইলে” প্রতুর কথা শুনিয়া কাজীর চক্ষু দিয়! অশ্রধার! বছিতে লাগিল। 
কাজী কৃতার্থ হইয়! প্রভুর চরণ ধরিয়] কাদিতে কাদিতে বলিল, “তোমার প্রসাদে 
আমার কুমতি দূর হইল, এক্ষণে ক্্‌পা কর, তোমাতে দৃঢ় ভক্তি প্রদান কর।” 
প্রভূ.কাজীকে প্রার্থিত ভক্তি গ্রদান করিয়া! বলিলেন, "তোমার নিকট আমার 
একটি ভিক্ষ! এই, নদীয়ায় কীর্তনের বাধা ন! হয় এইরূপ আদেশ প্রদান কর।” 


আঁদি-লীল! ১৩১ 


লী ৬ তাস ৯টি পাছত লী 
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“কাজী কহে মোর বংশে যত উপজিবে । 
তাহাকে তালাক দিব কীর্তন না বাধিবে।” 
কাজীর কথাশশুনিয়া প্রভু “হরি হরি” বলিয়৷ উঠিলেন। প্রতুকে উঠিতে 
দেখিয়া ভক্তগণ হরিধবনি দিয়! উঠিয়া দীড়াইলেন। পুনর্ধধার কীর্তন আরম্ত 
হইল। প্রভূ কীর্তন করিতে করিতে গৃহাভিমুখ হইলেন। কাজী প্রভুর 
সহিত গমন করিতে লাগিলেন। প্রভু তাহাকে বিদায় দিয়! শ্রীধরের বাড়ীর 
দিকে যাত্র/ করিলেন। তিনি শ্রীধরের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই তাহার ভগ্ন 
জলপাত্র লইয়া জলপান করিতে লাগিলেন। শ্রীধর দেখিয়া “হায় হায় করিয়! 
উঠিলেন। প্রভু ভক্তগণকে প্রেমমহিম! শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শরীরের ভগ্নপাত্রে 
জলপান করিয়া নিজভবনে প্রত্যাগমন করিলেন । 
স্্রীবাসপুচ্জবু মৃতু 
কাভীর দমনের কয়েকদিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন সগণে শ্রীবাসের অঙ্গনে 

কীর্তনরসে নিমগ্ন আছেন। তক্তগণ সকলেই কীর্তনানন্দে বিভোর । দৈবযোগে 
এ দিন শ্রীবাস পণ্ডিতের একটি পুত্রের মৃত্যু হুইল। নারীগণ পুত্রের শোকে 
কিয়া আকুল হইলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত অলক্ষিতভাঁবে অস্তঃপুরে যাইয়। বিবিধ 
প্রবোধ বাক্য দ্বারা নারীগণের সাত্বন৷ করিয়! পুনর্বার কীর্তনে যোগদান করিলেন। 
অন্তর্ধামী প্রতু উহ! বিদ্িত থাকিয়াও একজন ভক্তকে শ্রীবাসের বাটাতে অকম্মাৎ 
রোদনধ্বনির কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত 
ঘটন! জানিয় প্রভূকে নিবেদন করিলেন। মুহূর্তমধ্যেই উক্ত দুর্ঘটন! প্রকাশ 
হইয়৷ পড়িল। প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের শোকসহিষণণতার জন্য তাহাকে যথেষ্ট 
প্রশংসা করিয়া সেই রাত্রির জন্ত কীর্তন বন্ধ করিয়া দিলেন। পরবর্তী ঘটনা 
শ্রীচৈতন্তভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে, 

“মৃত শিশু প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে । 

শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি বাহ কি কারণে ॥ 

শিশু বোলে প্রভূ যেন নির্বন্ধ তোঁমার | 

অন্তথা করিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥ 

মৃত পুত্র উত্তর করয়ে প্রভূ সনে। 

পরম অদ্ভুত শুনে সর্ব ভক্তগণে ॥ 

শিশু বোলে এ দেহেতে যতেক দিবস । 

নির্বহ্ধ আছিল ভুঞ্জিলাঙ সেই রস ॥ 


১৩২ শ্রীস্তীগৌরম্ুন্দীর 

নিবন্ধ ঘুচিল আর রহিত না পারি। 

এবে চলিলাঙ অন্ নির্বন্ধিত পুরী ॥ 

কে বা কার বাপ প্রভূ কে কার নন্দন। 

সভে আপনার কর্ম করয়ে ভূঞ্জন ॥ 

ধতদিন ভাগা ছিল পণ্ডিতের ঘরে । 

আছিলাঁঙ এবে চলিলাঙউ অন্য পুরে ॥ 

সপার্ষতদ তোমার চরণে নমস্কার | 

অপরাণ না লইহ বিদায় আমার ॥৮ 

মুত শিশুর" কথা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। শ্রীবাসপরিবারের 

পুত্রশোক দূরীভূত হইল। অনন্তর প্রভূ সগণে শ্রীবাসের মৃত বালককে লইয়। 
কীর্তন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে গ্মন করিন্মেন। তীহারা গঙ্গাতীবে যাইয়। 
মৃত বালকের যথোচিত সৎকার করিয়! ্নানানন্তর “রুষ্ণ বলিয়া আপনাপন গৃহে 
গমন করিলেন। 


শুক্রান্থর অ্র্দচারীর অল্ঢভ্ডীজন 


অতঃপর প্রভু প্রেমরসে বিভোর হইয়া পড়িলেন। সংসারের প্রতি 
কিছুমাত্র দৃষ্টি রহিল না। ন্নান করির! নারায়ণের পূজা পর্যান্ত করিতে পারেন না, 
কাদিয়৷ আকুল হয়েন। সদাই নেত্রনীরে বদন আরজ হইয়! যায়। পুজা করিতে 
বপিয়। ছুই তিন বার বলন ত্যাগ করিতে হয়। এই অবস্থায় প্রভূ একদিন 
স্নান করিয়! তীরে উঠিয়া শুক্লাঙ্থর ব্রঙ্মচারীকে, বলিলেন, "ক্রঙ্গচারিন, অগ্ক আমি 
তোমার গৃহে ভোজন করিব, তুমি অন্ন পাক কর, আমি নারায়ণের পুজা করিয়া 
সত্বর আসিতেছি।” এই কথা বলিয়া প্রভু গৃহে গমন করিলেন। গৃহে 
আসিয়া পূজার বসিলেন। পুজা করিতে পারিলেন না, নয়নের জলে কাপড় 
ভাপিয়া যাইতে লাগিল। শেষে গনাধর দ্বারা নারায়ণের পুজা সমাধা করিয়া 
শুরান্বরের গৃহে গমন করিলেন । ৃ্‌ 

এদিকে শুক্লাঙ্গর ব্রঙ্গগরী প্রভুর অগ্রপ্রার্থনায় বিল্ময়াপন্ন হইলেন । তিনি 
প্রভুর সেবায় নিজের অযোগাতা - বোধে কর্তশ্যাবধারণের নিমিত্ত ভক্তগণের 
নিকটু পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তক্তগণ প্রভুর মনের গতি বুঝিয়! 
গুক্লান্থবরকে প্রভুর নিমিত্ত অব্বব্যঞ্ন পাক করিতে বলিলেন। শুক্লাম্বর 


আদি-লীলা ১৬৩ 


সিসি, 


ভক্তিভাবে পাকার্থ অন্ন জর উঠাইয় দিলেন। প্রত আসিয়া দেখিলেন , অন্ন প্রস্তত | 
শুর্লান্বর উহ! 'নামাইয়। দিতে কুন্ঠিত হইতেছেন দেখিয়া, প্রভু স্বয়ং নামাইয়া 
লইলেন এবং আতীব আগ্রহ প্রকাশ সহকারে নিত্যানন্দা্দি কতিপয় আপ্ত 
তক্তের সহিত ভোজন করিতে বপিলেন। ভোজন সমাধা হইলে, প্রভু আচমন 
করিয়। শরন করিলেন। তিনি শয়ন করিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দের সহিত 
কৃষ্ণকথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন |" এ স্থানে বিজয় নামক প্রভুর এক তক্তও 
উপস্থিত ছিলেন । কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে ভক্তগণের একটু নিদ্রার আবেশ 
হইল। এই সময়ে ভাগ্যবান বিজন অকম্মাৎ প্রভুর প্রকাশ দর্শন করিয়া 
সবিম্ময়ে নিদ্রাবিষ্ট ভক্তগণকে জানাইবার ইচ্ছা করিলেন। প্রভু তাহা 
বুঝিতে পারিয়া বিজয়ের মুখে হস্তাবরণ দিলেন। বিজয় হুঙ্কার মহকারে উঠিয়া 
ৃত্যারস্ত করিলেন। বিজয়ের হস্কারে তক্তগণ জাগিয়া উঠিলেন। তাহারা 
জাগিয়া বিজয়ের নৃত্য দেখিয়া গ্রভুব পা বোধে আনন্দ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন । 


সন্গ্যাসগ্রহতণের সুচনা 


এই ঘটনার পর হইতেই প্রভুর বাহ্জ্ঞান একপ্রকার তিরোহিত হইয়! 
গেল। এতুর বখন ঈদুণী অবস্থা, কষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আপিলেন। তিনি আলিয়া দেখিলেন, প্রভূ ভক্তমণ্ডলীপরিবেষ্টিত 
হইয়া বপিয়| আছেন, বাহাদৃষ্টি মাত্র নাই, মুখে কেবল 'গোগী গোপী” শব 
উচ্চারণ করিতেছেন। আগমবাগীশ কিয়ৎকাল অবাক্‌ হইয়া প্রত্ুর ভাবগতি 
দেখিতে লাগিলেন । পরে নানাবিধ শাস্্রযুক্তি সহকারে প্রভুকে গোপীনামের 
পরিবর্তে কষ্ণনাম জপ করিবার উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভূ হঠাৎ 
কষ্ণনাম শুনিয়। চমকিয়া উঠিলেন। তিনি তখন গোপীভাবে ভাবিতান্তর। 
শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, তিনি তাহার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। 
অকন্মাৎ কৃষ্ণনাম শুনিয়৷ ভাবিলেন, কৃষ্ণের দূত কৃষ্ণের সংবাদ লইয়া আগমন 
করিয়াছেন। এই ভাবিয় তিনি আগমবাগীশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 
“আর রুষ্ণনাম লইব না, তিনি অতিশয় নির্দয় ও কৃতগ্ব ।৮ অভিমানী আগমবাগীশ 
বিরক্তি সহকারে বলিয়! উঠিলেন, "অমন কথা মুখে আনিতে নাই ; ওরূপ 
কথা যে বলে ওযে শুনে তদুভয়েরই অধঃগতন হইয়! থাকে ।” প্রভু বলিলেন, 


৯ শাসিত এপিসছি লাস্ট লা লাস পাস এরি শট পি 


১৩৪ রি প্রীপ্রীগৌরহন্দর 


পপ পর্পি পা লী পে লা তি লা পাশ ক. পা লি শীষ পাঁচ লীগ পলা পো পাটি লী দর পি পি পিছ পোস্ট পি শাছি কাছ পি শীত তি পাসছি পাটি ছি লি তাস লাখ পতি পরী ৯ পি পা পি পসটিন পাখি লাস্ট বাসি সি পা তি পে পিসি এলি 


প্আমি আর. তোমার কথার ভুলিব না, তুমি যাঁও।” আগমবাগীশ প্রভূর 
তাবগতি কিছুই বুঝিলেন না, অবাক্‌ হইয়৷ দীড়াইয়া রহিলেন। তদর্শনে 
প্রভু বলিলেন, “তুমি এখনও গেলে না, এখনই আমার কুঞ্জ হইতে চলিয়া 
যাও। এইকথা বলিয়! প্রভু একগাছি যষ্টি লইয়! আগমবাগীশকে তাড়। 
করিলেন। আগমবাগীশ প্রভুকে যষ্টি লইয়া তাড়া করিতে দেখিয়া! প্রাণভয়ে' 
উর্ধশ্বসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনেক দূর যাইয়া! আপনার আত্মীয় 
স্বজনকে দেখিয়৷ কিছু স্থির হইলেন। এতক্ষণ পশ্চাতে দৃষ্টি করিতে পারেন 
নাই, এখন চাহিয়া দেখিলেন, পশ্চাতে কেহই নাই। পশ্চাতে কেহই নাই 
দেখিয়। তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয় হইলেন। এই সময়ে তাহার আত্মীয়বর্গ তাহাকে 
তীত ও ক্লান্ত দেখিয়! উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও আন্ুপুর্বিক 
সমন্তই বলিলেন। উহাদের মধ্যে অনেকেই শ্ীগৌরাঙ্গের বিদ্বেধী ছিলেন। 
এক্ষণে আগমবাগীশের অপমানরূপ ছিদ্র পাইয়া তাঁহার! সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গকে 
শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। 
এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরাধাভাবে বিভোর হইয়! কিছুক্ষণ আগমবাগীশের 
পশ্চাদ্ধাবনপূর্ধ্বক বাহ্দৃষ্টির উদয়ে হস্তের যষ্টি ফেলিয়া দিয়া ভক্তগণের সহিত 
বাটাতে ফিরিয়া! গেলেন। বাটীতে যাইয়া ভক্তগণকে বলিলেন, “আমি কি 
চাঞ্ল্যই প্রকাশ করিলাম ।” ভক্তগণ তাহার কথার কোন উত্তর দিলেন 
না। শ্রীগৌরাঙ্গ আর কিছু ন! বলিয়াই নীরবে গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন করিলেন। 
ভক্তগণও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। প্রভু একস্থানে উপবেশন 
করিলেন, ভক্তগণ একটু দুরে যাইয়া বসিলেন। প্রভু তীহাদিগকে লক্ষ্য 
করিয়া বলিলেন, “কফ নিবারণের নিমিত্ত পিপ্ললিখণ্ড করিলাম, কিন্তু কফের 
নিবৃত্তি না হইয়া! আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল।” ভক্তগণ প্রভুর প্রহেলিকাবাক্যের 
তাৎপধ্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়৷ চিন্তাতুর হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভু 
প্রভুর মনের ভাব বুঝিলেন। তিনি উহ! বুঝিয়৷ অতিশয় বিষ হইলেন। 
ক্ষণকাল পরেই প্রতু নিত্যানন্দের হস্তধারণ পূর্বক একটি নিভৃত প্রদেশে 

গমন করিলেন। অনন্তর বলিলেন, , 

“ভাল সে আইলাঙ আমি জগৎ তারিতে। 

তারণ নহিল আইলাঙ সংহারিতে ॥ 

আমারে দেখিয়া! কোথা পাইব বন্ধনাশ। 

একগুণ বন্ধ আরে! হৈল কোটিপাশ ॥ 


আদি-লীল। ১৩৫ 


আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে। 
তখনেই পড়ি গেল অশেষ বন্ধনে ॥ 
ভাল লোক রাখিতে করিলু' অবতার । 
আপনে করিলু* সর্বজীবের সংহার ॥ 
দেখ কালি শিখা সুত্র সব মুণ্ডাইয় | 
তিক্ষা করি বেড়াইযু সন্ন্যাস করিয়া ॥ 
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে। 
ভিক্ষুক হইমু কাগি তাহার ছয়ারে ॥ 
তবে মোরে দেখি সেই ধরিব চরণ। 
এইমতে উদ্ধারিব সকল ভুবন ॥ 
সন্গযাসীরে সর্বলোঁকে করে নমস্কার। 
সন্াঁসীরে কেহে। আর ন| করে প্রহার ॥ 
সগ্যাসী হইয়া! কালি প্রতি ঘরে ঘরে । 
ভিক্ষা করি বুলেশ৷ দেখে! কে মোহারে মারে ॥ 
তোমারে করিলু' এই 'আপন্‌ হৃদয় । 
গারিহস্ত বাস আমি ছাড়িব নিশ্চয় ॥ 
ইথে তুমি কিছু ছঃথ না ভাবিহ মনে। 
বিধি দেহ তুমি মোরে সন্্যাম করণে ॥ 
যেরূপ করাহ তুমি সেই হই আমি । 
,এতেকে বিধান দেহ অবতার জানি ॥ 
জগৎ উদ্ধার যদি চাহ করিবারে। 
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে ॥ 
ইথে মনে ছুঃখ না ভাবিহ কোন ক্ষণ। 
তুমিত জানহ অবতারের কারণ ॥ 
নিত্যানন্দ প্রভু প্রভুর সন্্যাসের কথ! শুনিয়। ফাঁর-পর-নাই বিষণ হইলেন। 
কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পরে প্রতু নিশ্চয়ই সন্ন্যাস 
করিবেন বুঝিস্না বলিলেন,_*প্রতো! আপনি ইচ্ছাময়,। আপন!কে কে নিষেধ 
করিতে বা বিধি দিতে পারে? যেরূপ করিলে জগতের উদ্ধার হয়, তাহ! 
তুমিই জান। তুমি যাহ ইচ্ছা করিবে, তাহাই হইবে। তবে এই কথা 
তোমার তক্তগণকে একবার বিদিত করাই উচিত বলিয়া মনে করি।” 


১৩৬ প্রীপ্রীগৌরস্বন্দর 


নিত্যানন্দের কথ! শুনিয়! প্রত সহ্ষ্ট হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে প্রায় সকল 
ভক্তকেই নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন। ধিনি শুনিলেন, তিনিই কাতর 
হইলেন, কেহই কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। তবে" প্রায় সকলেই 
শচীদেবীর দুঃখের কথা উত্থাপন করিয়া গ্রভৃকে অস্থত্ঃ কিছুদিনের নিমিত্ত 
সন্ন্যাস গ্রহণে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তাহাদের নিষেধ কিন্তু ফলবান্‌ 
হইল না। প্রভুর মতের পরিবর্তন হইল না । সন্ন্যাস গ্রহণই সুস্থির হইল। 





শচীমাভার প্রতবাধ 


শচীদেবী লোকমুখে পুত্রের সন্াসের কথ শুনিয়া অধীর হইলেন। পরে 
পুত্রের নিকট যাইয়া বলিলেন, “বিশ্বস্তর, শুনিতেছি, তুমি নাকি সন্্যাসী হইবে? 
তুমি আমার একমাত্র পুত্র, অন্ধের চক্ষু । তোমাকে না দেখিলে, আমি 
ত্রিভুবন অন্ধকারময় দেখি । , তুমি আমার নয়নের তারা, কুলের প্রদীপ। তুমি 
আমাকে অনাথিনী করিয়া ছাড়িয়! যাইও না! ভোমাকে না দেখিলে, আমি 
সংসার অরণ্যময় দেখিয়া থাকি । তোমাকে ছাড়িয়া আমি কি প্রকারে জীবন 
ধারণ করিব? তোমার অদর্শনে এই বধূ বিধুপ্রিয়া ও তোমার নিজ জন 
সকলের দশ! কি হইবে ভাবিয়া দেখ। তোমার এই তরুণ বয়স কি সন্যাসের 
উপযুক্ত? তুমি সন্ন্যাস করিও না, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ধন্মকর্ম কর।” এই 
কথা বলিতে বলিতে শচীদেবী রোদন করিতে লাগিলেন। শোকে ও দুঃখে 
ক রুদ্ধ হইয়া! আগিল, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ 
বলিলেন, "মাতঃ, আমার কথা শুন, মনকে প্রবোধ দাও, কাতর হইও না। 
অভিমান তাগ কর। এ সংসারে কে কার পুত্র, কে কার পিতা বা মাতা? 
শ্রীরুষ্জের স্মরণ ব্যতিরেকে কাহারও গতি নাই জানিবে। শ্রীকৃষ্ণই জীবের 
মাত৷ পিত! ও পুত্র। তিনিই জীবের ভাই বন্ধু ও প্রিয়জন। তিনি ভিন্ন আর 
সকলই মিথ্যা, সকলই অসার $ তিনিই একমাত্র সার বস্ত। লোক সকল 
বিষুমায়ায় মোহিত হইয়া ইহকাল পরকাল দুইকালই নষ্ট করিতেছে । জননি, 
পুত্রজ্ঞান তাগ কর, রারুষ্চরণ ভজন কর। এই ছুলভ মানবজন্ম লাত করিয়া 
যে শ্রীকৃষ্ণ ভজন না করে, তার জন্মই বিফল হয় ।” পুত্রের কথা শুনিতে শুনিতে 
শচীদেবীর দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল। তিনি পুত্রের মুখপানে চাহিয়া! সংসার 
ভূলিলেন্। তাহার শ্রীগৌরাঙ্গে পুত্রজ্ঞান তিরোহিত হইল। শ্্রবৃন্দাবনে 


আদি-লীল। ১৩৭ 


নবীনস্তামন্ুন্দর গোপগোপীপরিবৃত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করিয়া সর্ধশরীর পুলকিত 
হইল। প্রেমতরে মুচ্ছিত হইলেন।. মুচ্ছাতঙ্গের পর পুত্রকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিন্া 
বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন, প্বাপ, তোমার, যাহ! ইচ্ছা তাহাই কর।” 
এই কথ! বলিয়৷ শচীদেবী পুনশ্চ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ভননীকে 
নিতাম্ত কাতর দেখিয়া বলিতে- লাগিলেন, প্মাতঃ, রোদন সংবরণ কর। 
আমি তোমারই । আমি যেখানেই থাঁকি, তোমারই থাকিব। তুমি যখনই 
আমাকে দ্রেখিতে অভিলাষ করিবে, তখনই আমার দেখা পাইবে ।৮ 

“যে দিন দেখিতে তুমি চাহ অনুরাগে । 

সেই ক্ষণে আমা তুমি দেখিবারে পাৰে ॥* 


বিষুণপ্রিক়াঢদর্বীর প্রচবাধ 


ক্রমে ক্রমে প্রভুর সন্ন্যাসের সংবাদ বিধুপ্রিয়া দেবীরও কর্ণগোচর হইল। 
শুনিয়া দেবীর মস্তকে অকন্মাৎ বজ্রপাত হইল। প্রভূ ভোজন পান করিয়। 
গৃহে যাইয়! শয্যায় শয়ন করিলেন । বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শাশুড়ীকে শয়ন করাইয়া! 
নিজগৃহে আগমন করিলেন। আপিয়! পতির চরণতলে উপবেশন পূর্বক তাহার 
পাদসংবাহন করিতে লাঁগিলেন। “তাহার নয়নের নীর প্রভুব চরণ বহিয়া 
শধ্যায় পতিত হইতে লারগিল। অন্তর্ধামী প্রভু প্রিয়ার মনের ভাব বুঝিয়া 
উঠিয়া বসিলেন। বপিয়1 দেবীর চিবুক ধারণ করিয়া বলিলেন, “তুমি কাদিতেছ 
কেন?” দেবী কেন উত্তর করিলেন না, নীরবে কাদিতে লাগিলেন । প্রভু 
পুনঃ পুনঃ রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। দেবী কাতরম্বরে 
বলিলেন, প্প্রাণনাথ, তুমি আমার মাথায় হাত দিয়া বল, কোঁপায় যাইধে ? 
শুনিলাম, তুমি সংসার তাগ করিবে। বৃদ্ধা জননীকে অনাথিনী করিয়া 
যাইবে, ইহ1 কি তোমার উচিত কর্ম হইতেছে? আমাকে লইয়াই ত তোমার 
সংসার, আমাকে ছাড়িয়া গৃহে থাকিয়াই জননীর *সেব৷ কর। জননীর সেব| 
করিলেই ত তোমার ধর্ম হইতে পারে । আমি না হয় পিতার গৃহেই থাকিব। 
আমার জন্ত তুমি মাতাঁকে ত্যাগ করিবে কেন? আমি তোমাকে পাইয়! 
মনে করিয়াছিলাম, আমার সদৃশী ভাগ্যবতী আর নাই। কিন্তু তুমি আমার 
কর্মদোষে সংসার ত্যাগ করিতেছ। তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে, তা কর, 
আমার ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে, কিন্তু তোমার জননীকে ত্যাগ 

১৮ 


১৩৮ |... শরীশ্রীগৌরহম্দর 


স্টিক শক এসি এ এছ এসি এলি এ শি এস এ লোকটি এস সস সি এল লি রতি ০ এ সপ সপ 


করিও না। গৃহে থাকিয়৷ কি ধর্ম হয়না? আমাকে ত্যাগ করিয়া, তুমি 
গৃহে থাকিয়াই শ্রীরু্ষ তজন কর। আমি তোমাকে দেখিতে না পাইলেও, 
শুনিয়! জীবন ধারণ করিতে পারিব। ন্তথা এই জীবন ধারণ করা আমার 
পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব হইবে |” 

বিষুঃপ্রিয়। দেবীর এই সকল কাতিরোক্তি শ্রবণ করিয়া শ্র/গৌরাঙ্গ তাহাকে 
ক্রোড়ে লইয়। বসনাঞ্চল দ্বারা বদনকমল মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, "আমি 
ংসার ত্যাগ করিয়! সন্গ্যাসী হইব, একথা তোমাকে কে বলিল? এখনও 
আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি নাই, গৃহেই আছি, তবে তুমি কেন বৃথা শোক প্রকাশ 
করিতেছ ?” দেবী বলিলেন, “তুমি সত্য করিয়া বল দেখি, সংসার ত্যাগ 
করিবে কিন 7" তখন প্রতু কিঞ্চিৎ গম্ভীর ভাবে বলিলেন,_-"এ জগতে 
যাহা কিছু দেখিতেছ, সে রা মিথ্য!, সত্য এক শ্রীভগবান্। এ জগতে যে 
কিছু সম্বন্ধ, সে সকলই মিথ্যা, সত্য কেবল সেই শ্রীভগবানের সহিত সন্বন্ধ। 
শ্রীভগবান্‌ সকলের পতি, জীবসকল তাহার পত্বী।” বলিতে বলিতে গ্রতু 
কিছু নিজৈশ্ব্য্য প্রকাশ করিলেন। বিষুপ্রিয়। দেবীর জ্ঞাননেত্র উন্নীলিত 
হইল। তিনি কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিলেন, “তুমি স্বতন্ত্র; ঈশ্বর, যাহা ইচ্ছ! 
হইবে, তাহাই করিবে । তোমার কর্মে বাধ। দিবে, এ জগতে এমন কে আছে?” 
তিনি এই পধ্যস্ত বলিয়। পুনশ্চ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভু তাহাকে প্রবোধ 
দিয় শাস্ত করিয়া শ্বয়ং নিদ্রিত হইলেন । 








গ্ৃহভ্যাচের পুব্দিন 

ংযোগের পর বিয়োগ এবং বিয়োগের পর সংযোগই নসর্গিক নিয়ম। 
সংযোগন্থথ প্রতিনিয়ত ভোগ করিতে করিতে উহার তৃখ্িদায়িনী শক্তির 
হাস হইলেই বিয়োগ আসিয়া উপস্থিত হয়। নিয়োগের পর সংযোগন্থথ 
আবার পরিবব্ধিতভাবে আস্বাদ্দিত হইতে থাকে । শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্্যাস গ্রহণ 
করিয়া ভক্তগণকে নিজ সংযোগন্থথ পরিবদ্ধিতভাবে আম্বাদন করিতে অভিলাষ 
করিয়া নিত্যানন্দকে বলিলেন, পাদ, ' আগামিনী উত্তরায়ণসংক্রস্তিতে 
আমি কাটোয়ায় যাইয়া! কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিব, তুমি 
এই বৃত্তান্ত আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য ও মুকুন্দকে 


(৯) কাল, কর্ম ও গুণের অবশীভূত। 


আদি-লীলা ১৩৯ 
জানাইবে ।» নিত্যানন্দ ও প্রভুর আদেশ: মত তীহানদিগ্রকে প্ৰ নত আনাইলেন। 
শুনিয়া তাহাদিগের মস্তকে অকস্মাৎ বজ্পতন বোধ হইল। অপরাপর ভক্তগণও 
প্রভূ কোন্‌ দিন কোথাঁয় সন্গ্যাস গ্রহণ করিবেন সবিশেষ ন| জানিলেও, : সন্ন্যাস 
গ্রহণের সমাচার পরম্পরায় বিদ্রিত হইলেন। তাহারা প্রভুর সন্যাসের সমাচার 
জানিয়া শুনিয়াও আনন্দে ভুলিয়া গেলেন, ওঁ কথা কাহারও মনে রহিল না। 
তাহারা ভূলিলেও কাল ত তাহ। ভুলিল না । সে তীহাদিগের অজ্ঞাতসারেই 
আসিয়! উপস্থিত হইল। তক্তগণ যে ভীষণ মুহূর্তে প্রভুর বিরহে ত্রিজগৎ শুন্তময 
দেখিবেন, সেই মুহূর্ত ক্রমে নিকটবর্তী হইল। উত্তরায়ণসংক্রাস্তি আসিয়া 
উপস্থিত হইল । 

আগামী কল্য উত্তরায়ণসংক্রাস্তি, প্রভু গৃহত্যাগ করিবেন। গৃহত্যাগের 
পূর্ববদিনও প্রভূ অপরাপর দিনের ন্যায় দৈনন্দিন সকল কার্ধ্যই সমাধা করিলেন। 
ূরববপূর্ববদিনের স্যার সমস্তদিন ভক্তগণের সহিত মহাম্থথে অতিবাহিত করিলেন। 
অপরাহ্নে কতিপয় ভক্তের সহিত নগরভ্রমণার্থ বহির্গত হইলেন। ভক্তগণ না 
জানিলেও, প্রভু জানেন, আর সেই নগরে ভ্রমণ করিবেন না। মনে মনে সমস্ত 
পরিচিত তরু, লতা, গৃহ ও পথ প্রভৃতি সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
পরিশেষে স্থরধুনীর তীরে যাইয়া তাহারও নিকট বিদায় লইলেন। 

এইরূপে নগরত্রমণ সমাপ্ত হইলৈ, সন্ধ্যার সময় পুনর্বার গৃহে প্রত্যাগমন 
করিলেন। গৃহে আসিয়৷ শক্তবৃন্দের নিকট বিদায় লইবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগের 
সকলকেই আকর্ষণ করিলেন। তক্তগণ যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, অকম্মাৎ 
শ্রীগৌরাঙ্গের মুখচন্র স্মরণ করিয়৷ তদ্দর্শনার্থ উৎকগান্থিত হইলেন। সকলেই 
মালাচন্দনাদি উপহারসকল হস্তে লইয়া! প্রভুর আলয়ে গমন করিহুত লাগিলেন। 

প্রভু মগ্ডপণৃহে বসিয়া আছেন। ভক্তগণ একে একে প্রভুর সন্মুখবর্তী 
অঙ্গনে আগিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া “হরি হরি” ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই 
শত শত লোক যাইয়৷ প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন। সকলেই অনিমিষ- 
নয়নে প্রভুর ব্দনকমলের মকরন্দ পান করিতে লাগিলেন। প্রভু আপনার 
গল! হইতে মালা লইয়! একে একে দমকল ভক্তকেই পরাইয়৷ দিলেন। পরে 
প্রত্যেক ভক্তকেই যথোচিত অভার্থনা সহকারে নিজসমীপে উপবেশন 
করাইলেন। ভক্তগণ উপবেশন করিলে, প্রতু তীহাদিগের সহিত কথা প্রসঙ্গে 
শ্রীকষ্গলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। পরিশেষে সকলকেই বলিলেন, “তোমাদিগের 
যদি আমার প্রতি কিছুমাত্র ভালবাসা থাকে, তবে সকলেই আমার অভিপ্রায়মত 


১৪০. ূ শ্ীপ্রীগৌরহন্নীর 


আপ ভা উসকানির অরিন এ | সা তা পা পপি ছিল মলা সিরাপ পি স্পা জিপি সি সিসি লস সিসি সির পসরা সিল তি সিলসিলা পা সিসি পিলার স্পন্সর ৯৮৮ উপ সপ সদ সিটি উিাসসিত সিটি াস্পিস্পিটিা আনত টি ভি এটি সি 


কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের ভজন কর।” ইহাই প্রভুর তক্তগণের নিকট 
বিদায়গ্রহণ হইল। এইপ্রকার বিদায়গ্রহণের পর সকলকেই নিজ নিজ ভবনে 
গমন করিতে অন্থমতি করিলেন। তক্তগণ প্রতুর ভাবগতি কিছুই বুঝিতে 
পারিলেন না । প্রভৃকে ছাড়িয়া! যাইতে ইচ্ছা না থাকিলেও প্রতুর আদেশে 
আপনাপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময়ে শ্রীধর একটি লাউ লইয়! 
উপস্থিত হইলেন। প্রতু শ্রীধরকেও বিদার দিয়া শচীমাতাকে শ্রীধরের লাউটি 
রন্ধন করিতে বলিলেন। রন্ধন শেষ হইলে, প্রভু ভোজন করিলেন। ভোঙ্জনের 
পর তাঘুল চর্বণ করিতে করিতে মণ্ডপগৃহে যাইয়াই শয়ন করিলেন। হরিদাস 
ও গদাধর সেদিন প্রভুর নিকটেই শয়ন করিয়া রহিলেন। শচীদেবী জানিতেন, 
রাত্রি শেষ হইলেই প্রভু উঠিয়া! চলিয়া যাইবেন। তিনি নিজ গৃহে যাইয়া শয়ন 
করিলেন না, বাহির বাঁটীতেই প্রভুর পথ অবরোধ করিয়া জাগরণে রাত্রি অতি- 
বাহিত করিতে লাগিলেন । রাত্রি অবসান হইলে, প্রভূ উঠিলেন। হরিদাস ও 
গদাধর প্রভূর অন্থুগমনের অভিলাষ জানাইলেন। প্রভু তাহাদিগকে সঙ্গে যাইতে 
নিষেধ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বাহিরে আসিয়। দেখিলেন, শচীদেবী 
পথ আগুলিয়! দীড়াইয়া আছেন । শ্রীভগবানের অচিস্ত্যশক্তি, শচীদেবীকেও 
বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিলেন। তিনি ক।দিতে কাদিতে পুত্রকে বিদায় দিলেন। প্রভু 
জননীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া! তাহার পদধূলি গ্রহণ পূর্বক গৃহত্যাগ করিলেন । 

প্রীচৈতন্তমঙ্গলকার বলেন, প্রভূ রাত্রিতে ভেজনের পর নিজ গৃহে 
যাইয়! শয়ন করিলেন। শচীদেবীও বধূকে শয়ন করিতে বলিয়া আপনার 
গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঝিঞুপ্রিয়া দেবী গৃহ মধ্যে আগমূন করিলে, প্রত 
তাঁহাকে সম্তোগনুখের পরাকার্ঠী দেখাইলেন। সস্তোগন্থথ+ সীমান্ত প্রাপ্ত হইয়াই 
সমুজ্জগ্গ বিরহের ভাবে বিবন্তিত হইয়| থাকে । ঝিঞুরপ্রিয়া দেবী সাক্ষাৎ প্রেম- 


(১) স্থায়ীভাব বিগ্রলস্ত ও সম্ভোগ ভেদে দ্বিরিধ। তন্মধ্যে বিপ্রলম্ত (বিরহ ) পুব্বরাগ, মান, 
প্রেমবৈচিত্য ও প্রবাদ ভেদে চূতুব্বিধ। অঙ্গনঙ্গের পরে যে উৎকঠাময়ী রতি তাহার নাম, 
পূর্বরাগ । মান দ্বিবিধ-_যথ! সহেতুক ও নির্েতুক। তন্মধ্যে নির্েতুক মান আপন হইতেই শাস্ত 
হয়। সহেতুকমান নাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি, উপেক্গা ও রসাস্তরের ছারা শান্ত হয়। প্রবাদ 
ছিবিধ--নুদুরনি্ঠ ও কিকিদি,রনিষ্ঠ। বিপ্রলম্ত ব্যতীত সম্ভোগ পুষ্ট হয় না; এই নিমিত্ত প্রকটাখ্য 
নিত্যলীলার প্তগবান্‌ বিপ্রলন্তের অভিন্ন করিয়া থাঁকেন। সম্ভোগ (মিলন ) সংক্ষিপ্ত, মন্থীর্ণ, 
সম্পূর্ণ ও মহৃদ্ধিমান্‌ ভেদে চতুবিবধ। পূর্ববরাগাস্তে সংক্ষিপ্ত স্তোগ, মানাস্তে ন্বী্ঘ সম্ভোগ, কিফিদ,র 
প্রযাসাস্তেমম্ূ্ন ন্তোগ এবং সু পরবাসাসতে সমুদধিমান,দক্তোগ সিদ্ধ হয়। : 


আদি-লীল। ১৪১ 


পরস্পর পাসিরািলানি লী এরা ৬ত ৬ পপি পির ভাস সপ্ত ৬ পি সত সপ সিত ৬ এ৯পসিি সিতিপী সিসি সপ সিএ সপম্পর পসপরস ভা স্শসপশিপ  রসপস শ লস পিস পেস্তা সিসি তা সির পাস 


ডক্তশ্বরূপিণী। তাহার ূর্ঘরাগের চিত্র ইতিপূর্বেই কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে। 
অতঃপর তাহার বিপ্রলম্ের চিত্র প্রদর্শিত হইবে । মধ্যে সম্ভোগের চিত্র প্রয়োজন । 
অতএব ঠাকুর লোৌচনদাঁস সন্সযাসের পূর্ববরাত্রিতে সেই চিত্রই অঙ্কিত করিলেন। 
প্রীগৌরাঙগ প্রেমতক্তিম্বরূপিণী শ্রীবিষ্ুপ্রিয্! দেবীর হৃদয়ে শ্বীয় বিরহের চিত্র 
সমুজ্জললভাবে লোকসমক্ষে গ্রকাশ করিবেন বলিয়াই তাহার পূর্ববৃত্ত অঙ্কন 
করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রিয়া গৃহমব্যে আগত হইলে, প্রতু তাহার সহিত 
বিবিধ রসালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রিয়তমাকে সাদরসম্ভাষণ সহকারে 
ক্রোড়ে লইলেন, ইচ্ছান্ুরূপ মাল্য-চন্দন-বমন-ভূষণাদি দ্বারা সাজাইলেন। পরে 
বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন পুরঃসর নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিষ্বেন। ঝিষ্প্রিয়া 
দেবী পতির ক্রোড়ে থাকিয়াই প্রেমবৈচিত্ত্ের১ উদয়ে পতিবিরহে কাতর হইয়া 
বিরহমুচ্ছারূপ নিদ্রাবেশে সংজ্ঞাহীন হইলেনু। তাহার সংজ্ঞার আবির্ভাব না. 
হইতে হইতেই রাত্রি অবসানপ্রায় হইল। ্রীগৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ 
পূর্বক মনে মনে বিষুওপ্রিয়। দ্বেবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিঃশবে গৃহের 
দ্বার উদঘাটন করিলেন। তদনস্তর রাত্রিবাস পরিত্যাগপূর্ধক জননীকে মনে 
মনে প্রণাম করিয়া দ্রুতগতি গঙ্গাতীরাতিমুখে প্রস্থান করিলেন। মুহুূর্তমাত্র 
'শ্রীধাম নবন্বীপের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া গাকে প্রণাম করিলেন। প্রণামের 
পর ঝশপ দিয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে গঙ্গার পরপারে উঠিয়া সেই আর্দ্র 
বসনেই দ্রুতপদে কাটোয়াঁর, অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। প্রভু যে খাটে 
গঙ্গ পার হইলেন, নদীয়াবাষিগণ মনোছুঃখে & ঘাটের নাম রাখিলেন, “নিরদয়ের 
ঘাট”। চবিবশ বৎস্র বয়স পূর্ণ হইলে, প্রভু গৃহত্যাগ করিলেন। এই পর্্যস্ত 
প্রভুর আদি লীলা। ইহার পরবর্তী লীলাই শেষ লীলা । এই শেষ লীলা আবার 
মধ্য ও অন্ত্য নামক ভাগদ্য়ে বিভক্ত হইয়া থাকে। নন্ন্যাস হইতে ছয় বখসর 
পধ্যস্ত যে সকল লীলা করেন, তাহার নাম মধ্যলীলা। আর অবশিষ্ট অষ্টাদশ 
বৎসরের লীলার নাম অন্ত্যলীল1। 





(১) অত্যন্ত অনুরাঙ্গবশতং নীরকের সমীপে খাকিরাও হার বিহবোধকে গণরবৈচিত্য বলে। 


শ্বক্ধ্যলীল। 


বিষুণপ্রিক্লা, শচীঢদবী ও ভক্তগণ 


“অনাথের নাথ প্রভূ গেলেন চলিয়! ৷ 
আম! সবে বিরহসমুদ্রে ফেলাইয়া ॥ 


কাঁদে সব ভক্তগণ, হইয়া সে অচেতন, 
হবি হরি বলি উচ্চন্থরে। 

কিবা মোর ধন জন, ॥ কিবা মোর এ জীবন, 

ূ প্রভু ছাড়ি গেল! সবাকারে ॥ 

শিরোপরে দিয়ে হাত, বুকে মারে নিরঘাঁত, 
হরি হরি প্রভু বিশ্বস্তর | 

সন্ন্যাস করিতে গেলা, আম] সবা না বলিলা, 
কাদে ভক্ত ধূলায় ধূসর ॥ 

প্রভুর অঙ্গনে পড়ি, . কাদে মুকুন্দ মুরারি, 
শ্রীধর গদাধর গঙ্গাদাস। 

শ্রীবাসের গণ যত, তারা কাদে অবিরত, 
শ্রীআচাধ্য কাদে হরিদাস ॥ 

শুনিয়! ক্রন্দনরব, নদীয়ার লোক সব, 
দেখিতে আইসে সব ধায়া। 

না! দেখি প্রভূর মুখ, সবে পায় মহাশোক, 
কাদে সব মাথে হাত দিয়! ॥ 

নাগরিয়। ভক্ত যত, তারা কাদে অবিরত, 
বাল বৃদ্ধ নাহিক বৈচার। 

কাদে সব স্ত্রীপুরুষে, পাষণ্তীর গণ হাসে, 


| নিমাইরে না দেখিমু "পার ॥ 
রজনী প্রভাত হুইলে, বিঞু্রিয্া দেবী প্রভূকে না দেখিয়া বুঝিলেন, 
তিনি ' সন্স্যাস গ্রহণ করিবেন বলিয়া বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। শচীদেবীর 
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পরস্পর পিক্ছি পি তি ৯ তাস সি পীসমিল সিলেসি তাত সি পাস্তা সশিস্টিত সিসির সি সিাসিতীসসি এত অসি পিসি পিপি পপি পতি এ 


তাৎকালিক অবস্থা তাহার এ বুদ্ধিকে, আরও দৃঢ় করিয়া দিল। শচীদেবী বধূর 
দিকে দৃষ্টি করিয়াই মুচ্ছিত হইয়া বাতাহত কদলীর স্ায় ভূমিতলে পতিত 
হুইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শীশুড়ীকে কোলে কুরিয়া কাদিতে লাগিলেন । 
তক্তগণ প্রাতঃমান করিয়া প্রভূকে নমস্কার করিবার নিমিত্ত প্রভূর বাঁটাতে 
প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, শচীদেবী অচৈতন্ত হুইয়। পড়িয়া রহিয়াছেন। 
বিষ্ুপ্রিয়। দেবী তাহাদিগকে দেখিয়া শচীদেবীকে রাখিয়া! একটু অন্তরালে 
যাইয়। ফ্রাড়াইলেন। শ্রীবাঁস পণ্ডিত ঈশানকে ডাকিলেন। ঈশান কাঁদিতে 
কাদিতে সম্মুথে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবাদ পণ্ডিত ঈশানের মুখে প্রভুর 
গৃহত্যাগের কথা শুনিলেন। শুনিয়৷ তক্তগণের সহিত অতঃপর কি কর্তব্য তাহাই 
পরামর্শ করিতে লাগিলেন। শেষে নিত্যানন্দ প্রভূ বক্রেশ্বর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর 
এবং দামোদর এই চারিজনকে লইয়া! গ্রুভুকে ফিরাইয়৷ আনিবার নিমিত্ত, 
কাটোয়ায় যাইবেন, ইহাই স্থির হইল। গ্রীবাঁস পণ্ডিত শচী ও বিঞুপ্রিয়ার 
রক্ষণাবেক্ষণার্থ নবদ্ধীপেই থাকিলেন। 


সন্যাস * 


“হেদে হে শচীর প্রাণ নিমাই সন্গ্যাসী হবে, 

গৃহ ত্যেজে গৌরহুরি কার ভাবে বিভোর হয়ে তুমি দগ্ুগ্রহণ করিবে 
কেঁদে কেশব ভারতী বলে নিমাই রে, 

একে নব অন্ুরাগী এ নবীন বয়স, 

নিমাই কেমনে মুড়াবি কেশ, 

তোমার গৌর, কাচ! সোণার বরণ। 


* শ্রীমন্মহা প্রভুর সন্্যাস প্রসঙ্গে সন্্যাসের লক্ষণ, ভেদ, কাঁল, অধিকার, দন্ন্য।সীর কর্তব্যা কর্তৃব্য 
ও সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য সন্বদ্ধে নিয়ে শান্ত্ীয় প্রমাণ।দি প্রদর্শিত হইতেছে ॥ 
১। সন্যাসীর লক্ষণ 
সর্বস্যাসে! হরৌ ভূপ ধর্মঃ সন্ন্যাসিনাং ফ্রবম্‌॥ 
( সব্ধবত্র সমদরশী চ ম্মরেন্নারায়ণং সদা )। 
্রন্ধবৈবর্তে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে। 
হে রাজন, শ্রীহরির চরণে দেহ, দৈহিক, আত্ম! ও আত্মীয় সর্ব বন্তর স্াস বা অ্পণ সম্নযামীর লক্ষণ । 
সর্বত্র সমনর্শী হুইয়া সব্ধধদ! নারায়ণকে শ্মরণ করিবে। 


১৪৪ প্রীপ্রীগৌর হুন্দর 


ফেমনে পরিবে তুমি অরুণ বসন, 

সঙ্গ্যাসী ন! হয়ে, গৃহে করহ গমন, 

এখন সময় নয় রে.। 

সোণার অঙ্গে কৌপীন পরে কেবল শচী মায়ে কাদাবে |” 


সর্বত্র সমবুদ্ধিশ্চ হিংস|সায়াধিবর্তিজিতঃ। 
ক্রোধাহস্কারয়হিত: স সন্গয।সীতি কীন্তিতঃ। 
ধিনি সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন, হিংস। ও মায়! বর্জিত এবং ক্রোধ ও অহস্কার শূন্য তিনিই মন্যা।সী। 
* সদন্বে | কদনে বা লোষ্টে বা কাঞ্চনে তথা। 
সমবুদ্ধির্ন্ত শঙ্বৎ স সন্াসীতি কীর্ডিতঃ ॥ 
সন্যাসীর ভেদ । 
কুটাচকে। ব্দকো হংনশ্চেব তৃতীয়কঃ। 
চতুর্থঃ পরমো৷ হংসো! যে! যঃ পম্চ|ৎ স উত্তমঃ॥ 
হারীত সংহিতা 
শ্যাসে কুটাচকঃ পূর্ববং বহ্বে।দো হংসনিস্ক্িয়ো ॥ ভা ৩১২৪৩ 
সন্ধ্যামী চতুর্বিধ । যথা-_কুটীচক, বদক, হংস ও পরম-হংস। তণ্মধ্যে স্বাশ্রমকন্ম প্রধানকে 
( অর্থাৎ যিনি সন্ন্যাসাশ্রমের আচরণগুলিকেই প্রধানবপে অবলদ্বনীয় মনে করেন ) তাহীকে 
কুটাচক কহে। 
যিনি জ্ঞানাভ্য।/সের অঙ্গরূপে স্বা শ্রমোচিত কন্মানুষ্ঠান করেন তাহাকে বহুদক কছে। 
জঞানাড্যাসনিষ্ঠকে হংস ও বিদিতপরবরন্ষতব্কে পরমহংস বা নিষ্কির বলে। এই চতুরবিধ 
সন্ন্যাসীর মধ্যে পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা পর পর শ্রেষ্ঠ । 
সন্তানের কাল। 
যদ! মনসি সম্পন্নং বৈতৃষণং সর্ক্বস্তযু 
তদা সন্যাসমিচ্ছেত, পতিতঃ হ্ঠাদ বিপর্যায়ে ॥ কুর্ন পুঃ ২৭ অঃ। 
প্রাণে গতে ষথা দেহঃ হখং ছুঃখং ন বিন্দতি। 
তথ চেৎ প্রাণযুক্তোইপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥ অহ্টোতরশত ॥ উঃ। 
খন মনেতে সর্বববিষয়ে বিতৃষ্ণার উদয় হইবে তখনই সন্নামস গ্রহণ করিবে নতুব! পতিত 
হইবে। 
প্রাণবিয়োগে দেহ যেরূপ সুখ বা ছুঃখ কিছুই অনুভব করে না প্রাণযুক্ত হইগ্লাও যদি কেহ 
এরূপ ভাবাপন্ন হন তিনি সন্াসাশ্রমের উপযুক্ত । 
অনখিকা রীকে নিন্দা পূর্বক শ্রীভগবাঁন্‌ উদ্ধবকে এইরপই বলিয়াছেন £-- 
ন্ত্সংবতবড় বর্গ; প্রচণ্ডেজিয়সারথিঃ | 
জ্ঞানবৈরাগ্ারহিতস্তিদ ওমুপজীবতি ॥ 
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১৪৩১ শকের উত্তরায়ণসংক্রাস্তি। শ্রীগৌরাঙগ সেই শীতে আরজ বস্তে 
কাটোয়াভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত চলিয়া প্রদোষ 
সময়ে প্রভু আসিয়। সুরধুনীর তীরে বটবৃক্ষতলে কেশব ভাঁরতীর কুটারদ্বারে 
উপনীত হইলেন। সন্ধার ক্গীণালোকে শ্র/গৌরাঙ্গ ভারতী গোসশইকে দেখিয়া 
প্রেমে পুলকিত হইলেন এবং তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। 

ভারতী গোঁসশই সপন্ত্রমে উঠিয়া! দীড়াইলেন এবং প্নারায়ণ নারায়ণ" 
বলিতে লাগিলেন। দেখিলেন, একটি তেজোময়ী কার্চনমুত্তি তাহার চরণতলে 

সুরানাজ্মানমাত্ুস্থ ং নিহ,তে মাঞ্চ ধর্মহা। 
অবিপন্ককষায়োম্মাদমষ্াচ্চ বিহীয়তে ॥ ভ।১১/১৮1৪০*৪১ 

যে ব্যক্তির মন ও ইন্দ্রিয় সংযত নহে, যাহার বুদ্ধি এইরূপ অশান্ত ইন্রিয়বর্গকে পরিচালন! 
করে, ষেব্যক্কি জ্ঞান ও বৈঝাগ্যরহিত হইয়াও জক্ঈবকার জন্ত সন্যাসের বেশ ধারণ করে, এইরূপ 
অবিপক্ককষায় (অর্থৎ যাহার কামক্রোধাদরিরূপ চিত্তের মল শুদ্ধ হয় নাই) ধর্মহস্তা ব্যক্তি দেবতাগণকে, 
আত্মাকে ও আত্মস্থ আমাকে বঞ্চনা করে এবং ইহলোক ও পরন্বোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। 

সন্্যাসে অধিকার। 

সন্যাসের অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রের সিঙ্ধাস্ত এইরূপ। 'ব্রাহ্মণাঃ প্রত্রজন্তি' এই জাবাল 
শুতি হইতে এবং “আত্মন্তগ্রিং সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্‌ গৃহাৎণ এই মন্ুস্থৃতি হইতে কেবল 
্রাঙ্মণেরই সন্যাসে অধিকার অন্য কোন, বর্ণের নহে ইহ! বিজ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি বলিয়! থাকেন। 
বৃদ্ধ যাঁজ্ঞবন্্যও এইরূপই অনুমোদন করিয়াছেন, যথা-_ 

চত্বারো ব্রাহ্মণন্তোক্তা আশ্রমাঃ শ্রুতিচোদিতাঃ | 
ক্ষত্রিয়্য ত্রয়ঃ প্রোক্ত! দ্বাবেকো বেশ্তশদ্রয়োঃ ॥ 

অর্থাৎ ব্রহ্মচরযয, গার্স্থা, বাণপ্রস্থ ও সন্যাস এই বেদোক্ত আশ্রমচতুষ্টয় ব্রাহ্মণসন্বন্েই বলিয়ছেন। 
ক্ত্রিয়ের প্রথম তিনটিতে, বৈষ্ঠের প্রথম দুইটিতে ও শুদ্রের কেবল মাত্র প্রথমটিতে অধিকার । 
মাধবাচার্ধ বলেন-_ 

ব্রাহ্মণঃ ক্্রিয়োবাথ বৈশ্তো৷ বা প্রব্রজেদ্‌ গৃহাৎ॥ 

' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈগ্ঠ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। কুন্দ্ব পুরাণের এই বচন হইতে 
রঙ্গণাদিবর্প্রয়েরই সন্যাসাধিকার স্বীকার করিয়াছেন। পূর্বেধাক্তবচনসমূহের পরস্পর বিরোধের 
মীমাংসা এই যে পুর্বে যে ব্রাহ্মণেতরজাতির সন্যাসনিষেধ করা হইয়াছে তাহ। গৈরিক বন 
ও দণ্ড ধারণ সম্বন্ধে নিষেধ মাত্র। বোধাত্ধনও ইহ! সমর্থন করেন। 

মুখজানাময়ং ধর্দো যদ্ধিষ্োোলি ক্রধারণম্‌। 
রাজন্যবৈহ্ঠয়োনে তি দততাত্রেযমুনের্বচঃ॥ 

একলে সিদ্ধান্ত এই যে পূর্বোক্ত চতুর্বধ সন্ন্যাস একমাত্র ব্রক্গণেরই আছে। কুটাচক ও বহুদক 
এই ছুইটা সন্নাসাধিকার ক্ষত্রিয় ও নৈশ্ঠের আছে। 


১৪৬ | প্রীপ্রীগৌরমুন্দর 


পতিত। দেখিম়্াই চমকিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই প্রভূকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
প্প্রণাম করিতেছ, কে তুমি?” এ্তু বলিলেন আমি আপনার কম্ুগ্রহপ্রার্থী। 
ইতিপূর্বে আর একবার আপনার চরণ দর্শন পাই। তখন আপন্বি আমাকে 
সঙ্ন্যাসমন্ত্রদানে কৃপা করিবেন বলিয়াছিলেন, তাই আজ আমি আসিয়াছি, 


অখমেধং গবালস্তং সন্ন্া।সং পলপৈতৃকম্‌। 
দেবরেণ স্ুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ 
এই বচনম্বারা কলিকালে যে সন্্যাস নিষেধ করা হইয়াছে এবিষয়ে স্মার্তপ্রবর রঘুনন্দন মলমাস 
তন্বে বলেন, “সন্যা সপ্রতিষেধশ্চ কলৌ ক্ষত্রবিশোর্ভবেৎ' অর্থাৎ কলিকালে ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্ঠেরই 
সন্ন।ন নিষেধ করা হইয়াছে । নির্ণয়দিন্ধুকার. কমলাকরভষ্ট বলেন, 'কলিতে ক্ষতিয় ও বৈশ্ঠের 
সন্যাসের নিষেধে তাহাদিগের ত্রিদগ্াদি ধারণের নিষেধ মাত্র বুবিতে হইবে । 
অনধীত্য দ্বিজেো! বেদ।ন অনুৎপাছ্য সুতাংস্তথা ॥ 
অনিষ্ট। চৈৰ হজ্রৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্‌ পভত্যধঃ ॥ 
ধণ।ণি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ। 
অনপাকৃত্ মোক্ষস্ত সেবমানো ব্রজত্যধঃ ॥ মন্ুঃ 
খগৈস্তিভিদ্বি'জো! জ।ভে! দেবর্ষিপিতহণাং প্রতে|। 
যজ্ঞাধ্যগনপুতৈস্তা স্নিস্তীবধ্য ত্যজন্‌ পতেৎ॥ ভ1 ১০।৮৪।৩৯ 
“জারমানে বৈ ত্রাক্গণন্ত্রিভিধণৈ ধণবান্‌ জাগতে, বন্ষচর্যেণ ধধিভ্যো, যজ্জেন দেবেভ্যঃ, প্রজয়! 
পিতৃভ্য" ইত্যাদি শ্রুতি-ম্মৃতি হইতে জানা যায় যে, ব্রাঙ্গণ আর্য, পৈত্র ও দৈব এই জ্রিবিধ ধণসহ 
জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ব্রহ্চর্ধ্যাশ্রম গ্রহণপূর্বাক বেদাদিশীস্তাধ্যয়ন দ্বারা আর্দ খণ এবং 
ধর্দপত্ঠীতে পুত্র উৎপাদন দ্বারা পিতৃধণ ও যজ্ঞের দ্বারা দেবণ পরিশোধ করিবেন। 
এই ত্রিবিধ খণ হইতে মুক্ত ন| হওয়। পর্যাস্ত সন্ত্য।স গ্রহণ করিলে অধঃপতিত হইতে হইবে। “ন্ষচর্য্যং 
পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্ব। বনী ভবে, বনী ভুত্বা প্রব্রদেৎ। যদ্দি বেতরঘ! ত্রঙ্গচর্্াদেব 
্র্রজেদ্‌ গৃহাঘা! বনাদ! ।* 
“যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেত' | 
জাবাল উঃ। 
দেবধিভৃতাপ্তনৃণাং পিতণাং 
ন কিন্করে! নায়মূণী চ রাজন্‌। 
সর্বাজ্মনা বঃ খরণং শরণাং . “ 
গতে। মুকুন্দং পরিস্ৃত্য কর্তম্‌। ভা! ১১৫৪১ 


ঘিনি সর্বন্কত্য পরিভ্যাগপূর্বক সর্্দশ্রয়ীয় ভগবানকে সর্বধতৌভাবে শরণ লইয়াছেন 
তিনি দেবতা, খবি, প্রাণীসকজ, নির্দৌবমহাজন ও পিতৃলোক প্রস্তুতি কাহারও নিকট কোন 
প্রকার খণী কিন্বা আজ্জাবহ নহেন। 


মধ্য-লীলা গু রঃ ন 8 ৭ 


1 লি ৯ পীসসিপতি শিখি পলি পি লি লি পি পেসার সী আন সিটিসসিসিলাসিাসি পাপী পর টিপস পরিসমাপ্তি সি লা সি লরি পর সি কাসমি-পোছি পোদ ০ স্টিকি শি লি পি পি পিস পি লী সি সি 


এক্ষণে আপনার  শর্ণাগত, কৃতার্থ ককিতে অগ্ুমতি হয়।* ভাঁরতীর তখন 
সমুজার পূর্ববৃত্তন্তি স্থৃতিপথে সমুদিত হইল। তিনি বলিলেন, “বৎস, ক্ষণকাল 
বিশ্রাম কর, তাহীর পর সে কথা হইবে |” 


শীপ্পাাশিশিসদ শশী পিপলস সপসপাপাপীপলপপশপাসপেপপ পশা শী সপা স্পেশাল 


স্পোকশ। পপাপীপর্শ 4 শশিশিতিিপপীতিী তি শী 


জ্ঞ।/ননিষ্ঠো বিরক্তো ব1মন্তৃক্তো বানপেক্ষকঃ | 
সলিঙ্গানা শ্রমাংস্ত্যক্ত। চরেদবিধি-গোচরঃ ॥ ভ| ১১।১৮২৮ 
( পরমহংস সন্নযামীদের মধ্যে ) যাহার! এরহিক ও পারাত্রিক সর্ধবস্ততে অনাসক্ত ব্রঙ্গানুভবী ও 
ভক্তিমাগে যাহারা ম্পৃহাশুম্ত ও শ্রীভগবানে যাহাদের প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় হইয়াছে তাহার! 
ত্রিদগুদি চিহ্নের সহিত আশ্রমধন্ম পরিত্যাগপুর্বক বিধি নিষেধের অতীত হইয়,বিচরণ করিবেন। 
পুর্ববোক্ত শ্রুতি স্মৃতি হইতে ইহাই অবগত হওয়া যায় যে জ্ঞানমার্গে অজাতবৈরাগ্য ও ভক্তিমার্গে_ 
নর্ধংতোভাবে শ্রীভগবানে ধিনি শরণাপন্ন হন নাই এইবপ ব্যক্তির পক্ষে পুরেরবোক্ত সন্রাসনিষেধবচন 
সকল গ্রযোজা এবং যাহারা জীতবৈরাগ্য ও প্রীভর্গবানের শরণাগত সেই সকল জ্ঞানী ও ভক্ত 
মহাজন আর্ধ, দৈব ও পৈত্র সব্ববিধ খণ হইতে সকল লময়েই বিমুক্ত এবং তাহার! যে কোন 
আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিবেন। হৃতরাং জ্রীমন্মহাগ্রভু প্রীগোরাক্ষদেব যে অশীতি 
বর্ষবয়স্কা বৃদ্ধ। মাতা ও ষেড়শবর্ধায়া পতিব্রতা ভার্য)াকে জীবৃঞচরণে সমপণ করিয়া সন্ন)াস আশ্রম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ সব্ধবথা শ্রুতি-স্মৃতি সঙ্গত বলিয়৷ পৃববাচাধ্যগণের মত। 


সন্ন্যাসীর কর্তব্যা কর্তব্য 
কুটাচকং তু প্রদহেৎ পুরয়েত্ বহুদকমূ। 
ংসো ভুলে তু নিক্ষেপাঃ পরহংসং প্রপূরয়েৎ ॥ 

একোদ্দিষ্টং জলং পিগুমশোৌচং প্রেতসৎক্রিয়াম্‌। 

ন কুয্যাদ্বার্ষিকা দ্তদ্ব_্গীভূভায় ভিক্ষবে॥ 
সব্বসঙ্গপরিত্যাগে। ব্রহ্মচ্যসমন্থিতঃ | 

লিতেন্দি়ত্বমীবার্সে নৈকম্মিন্‌ বদতিশ্চিরম্‌ ॥ 

অনারম্তস্তথ।হারে ভিক্ষা! বিপ্রে হানিন্দিতে। 

আত্মজ্ঞানবিবেকশ্চ তথা আত্মাববোধনম্‌ ॥ 

বামন পুঃ ১৪ অঃ 
শুদ্ধ/চাগদ্বিজাঞ্চ ভূঙ ক্তে লোভাদিবর্জিতঃ | 
কিন্তু কিঞিন্স যাঁচেত স সন্যানীতি কীন্ডিতঃ॥ 
্হ্মবৈবর্ত পুঃ প্রকৃতি খণ্ড ৩৩ অঃ। 

ভৈক্ষ্যং শ্রুতঞ্চ মৌদিত্বং তপো ধ্যানং বিশেষতঃ। 

সম্যক চ জ্ঞানবৈরাগ্যং ধর্মোহয়ং ভিক্ষুকে মতঃ ॥ 

ভিক্ষাটনং জপং শ্জানং ধ্যানং শৌচং সুন্াচ্টিনম্‌। 

কর্তব্যানি বড়েতানি সববধা নৃপরগ্ডব ॥ 


১৪৮. জ্রীপ্রীগৌরঙ্থন্দর 


০ ৬ রি রসি তি জর সপ জর হর পলি জর রা লী ধর এ পর পর সর জর পরস্পর 


তারতী গো শ্রাগৌরাঙ্ের অপূর্ব মুষ্তি দেখিয়াই স্ত্তিত হইলেন, এবং 
এরূপ নবীন পুরুষকে কিরূপে সন্ন্যাস করাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। 
তাহার মনে বিবিধ ভাবের তরঙ্গ উখিত হইতে লাগিল। এমন লময়ে নিত্যানন্ৰ 
প্রভৃতি প্রভুর ভক্তগণ আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। তাহার! দূর হইতেই 
প্রভৃকে দেখিয়া প্হরিধবনি করিয়! উঠিলেন।” প্রভুও মন্তক উত্তোলন করিয়া 
দেখিলেন, তাহার পাঁচ জন ভক্ত আসিয়াছেন। তাহার! নিকটবর্তী হইলেই 


মঞ্চকং শুত্রবস্ত্রং চ স্ত্রীকথা লৌল্যমেব চ। 
দিবান্বীপশ্চ চ যানং চ যতীনাং পঙনানি টু ॥ 
আমনং পাত্রলোভশ্চ সঞ্চয়; শিষ্ুসংগ্রহঃ | 
দিবান্বাপো বৃথাজজ্লে। যতেবন্ধকরাণি ঘট ॥ 
ন চ পণ্ঠেৎ মুখ স্ত্রীণাং ন তিষ্টেত্তৎ সমীপতঃ। 
দারবীমপ যোধাঞ্চ ন স্পূশেদ যঃ স ভিক্ষুকঃ ॥ 
ব্রিদগগ্রহণাদেব প্রেতত্বং নৈব জায়তে। 
ন তত্ত দহনঃ কাঁধ্যং নাশৌচং নোদকক্িয়া | 
সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ, ব্রশ্মীচ্্য, জিতেন্দ্িয়ত্ব, একস্থানে দীর্ঘকাল বান না করা, স্বল্প।হার, বিশুদ্ধ 
ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ভিক্ষাগ্রহণ, লোভশুন্তত!, মৌনিত্ব, তপস্তা, ধ্যান, জপ, ত্রিসন্ধ্যাম্নান, শৌচ 
ইত্যাদি আচরণ সন্নযাসীর কর্তব্য। উচ্চাসনে বস, শুভ্রবন্ত্রপরিধান, শ্রীকথা, লোভ, দিবানিদ্রা 
যেকোন যানে আরোহণ সন্য।সীর নিষিদ্ধ । শ্ত্রীমুখ দর্শন, তাহার নিকটে অবস্থান, এমন কি দ।রুময়ী 
স্ত্রী দর্শন ও সন্য।সীর নিষিদ্ধ। ক্রক্ষজ্ঞ সন্যাশীর উদ্দেশে একোদ্দিস্ট, তর্পণ, পিশুদানও প্রেতক।্যা 
করিবে না। কিন্তু পাব্বণশ্রান্ধের অন্তগতক্পে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে। 
সন্গা।সমা হাত্মাম্‌ 
“মৈত্রেরীতিহোবাচ যাঁজ্বন্ক্ উদ্যাস্তান্‌ বা অরেহহমন্মাৎ স্থানাদন্মি। বৃহ উঃ ২৪।১। 
যাঁজ্বন্ধ্য খধি গার্হস্থ্য হইতে উৎকৃষ্ট সন্নযাসা শ্রমগ্রহণে বৃতসম্কল্প হইয়া স্বীক্প ভার্য। মৈত্রেয়ীকে 
সম্বোধন করিয়! ঝলয়াছিলেন, অরে মৈত্রেয়ি আমি এই গৃহস্থাশ্রম হইতে অত্যুৎকুষ্ট সন্যাসাশ্রম গ্রহণ 
করিতে অঠিলাধী হইয়াছি ॥ 
'যো দত্ব। সর্ব্বভৃতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ। 
তম্ত তেজোময়৷ লোক1 ভবস্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥* মনুঃ 
যে ত্রন্ধবাদী (মহাজন ) সকল প্রাণীকে অভয়দ।ন করিয়া গৃহস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন 
তিনি তেজোময় লোকসমূহ প্রাপ্ত হন। 
“্বষ্টিকুলান্যতী হানি যষ্ীনামধিকানিচ । 
কুলানুদ্ধরতে প্রাজ্ঞ সংন্যস্তমিতি যো বদেৎ ॥ অঙ্গিরাঃ। 
আঙ্জি বৈধসন্গাদ গ্রহপদ্ধারা সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছি--ইহা যিনি বলেন তিনি উদ্ধতন 
৬* পুরুষ ও অধস্তন ৬* পুরুষকে উদ্ধার করেন। 


মধ্য-লীলা 5১৪৯ 
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গর বলিলেন, ৭.তাঁমরা আসিয়াছ, ভাল হইয়াছ। আমি সন্্যাস গ্রহণ 
করিয়া শ্রীবৃন্নাবনে যাইব ।৮ এই কথা বলিতে বলিতেই গ্রীগৌরাঙ্সের কঠরোঁধ 
হইয়া আসিল, নেত্রযুগল হইতে অবিরল বারিধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। 

তখন ভারতী গো্সণাই শ্রীগৌরাজের সেই ভাব ও সেই মধুর অলপ্রতাঙগ 
অবলোকন করিয়া চিন্তা করিতেছেন- আহা! বিধাতার কি সুন্দর সৃষ্টি! 
এরূপ সুন্দর পুরুষ ত আর কখন প্রত্যক্ষ করি নাই! আবার ইহার প্রেমই 
বাকি অদ্ভুত! আমি ইহাকে সন্গ্যাস দিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; কিন্তু তাহা 
কাধ্যে পরিণত করিব কি করিয়া? নবনীত অপেক্ষা কোমল এই শরীর 
সন্াসের কঠোর তাপ সহা করিবেকি প্রকারে? ইহাকে দর্্ন করিয়া অবধি 
আমার বাৎসলা ভাবের উদ্রেক হইতেছে । আমি কি করিয়া কঠিন হইয়। 
ইহার জননী ও পত্বীকে সঙ্গনুখে বঞ্চিত করিব, তাহা কখনই হইতে পারে 
না। বৃদ্ধা জননী ও বালিকা পত্তীর কথা তুলিয়াই ইহাকে প্রত্যাখান করিব, 
কখনই সন্্যাসমন্ত্র দিব না। 


“আশ্রম।ণামহং তুর্য্যো বর্ণানাং প্রথমোহনঘ |» ভা! ১১1১৬।১৮ 
“অষ্টমে মেরুদেব্যান্ত ন।ভের্জত উরুক্রম: | 
দর্শয়ন্‌ বন্ধ ধীরাণাং "সব্বাশ্রমনমন্ক্তম্‌ ॥” ভা ১1৩১৩ 
হে উদ্ধব! আমি ব্রঙ্গচর্ধ্যাদি চতুরা শ্রমের মধ্যে (চতুর্থাশ্রম সন্গ্যাস) এবং বর্ণের মধ্যে আমি ত্রাহ্মণ। 
অষ্টম অবতারে শ্রীভগবান্‌ সর্বাশ্রম নমস্কৃত সন্যাসশ্রমরূপ পারমহংস্তপথ যে সাধুদিগ্নের আচরণীয় 
তাহা দেখাইব।র জন্য অগ্নী ধপুজর নাভির পত্রী মেরুদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 
* “যঃ স্বকাৎ পরতোবেহ জ।তনির্ধেদ আত্মব।ন্‌। 
হৃদি কৃত্বা হরিংগেহাৎ প্রত্রজেৎ স নরোত্তমঃ ॥ ভা ১1১৩২৬। 
এই জগতে বিশুদ্ধমনা যে ব্যক্তি নিজবুদ্ধিপ্রভাবে কিন্ব৷ প্রীগুরূপদেশে বৈরাগ্াযুক্ত হইয়া 
শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধানপপুর্র্বক সংসারত্যাগ করিয়া! সঙ্নাস গ্রহণ করেন তিনিই নরোত্তন ( অর্থাৎ 
মনুষ্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ) ॥ 
"বেদা ন্ুবিজ্ঞ।নম্থনিশ্চিতার্থাঃ 
সন্মামযোগাদ্‌ যতয়ঃ শুদ্ধসন্বাঃ ॥ 
তে ব্রহ্মলোকেষু 'পরাস্তকালে 
পরামৃতাঃ পরিমুচান্তি সর্ব্বে॥” মুণ্ড উঃ ৩।২/৬। 
যাহারা ব্দোপ্তপগ্রতিপান্ত পরমাত্মজ্ঞানদ্বার! পরসপুরুযার্থ নির্ণয় করিয়াছেন, এবং সন্গ্যাস- 
গ্রহণহেতুক শুদ্ধচিত্ত হুইয়াছেন, সেই সকল ধতিগণ সংসারদশার অবসানে ( অর্থাৎ মৃত্যু সময়ে) 
পরব্রহ্ষকে অযৃতত্বরূপ অবগত হই! নিত্যধামে যুক্তিন্থ লাভ করেন। 


১৫৩ ,.... স্্ীপ্ীগৌরম্ন্দর 


সেই অপরূপ দৃস্তে সমাকষ্ট হইয়া! পথের লোক দাঁড়াইতে আরম্ভ হইল! 
শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন এবং তাহার জন্যাসের কথা শুনিয়া সকলেই হাহাঁকার 
করিতে লাগিলেন। কেহই সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না। 
ক্রমেই জনতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 

. এই সময়ে ভারতী গোসখাই শ্রীগৌরাঙ্গকে সন্্যাস প্রদান বিষয়ে নিজের 
অনভিপ্রায় জানাইলেন। তিনি বলিলেন,__“সন্নাস গ্রহণের উপযুক্ত কাঁল 
আছে। পঞ্চাশ বৎসর বয়স না হইলে, কাহাকেও সঙ্্যা দেওয়া উচিত 
নয়। অল্প বয়সে রাগাদির প্রাবল্য থাঁকে বলিয়! সন্যাসের ধর্ম রক্ষা! করা 
বড়ই কঠিন হয়। নিমাই পশ্তিত, আমি দেখিতেছি, তোমার নবীন বয়স, 
শ্রী বালিকা, এখনও সন্তান-সন্ততি হয় নাই, বৃদ্ধা জননী বর্তমান রহিয়াছেন, 
এরূপ অবস্থায় তোমাকে সঙ্গ্যাসী করা যুক্তিযুক্ত বোধ করিতেছি না।” 

শ্রীগৌর!ঙ্ বলিলেন, “গোর্ণাই, আপনি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন, 
তাহ! বুঝিয়াছি; কিন্ত গুরো, আমার আর বিলম্ব সহা হইতেছে না। আমি 
শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীকষ্চজনে এই জনম সফল করিবার জন্ত অতিশয় 
আগ্রহান্বিত হুইয়৷ পড়িয়াছি। আমার এই সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়৷ দিন। 
আমি আমার জননী প্রভৃতির অনুমতি লইয়াই আসিয়াছি, এখন কেবল আপনার 
কপার অপেক্ষ। ।% | 

উপস্থিত লেক সকল প্রতুর এই সকল কথা, শুনিতেছেন। সকলেরই 
মনের ভাব, নবীন যুবকের সন্ম্যাসে বাধা পড়,ক। বৃদ্ধা জননী এবং বালিকা 
পত্বীকে অনাথা করিয়া এই নবীন যুবক মন্গ্যাসী না হয়, ইহা ভারতীরও 
অভিপ্রায় বুঝিয়া, সকলেই মনে মনে ভারতী গোসশাইকে ধন্তবাঁদ দিতেছেন। 
ইতিমধ্যে ভারতী গৌর্সাই বলিলেন,--*তোমার জননী ও পত্বী তোমাকে 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন? সম্ভবতঃ সন্ত্যাস কাহাকে বলে, 
তাহা তাহারা বুঝেন না। আমি নিজে সন্্যাসী হইয়াও যখন তোঁমাকে 
সন্ন্যাস দিতে ইতভ্ততঃ করিতেছি, তখন তাহারা যে সহজে তোমাকে মর্যাসী 
হইতে বলিলেন, ইহা! আমার মনেই স্থান পায় না। এ দেখ, উপস্থিত লোক 
সকল, যাহার! হয়ত তোমাকে কখনই দেখেন নাই, যাহারা তোমার নিতাস্ত 
অপরিচিত, তীহাঁরাও তোমার জন্নামের কথ শুনিয়৷ কাতর হইয়া পড়িস্সাছেন। 
ভবেনতোমাকে দেখিয়। অবধি আমার ধারণ! হইয়াছে যে, তুমি স্বয়ং ভগবান, 
,তোষার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নছে। তোমার মায়ায় খন বিশ্বসংসায়ই 
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স্পষ্ট লি তাস পাস লা পি শিলা টি পামতিাি পি পাটি লস্ট পা পা পসটি-শট তো পাটি টি লাস লি পাখি পোস্ত পাটি পালে কষ পপি এ ও শাপলা  র তি লি লী আসি 


মোঁছিত, সংস|রই যখন তোমার ভ্রতঙ্গীর অধীন, তখন তোঁমার জননী প্রসৃতিও 
তোমার আজ্ঞাধীন বা! ভাবাঁধীন ন! হইবেন কেন? তুমি তীহাঁদিগকেও 
ভুলাইয়াছ । যাহাই হউক, আমার ত তোমাকে সম্যাস দিতে ইচ্ছা হইতেছে 
না। আমি তোষাকে স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসী করিতে পারিব না।” ভারতী গোপাইর 
এই প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবুন্দ আনন্দে হরিধ্বনি দিয়! উঠিলেন। 
তখন ই্্টগৌরাঙ্গ সাশ্রনয়নে ভারতী গোপশইর প্রতি এবং উপস্থিত 

ঘর্শকমগ্ডলীর প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, 
প্আঁপনারা আমার পিত। ও মাতা; কারণ, আপনাদিগের আমার প্রতি তদ্রপ 
বাৎমঙ্য-_তদ্রপ নেহই দেখিতেছি। আপনারা এক্ষণে আমার ছুঃখে ছুংখী 
হইয়া! আম্মাকে আমার প্রাথনাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের সাহাঁধ্য করুন। 
আমি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া আমার প্রাণেশ্বের সেবায় এই জীবন অতিবাহিত 
করি।” এই কথ! বলিতে বলিতেই শ্রীগৌরাঙ্গ বাহাজ্ঞান হারাইলেন। তখন, 

“আমার হেন দিন হবে কবে। 

শ্রীকৃষ্ণ বলিতে অতি হরিতে পুলকাঙ্গ অশ্রু হবে। 

কবে ব্রজের রজে হয়ে বিভূষিত, ডকিব প্রেমে হয়ে পুলকিত, 

হরিভক্তসঙ্গে হরিগুণগ্রসঙ্গে, মন মত্ত সদ রবে। 

কবে বৃন্দাৰনের বনে প্রবেশিয়ে, মাধুকরি করি উদর পুষিয়ে, 

ডাঁকিব হা! কৃ? হাঁ কৃষ্ণ বলিয়ে, হেন ভাগ্য কবে হবে। 

স্কন্ধে নিব প্রেমানন্দে ভিক্ষার ঝুলি, বেড়াইব রজবাসীর কুলি কুলি, 

হয়ে কুতুহলী রাধাকষ্চ বলি, ডেকে ভীবন শীতল হবে॥ 

কতদিনে যাঁবে বিষয়ধাঁসনা” কবে হবে রাধারুষের উপাসনা, 

ললিতা বিশাখা স্থবলাদি সখা কবে দয়! প্রকাশিবে। 

কবে প্রিয়বখখীর অনুগত হয়ে, রাঁধাকুষ্ণ যুগলসেব! বিব চেয়ে, 

আমাকে দেখিয়ে যুগলে ছাঁসিয়ে, সেবার কার্ধ্যে নিয়োজিবে ॥ 

কবে আমি যাঁব রাধাকু গুতীরে, উদর পুরিব তাঁর শীতল নীরে, 

স্ঠাষকৃ্জঝারি পানে তৃষ্। ব্রারি, তাপিতাঙ্গ শীতল হবে। 

কবে মম মন্দভাগ্য দুরে রবে, সাধুর কূপ! হৈলে সখীর কূপ! হবে, 

এ দাঁসের তবে বাগ পূর্ণ হবে, স্থীভাবে রান পাবে ॥” 

এই প্র গাঁহিতে গাঁছিতে আনন্দে বিদ্বোর হইয়া ছুই ঝানু'তুলিয়। নাচিতে 

লাঁগিলেন।  অসনি মুকুন্দ মকল ভুলিয়া! গিয়া কীর্তন আরস্ত করিযেন। 
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নিতাই, পাছে শ্রীগৌরাঙ্গ কঠিন মাটিতে পড়িয়! গিয়া! আঘাঁত পান, এই আশঙ্কায় 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতে লাগিলেন। কাটোয়াতে নবদ্ধীপের আবির্ভাব 
হইল। চন্দ্রশেখর মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “ভাল বাপ," খুব নৃত্য কর! 
এখানে আর কে তোমার নৃত্যে বাধা দিবে? তোমার জননী আর তোমার 
নৃত্যে বাধা দিবেন না।” | 

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ ঘোরতর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ছুনয়নে অবিরল- 
ধারে প্রেমাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল। মুহুমুহু কম্প ও পুলকাদি সাত্বিক 
ভাব সকলের উদয় হইতে লাঁগিল। উপস্থিত লোকদিগের ত কথাই নাই, 
সন্কীর্ভনের রোল শ্রবণ করিয়। যিনি আঁসিলেন, তিনিই প্রেমে মাতিয়া গেলেন, 
সহত্র সহআ্র লোক উচৈঃম্বরে হরিধ্বনি করিতে লাঁগিলেন। কেহ বা ধুলায় 
পড়িয়। গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন । 'কেহ কেহ মুচ্ছিতও হইলেন । এই ভাব 
দর্শন করিয়া! ভারতী ভাবিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ কখনই মনুষ্য নহেন। মন্গষ্যে 
এন্প প্রেম ও এনধূপ আকর্ষণ দেখ! যায় না। ইনি হ্বয়ং ভগবান, আমাকে 
ছলনা করিতে আসিয়াছেন। যাহাই হউক, আমি ইহাকে মন্ত্রদিব কি 
প্রকারে? ঘিনি ভ্রিলোকের গুরু, তিনি যে শিষ্য হইয়া আমাকে প্রণাম 
করিবেন, এ অপরাধ রািবার স্থান হইবে না? ক্রমে ক্রমে তাঁবিতে ভাবিতে 
ভারতী গোর্সাই শ্রীগৌরাঙ্গের ক্রীড়নক হইয়া পড়িলেন। তাহার ইতিকর্তব্যতী বৃদ্ধি 
বিলুপ্ত হইল। শেষে শ্রীগৌরাঙ্গের হস্তদ্বয় ধারণ'করিয়। বলিলেন,__ণনিমাই, 
নৃত্য সম্বরণ কর, তুমি কে, তাহা আমি ধুঝিয়াছি, এবং সেই জন্যই তুমি জননী ও 
স্ত্রীর নিকট সম্নাসের অনুমতি লইতে পারিয়াছ, তাহাও বুঝিয়াছি। আমি অতি 
ক্ষুদ্র ভীব, তোমার গতিরোধ করিব, এরূপ সামর্থ্য আমার নাই। তুমি যাঁহাকে 
যাহা করাইবে, তাহাকে বাধ্য হইয়া তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু দেখ, 
এ অধমকে অপরাধী করিও না । আমি তোমার গুরু হইয়া অপরাধী হইতে 
পারিব না। তবে যদি তুমি আমার উদ্ধারের ভার গ্রহণ কর, তাহা হইলে, 
তোমার অভিলধিত সঙ্ন্যাস দিতে পারি, অন্তথা আমাকে ক্ষমা কর ।” 

প্রীগৌরাঙ্গ ভারতীর মনের ভাব বুঝিক্ন! স্থির হইলেন। কিন্ত উপস্থিত 
লোক সকল ভারতীর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। পূর্ব্বে ভারতীর সন্ন্যাস 
দানে অনিচ্ছা জানিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার বিপরীত 
সাব দেখিয়া বিশেষ অসস্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দুবৃত্তেরা তজ্জন্ত 
ভারতীকে শিক্ষা দিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে প্রীগৌরা্গ 
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সময় বুঝিয়া মুকুন্দকে সঙ্কীর্তন আরম্ভ করিতে বলিলেন। পুরর্বার নৃত্য আর্ত 
হইল। দর্শকগণ হরিধ্বনি করিয়! উঠিলেন। ক্রমে বহুতর লোকের সমাগম 
হইতে লাগিল।” চতুর্দিক হইতে খোল করতাল -লইয়। সঙ্কীর্ভনের দল সকল 
আসিতে লাগিল। সকলেই মাতিয়া গেল। প্রেমের তরঙ্গে লোক পাঁগল 
হইয়া উঠিল। এই তাবে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া! গেল। 

প্রভাতে নরহরি ও গদাঁধর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাঁরতীর কুটারের 
চারিদিক লোঁকে লোকারণ্য। সকলেই শ্রীগৌরাজ্ের সন্্যাসের বিষয় মনে 
করিয়া হাহাঁকাঁর করিতেছেন। কেহ কেহ যেতীহাকে সন্গাঁস গ্রহণে নিষেধ না 
করিতেছেন, তাহাও নহে; কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের বিনয়বচনে স্কুলেই আপনার 
হার মানিতেছেন। এমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ গম্ভীর ভাবে মেসো চন্দ্রশেখরকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, , ণবাপ! সন্যাস্তে যে কিছু নিয়ম, তাহা আমার 
প্রতিনিধি্বরূপ তুমিই সম্পাদন কর।” চন্দ্রশেখর ভাঁবিলেন, “আমি কেন, 
তোমার জননী উপস্থিত থাঁকিলে, তুমি তাহাকে 'দিয়াই এই কার্ধ্য করাইতে 
পারিতে। তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।” চন্দ্রশেখর মনে যাঁহাই ভাবুন, 
দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। “যে আজ্ঞ/” বলিয়৷ কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। 
ফলতঃ তীহাকে কিছুই করিতে হইল না। উপস্থিত গ্রাঁমবাসীদিগের দ্বারাই 
সকল সমাহিত হইল। কাটোয়াবাসীর! কীদিতে কীদ্িতে সকল আয়োজন 
করিয়া দিলেন। ক্ষৌরকার আপিয়া উপস্থিত হইল। নাপিত শ্রীগৌরাঙ্গকে : 
প্রণাম করিয়! ক্ষৌরকাধ্য করিতে বসিল। প্রতুর সুন্দর কেশরাজি চিরদিনের 
জন্য অন্তহিত হইৰে ভাবিয়! উপস্থিত ভক্তবুন্দ কাঁদিয়া উঠিলেন। দেখিয়া 
দর্শকমণ্ডলীর হৃদয় ও গলিয়! গেল। চতুর্দিকে ক্রন্দনের রোলে নাঁপিতের হৃদয় 
কাপিয়৷ উঠিল। সে ক্ষুর তুলিবে কি, শরীর অবশ হইয়। গেল, নয়নজলে 
বক্ষঃস্থল প্রাবিত হইতে লাগিল। চাকন্দগ্রামবাঁপী গঙ্গাধর ভট্াচার্ধ্য নামক 
জনৈক দর্শক কাদিতে কাদিতে মুচ্ছিত হুইয়! পড়িলেন। প্রভূ অনেক বুঝাইয়া 
পড়াইয়! নাপিতকে ক্ষৌরকর্ম্ে প্রবৃত্ত করাইগেন। 'নাপিত প্রবৃত্ত হইলে কি 
হইবে, তাহার হাত স্থির হইল ন ক্ষুর পড়িয়। গেল। সে উঠিয়া নৃত্য করিতে 
লাগিল। নাপিত প্রেমে উন্মত্ত হইয়া! কখন নৃত্য করে, কখন ব৷ প্রভুর পদতলে 
পতিত হয়। প্রভৃও যে নৃত্য না করেন, এমন নহে। ক্ষৌর হইবে, সন্যাস 
করিবেন, ভাবির নৃত্য থামে না। এই তাবে বেলা অতিরিক্ত হইয়া পড়িল। 
পরিশেষে তিনি স্বয়ং শান্ত হইয়! নাপিতকেও শান্ত করিলেন। অপরাহ্ে ক্ষৌর 
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সমাধা হইল। প্রতু ্নান করিতে গেলেন। |  ভক্তবৃন্ন প্রতুর কেশগুলি লইয়া 
গঙ্গাতীরে মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিয়া! রাখিলেন। রর প্র স্থানে একটি 
কেশপমাধি নামে মন্দির উঠাপ হয়। উহা! অস্াপি বিস্যমান 'আছে। নাপিত 
অন্ত্রগুলি মাথায় করিয়া নৃত্য করিতে করিতে গঙ্গায় যাইয়! অন্ত্রগুলি দুরে নিক্ষেপ 
করিল। তাহার অভিপ্রায়, যে হস্তে প্রভুর কেশ মুগ্ডন করিয়াছে, সে হস্তে 
আর কাহারও ক্ষৌরকাধ্য করিবে না । বস্তরঙঃ সে জন্মের মত ব্যবসা পরিত্যাগ 
করিয়া প্রভুর চরণে শরণ লইয়াছিল । 

শ্রীগৌরাঙগ স্নান সমাধা করিয়! আর্বসনে ভারতীর সম্মুখে আগমন করিলেন। 
ভক্তগণও সঙ্গে' সঙ্গে হরিধবনি করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
প্রভু আমিতেছেন দেখিয়া ভারতী গোর্সাই তিন খণ্ড গেরিকবসন হস্তে করিয়া 
দাড়াইলেন। উহার একখানি কৌপীন, আর ঢ্রইখানি ব্হির্বাস। প্রভু 
অঞ্জলিবন্ধন করিয়া বস্ত্র প্রার্থনা! করিলেন । ভারতী সেই তিনথানি বস্ত্র তাহাকে 
অর্পন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন কৃতার্থ হইয়া অরুণবসন মন্তকে ধারণ পূর্ব্বক 
উপস্থিত লোক সকলকে করযোঁড়ে বলিতে লাগিলেন, “ভাই, বন্ধু, বাবা, মা, 
তোমরা আমাকে অনুমতি কর, আমি এখন ভবসাগর পাঁর হই। আমাকে 
আশীর্বাদ কর, আমি যেন ব্রজে গিয়। কৃষ্ণ পাই।” এই কথা শ্রবণ করিয়া 
উপস্থিত লোকমগুলীর চক্ষু দিয়া দূর দূর করিয়া অশ্রুবিন্দু বিগলিত হইতে লাগিল। 
প্রভ্‌ শান্ত হইয়াছেন। চতুদ্দিক ঘোর নিস্তব্ধ । কাহারও মুখে একটী কথা 
নাই! এমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ ভারতীকে বলিলেন, এগোসাই, আমাকে 
্বপ্রে এক ব্রাহ্মণ একটি মন্ত্র দিয়াছিলেন, আপনি শুনিয়! দেখুন, আমাকে সেই 
মন্ত্রই দিবেন, কি পৃথক্‌ মন্ত্র দিবেন।” এই স্বলিয়। প্রভু ভারতীর কাণে কাথে 
সন্ক্যাসের মন্ত্রটি বলিলেন। ভারতী বুঝিলেন, প্রভু তাহাকে গুরু করিবেন 
বলিয়৷ অগ্রেই শক্তিসধার করিয়া লোকমধ্যাদ! রক্ষা করিলেন। বাহাই হউক, 
ভারতী মন্ত্র পাইয়৷ প্রেমে উন্মত্ত হইয় পড়িলেন। অধীর অবস্থাতেই কোনক্রমে 
শ্রীগৌরাঙ্গের কর্ণে এ সঙ্স্যাস-মন্ত্র প্রদান করিয়! তাহার, কি নাম দিবেন, ইহাই 
ভাবিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই বলিলেন, পৰাঁপ নিমাই, তুমি অবতীর্ণ হইয়া 
জীবমাত্রকেই শ্রীক্ষষ্ণে চৈতন্ত করাইলে, অতএব তোষার নাম রহিল, শ্ীকষ্ৈতন্ত | 
এই প্রকারে প্রভুর নামকরণ হইলে, সেই নামটি মুখে মুখে সকহোই শুনিতে 
পাই্ুলন এবং কেহ কৃষ্ণ, কেহ ৰা! চৈতস্ত বলিরা ধ্বনি করিতে লাগিলেন। 
পূর্বকখিত গঙ্গাধর ভট্টাচাধ্য গুগৌরাগের শ্রীকচৈতন্ত এই নাঁষ শুনিয়া চৈতন্য 
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চৈতন্য বলিতে বলিতে উন্মত্তের স্তায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে ইনি 
থেপা চৈতন্তদাঁস বলিয়া বিখ্যাত হ্ইয়াছিলেন। 


রাডুদ্দশ ভ্রমণ 


কিয়তক্ষণের মধ্যেই সেই জনরব থামিয়া গেল। সকলেই একপৃষ্টে প্রীরুষ্ণ- 
ঠৈতন্নের নির্মল মুখচন্ত্র দর্শন করিতে লাগিলেন। লোকমাত্রই স্থির-_.অচঞ্চল, 
কাষ্ঠিপুত্তলিকার ন্ঠায় দাঁড়াই আছেন। কেহ কেহ তৎকালের সেই ভাঁব 
দর্শন করিয়া আর গৃহে গমন করিলেন না, সন্ন্যাসী হইলেন। শ্রীরুষ্ণটৈতন্য প্রভূ 
সে রাত্রি সেই স্থানে বাস করিয়৷ পরদিন প্রাতঃকালে উপস্থিত জনগণকে 
করযোড়ে বিনীতভাঁবে বল্লিতে লাগিলেন, &সকলেই প্রসন্নমনে আমাকে বিদায় 
দাও, আমি শ্রীবৃন্াবনে যাইয়া! আমার প্রাণনাথের সেবা করিব” এই কথা 
বলিতে বলিতেই উর্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। ভারতী গোর্সাই তাহাকে ডাকিয়া 
ফিরাইয় দণ্ড ও কমগুলু প্রদান করিলেন। শ্রীকুষ্ণচৈতন্ত প্রভু দণ্ড ও কমগুলু 
লইয়! ক্ষণকাল দাঁড়াইলেন। অপূর্ব বেশ, সর্বাঙ্গ চন্দনে চর্চিত, অরুণনয়নে 
অবিরলধারে প্রেমবারি বিগলিত হইতেছে । লোক সকল দেখিয়৷ বাহজ্ঞান 
হারাইতে লাগিলেন। প্রভু আবার বিদায় লইয়া দৌড়িলেন, ইচ্ছা, এক নিশ্বাসে 
বৃন্দাবনে যাইবেন। নিতাই; চন্ত্রশেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ প্রভৃতি পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
দৌড়িতে লাগিলেন। উপস্থিত দর্শকগণও দৌড়িতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙগ 
প্রথমে লক্ষ্য করেন নাই। কিয়ন্দ,র গিয়৷ দেখেন, যাইবার পথ নাই, লোক সকল 
তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তখন তিনি কাতরম্বরে বলিতে লাগিলেন, 
প্বাবা ও মা সকল, তোমর! গৃহে ফিরিয়! যাও, আমি আমার প্রাণনাথের উদ্দেশে 
বাইতেছি, আমাঁকে বাঁধ! দিও না।” এমন সময়ে ভারতী ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি 
আসিয়া পৌছিলেন। গঙ্গাধর শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, 
কিন্ত গ্রভি তাহাকে নিষেধ করিলেন। ভাঁরতীও সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা জানাইলেন, 
প্রভুর তাহাতে সম্মতি হইল) * এতাবৎকাল চন্ত্রশেখর প্রভুর নয়নগোচর 
হয়েন নাই। বাহাজ্ঞান ছিল না, ভাবে বিভোর ছিলেন। সম্প্রতি বাহাবেশ 
হইলে, চন্দ্রশেখরকে দেখিলেন। অমনি নদীয়ার স্ৃতি জাগিয়া উঠিল। জন্স্থান, 
ঘর, বাড়ী, বৃদ্ধা জননী এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিফতম ভক্তগণ প্রভৃতি সকলই ধীরে 
ধীরে তাহার স্বতিপথে উপস্থিত হইতে লাগিল । এই সময়ে তাহার নয়ন হইতে 
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অনর্গল বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। তিনি তদবস্থায় উপবিষ্ট হইয়া 
চন্দ্রশেথরের গল ধরিয়া করুণম্বরে বলিতে লাগিলেন, “বাপ! তুমি বাড়ী যাও । 
গৃহে বসিয়! তুমি আমার জননীর সান্বনা করিও । দেখিও, যেন তিনি আমার 
বিরহে প্রাণত্যাগ না করেন। আর যাহারা আমার বিচ্ছেদে ছুঃখ পাইতেছেন, 
তাহাদিগকে আমার মিনতি জানাইয়া বলিবে যে, তাহাদের নিমাই জন্মের মত 
বিদায় লইয়াছে। নিমাই তাহাদিগকে কেবল ছুঃখ দিতে জন্মিয়াছিল, দুঃখ 
দিয়াই গেল। তাহাদের নিমাই আর ঘরে যাইবে না। আরও বলিবে যে, 
নিমাই যে দিন গদাঁধরের পাঁদপস্প সন্দর্শন করিয়াছে, সেই দিন অবধি তাহার 
প্রাণ তাহাতেই ' মিশিয়! গিয়াছে” বলিতে বলিতে শ্রীগৌরাজের ক্রোধ 
হইয়া আসিল। আবার প্রেমে বিহ্বল হইয়৷ পড়িলেন। আত্মীয় শ্বজন 
সকলকেই ভুলিয়া গেলেন, আপনাতকও ভুূলিলেন। . প্প্রাণবল্লত” এই আমি 
আসিলাম” বলিয়া উর্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত লোক সকল 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল। কাটোয়ার পশ্চিমভাগে তখন বন ছিল, 
দেখিতে দেখিতে প্রভু সেই বনে প্রবেশ করিলেন। লোক সকল তাহার অনুসরণে 
বনমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রভূ দৌড়িয়া৷ যাইতেছেন, লোক সকল তাহার 
সঙ্গে দৌড়িতে পারিতেছে না । ক্ষণকালের মধ্যেই প্রভূ নিবিড় বনে প্রবিষ্ট 
হইলেন, পশ্চাবর্তী লেক সকল আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। কেবল 
কয়েকজন ভক্ত তীহার সঙ্গ ছাড়েন নাই। নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও 
গোবিন্দ প্রাণপণে তাহার পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন। প্রভু কমগুলুটি 
কটিবন্ধন-রজ্জুতে বন্ধন করিয়া দগুহস্তে বিদ্যুতের স্তাঁয় ছটিতেচ্ছেন, ভক্তগণ ক্রমে 
তাহার অন্ুগমনে অশক্ত হইয়া পড়িতেছেন। নিত্যানন্দ অবসন্প্রায় হইয়া 
পশ্চাৎ হইতে পপ্রভো, একটু আস্তে চলুন, আমি আর পারি না, আমাদের ফেলিয়। 
যাইও না” বলির! বারংবার প্রভুকে ডাকিতেছেন। প্রতু কিন্ত কোন উত্তর না 
দিয়াই একমনে চলিতেছেন। 

“কটিতে করঙ্গ বাঁধা দিকৃপথে ধায় । 

প্রেমের ভাই নিতাই ডাকে“ফিরিয়া ন! চায় ॥ 

নিতাই বলে প্রভু যত পাতিকী তরাইলে। 

সে সৰ অধিক হয়ে আম! উদ্ধারিলে ॥ 

যত যত অবতার অবনীর মাঝে। 

পতিতপাঁবন নাম তোমার সে সাজে ॥” 


মধ্য-লীল। ১৫৭ 


পশ্চাতের ভক্তগণ ক্রমে দুরে পড়িলেন। কেবল নিতাই এখনও সঙ্গ ছাড়েন 
নাই, প্রভুর অল্প দূরেই আছেন। প্রভুর এখন দিগ্িদিক্‌ জ্ঞান নাই। প্রভু যে 
সকল ভক্তকে ছাড়িয়া গেলেন, তাহারা অনেকেই প্রভুর সন্ধ্যাসে সন্ন্যাসী হইলেন। 
কেহ কেহ পাগলের স্তায় হইয়৷ গেলেন। পুরুযোত্তম আচার্ধ্য প্রভুর পরমভক্ত। 
গ্রভূর উপেক্ষা তাহার অত্যন্ত দেন্ত উপস্থিত হইল। তিনি ক্রোধ করিয়া 
শ্রীমতীর স্চাক় প্রভুর তজন| ত্যাগ করিতে রুতসঙ্কল্পল হইলেন। তিনি 
যে দেশে প্রভুর নাম নাই, যেখানে সাধুগণ ভক্তিকে ঘ্বণা করেন, 
সেই বারাণসীধামে যাঁইয়! সন্ধ্যাপী হইলেন। এইখানে ইস্টার নাম হইল, 
স্বরূপদামোদর | 
প্রভু দৌড়িতে দৌড়িতে ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছ। যাইতেছেন। ইত্যবসরে নিতাই 

তাহার সঙ্গ লইতেছেন। অন্ত অন্ত তক্তণুণ দৃষ্টির বহিভূর্ত হইয়াছেন। ক্রমে 
সন্ধ্যা আসিয়! উপস্থিত হইল । প্রভু একবার এমনই দৌড় মারিলেন যে, নিতাই 
পর্য্যন্ত আর তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। পশ্চাতের ভক্তগণ আসিয়া 
নিতায়ের সহিত মিলিত হইলেন। সকলে মিলিয়া নিকটবস্তী গ্রামে প্রভুর 
অনুসন্ধান করিলেন কিন্ত তাহার কোঁন উদ্দশ পাওয়া গেল না। সকলে !সেই 
গ্রামের প্রান্তভাগে একস্থানে বপিয়৷ পড়িলেন। অনতিবিলম্বেই একটি সকরুণ 
ধ্বনি শ্ররতিগোঁচর হইল। ভক্তগণ সেই ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া মাঠের মধ্যে গিয়া 
দেখেন, প্রভূ একটি অশ্বগ্নবৃক্ষের তলে অধোমুখে বসিয়। আছেন, এবং বামহস্তে 
গণ্ড রাখিয়া আপন মনে বলিতেছেন, পপ্রাণনাথ। কৃষ্ণ হে! আমি কি 
তোমার দর্শন পাই্র না, আর যে সহা হয়না, আমাকে দেখা দাও ।” প্রভূ 
এই প্রকার বিলাপ সহকারে মধ্যে মধ্যে রোদনও করিতেছেন। তক্তগণ নিকটে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন, প্রভূ তীহাঁদিগের প্রতি কটাক্ষও করিলেন না। আবার 
উঠিয়া পশ্চিমমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তক্তগণও তাহার অন্ুবন্তী হইলেন। 
পথ বিপথ জ্ঞান নাই, আশে পাশে দৃষ্টি নাই, পশ্চাতে সম্মুখেও লক্ষ্য নাই, কেবল 
অনন্যমলে চলিতেছেন। 

"আগে পশ্চাতে কিছু না করে বিচার ॥ 

সকল ইন্দরিয়বৃত্তিহীন কলেবর। 

কোথা যান ইতি উতি নাহিক ঠাওর ॥ 

পথ বা বিপথ কিছু নাহিক গেয়ান। 

পথ পানে নাহি চাঁ় ঘুশিত নয়ন ॥ 


১৫৮ * , শ্রীশ্রীগৌরহন্দর 


স্লিপ এ সপ 


কখন উন্মত্ত প্রায় উঠেন উর্ধস্থানে। 

কথন বা গর্তে পড়ে তাহা নাহি জানে ॥ 

চলি চল্সি কখন পড়েন যাই জলে । 

কখন প্রবেশে বনে চক্ষু নাহি মেলে ॥” 

নবদ্বীপে প্রভুর আত্মীয় তক্তগণ প্রভুর বিরহে অবিরত কীদিতেছেন, প্রভু 
কিন্ত জানিয়। শুনিয়াও তাহার দিকে লক্ষ্য করিতেছেন না। ইচ্ছা, তাহাদের 
বন্ধন ছিন্ন করিয়া যাইবেন, .যাইতেও পাঁরিতেছেন না। তিন দিবস ক্রমাগত 
রাটদেশে ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু একপদও অগ্রসর হইতে পারিতেছেন, না, 
কে যেন টানিয়! টানিয়৷ পূর্বস্থানেই লইয়া আসিতেছে। প্রভু প্রথম দিবস 
যেখানে ছিলেন, তিন দিন ভ্রমণের পরও প্রায় সেইথানেই আছেন, অথচ তিনি 
অবিশ্রস্ত হাঁটিতেছেন। এইরূপে গ্রিন দিন তিন,র্ত্রি চলিয়া গেল, প্রভূ 
জলম্পর্শ করেন. নাই। পরে প্রভু যখন সংজ্ঞাবিহীন হইলেন, তখন ভক্তগণ 
মনে করিলেন যে, তাঁহাকে : কোন গতিকে শাস্তিপুরে অদ্বৈতৈর বাড়ীতে লইয়। 
যাইবেন। প্রভু কাটোয়া হইতে বহির্গত হ্ইয়! প্রায় বক্রেশ্বর পধ্যস্ত গিয়াছিলেন, 
এখন কিন্তু শাস্তিপুরের অপর পারে অত্যল্প দূরেই অবস্থিতি করিতেছেন। 
প্রভু যেখানে ঘুরিতেছেন, গঙ্গা সেখান হইতে ছুই চারি ক্রোশের মধ্যেই। 
ভক্তগণ নানা কৌশলে তাহাকে শাস্তিপুরের এত নিকটে আনিয়াছেন। প্রভু 
অর্ধনিমীলিত নেত্রে ভাবে বিভোর হইয়া! চলিয়াছেন, দিখ্িদিক্‌ লক্ষ্য নাই। 
ভাবগতি দেখিয়! ভঞ্জগণ প্রভুকে ফিরাইতে পারিবেন বলিয়া মনোমধ্যে আঁশ 
করিতেছেন। পথের ধারে ক্ষেত্রমধ্যে রাখাল বালক সকল গেরু চরাইতেছিল। 
প্রভুকে দেখিবামাত্র তাহারা আনন্দে হরিবোল দিয়া উঠিল এবং নৃত্য করিতে 
লাগিল। প্রভু এতক্ষণ বাহজ্ঞানশূন্ত ছিলেন, হরিনাম শুনিয়াই দীড়াইলেন। 
ভাবের ঘোর ভাঙ্গিল, চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, “বাপ, সকল, আমাকে 
হরিনাম শুনাও। বহুদিন হরিনাম শুনি নাই, তাহাতে মৃতপ্রায়ই হইয়াছিলাম, 
তোমরা হরিনাম শুনাইয়া আমাকে প্রাণদান কর।” রাখালের আবার হরিবোল 
বলিয়া নৃত্য করিতে লাঁগিল। প্রভু ক্ষণকাঁল* পরে তাহাদিগকে শ্রীবৃন্দাবনের 
পথ জিজ্ঞাসা করিলেন । নিত্যাননের সঙ্কেত অনুসারে তাহার প্রভুকে শাস্তিপুরের 
পথ দেখ্বাইয়। দিল। প্রভূ সেই পথেই চলিলেন। 
এই সময় নিত্যানন্দ চক্্রশেখরকে বলিলেন, “আপনি শাস্তিপুরে বাইয়! 

আার্ধ্যকে সত্বর নৌকা লইয়া! ঘাটে পাঠাইয়! দিন, এবং তদনম্তর নদীয়ায় গিয়া 








০০ 


মধ্য-লীল। ১৫৯ 


প্রতুর সন্ন্যাসের কথা প্রকাশ করুন।” নদীয়াবাসীরা এপর্ধ্ন্ত প্রভুর সন্নযাসের 
বাদ জানিতে পারেন নাই ৷ চন্দ্রশেখর নিত্যানন্দের কথামত শাস্তিপুর হুইয়। 
নবন্বীপে গমন কারিলেন। 

প্রভু এখন শাস্তিপুর যাইবার প্রশস্ত পথ ধরিয়াছেন। পশ্চাতে নিত্যানন্ব, 
তাহার পশ্চাতে একটু দুরে গোবিন্দ এবং মুকুন্দ। প্রভুর ক্রমে ক্রমে বাহজ্ঞান 
আমিতেছে। মধ্যে মধ্যে 


“এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্টামধ্যাসিতাং পুর্ব মৈর্মহস্তিঃ। 

অহং তরিষ্যামি ছুরস্তপাঁরং তমো! মুকুন্দাজ্বি,নিষেবয়ৈব ॥% ভা ১১।২৩।৫৩ 

এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতেছেন, এবং সাধু ব্রাহ্মণ, সাধু!" তোমার সংকল্প 
জীবমাত্রেরই অন্তুকরণীয়,” এইরূপ বলিতে বলিতে অনন্তমনে চলিতেছেন। হঠাৎ 
বোধ হইল, পশ্চাতে ৫েহ আসিতেছেন,”কিন্ত ফিরিয়। দেখিলেন না। হঠাৎ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৃন্দাবন কত দূর? বৃন্দাবন কত দুর, এই কথা শুনিয়াই 
নিত্যানন্দ প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিলেন, এবং উত্তর করিলেন, “বৃন্দাবন আর 
অধিক দুর নাই।” প্রভু শুনিলেন এবং কিঞ্চিৎ ক্রুতপদে গমন করিতে আরম্ত 
করিলেন। তখন নিত্যনিন্দ অবসর বুঝিয়। ক্রুতপদে গমন পূর্বক প্রতুর 
সম্মুখীন হইলেন। প্রভু তাহার দ্বিকে চাহিয়। দেখিলেন, চেন চেন মনে হইল, 
কিন্ত চিনিতে পারিলেন না। ভাব বুঝিয়া নিতাই বলিলেন, “আমাকে চিনিতে 
পারিতেছেন না?” আমি আপনার নিত্যানন্দ ৮ তখন প্রভূ তাহাকে চিনিতে 
পারিয়া বলিলেন, শ্রীপাদ, তুমি এখানে কিরূপে আমিলে? আমি বুন্দাবনে 
যাইতেছি, তুমিও আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে, ছুইজনে মিলিয়৷ রাধাগোবিন্দের 
সেবায় দিন যাপন করিব ।” নিত্যাঁনন্দ তখন, প্রভুর সম্পূর্ণ বাহজ্ঞান হইলে, 
আর কার্যসিদ্ধি হইবে না, এই আশঙ্কায়, অধিক কথা না কহিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণার 
ভান করিয়া চলিতে লাগিলেন। গ্রভুও আবার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে 
লাগিলেন । অনতি বিলম্বেই প্রত আবাঁর বলিয়। উঠিলেন, “'্ীপাদ ৮বুন্নাবনে 
শ্রারাধাগোবিন্দ আমায় দর্শন দিবেন ত?” নিতাই মনে করিলেন, আবার বুঝি 
কপাল ভাঙ্গিল? যাহাই হউক, সংক্ষেপে প্রশ্নের উত্তর দিয়! এবারও প্রতুকে 





* দেহাত্ববুদ্ধিহেতু মোহগালাচ্ছন্ন আমি এক্ষণে প্রাচীন মহধিগণকর্তৃকসংঘেবিত যায়াসনবতধ- 
সহিত শুদ্ধজীবাত্মার বথার্থরপ অবলম্বন পূর্বক প্রীতবান মুকুন্দের চরণমেবাদ্বার! ছুরব্পায় 
মংসারতমঃ হইতে উত্তীণণ হইব। | 


১৬০ |, স্ীপ্রীগৌরহশ্দর 


কিবা পিউ রি সর তত শি ্রসলসসউ্লস্শসএস তসিস প লে ক পা লো পি ছি লাস্ট ৮ এ লতি পাটি লীন লাস্ট লতি এছ লা পি পি তে শি শি লী রি এসি লস শত লা লি পি পাতি পরি পি পাস্মিশর 


'অল্লে অল্লেই নিরম্ত করিলেন। কিছুদূর গিয়া! গ্রভু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“বৃন্দাবন আর কতদূর আছে?” নিত্যানন্দ বলিলেন, শশ্রীবৃন্দাবন অতি 
নিকট ।* অবশেষে প্রভুর ' প্রবোধের জন্য গঙ্গাতীরবর্তী একটি বটবৃক্ষকে 
শ্ীবুন্দাবনের বংশীবট এবং গজাকে যমুন! বলিয়। নির্দেশ করিলেন। প্রভু তাহাই 
বিশ্বাস করিলেন, এবং দ্রুতপদে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়! যমুন! বলিয়া গঙ্গায় ঝাপ 
দিলেন। পতনের সময় বলিলেন, 

“চিদানন্দভানোঃ সদ! নন্মহুনোঃ 

পরপ্রেমপাত্রী দ্রবত্রহ্গগাত্রী । 

অথানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী 

পৰিভ্রীক্রিয়ানে! বপু্িত্রপুত্রী %* চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকে ৫1১৩ 

নিত্যানন্দ কর্তৃক প্রেরিত সংবাঁ" অনুসারে অদ্বৈতাচার্ধ্যও তৎকালে নৌকা 

লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তদর্শনে নিত্যানন্দের সাহস হইল। 
এবার প্রভুকে শীস্তিপুরে লইয়! যাইতে পারিবেন, বিশ্বাদ হইল। প্রতু স্নান 
করিয়া তীরে উঠিলেন। অগ্ৈতও সেই সময়ে নূতন কৌগীন ও বহির্বাস লইয়া 
তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অকল্মাৎ অদৈতাচার্ধ্যকে সম্মুথে দেখিয়া 
তিনিও নিতাইয়ের ন্যায় প্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন বুঝিয়৷ আনন্দিত হইলেন। 
কিন্তু পরক্ষণেই তিনি স্বগ্ং শ্রীবৃন্দাবনে আইসেন নাই, শান্তিপুরের অপরপারে 
আপিয়াছেন, নিতাই তাহাকে ভূলাইয়া আনিয়াছেন এবং যমুনাত্রমে গঙ্গাতেই 
নান করিয়াছেন, এই সকল বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়৷ নিত্যাণন্দের আচরণে 
কিছু বিরক্তিও প্রকাশ করিলেন। যাহাই হউক, অদ্বৈতাঁচার্য তখন তাঁহাকে 
অনেক বুঝাইয়! শাস্ত করিলেন এবং নিত্যানন্দের সহিত নৌকার উপর উঠাইয়া 
নিজভবনে লইয়! গেলেন। 


শান্ডিগুডর আগমন 
অধৈতাঁচারধ্য বাড়ী গিয়া তিনদিন তিনরাত্রি উপবাসের পর শ্রীগৌরাঙ্গকে 


ভোঁজন করাইলেন। গ্রগৌরাঙ্গের আগমনের বার্তা শুনিয়৷ আচাধ্যের ভবনে 


* চিদানন্দ প্রকাশক গ্রীকৃষ্ের পরমপ্রেমপাত্রী জলবরন্মরূপা, সর্ববাপরাধচ্ছেত্রী সর্বদা জগতের 
কল্যাণদারিনী হুষ্যকন্তা যমুনা! আমাদের দেহ পবিত্র করুন। 


। 


মধ্য-লীল। ১৬১ 


প্রভূত লোকের সমাগম হইতে লাগিল। সায়ংকালে অদ্বৈতাচা্য প্রভুর অনুমতি 
লইয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। অদ্বেতের দল বিদ্বাপতির এই পদ গাইতে 
লাগিলেন ১ * 

“কি কহুব রে সঘী আনন্দ ওর । 

চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ 

আর প্রাণপ্রিয়ে দ্ূরদেশে ন! পাঠাব। 

আচল ভরিয়া যদি ধন পাইব ॥৮ 


আচাধ্যের দল এই গীত গাইতেছেন, আর আচার্য স্বয়ং আনন্দে নৃত্য 
করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে তিনি প্রণামও করিতেছেন। প্রভু এখন সন্গ্যাসী। 
পূর্বের ন্াঁয় আচাধ্যের প্রণামে বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারিলেন না, প্রণামের 
পরিবর্তে আচাধ্যকে «কবল আলিঙ্গন গ্রদান করিতেছেন। আচার্য্য প্রভুকে 
পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত; প্রভুর কিন্ত কিছুই ভাল লাগিতেছে না; প্রভুর জ্দয়ে 
কষ্ণবিরহানল জলিতেছে। প্রভুর প্রিয়গায়ক মুঝুন্দ ভাবগতি দেখিয়া বুঝিতে 
পারিয়াছেন, গীতটি ভাবোঁপযোগী না হওয়ায় প্রভূর সন্তোষজনক হইতেছে না। 
তখন তিনি স্থম্বরে এই গীতটী ধরিলেন 7 


"আহি প্রাণপ্রিয়.সথি কি না হইল মোরে। 
কানুপ্রেমবিষে মোর তনুনন জরে ॥ 
রাত্রিদিন পোড়ে মন স্বোয়াস্তি ন। পাই । 
কাহা গেলে কানু পাঁই তাহা উড়ি যাই ॥+ 


এই গীত শ্রবণমাত্র প্র ধের্ধাচ্যুত হইলেন। নয়নধুগল দিয়া শতধারে 
অশ্রু বহিতে লাগিল। ক্রমে ভাঁবতরঙ্গে আকুল হইয়! প্রভু মুচ্ছিত হইলেন। 
ভক্তগণ হাহাকার ধ্বনি করিয়! প্রভুর শুশ্রাষায় নিযুক্ত হইলেন। ক্ষণকালমধ্যে 
সংজ্ঞালীভ করিয়! প্রভূ উঠিয়। বসিলেন। পরক্ষণেই উঠিয়৷ নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। কিছুকাল এইরূপ নৃত্যাঁদির পর প্রভুর রাহ হইল। ভক্তগণ কীর্তন 
রাখিয় প্রতুর শয়নের আয়োজন করিয়া দিলেন। নিত্যাননও প্রভুর নিকট 
শয়ন করিলেন। 

*য্যায় শয়ন করিয়া নিত্যানন্দ নবদ্ীপবাসীদিগকে প্রভুর সন্নাসের সমাচার 
দিয়। শাস্তিপুরে আনিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। প্রভুও শ্রীবৃন্দাবনে 
গমনের পূর্বে একবার জননীকে দর্শন দিয়া যাঁওয়৷ উচিত এই বিবেচনায় তাহাতে 

২১ 


১৬২ & শী ্রীগৌরহন্দর 


শান্ত লা ৬ পতি পাটি পিপি পা সির ছি, রশ না স্পা সি সি তত সিল সপ সি অসম সি ৯৪ ছি পপির পি সর 


সম্মত তহইলেন। তবে বে বিক্রিয়া দেবীর শান্তিপুরে আগমনও প্রকারাস্তরে নিষেধ 
করিলেন। 

যাহাই হউক, নিত্যানন্দ অতি প্রভাষে গাত্রোখান পূর্ববক নবন্বীপাভিমুখে 
গমন করিলেন। শাস্তিপুর হইতে নবদ্বীপ চারি পাঁচ ক্রোশ হইবে। বেলা 
এক প্রহর হইতে না হইতেই নিত্যানন্দ নবদ্ধীপে পৌছিলেন। নবদ্বীপ দেখিয়া 
নিত্যানন্দের হৃদয় কীপিয়া উঠিল। তীহাঁর বোধ হইল, নবদ্বীপও কাদিতেছে। 
নিত্যানন্দ ধীরে ধীরে প্রভুর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। নিতাই আগমন 
করিয়াছেন শুনিয়া প্রভুর বাড়ী লোকে লোকারণ্য হইল । নিত্যাঁনন্দ শচীদেবীকে 
নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথ শুনাইলেন। শুনিয়াই শচীদেবী মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। 
মালিনী প্রভৃতি বয়স্থা রমনীগণ অনেক যত্বে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করাইলেন। 
শ্রীবাম বলিলেন, “মা, আপনার নিমাই আপনাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, 
আপনাকে শাস্তিপুরে যাইতে হইবে, আমরাও আপনার সহিত যাইব, সকলে মিলিয়া 
নিমাইকে ধরিয়। আনিব 1” 

নদীয়ায় হুলস্থল পড়িয়া গেল। প্রভুর ভক্তমাত্রই শান্তিপুরে যাইবার জন্য 
'আপিয়। মিলিত হইলেন। প্রভুর অভক্ত এবং বিদ্বেষিগণও প্রভুর সন্ন্যাসের 
কথা শুনিয়া তাহাকে মহাপুরুষ জ্ঞানে নিজ নিজ পূর্ব আন্তরিক ভাব 
পরিত্যাগ পূর্বক তাহার চরণ দর্শন করিয়া আপনাদ্দিগকে অপরাধনিক্মুক্ত 
ও কৃতার্থ করিবেন ভাবিয়৷ প্রভুর বাড়ীতে আসিয়া সমবেত হইলেন। 
চতুদ্দিকে হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল। বিষুপ্রিয়া দেবীও পতিসন্দর্শনে 
গমন করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। কিন্তযখন নিত্যানন্দের মুখে তাহার 
গমনের নিষেধের কথা শুনিলেন, তখন বজ্াহতের ন্যায় কীপিয়া উঠিলেন। 
বিষ্প্রিয়ার নিষেধের কথা শুনিয়া শচীদেবী এবং আর সকলেই প্রভুর দর্শনে 
যাইবেন না! বলিয়। কৃতসঙ্কল্প হইলেন । এই বৃত্তান্ত বিষুপ্রিয়া দেবীর শ্রুতিগোচর 
হুইল। তখন ভিনি হৃদয় বাঁধিলেন। লঙ্জা ও গৌরব যুগপৎ উদিত হইয়া 
তাহার হৃদয়কে আবরণ করিল । জননীকে ও ভক্তগণকে ছুঃখ দেওয়ার নিমিত্ত 
দেবী লজ্জিত হইলেন। ত্রিজগতের জন তাহার হৃদয়ের রতনকে দেখিতে 
যাইতেছেন, ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি আছে? এই মহান্‌ লাভ 
পাই সামান্ত চক্ষুর তৃপ্তির লোভ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর ভাবিয়া দেবী নিজের 
আকুল হৃদয়কে শান্ত করিলেন। পরে স্বয়ং শচীদেবীকে বৃবাইয়! শাস্তিপুরে যাইতে 
সম্মত করিলেন। দোল! সজ্জিত হইল। শচীদেবী তাহাতে আরোহণ করিলেন। 


মধ্য-লীলা ১৬৩ 
বাহকগণ শান্তিপুরের অভিমুখে যাত্রা করিল। নদীয়ার লোক নদীয়৷ শূন্য করিয়া 


প্রভূর দর্শনে শচীদেবীর অন্ুবন্তী হইলেন। বিষুপ্রিয়া দেবী পতিবিরহে কাতর 
হইয়া ধরাশারী হইলেন। পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ বক্সিতেছেন +- 


কান্দে দেবী বিধুওপ্রিয়া, নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া, 
লোটায়ে লোটায়ে ক্ষিতিতলে | 
ওহে নাথ কি করিলে, | পাথারে ভাসারে গেলে, 
কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে ॥ 
এ ঘর জননী ছাঁড়ি, মুই অনাথিনী করি, 
কার বোলে করিলে সন্ন্যাস। ৃ 
বেদে শুনি রঘুনাথ, লইয়! জানকী সাথ, 
, তবে সে করিলঞ্সনবাস ॥ 
পূরবে ননের বালা, যবে মধুপুরে গেলা, 
এড়িয়! সকল গোপীগণে | * 
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া, নিজ তত্ব জানাইয়া, 
রাখিলেন ত1 সবার প্রাণে ॥ 
টাদ মুখ না৷ দেখিব, আর পদ না সেবিব, 
না করিব সে সুখবিলাস। 
এ দেহ গঙ্গায় দিব, তোমার স্মরণ নিব, 


বাস্থুর জীবনে নাই আশ॥ 

এদিকে শাস্তিপুরে অদৈতাঁচার্যের বাড়ীতে সহ সহশ্র লোক আগমন করিতে 
লাগিলেন। জনতা অধিকতর হুইলে, আগাধ্য দ্বাররক্ষার্থ কয়েকজন 
বলবান্‌ পুরুষ নিযুক্ত করিয়া দ্রিলেন। এইরূপে দ্বার অবরুদ্ধ হইলে আচার্ধ্ের 
বাড়ীর সন্মুখবর্তী স্থানসকল লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। প্রভুকে দর্শন 
করিবার ভন্য বাহির হইতে লোকসকল আর্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
তখন প্রভূ আচার্য্ের অভিপ্রায়মত জনকয়েক ভর্তের সহিত ছাদে উঠিয়া 
দাড়াইলেন। উপস্থিত ভক্তগণ এভুর দর্শনে পূর্ণমনোরথ হইয়। আনন্বধ্বনি 
করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে নিত্যানন্দ নবন্বীপবাসিগণকে সঙ্গে লইয়া শাস্তিপুরে 
উপনীত হইলেন। যাইবার পথঘাট বন্ধ, অগ্রসর হওয়। দুষর। কিন্ত 
নদীয়াবাসীরা আসিতেছেন শুনিয়া উপস্থিত লোকমগুলী তাহাদের যাইবার পথ 
করিয়া দিতে লাগিলেন । নিত্যানন্দও নদীয়াবাসিগণকে লইয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর 


১৬৪ প্রীশ্রীগৌরমুন্দর 
হইয়া আচাধ্যের বাটার সম্মূথে পৌছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দেখিলেন, শচীমাত! 
দোলায় চড়িয়া আসিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ ছাদ হইতে নামিয়া আপিয়া জননীর 
চরণতলে নিপতিত হইলেন। শচীদেবী নিজের প্রাণধন নিমাইচাদকে কোলে 
লইয়া চুপ্ঘন করিলেন, এবং বলিলেন, “বাপ, নিমাই ! বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়া 
আর আমাকে দেখা দেয় নাই। বাপ.রে ! তুমিও যদ্দি নিষ্ঠুর হও, তবে আমি 
নিশ্চয়ই প্রাণে মরিব 1৮ প্রভু জননীর চরণে বারংবার নমস্কার করিয়। বলিলেন, 
“মা, এ শরীর তোমার, আমি চিরজীবনেও তোমার খণ পরিশোধ করিতে 
পারিব না; তুমি যাহ! বলিবে, আমি তাহাই করিব। যদিও ন| জানিয়া সঙ্গ্যামী 
হইয়াছি, তোমাকে কখনই ভুলিতে পারিব না।” তখন আচার্ধ্যরত্ব শচী ও 
নিমাইকে অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ তক্তগণও 
তাহাদের অন্গুগমন করিলেন। শ্রীগৌরাঁঙ্গ নদীয়াবাসী সকলকেই যথাযোগ্য 
অভ্যর্থনা করিয়৷ শান্ত করিলেন । 

এই দিবস শচীদেবী শ্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গের রন্ধনকার্য্যের ভার লইলেন। অত্য্প 
সময়ের মধ্যেই নানাবিধ অন্নবাঞনাদি প্রস্তুত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের 
সহিত ভোজনে বসিলেন। আচাধ্য নিজে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। 
সীতাদেবী তাহার সহায়তা করিতে লাগিলেন । প্রভুর ইচ্ছা, অল্প কিছু ভোজন 
করিয়াই উঠেন। কিন্ত মাচার্যের নিতান্ত" অনুরোধে তাহা করিতে পারিলেন 
না। সন্ন্যাসীর অধিক ভোজন অকর্তব্য বলিয়! বারবার আচাধ্যকে অনুনয় 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফলে আচাধ্যের ইচ্ছানুরূপ ভোজন ন! করিয়। থাকিতে 
পারিলেন না। ভোঁজনকালে আচাধ্যে ও নিত্যানন্দে অনেক হাস্ত পরিহাস 
হইল। প্রভুর ভোজন দেখিয়া! তক্তগণ সকলেই সন্তোষ লাঁভ করিলেন। 
প্রভু, ভোজন সমাপ্ত হইলে, আচমন করিলেন। তদনস্তর আচার্য ভক্তগণকেও 
পরিতোষরূপে ভোজন করাইলেন। প্রতিদিন এইপ্রকার মহামহোৎসব 
হইতে লাগিল। চতুদ্দিক হইতে নানাবিধ সামগ্রী আসিয়া আচারধ্যের ভবনে 
উপস্থিত হইতে লাগিল। নানভোজনাদিতে মধ্যাহ্কাল অতিবাহিত 
হয়। অপরাহ্রে সঙ্কীর্ভঘন। ভক্তগণের আনন্দের সীমা নাই। সকলেরই 
ইচ্ছা, এইরূপেই দিন যায়। কিন্তু উহা! স্থায়ী হইল নাঁ। কয়েকদিন পরে 
গৌরাঙ্গ আচাধ্যকে বলিলেন, “সন্ন্যাপীর একস্থানে অধিকদিন বাঁস করা 
উচিত নহে, আমি স্থানান্তরে যাইব ।” প্রভুর এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ 
সকর্লেই কাদ্দিতে লাগিলেন। শচীমাতাঁও কাদিয়া আকুল হইলেন । শেষে 


মধ্য-লীল। ১৬৫ 


সর্বসন্মতিতে প্রভুর নীলাচলে গমন ও সেই স্থানেই বাস স্থির হইল। 
কারণ, নীলাঁচলে বঙ্গদেশীয় লোক প্রায়ই যাইয়া থাকেন, তথায় থাকিলে শচীমাতা 
সচরাচর প্রভুর সংবাদ পাইতে পারিবেন। ভক্তগণ্ও তাহাতেই সম্মত হইলেন । 
প্রীগৌরাঙ্গ জননীর ও ভক্তগণের অতিপ্রায়মতত নীলাচলেই বাঁস করিতে 
সম্মত হইয়া, ভক্তগণকে বলিলেন, “বাপ, সকল, তোমরা আমার প্রাণতুলা। 
আমি প্রাণ থাকিতে তোমাদ্দিগকে বিশ্বৃত হইতে পারিব না । তোমরা সকলেই 
নিজ নিজ গৃহে যাইয়া কৃষ্ণকথা, কষ্ণনাম ও কৃষ্ণারাধনাঁয় কালাতিপাঁত কর। 
আমি এক্ষণে নীলাচলে চলিলাম, মধ্যে মধ্যে আসিয়া তোমাঁদিগের সহিত দেখা 
করিব, .এবং তোমরাও সময়ে সময়ে তথায় যাইয়া আমার সহি দেখা করিতে 
পাঁরিবে।* প্রভূকে ছাডিয়া থাকিতে সকলেরই প্রাণ কাদিয়! উঠিল, অস্তরাত্মা 
আকুল হইল, কিন্ত কেহই তাহার কথার উপর কথা কহিতে পাঁরিলেন না। 
কেহই স্বৃহস করিয়া কোন কথা বলিতে পাঁরিলেন না বটে, কিন্ত তঁহাদিগের 
আকার প্রকারই তীার্দিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। প্রভূ ভাবগতি দেখিয়া 
অনেক প্রকার বুঝাইয়া তীহাদিগের সাস্বনা করিলেন । ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে 
বিদায় লইয়া নিজ নিজ গৃহে গমনপূর্ব্বক প্রভুর আজ্ঞা গ্রতিপালনে প্রবৃত্ত 
হইলেন | অদ্বৈতাচার্যের অনুরোধে কয়েকজন অতীব অন্তরঙ্গ ভক্তের সহিত 
প্রভু আরও কয়েকদিন শাস্তিপুরেই 'খাকিলেন। পরিশেষে নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, 
দাঁমোদর, গোবিন্দ ও মুকুন্দ এই পাঁচজনকে সঙ্গে লইরা প্রভু শান্তিপুর আাধার 
করিয়া গঙ্গাতীর দিয়া ছত্রভোগপথে নীলাদ্রি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহীর! 
পাঁচজনেই সন্ন্যাসী, ছিলেন। প্রভূ যাইবার সময় স্বীয় জননীর রক্ষণাবেক্ষণের 
ভার আচার্ধাফে সমর্পণ করিয়া গেলেন । 


নীলাচল যাত্রা. 


গ্রতু যে ছত্রভোগের পথে চল্য়াছেন, এ ছত্রভোগ গঙ্গার দক্ষিণসীমা । গঙ্গা- 
দেবী এই পধ্যস্ত আসিয়৷ শতমুখী হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন । এই ছত্র- 
ভোগ এখন ভায়মণ্ড হারবার সবডিভিমনের মথুরাপুর থানার অন্তর্গত থাড়ি 
নামক গ্রামে অবস্থিত। এই স্থান জয়নগর মঞ্জিলপুর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ 
দুরবন্তী। তখন গঙ্গ! এই স্থান দিয়াই সাগরে মিলিত হইয়াছিলেন। 


১৬৬ ্রীপ্্ীগৌরম্থন্দীর 
প্রভু যখন ছত্রভোগে আগমন করেন, তখন ছত্রভোগ একটি সমৃদ্ধিসম্পক্ন নগর 
ছিল। এ নগরটি তাৎকালিক গৌড়রাজ্যের দক্ষিণসীমাস্ত ছিল। তথায় 
গোৌড়াধিপতির অধীনম্থ রামচন্দ্র থান নামে একজন রাজা ছিলেন। ছত্রভোগ 
তখন গঙ্গাসাগরসঙ্গমস্ত্ বলিয়া সাধারণ লোকের এবং পীঠস্থান বলিম্বা 
শাক্তদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ এ তীর্থে আদিয়াই 
অন্থুলিঙ্গ ঘাটে গঙ্গায় অবগাহন করিলেন। তক্তগণও তাঁহার সহিত অবগাহন 
করিলেন। ন্নানাদি সমপনের পর প্রভু তীরে উঠিলেন, এমন সময়ে সঙ্ক্যাসীর 
আগমনের গনরব শুনিয়। রামচন্দ্র খাঁন সেই স্থানে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। 
রামচন্দ্র খাঁন রাজকীয় অভিমানে দোলায় চড়িয়া আসিয়াছিলেন, কিন্ত প্রভুর 
চরণ দর্শনমাত্র তাহার সে অভিমান দূরীভূত হইল । নবীন সন্ন্যাসীর তেজে মুগ্ধ 
ও ভীত হইয়! তৎক্ষণাৎ দোল! হইতে অবতরণ পূর্বক প্রভুর চরণতলে পতিত 
হইলেন। প্রভুর কিন্তু দৃক্পাতও নাই। | 
“প্রভুর নাহিক বাহ্‌ প্রেমানন্দজলে । 
হ! হা জগন্নাথ প্রভু বলে ঘনে ঘন । 
পৃথিবীতে পড়ি ক্ষণে করয়ে ক্রন্দন ॥ 
নিত্যানন্দ অকল্মাৎ সেই স্থানে রামচন্দ্র খানের আগমন প্রভূরই লীলা! খেলা 
বুঝিয়া বলিলেন, ““প্রভো, আপনার পদতলে শরণাগত ভক্তটির প্রতি একটু রুপা- 
দৃষ্টি করুন” প্রভূ নিত্যানন্দের এই কথায় কিঞ্িৎ বাহ পাইলেন, এবং রাজাকে 
দেখিয়৷ বলিলেন, “বাপ, তুমি কে?” রামচন্দ্র খান বলিলেন, “আমি অতি ছার, 
আপনার দাসের দাস হইতে বাসন! করি।” রামচন্জ্রের অন্তুচরবর্গ বলিলেন, 
“প্রভু, ইনি রামচন্ত্র খান, এই প্রদেশের রাজা” প্রভু বলিলেন, “ভাল, তুমি 
এই দেশের অধিকারী, আমি কল্য প্রাতে নীলাচলচন্দ্রকে দর্শন করিতে যাইব, 
তুমি কি আমাদিগের কিছু সাহায্য করিতে পারিবে ?” এই বলিয়াই প্রভু প্রেম- 
ভরে মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। 
গ্রভূর চৈতন্ত হইলে, রামচন্দ্র খান বলিলেন, “প্রভুর আজ্ঞ! আমার 
অবশ্ত পালনীয়। কিন্তু সময়টি বড়ই বিষম। গৌড়াধিপের সহিত উৎকলা- 
ধিপের যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছে । উভয়ের অধীনস্থ রাজারা স্থানে স্থানে পথ রোধ 
করিস! রাখিয়াছেন। আমিও রাজভূত্য । কোনরূপ দোষ পাইলে, আর আমার 
রক্ষা ভ্াই। যাহাই হউক, আমার জাতি ও প্রাণ যায় যাইবে, আপনি দিবাভাগ 
এইস্থানেই অতিবাছিত করুন, আমি রাত্রিতে আপনাকে যে কোন সুযোগে 


মধ্য-লীল। ১৬৭ 


পাঠাইয়া দ্রিব, ভৃত্য বলিয়া যেন মনে থাকে ।” প্রভূ রামচন্দ্র খানের কথা 
গুনিয়া সন্ষ্ট হইলেন। হাসিয়া তাহার প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিলেন। রামচন্্র 
খান প্রভুর আজ্ঞ। পাইয়া! এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সানুচর প্রভুর ভিক্ষার আয়োজন 
করিয়। দিলেন। পাকাদি প্রস্তুত হইলে, প্রভূ সহচরগণের সহিত ভোজন 
করিতে গেলেন। প্রভু সদাই আবেশে আছেন, ভোজনের প্রতি লক্ষ্য নাই, 
নামমাত্র ভোজন করিয়া উঠিলেন। ঘন ঘন বলিতে লাগিলেন, “জগন্নাথ 
কতদূর ?” তোজনের পর মুকুন্দ কীর্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভু নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। ছত্রভোগবাসী লোক সকল প্রভুর মুহুমূহু অশ্রু, কম্প, হস্কার, পুলক, 
্তস্ত ও স্বেদ প্রভৃতি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ঝাত্রি প্রায় তৃতীয় 
প্রহর পর্যাস্ত এইরূপ ব্যাপার হইতে লাগিল। রাত্রি যখন তৃতীয় প্রহর, 
তখন প্রতু কিঞ্চিৎ স্থির হইলেন। এই সম্মুয় রামচন্দ্র থান আসিয়া বলিলেন, 
“নৌক। ঘাটে উপস্থিত, প্রভুর শুভাগমন হউক ।” শুনিবামাত্র প্রভু “হরি হরি” 
বলিয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র খাঁন সপরিবার প্রভুকে* লইয়া! নৌকায় আরোহণ 
করাইলেন। পরে তিনি প্রভুকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন । 
নাবিকগণ নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা তীর ত্যাগ করিলে, প্রত মুকুন্দকে 
কীর্তন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। মুকুন্দ কীর্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভু 
বৃত্যারস্ত করিয়৷ দিলেন। নাঁবিকগণ গ্রতুর ভাবগতি দেখিয়া বলিল, “গোসশাই, 
স্থির হউন; পথ অতীব দুর্গম, সদাই ডাকাইত ফিরিতেছে, জলে কুস্তীর, 
কুলে বাঘ, সব্বত্রই প্রাণের আশঙ্কা ; উড়িষ্যার সীম। ন! পাওয়! পর্যন্ত আপনারা 
স্থির হইয়! থাকুন /৮ নাঁবিকদিগের কথা শুনিয়৷ ভক্তগণ নীরব হইলেন। 
প্রভু হঙ্কার দিয়। বলিলেন, “কিসের, ভয়, তোমরা নির্ভয়ে কীর্তন কর; এই 
দেখ, সুদর্শন চক্র তোমাদিগকে রক্ষ/ করিতেছে ।” আবার কীর্তন আরম্ত 
হইল। নৌক নিবিদ্ধে উৎকলের সীমায় আসিয়া পৌছিল। নাবিকেরা 
প্রতুকে ভক্তগণের সহিত প্রয়াগঘাটে নামাইয়| দিয় চলিয়! গেল। 

প্রয়াগণাট ভায়মণ্ড হারবারের নিকটস্থ মন্ত্রেখের নদীর একটি ঘাট। রাজ! 
বুধিষ্টির তীর্ঘত্রমণকালে এইস্ানে মহেশ নামক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। প্রভূ 
নৌকা হইতে নামিয়! ন্লানানস্তর তক্তগণের সহিত উক্ত শিবলিঙ্গ দর্শন করিলেন । 
পরে ভক্তগণকে একস্থানে রাখিয়] হ্বয়ংই ভিক্ষা! করিতে গেলেন। ভক্তগণ 
বলিয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রত ভিক্ষাত্রব্য লইয়৷ 
তক্তগণের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। তৃকগণ দেখিলেন, প্রভূ যাহা ভিক্ষা 
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করিয়া আনিয়াছেন, তাহা! তাহাদের পক্ষে প্রচুর। তীহারা এ ভিক্ষাল 
দ্রব্য দেখিয়া! হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “প্রভূ, বোঁধ হইতেছে, আমাদিগকে 
পোঁষণ করিতে পারিবেন। ' জগদানন্দ ভিক্ষাদ্রব্য সকল লইয়া পাক করিলেন। 
পাক সমাধা হইলে, প্রভু ভক্তগণের সহিত ভোজন করিতে বসিলেন। 
ভোজনের পর কীর্তন আরম্ভ হইল। এইভাবে তাহাদের এই দিবস ওঁ স্থানেই 
কাটিয়া গেল। 

পরদিন প্রত্যুষে প্রভূ ভক্তগণের সহিত পুনর্বাঁর যাত্রা করিলেন। কিছুদূর 
যাইতে না যাইতেই এক তুষ্ট দানী আসিয় তাহাদিগের পথ রোধ করিল। সে 
বলিল, “পথকর না পাইলে, আর যাইতে দিব না” পরক্ষণেই হষ্ট দানী 
প্রভুর তেজ দেখিয়৷ সবিস্ময়ে বলিল, “গোসশাই, তোমরা কয়জন?” প্রভূ 
বলিলেন, “আমি একাঁকী, এ জগতে আমার আমার বলিতে কেহ নাঁই।” 
এই কথ! শুনিয়া দাঁনী প্রভুকে পথ ছাড়িয়া দিল। প্রভু “গোবিন্দ” বলিয়া 
যাত্র/ করিলেন। ভক্তগণ প্রভুর নিরপেক্ষ ভাব দেখিয়া হান্ত সংবরণ করিতে 
পারিলেন ন| | দানী ধলিল, “তোমরা ত গোর্সাইর লোক নও, তোমাদিগকে 
দান না দিলে ছাঁড়িব না।”” অগত্যা তাহার! বসিয়া রহিলেন। এদ্দিকে প্রভু 
কিয়দ্দর যাইয়৷ সুর করিয়া কাদিতে আরম্ভ করিলেন । তাহার সেই রোদনে 
কাষ্ঠপাধাঁণাদিও দ্রবীভূত হইতে লাগিল। দাঁনী প্রভুর ভাবগতি দেখিয়া 
সবিস্ময়ে নিত্যানন্দ প্রভূকে জিজ্ঞাস করিল, “গোসশাই, সত্য করিয়। বল, 
তোমরা কাহার লোক? আর এঁ গোসাই বাকে?” নিত্যানন্দ বলিলেন, 
“আমরা গোসশইরই লোক, উহার নাম কৃষ্চৈতন্য। দানী শুনিয়া প্রভুর 
নিকটে যাইয়া তাহার চরণে পতিত হইয়া বলিল, “পপ্রভে, অপরাধ ক্ষমা! কর, 
এই দীনের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর।” প্রভূ শুনিয়া! প্রসন্ন হইয়৷ দানীর প্রতি 
কপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। দানী রুতার্থ হইয়া! প্রণতি সহকারে প্রভুর 
ভক্তগণকেও ছাড়িয়া দিল। 

অনন্তর প্রভূ ভক্তগণের সহিত অবিশ্রাস্ত গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
তাহার! মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার মধ্যস্থিত সুবর্ণরেখা নায়ী নদী পার হইয়া! বালেশ্বর 
জেলার অন্তর্গত জলেশ্বর নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এ স্থানে জলেশ্বর 
নামক শিবলিজ দর্শন করিয়া পরদিন বাঁশধা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। 
প্রভূ দিন বাশধাতেই থাঁকিয়৷ এক শাক্তকে ক্কৃতার্থ করিয়৷ তৎপরদিবস 
রেমুণায় গমন করিলেন। রেমুণায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করিয়া এ 
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দিবস এ স্থানেই অবস্থান করিলেন। ক্ষীরচোরা গোগীনাথের সঙ্কিপ্ত বিবরণ 
শ্রীচৈতন্চরিতামূত হইতে নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 

মাধবেন্দ্র পুরী যখন গোবদ্ধনে বাস করেন, তখন তিনি শ্বপ্রাদেশে নিবিড় 
কুঞ্জ হইতে শ্রীগোপালদেবকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সেবা প্রকট করেন। পরে 
তিনি এ শ্রীগোপাঁলদেবের ম্বপ্রাদেশে মলয়জ চন্দন আনয়নার্থ দক্ষিণ দেশে 
আগমন করিয়া পথিমধ্যে রেমুণায় গোগীনাথকে দর্শন করেন। গোপীনাথ 
দর্শনের পর তিনি যখন পুজারীর নিকট গোগীনাথের ভোগের বিবরণ জিজ্ঞাসা 
করেন, তখন পুজারী অপরাপর ভোগের সহিত অমৃতকেলি নামক ক্ষীরভোগের 
কথা বলেন। এ ক্ষীরভোগের কথ! শুনিয়া পুরী গোলশাই মনে করেন, যদি 
আমি এ ক্ষীরভোগ কিঞ্চিৎ পাই, তবে উহা! আম্বাদন করিয়। দেখি, এবং 
আশ্বাদনে ভাল হইলে, আমি শ্রীবৃন্দাবনে যুইয়া আমার গোপালকে এঁ প্রকার 
ক্ষীরভোগ লাগাই । কিন্তু পরে তিনি এ ইচ্ছা অসঙ্গত বুঝিয়া লজ্জিত হইয়! 
বিষুট স্মরণ পূর্বক নিজভজনে নিবিষ্ট হয়েন। এদিকে গোপীনাথ এ ক্ষীর- 
ভোগের এক ভাগু চুরি করিক্না পুজারীকে স্বপ্পে আদেশ করেন যে, তুমি 
উঠিয়। আমার বন্্রমধ্য হইতে ক্ষীরভাগ্ড লইয়া মাধবেন্ত্রপুরীকে প্রদান কর। 
পূজারী উঠিয়া গোপীনাথের আদেশমত ক্ষীরভাগড লইয়া! মাধবেন্দ্রপুরীকে অন্বেষণ 
করিয়। এ ক্গীরভাগু প্রদান করেন।" মাধবেন্দ্রপুবী পুঙ্গারীর মুখে গোপীনাথের 
দ্দীরচুরির কথা শুনিয়া প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইয়া ক্ষীরপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ববক প্রতিষ্ঠার 
ভয়ে এ রজনীতেই এ স্থান হইতে প্রস্থান করেন। মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য ক্ষীর- 
ভাগ চুরি করাতেই ঞগোপীনাথের “ক্ষীরচোরা* নাম হয়। 

প্রভূ রেমুণা হইতে যাজপুরে গমন করিলেন। যাজপুরে বৈতরণী নদীর 
দশাশ্বমেধ নামক ঘাটে নান, ব্রাহ্গণনগরে বরাহমুত্তি দর্শন এবং নাভিগয়াতে 
বিরজা দেবীকে দর্শন করিয়! ছুই এক দিন স্থানেই বাস করিলেন। পরে 
কটক নগরে যাইয়! সাক্ষিগোপাল দর্শন করিলেন। তৎকালে সাক্ষিগোপাল 
কটকেই ছিলেন। সাঁক্ষিগোপালের সজ্কিপ্ত ইতিবৃন্তও শ/চৈতন্থচরিতামৃত গ্রন্থ 
হইতে নিয়ে উদ্ধত হইল। 

বিগ্ভানগরের ছুই ব্রাহ্মণ তীর্ঘযাত্র| করেন। উহাদের একজন অধিকবয়স্ক 
ও একজন অল্পবয়স্ক ছিলেন। অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণ তীর্থে যাইয়া অধিকবয়স্ক 
ব্রাঙ্ষণের অনেক সেবা করেন। বড়বিপ্র ছোটবিপ্রের সেবায় সন্থষ্ট হইয়া 
প্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরের নিকটবর্তী গোপালদেবের সাক্ষাতে 
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তাহাকে নিজ কন্তা সম্প্রদানের প্রতিজ্ঞা করেন । কিন্তু তিনি তীর্থ হইতে প্রত্যা- 
গত হইয়! মাত্মীয় স্বজনের অনুরোধে কন্ঠাদান প্রতিজ্ঞ! অস্বীকার করেন। শেষে, 
গোপালদেব গ্বয়ং আসিয়! যদি সাঞ্গী দেন, তবে আমি ছোট ধব্প্রকে কন্তাদান 
করিব, এই কথা বলেন। তদনুসারে ছোট ব্প্রি গোপালকে গ্রবৃন্দাবন 
হইতে বি্যানগরে লইয়া আইসেন। গোপাল আপিয়! সাক্ষী দিয়া বড়বিগ্রের 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। তদবধি গোপাল প্সাক্ষিগোপাল* নামে প্রসিদ্ধ হইয়া 
উক্ত ভক্ত বিপ্রদ্ধয়কে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত বিগ্ভানগরেই বিরাজ করিতে 
থাকেন । পরে উৎকলরাজ পুরুষোত্তম বিষ্ভানগর জয় করিয়া গোপালকে কটকে 
লইয়৷ যান। ফন্প্রতি গোপাল যে স্থানে বিরাজ করিতেছেন, দেই স্থানও 
সাক্ষিগোপাল নামেই উক্ত হইয়া থাকে । 


দ ওহ । 


সাক্ষিগোপাল দর্শনের পর প্রভূ ভূবনেশ্বর দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। ভুবনেশ্বর 
একাম্রকাননে অবস্থিত প্রভু একাম্কাননে উপনীত হইয়া তত্রত্য বিন্দুমরোবরে 
স্নান করিয়া ভুবনেশ্বর দর্শন করিলেন। পরে খগুগিরি, ও উদয়গিরি দর্শন করিয়া 
পুরীর অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। পথে কমলপুর নামক স্থানে ভাগী নারী 
নদীতে মান করিবার সময় প্রভু নিজের দগুটি নিত্যানন্দের হস্তে সমর্পণ 
করিলেন । নিতানন্দ দণ্ডটি প্রভুর অজ্ঞাতসারে তগ্ন করিয়া ভাগীনদীর জলে 
নিক্ষেপ করিলেন । প্রভু স্নানানস্তর কপোতেশ্বর দর্শন করিয়া প্ীমন্দিরের ধ্বজা 
দর্শন করিলেন। তিনি শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দেখিয়াই আখিষ্ট হইয়া গমন করিতে 
লাগিলেন, দণ্ডের কথা মনে হইল না। পরে যখন আঠারনালার নিকট 
গৌছিলেন, তখন দণ্ডের কথা মনে পড়িল। দণ্ডের কথা মনে হইলে, নিত্যানন্দের 
নিকট দণ্ড প্রার্থনা করিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন, প্দণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 
প্রভু শুনিয়! কিঞ্চিৎ রুষ্টভাবে বলিলেন, “নীলাচলে আসিয়া তোমরা আমার 
বিশেষ হিতসাধন করিলে, সবে ধন একটি দণ্ড ছিল তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ; 
অতএব আর আমি তোমাদিগের সঙ্গে যাইব না, হয় তোমরা আগে যাও, না 
হয় আমি আগে যাইব ।” প্রসুর ভাবগতি বুঝিয়া মুকুন্দ বলিলেন,প্রভূই অগ্রে 
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গমন করুন, আমরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি।” মুকুন্দের কথা শুনিয়া প্রভু 
জ্রুতপদ্দে অশ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দাদি তক্তগণ পশ্চাৎ 
পশ্চা্খ যাইতে ল্লাগিলেন। কিছুদুর ধাইয়াই প্রভু উ্দশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ত 


করিলেন । ভক্তগণ প্রভুর সঙ্গ হারাইলেন। 


জ্ীপ্জীজগলাথদর্শন | (১) 


এদিকে প্রভু একদৌড়ে আপিয়াই শ্রীমন্দিরের অতান্তরে গ্রবেশ করিলেন। 
শ্রীন্দিরে প্রবেশমাত্রই জগন্নাথ দর্শন হইল। দর্শনমাত্র আবিষ্ট হইয়া প্রত 
জগন্নাথকে ক্রোড়ে লইবার ইচ্ছার অঞ্জসর হইলেন, কিন্কু ক্রোড়ে লইতে 
পারিলেন না. পড়িয়া গেলেন। জগন্নাথের অজ্ঞ গ্রহরিগণ টিক: তদবস্থ 


পেজ আপাত পাপন পপি | শা পাশাপাশি 


(১) গৌরাঙ্গ ্ভূর জগরথনপনপ্রযঙ্গে প্রীজগন্াথমাহাস্মাসচক কতিগঃ শান্ত £মাণ 
নিম্নে উদ্ধত হইল-_ 


শশা শট শি চপ স্পা 





“সমুদ্রস্তোতরে তীরে আস্তে শ্রীপুরুযোত্তমে । 

পূর্ণানন্দনযং ব্রহ্ম দারুব্যাজশরীরভূৎ্ ॥ পদ্মপুর।ণে 
'নীলাদ্রৌোচোৎকলেদেশে নেত্রে ইঈপুকষোভমে | 

দারণ্যান্তে চিদানন্দো! জগন্ন।থাখ্যচ্তিনা ॥ বৃহদ্‌ বিষুপু রণ 
“ভারতে চোৎকলে দেশে ভূসর্গে পুরুমেত্তমে । 
দ্বারুরূপোজগন্নাথে। ভক্তানামভয় প্রদঃ | 

নরচেষ্টামুপাদায় আস্তে মোক্ষেককারকঃ॥ তত্বযামলে 

“অহো ক্ষেত্রস্তমাহাক্ম্যং সমস্তাদদশযোজনম্। 

দিবিষ্টা যত্র পত্যন্তি সবধানেব চতুভূজান্‌। ক্রন্মপুরাণে 
স্পর্শনাদেব তৎক্ষেত্রং নৃণাম্‌ মুক্তিপ্রদায়কম্‌। 

যত্র সাঙ্গাৎপরংব্রহ্ধ ভাতি দারবলীলয়া ॥ 

অপি জন্মশতৈঃ সাগরে ছু'রিতাচারতৎপরঃ |" 

ক্ষেত্রেহশ্মিন্‌ সঙ্গমান্রেণ জায়তে বিষুন! মসম্‌ ॥ বহবচপরিশিষ্টে 
শ্রবণাস্তৈরুপায়ৈর্ধৎ কথপ্ষিন্ৃষ্ঠাতে মছঃ । 

লীলান্রিশিখরে ভাতি লর্বচাক্ষুষগোচরঃ ॥ 

তমেব পরষাল্মানং যে প্রপঞ্ঠস্তি মানবাঃ। 

তে যাস্তি ভবনং বিষ্ণোঃ কিং পুনর্যে ভবাদৃশাঃ ॥ পক্সপুরাণে-- 


১৭২ ূ শ্রীত্ীগৌরস্থম্দর 


দেখিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইল। দৈবযোগে প্র স্থানে সার্বভৌম: ভট্রাচার্্য 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি জগগ্লাথকে দর্শন করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন, 
একজন নবীন সল্ল্যাসী আসিয়! জগন্নাথ দেবের সম্মুখে প্রেমমুচ্ছ! প্রাপ্ত হইলেন, 
এবং প্রহরিগণ তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। তদ্র্শনে তিনি প্রহরী- 
দিগের নিকটে যাইয়! তাহাদিগকে প্রহার করিতে নিষেধ করিলেন। পরে 
এঁ নবীনসন্ন্যাসীর অদ্ভুত অশ্রু, কম্প 'ও পুলকার্দি সান্বিকবিকার সকল দেখিতে 
লাগিলেন। তিনি প্রভুর এ সকল অদ্ভুত প্রেমবিকার নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় 
বিশ্বয়াবিষ্ট হইলেন। দেখিতে দেখিতে অনেকক্ষণ চলিয়! গেল, জগন্নাথদেবের 
ভোগের কাল উপস্থিত হইল, কিন্তু নবীনসন্গ্যাসীর চৈতন্যোদয় হইল না। 
তখন সার্বভৌম 'ভট্টাচাধ্য মনে মনে উপায় চিন্তা করিয়! প্রহরীদিগের সাহায্যে 
গ্রভুকে নিজের আলয়ে লইয়৷ গেলেন। তিনি বাঁটীতে আসিয়া প্রত্ুকে একটি 
পবিত্র নির্জন স্থানে শয়ন করাইলেন। তখনও প্রভুর চৈতন্োদয় লক্ষিত 
হইল না। ভট্রাচাধ্য দেখিলেন, সম্ন্যাসীর উদর স্পনিত হইতেছে না, শ্বাস- 
প্রশ্বাসেরও কোন লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে না। তিনি সন্ন্যাসীর শ্বাসপ্রশ্বাসের লক্ষণ 
না দেখিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে নাপাগ্রে তুলা ধরিলেন। তুলাটুকু ঈষৎ চলিতে দেখা 
গেল। তদর্শনে ভট্টাচার্য কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, 
এরূপ ভুত বিকার ত আর কখন দেখি নাই। শাস্ত্রে যে স্থদ্দীপ্ত সীত্বিক 
ভাবের লক্ষণ দেখা যায়, এই সঙ্ল্যাসীর সেই লক্ষণই দৃষ্ট হইতেছে । | 


সারতে মমজসিলন । 


এই সময়ে নিত্যানন্দ প্রভৃতি প্রভুর সঙ্গিগণ আসিয়া জগন্সাথদেবের সিংহ- 
দ্বারে উপনীত হইলেন। তাহারা সিংহঘবারে আপিয়াই লোকমুখে শুনিলেন, 
আজ এক নবীন সম্ম্যাসী জগন্নাথের মন্দিরে আসিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, 
সার্ববতৌম ভট্রাচাধ্য তাহাকে নিজভবনে লইয়া গিয়াছেন। নিত্যানন্দাদি প্রভুর 
সঙ্গিগণ শুনিয়াই বুঝিলেন, এই নবীন সন্ন্যাসী আর কেহ নহেন, শ্রীমন্মহাপ্রভূই | 
'অনস্তর তীহার1 সার্ঘভৌম ভট্টাচাধ্যের ভবনেই যাইবার মনম্থ করিলেন। 
সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য বঙ্গদেশীয়। ইহার নাম বাহ্ছদেব এবং জন্মস্থান নবদ্বীপ । 
ইনি নবর্থীপের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। ইনিই মিথিলা হইতে নব্যন্তায় কঠে 


মধ্য-লীলা ১৭৩ 


লে শর সপ পা শর সিরিসিিসিিস্িশি পাসিসিত সি স্পা সপন সিপিসিি ছিল রাস ঈ লা ৯ পান্চিতী ভাসি 2 স্পা সপ এল উর ছি 4৯৯ উল ভিত এ সপ্ত আপদ পা পর পস্ম 


করিয়া আনয়ন করেন এবং ইনিই নবনীপে রব প্রথম নব্যন্যায়ের প্রচলন 
করেন। ইনি বঙ্গদেশীর নবান্ঠায়ের আদিগুক ও আদিগ্রন্থকার । নব্যন্ায়ের 
প্রসিদ্ধ টীকাকার রঘুনাঁথ শিরোমণি ইহারই ছাত্র। স্মার্তচূড়ামণি রঘুনন্দন 
ভট্টাচাধ্য এবং তাগ্ত্রিকচুড়ীমণি কৃষ্ণনন্দও ইহইারই ছাত্র ছিলেন। তৎকালে 
ইহার তুল্য পণ্ডিত ভারতে অতাল্পই ছিলেন। ইহার পাগ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াই 
রাজ! প্রতাপরুদ্র ইহাকে উড়িষ্যায় আনয়ন ও রাজপগ্ডিতপদে বরণ করেন। 
এই কারণেই ইহার পুরীতে বাদ হইয়াছিল। নিত্যানন্নাদি প্রভুর সঙ্গিগণ 
যখন প্রভুর অন্ুসন্ধানার্থ ইহার আলয়ে যাইতে অভিলাষ করিলেন, সেই সময়েই 
তাহাদের গোপীনাথ আচাধ্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। গোগীনাঁথ আচাধ্য 
সার্বতৌম ভট্টাচাধ্যের ভগিনীপতি, নিবাস নবদ্বীপেই। মুকুন্দের সহিত তাহার 
পরিচয় ছিল। মুকুন্দ গোপীনাথ আগ্র্জাকে দেখিয়াই নমস্কার করিলেন। 
গোপীনাথ আচাধ্য মুকুন্দকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়! প্রভুর সমাচার জিজ্ঞাসা 
করিলেন। মুকুন বলিলেন, প্প্রভূ সন্নাস করিয়। আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া 
এই স্থানেই আসিয়াছেন। তিনি অগ্রে অগ্রে আদিতেছিলেন, আমরা তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলাম। এখানে আসিয়া শুনিতেছি, প্রভূ জগন্নাথ দর্শন 
করিতে করিতে মুচ্ছিত হইয়! পড়িয়াছিলেন, সার্বভৌম ভটাচাধ্য তাহাকে 
নিজের বাঁটীতে লইয়া গিয়াছেন । * আমরা! এই মনে করিতেছিলাম, তোমার 
সহিত সাক্ষাৎ হইলেই ভাল হয়, দৈবযেগে তাহাই ঘটিল, তোমার সহিত সাক্ষাৎ 
হইল । ভাল হইল, এখন চল, সকলে মিলিয়া সার্ধভৌম ভট্টাচার্যের বাটা 
যাই। অগ্রে প্রভুকে দর্শন করি, পরে আসিয়া জগন্নাথ দর্শন করিব ।” 
গোঁপীনাথ আচাধ্য প্রভু আসিয়াছেন, শুনিয়া আননে মুকুন্দ প্রভৃতিকে লইয়া 
সার্বভৌম ভট্টাচাধ্যের গৃহে গমন করিলেন। গোগীনাথ আচাধ্য বাটার মধ্যে 
গ্রবেশ করিয়া প্রতুকে দর্শন করিলেন। প্রভু তখনও সংজ্ঞারহিত অবস্থাতেই 
আছেন। গোপীনাথ আচার্ধ্য সার্বভৌম উট্রাচাধোর অনুমতি লইয়! নিত্যানন্দা্দি 
প্রভুর সব্জগণকে প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন। সার্বভৌম ভট্ট।চার্ধ্য নিত্যানন্দ 
প্রভৃকে নমস্কার করিলেন এবং মুকুন্দ প্রভৃতিকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলেন। 
পরে যখন শুনিলেন, তীহাদের জগন্নাথ দর্শন হয় নাই, তখন নিজের 
পুত্র চন্দনেশ্বরকে সঙ্গে দিয়া তাহাদিগকে জগন্নাথ দর্শন করিতে পাঠাইলেন। 
তাহাদিগের আগমনে সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভুর সম্বন্ধে উদ্বেগরহিত হইলেন। 
এদিকে নিত্যানন্দও জগন্নাথ দর্শনে প্রভুর স্তায় আবিষ্ট ও মূর্ছিত হইলেন। 


১৭৪ প্রীপ্ীগৌরহ্ুন্দর 


মুকুন্দাদি তাহাকে সুস্থ করিয়া জগন্নাথের মালা প্রনাদ লইয় সত্বর সার্বভৌম- 
ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। তীহারা আপিয়া প্রভুর চৈতন্তসম্পাদনার্থ 
কীর্তন আরম্ভ করিলেন। তৃতীয় প্রহরে প্রভূর বাহা হইল। বাহ হইলে, প্রভু 
হুঙ্কার দিয় উঠিয়া বদিলেন। সার্বভৌম ভট্রাচার্য আনন্দে প্রভুর পদধূলি 
গ্রহণ করিলেন। পরে প্রভুকে সমুদ্রে নান করিতে পাঠাইয়া তাহাদিগের 
ভিক্ষার নিমিত্ত মহাগ্রসাদাক আনাইলেন। প্রভূ সঙ্গিগণের সহিত হ্বর্গঘারে 
যাইয়া মান করিলেন। স্নানানন্তর বাটীতে আপিয়া ভক্তগণের সহিত মহা- 
প্রসাদান্ন ভোজন করিতে বসিলেন। সার্ধভৌম ভট্টাচাধ্য শ্বয়ং পরিবেশন 
করিতে লাগিলেন । প্রভু শ্বয়ং কেবল অন্রব্যঞ্জনাদি লইয়া পিষ্টকাদি সঙ্গিগণকে 
দিতে বলিলেন। সার্বভৌম ভট্রাচাধ্য প্রভুকেও পিষ্টকাদি দিবার চেষ্টা করিলেন, 
গ্রভু গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদ্দর্শনে সার্বভৌম ভটাচাঁধা করযোড়ে 
বলিলেন, শ্ল্রীপাদ আপনাকেও পিষ্টকাদি গ্রহণ করিতে হইবে, জগন্নাথ কিরূপ 
ভোজন করিয়াছেন, আজ তাহা আস্বাদন করিয়া দেখিতে হইবে ।” 
উট্টাচার্য্ের আগ্রহে ও অন্থরোধে প্রভু সমস্তই ভোজন করিলেন। ভোজন 
সমাধা হইলে, ভট্রাচার্ধা তীহাদিগকে আচমন ও উপবেশন করাইয়৷ ্বয়ং 
গোপীনাথাচাধ্যের সহিত ভোজন করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে গমন করিলেন। 
ভোজন করিয়া পুনশ্চ দুইজনেই প্রভৃূর নিকট আগমন করিলেন। তট্রাচাধ্য প্রভৃকে 
দেখিয়া “নমো নারায়ণায়” বলিয়া নমস্কার করিলেন। প্রভূ “কৃষ্ে মতিরস্ত” 
বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ভট্টাচাধ্য আর্ধবাদবাকা দ্বারা প্রভুকে বৈষ্ণব 
সন্ন্যাসী বুৰিয়া গোপীনাথ আচাধ্যকে বলিলেন, *শ্রীপাদ্দের পূর্বাশ্রম কোন্‌ 
স্থানে জানিতে অভিলাষ করি।৮ গোপীনাথ, আচার্য বলিলেন, “ইহীর পূর্ববাশ্রম 
নবনীপে, ইনি জগন্নাথমিশের পুত্র ও নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র, ইঞ্ীর নাম 
বিশ্বস্তর।” নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র শুনিয়। সার্ধভৌম তট্রাচাধ্য বিশেষ 
আনন্দ পাইলেন; কারণ, নীলাম্বর চক্রমর্তী তাহার পিতার সহাধ্যায়ী। প্রতুর 
পরিচয় পাইয়া সার্বভৌম ভট্রাচাধ্য বলিলেন, শশ্রীপাদ আমার পিতৃ-সম্বন্ধ-হেতু 
স্বভাবতই পুজ্য, তাহাতে আবার জঙ্গ্যাসী, আমাকে আপনার নিজ দান 
বলিগ্লাই জানিবেন।” ভট্রাচাধ্যের কথ! শুনিয়া প্রতু বিষুল্মরণ পূর্বক সহজ্জ- 
বিনয়সহকারে বলিলেন, “আপনি জগতের গুরু, সর্বলোকের হিতকান্বী, 
দর্শনশান্ত্রের অধ্যাপক, সঙ্মযাসীর উপকর্তা ; আমি বালক সন্ন্যাসী, ভালমন জ্ঞান 
নাই, গুরুজ্ঞানে আপনার আশ্রয় লইয়াছি, আপনার সহিত সঙ্গ করিধার 
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শা আসি সির তির স্পা সস্পনিত সি সিপিসসিপসিি ছিলি 


নিমিত্ই আমার এই স্থানে আসা, আপনি আমাকে সর্ধপ্রকারেই পালন 
করিবেন; আজ আপনি আমাকে কি ঘোরতর বিপদ হইতেই রক্ষা করিয়াছেন ।” 
তট্টাচারধ্য প্রভুর *সেই বিনয়মধুর বচনে সন্ষ্ট হইয়! "বলিলেন, তুমি আর একাকী 
দর্শন করিতে যাইও না, আমার সঙ্গে বা আমার লোকের সঙ্গে যাইও |” 
প্রভু বলিলেন, “আর আমি মন্দিরের ভিতর যাইব না, বাহিরে থাকিয়াই 
গ্রভূকে দর্শন করিব” 

অনন্তর ভট্টাচার্য গোপীনাথ আচার্ধাকে বলিলেন, "আমার মাতৃষ্সসার ভবন 
অতি নিঙ্জন স্থান, সেই স্থানেই ইহার বাসা দাও এবং জলপাত্রাদি যে কিছুর 
প্রয়োজন হয় তাহারও সমাধান করিয়া দাঁও।” ভটাচার্মোব আদেশ মত 
গোপীনাথাচার্ধ্য প্রভুকে লইয়া তাহার মাতৃত্বসার ভবনে বাসা দিলেন এবং 
জলপাত্রাদ্দিরও সমাধান করিয়! দিলেন । ও 

পরদিন প্রভাতে গোগীনারাচাধ্য প্রভূকে লইয়া প্রথমতঃ জগন্নাখের 
শয্োথান দর্শন করাইলেন। পরে রত্ববেদীর উপর “সপুশ্রীমুগ্তি দর্শন করাইলেন। 
দক্ষিণে বলদেব, তদ্বামে স্থতদ্রা, তদনস্তর শ্রীজগন্নাথ । জগন্নাথের দক্ষিণে রজত- 
ময়ী সরম্বতী ও বামে সুবর্ণময়ী লক্ষ্মী। পশ্চাতে নীলমাধব, তৎপম্চাতে 
সুদর্শন | ইহাই সপ্ত শ্রীমুত্তি। অনন্তর সিংহদ্বারের সম্মুধস্থ দ্বার হইতে আরম্ত 
করিয়। দক্ষেণাবর্তভাবে অন্তবে'দী প্রদক্ষিণ পূর্বক অপরাপর দেবমু্তি সকল 
দর্শন করাইলেন। প্রথমধ্তঃ অগ্নিকোণে চতুরূজ সত্যনারায়ণ, তৎপশ্চিমে 
শীস্রীরাধাকৃষ্ণ, তৎপশ্চিমে অক্ষয়বট, তৎপূর্ব্বে বটপত্রশায়ী বালমুকুন্দ, অক্ষয়- 
বটের দক্ষিণে বিস্ব্র বিনায়ক, অক্ষয়বটের মূলে মঙ্গলাদেবী, বায়ুকোণে মার্কপ্ডে- 
শ্বর লিঙ্গ তৎপার্থ্বে ইন্জ্রাণী। তদনন্তর অশ্বদ্ধার বা দক্ষিণদধার। তৎপশ্চিমে 
সুধ্যদেব, তৎপশ্চিমে ক্ষেত্রপাল, তৎপশ্চিমে মুক্তিমণ্ডপ, ততৎপশ্চিমে লক্মীবুনিংহ, 
তৎপশ্চিমে সিঞ্দদাতা গণেশ, তৎপার্থে রৌহিণকুণ্ড ও চতুভূজি কাক, তৎপশ্চিমে 
বিমলাদেবী, তাহার দক্ষিণে ভাগার গৃহ, উত্তরে গোপরাজ নন্দ, তুুত্তরে 
রুষ্ণবলরামের গোষ্ঠলীলা, তহুত্তরে ভাঁগুগণেশ। * তদনস্তর খাঞজাদ্ার বা 
পশ্চিমদ্বার। তছুত্তরে মাথনচোরঃ তছুত্তরে গোপীনাথ, তছুত্বপ্নে সরম্বতীর 
মন্দির, তদুত্তরে নীলমাধবের মন্দির, তদুত্তরে লক্ষ্মীদেবীর মন্দির, পরে ভদ্রকালী, 
তৎপরে হৃর্ধ্যনারায়ণ, তৎপুর্ববে কুধ্যদেব, তৎপূর্ধ্বে পাতালেম্বর মহাদেব, 
তৎপার্থে বলিরাজ। তদস্তর হস্তিত্বার ব1 উত্তরদ্বার। তদ্বামে লীতলা, তৎ- 
পশ্চিমে সবর্গকৃপ, তৎপশ্চিমে বৈকুষ্ঠপুরী, পরে ল্লীনদেবী। এইরূপে শ্রীমৃত্তি সকল 
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দর্শনের পর,  ্্রীন্দিয়ের ূর্বাং শে ভোগমন্দির, তৎপশ্চিমে নাটমন্দির ও গরুড়- 
স্তম্ভ, তৎপশ্চিমে জগন্মোহন এবং আনন্দ বাজার গ্রভৃতিও দর্শন করাইলেন। 
দর্শন সমাধা হইলে, গোগীনাথাচাধ্য প্রকে বাসায় রাখিয়া!" মুকুনদের সহিত 
সার্ধভৌম ভট্রাচার্ষের নিকট গমন করিলেন । সার্বভৌম ভট্রাচাধ্য মুকুন্দকে 
দেখিয়া বলিলেন, “সন্ল্যাসীটির যেমন রূপ, ম্বভাবও তেমনি, যেন মুন্তিমান্‌ বিনয়। 
তাহাকে দেখিয়া আমার বড়ই প্রীতি হয়। তিনি কোন সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং নাঁমই বাকি হইয়াছে?” গোপীনাথাচার্ধ্য বলিলেন, ইহার 
গুরু কেশবভারতী, এবং নাম হইয়াছে, শ্রীককষ্ণচৈতন্ ৮ ভট্রাচাধ্য শুনিয়া 
বলিলেন, নামটি, অতি সুন্দর হইয়াছে, সম্প্রদায়টি কিন্ব তাল হয় নাই।” 
গোপীনাথাচাধ্য বলিলেন, পইহার কিছুমাত্র বাহ্াপেক্ষা নাই, অতএব বড় 
সম্প্রদায় উপেক্ষা করিয়াছেন।” ভট্রাচাধ্য বলিলেন, ইহার এই যৌবন বয়স, 
কিরূপে সন্ন্যাসধর্মণ রক্ষা হইবে, তাঁছাই আমার চিন্তার বিষয় হইয়াছে । আমি 
ইচ্ছ৷ করিতেছি, ইহীকে নিরস্তর বেদান্ত শ্রবণ করাইয়৷ বৈরাগ্যমূলক অদ্বৈতমার্গে 
প্রবেশ করাইব। আর যদি বলেন, তবে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া পুনর্ববার 
যোগপট্ট * দিয়! সংস্কার করাইব |” 

সার্বভৌম ভট্রাচাধ্যের কথা শুনিয়৷ গোপীনাথ ও মুকুন্দ উভয়েই বিশেষ 
ছুঃথিত হইলেন। গোগীনাথাচাধ্য কিছু অধীর হইয়! বলিলেন, “ভট্রাচাধ্য, তুমি 
ইহার মহিম! জান না, তাই এমন কথা বলিলে। তোমার দোষও নেই ; ভগবান্‌ 
আপনাকে না জানাইলে, কেহই তাহার মহিমা! বিদিত হইতে পারে না ।” 
সার্ব্তৌম ভট্টাচার্যের শিষ্যগণও এ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তীহারা গোগী- 
নাথাচাধ্যের মুখে প্রভুর ঈশ্বরত্বের কথা শুনিরা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়াই বলিলেন, 
"আপনি কোন্‌ প্রমাণে ইইকে ঈশ্বর বলিয়৷ স্থির করিয়াছেন ?* গোপীনাথাচাধ্য 
উত্তর করিলেন,__“আপ্তবাক্যই (১) ইহার ইঈশ্বরত্বের প্রমাণ; বিজ্ঞলোকের৷ 





* যোগপটট সন্যাসীদের বন্ত্রবিশেষ। সন্না।সীরা এ বস্ত্র দ্বারা জানু ও পৃষ্ঠ বন্ধানপুর্ধক 
উদ্ধীজা্নু হইয়! উপবেশন করিয়! থাকেন। সন্নাসিগণ যে সম্প্রদায়ে সংস্কারিত হইয়৷ যোগপষ্ট গ্রহণ 
করেন সেই সম্প্রদায়েরই উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 


(১) ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিগ্সপা ও করণাপাটবৰ এই দোষচতুষ্টগ্রহিত বেদপুরাণাদিবাকাকে আপ্ত 
বাকা কছে। অথবা উক্ত ত্রমপ্রমাদাদিদোষচতুষ্টররহিত খবি ও বিজ্ঞদিগের বাক্যকে ও আপ্ত- 
বাক্য বলে। একব্ম্তকে অন্যবন্ত বলিয়। বোধ করার নাম ভ্রম। উক্ত ভ্রম আবার বিপর্যযাস 
ও সংশয় ভেদে দ্বিবিধ। তদ্মধো দেহাদিতে আত্মবৃদ্ধি বিপর্ধা।স ও একটা স্থাগুতে ( শাখাপললবাদি- 


মধ্য-লীল। ১৭৭ 
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ইহাকে ইশ্বর বলিয়া থাকেন।” ভট্টাচার্যের দাস্তিক শিষ্গণ পুনশ্চ বপিলেন, 
"ইহাকে ঈশ্বর বলিয়া অনুমান করিবার পূর্বে, ঈশ্বরত্বসাঁধক পিঙ্গ অবধারিত 
হওয়ার প্রয়োজন ।” গোগীনাথাচাধ্য বলিলেন, , “ঈশ্বরের কৃপা ব্যতিরেকে 
ঈশ্বরতত্বের জ্ঞান হয় না, ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝা যায় না; অনুমান ঈশ্বরের 


বিহীন বৃক্ষে) মানুষ বা স্থাণু এইরূপ উ্ভয়বস্তুবিষয়ক নিশ্যয়রহিত জ্ঞানকে সংশয় কহে। 
পিত্ত ও দূরত্বাদি দৌষবশতঃ উক্ত ভ্রম উৎপন্ন হয়। অনবধানত! অর্থাৎ অন্যমনস্কতাকে প্রমাদ 
বলে। প্রমাদহেতু নিকটে গীয়মানগানকেও উপলব্ধি করা যায় না। বিপ্রলিগ্পা-_-বঞ্চন! করিবার 
ইচ্ছ| ; যেমন স্বীয় জ্ঞাত বিষয়ও শিষ্টের নিকট প্রকাশ না করা । ইন্টিয় সমূহের অপটুহার নাম 
করণাপাটব; যেমন মনৌযোগ সত্তেও মনের দুর্বলতাব্শতঃ যথার্থরপে বস্তরু উপলব্ধি না হওয়া । 
অবাধিত বা যথার্থবিষয়কজ্ঞানকে প্রমা কহে। প্রমাজ্ঞানের সাধনই' প্রমাণ। প্রমাণ 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব ( অ।গম) অর্থাপতি, অভাব, সম্ভব ও এতিহাডেদে অষ্টবিধ। 
প্রমাণ ভিন্ন প্রমেয় সিদ্ধ হয় নাঁ। বিভিন্ন দার্শনিকর্গণৈর মধ্যে এ প্রমাণ বিষয়ে মততেদ পরিরৃষ্ট 
হয়। লোকায়তিকগণ ( নাস্তিকগণ ) একমাত্র প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলেন। বৌদ্ধ ও বৈশেধিকগণ 
প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই ছুইটী প্রমাণ স্বীকার করেন। সাঙ্াা ও পাতগ্রল দর্শনকারগণ প্রত্যক্ষ 
অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ এবং স্ঠায়দর্শনকার প্রত্যক্গ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চতুর্বিধ প্রমাণ 
স্বীকার করেন। পূর্ববমীমাংসকদিগের মধ্যে প্রভাকর প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি 
এই পঞ্চবিধ ও কুমারিলভট্ট প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমানি, শব্ধ, অর্থাপত্তি ও অভাব এই ষড়বিধ 
প্রমাণ স্বীকার করেন। প্রমাণ বিষয়ে শাঙ্বর বৈদাস্তিক ও কুমারিল ভট্টের একমত্য শ্রবণ কর! 
যায় অর্থাৎ উহার! প্রত্যক্ষ, অনুমান উপমান, শব, অর্থাপত্তি ও অভাব এই বড়বিধ প্রমাণ 
স্বীকার ফরেন। বৈদাস্তিকগণের মধ্যে প্রীমধ্ব ও শ্রীরামানুজ প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগন ( শব্দ ) 
এই ব্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। অগিন্তযদ্বৈতাদ্বৈতবাদী শ্রীজীবপ্রভুপাদ ও প্রমাণবিষয়ে 
ীর।মানুজ ও মধ্ব মতের অনুগত । তবে সর্ববসন্থাদিনীগ্রন্থে প্রমাণদংখ্যা নির্দেশকালে যে 
্রন্যযক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্য, উপমান, অর্থাণতি, অভাব, সম্ভব, এ্রতিহা ও চেষ্টা এই দৃশবিধ প্রমাণ 
নির্দেশ করিয়াছেন, উহা প্রম।ণ বিষয়ে বিভিন্নমতাবলদ্বিগণের মতসংগ্রহ মাত্র । পৌরাণিকগণ 
প্রত্যক্ষ, অনুমান. উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব ও এ্ঁতিহা এই অষ্টবিধ ও তান্ত্রিকগণ চেষ্টা 
ও আর্ষ এই দুইটা ও পূর্ব্বোক্ত আটটা, এই দশবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। এই বিষয়ে প্রাচীন 
কারিক1 যথা 

*প্রত্যক্ষমেকং চার্ববাকাঃ কণাদন্থগতে৷ পুনঃ 

অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাঁঙ্যাঃ শবঞ্চ তে উভে॥ 

হ্যায়ৈকদেশিনোইপ্যেবমুপমানঞ্চ কেবলম্‌। 

অর্থাপত্ত্া সহৈতানি চত্বাধ্যাছঃ প্রভাকরাং ॥ 

অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভট বেদাস্থিনস্তথ! ৷ 

সম্ভবৈতিহাযুক্তানি তানি পৌরাণিক! জজ; বেদাস্তকারিকায়াম্‌ 

কও 


১৭৮ প্রীপ্রীগৌরহদ্দর 


চক ০০ 


প্রমাণ নহে। সাবয়ব্হাদি লিঙ্গ ছার! বিশ্বারণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধিত 
হইতে পারিলেও, ঈশ্বরতত্ব সাধিত হইতে পারে না। সানয়ব বস্তমাত্রই 
কর্তৃদাপেক্ষ ; বিশ্ব সাবযনব, অতএব বিশ্বও কর্তৃমাপেক্ষ ; এইরূপ ব্যাপ্তিলিগক 


সপ প্প্প পপ 





সাপ? 





0 


প্রতাঙ্ষ। 
বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ নিশিষ্ট ইন্দ্রিয় কলের নাম প্রত্যক্ষ । প্রত্যক্ষ প্রতি ও অক্ষ এই ছুইটী 


শব্দযোগে প্রত্যক্ষ শব্টা নিপন্ন হইয়াছে । প্রতিশব দ্বারা বিষয়ের প্রতি অর্থাৎ বিষয়ের 
মহিত সম্ন্ধবিশিষ্ট-- এইরূপ অর্থ বোধ হয়। অক্ষশব্দ ইন্্রিয়বাচক। অতএব বিষয়ের সহিত 
সম্বন্ধাবিশিষ্ট ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ শব্দের অর্থ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে বিষয়ের যে যথার্থ 
জ্ঞান জন্মে তাহার নাম প্রত্যক্ষপ্রমা । বিষয়সন্বন্ধবিশিষ্ট ইন্ত্রিয় এই প্রত্যক্ষপ্রমার সাধন 
বলিয়! প্রত্ক্ষপ্রমাণ। ইন্রিয় প্রত্যক্ষপ্রমাণ, বিষয়ের সহিত ইন্্রিয়েরসম্বন্ধ ব্যাপার ঝ 
ফলজনকপ্রিয়। ; তজ্জন্য বিষয়গে।চরষখার্থজ্ঞান প্রত্যক্ষপ্রমা ইহার ফল। প্ররত্যক্ষের ফল হান 
উপাদান ও উপেক্ষা! ভেদে ত্রিবিধ | প্রতাক্ষদ্বান্া জ্ঞাতব্ষিয়টা অনিষ্ট বলিয়। প্রতীয়মান হইলে, তাহাতে 
যে তাগ্নের প্রবৃত্তি হয় তাহ!কে হান বলা হয়। জ্ঞাতব্ষয়টী ইস্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, 
তাহাতে যে গ্রহণের প্রবৃত্তি হয় আহাকে উপাদান বলা হয়। আর জ্ঞাত বিষয়টা না ইষ্ট না অনিষ্ট 
বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, তাহাতে যে ওঁদাসীন্বৃত্তি জন্মে তাহার নাম উপেক্ষা । এই ত্রিবিধ 
বৃত্তির আশ্রয় অন্তঃকরণ বা সুক্ষ্রশরীর | বাহা বস্তর সহিত ইন্ট্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে শরীরাবয়ব 
বিশেষের ম্পন্দনরূপ ক্রিয়। উৎপন্ন হয়। এ স্পন্দন, জীবাত্মার জ্ঞান-শক্তির উদ্বোধন দ্বার! অস্তঃকরণের 
সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া অস্তঃকরণের বৃত্তিরূপে প্রতীয়মান হয়। উহারই নাম বাহাপ্রত্যক্ষ। 
বাহাপ্রত্যক্ষের প্রথমাবস্থায় চিত্তবৃত্তি দ্বারা! বস্তর গ্রহণ হয়। এ গ্রহণ বিশেম্তবিশেষণভাবে না 
হইয়া কেবল ম্বরূপের বোধ বলিয়া এ জ্ঞানকে সবিকল্প ন! বলিয়া নির্বরিকল্পজ্ঞান বল! হইয়| 
থাকে। সবিকল্প জ্ঞান বিশেস্তবিশেষণভাববোধসাপেক্ষ ! নির্িকল্প-জ্ঞান বিশেষ্যবিশেষণ ভাববোধ 
নিরপেক্ষ ॥ বিশেষ্তবিশেষণভাবনেধনিরপেক্ষ শব্দের অর্থ বিশেম্তবিশেষগ্রভাবরহিত নহে, কিন্ত 
বোঁধে বিশেস্তুবিশেষণভাবপ্রকাশরহিত ; কারণ বিশে্ত-বিশেষণভাববোধরহিতজ্ঞানই অসস্ভব। 
জ্ঞানমাত্রই বিশেত্য-বিশেষণবিষয়ক। অতএব যে জ্ঞানে শুপ্ধস্বরূপ বা বিশেষ্য ভিন্ন কোন 
বিশেষণ বিষয়রূপে ক্ফ,রি হয় না, সেই জ্ঞানকে নির্বিকল্প-জ্ঞান বুঝিতে হইবে। বস্ত অন্তর্নিহিত 
বিষয়ীভবনরূপ ক্রিয়াশক্তি ছারা ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইলে, ইন্দ্রিয় চিত্তবৃত্তির সাহায্যে এ সংযোগ গ্রহণ 
করে। এর গ্রহণ, বস্তুর স্বরূপমাত্রগ্রহণ। বিশিষ্টানুভব অশ্রঃকরণের অপরাপর বৃত্তির ক্ষ,রণসাপেক্ষ ! 
গৃহীত বস্তর স্বরূপ, মনোবৃত্তিতে ধৃত বাঁ রক্ষিত হয়। পরে উহা! বুদ্ধিবৃত্িদ্বারা৷ বিচারপূরর্বক 
অমুক বস্তর জ্ঞানরূপে অবধারিত হইয়!, অস্কার বৃত্তিন্ন সাহায্যে মদীয় অমুক বস্তুর জ্ঞানরূপে 


অনুভূত হয়। বুদ্ধি-বৃত্ি দ্বার! বিচারপূর্্বক অবধারিত যে অমুক বস্তবর জ্ঞান তাহাই সবিকলপ জ্ঞান। 
পূরেধাক্ত নির্ব্বিকল্প-জ্ঞানসহকৃত শেষোক্ত সবিকল্প-জ্ঞ।নই বাহ প্রত্যক্ষ । বাহ প্রত্যক্গের অপর নাম 
ব্যবসায়াস্মক-জ্ঞন। ইহীর পরবর্তী, অহঙ্কার বৃত্তির সাহায্যদ্বারা লন্ধ মদীয় অমুক বন্তর জ্ঞান- 
রূপ যে জ্ঞানবিষররূপজ্ঞান তাহাকে অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান বল! হয়। বাহ্থ প্রত্যক্ষের ম্যায় আত্তর 
্রতযন্দেরঁও নির্বি্বিকল্প ও সবিকল্প ভেতদ দুইটা অবস্থা দৃষ্ট হয়। 


মধা-লীলা ১৭৯ 


-৯লাসিপি৬ পিল লী তি ৫ ৯৫ ৯প সান এসপি স্টিভ এ ২ সতী সপ্ত তিনতলা সত সপাস্পিস্পস্এ শসা স্স্পা উপপাস্িপিস্পপাছি তাস পািপিসিলাস্পিসপাসিীসতাসিপীসিতীস্পসিলীি রি তথ ৯৫ 


অন্থমান দ্বারা ঈশ্বরের অন্তিত্বমাত্রই সাধিত হইয়৷ থাকে, ঈশ্বরতত্ব সাধিত 
হইতে দেখা যায় না, ঈশ্বরের হ্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। ইঈশ্বরতত্বের অন্থুভব 
তত্কপা ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না।” শ্রীমন্তাগবতে উক্ত হইয়াছে,_ 

“তথাপি তে দেব পদান্ুজদ্বয়- 

গ্রসাদলেশান্গৃহীত এব হি। 

জানাতি তত্বং ভগবন্ম হিয়ো! 

ন চান্ক একোইপি চিরং বিচিন্বন্‌॥” ভা॥১০।১৪।২৯। 

হে দেব, যদিও তোমার মহিমা জগতে শ্ুপ্রচারিত রহিয়াছে, তথাপি ধিনি 


শি 


অনুমান । রি 

হেতু ও সাধ্যের অব্যভিচরিত অর্থাৎ ম্বাভাবিক সম্থন্ধের জ্ঞানই অনুমান প্রমাণ। অনুমান 
শের অর্থ পশ্চাৎ জ্ঞান। প্রত্যক্ষের অনু (পরবর্তী) মান্ত (জ্ঞান) অনুমান । প্রতযক্ষের পরবর্তী জ্ঞানকে 
অনুমান বলা হয়। প্রথমতঃ প্রথম লিঙ্গ-পরামর্শ অর্থাৎ হেতুর প্রতাক্ষ হয়। পরে দ্বিতীয় লি্গ- 
পরামর্শ অর্থাৎ হেতুসাধ্যের ব্যাপ্তি জ্ঞান অর্থাৎ পারম্পর্য্যাদিরূপ 'অব্যভিচরিত সম্বন্ধের জ্ঞান হয়। 
এ শেষোক্ত জ্ঞানই অনুমান। ইহার অপর নাম ব্যাপ্তিজ্ঞান। অনুমান বা ব্যাপ্তিজ্ঞান অনু মিতি- 
রূপ প্রমারসাধন বলিক্প! উহাকে অনুমান প্রমাণ বল! হয়। পরামর্শ অনুমানের ব্যাপার। পক্ষ- 
ধর্মতাজ্ঞানকে পরামর্শ বলে। পক্ষধর্মুতীজ্ঞানশবের অর্থ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যজ্ঞান অর্থাৎ 
সাধ্যের সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃতিত্ব জ্ঞান। তজ্জন্য সাধ্যরূপ অর্থের জ্ঞানই অনুমিতি। 
অন্ুমিতি অনুমানের ফল; প্রথম রম্বনশালাদিতে বহ্নিন্ন্প ব্যাপক সাধ্যের সহিত ধুমাদিরূপ ব্যাপ্য 
হেতুর ব্যাপ্তি গৃহীত হুইয়| খ।কে। *পরে কালান্তরে পর্বতাদিপক্ষে ধূমাদিরূপ হেতু দৃষ্ট হইলে পূর্ব 
প্রত্যক্ষ বাপ্তির স্মরণ হয়, তদনস্তর বহযদিরূপ সাধ্যের সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধুমাদিরূপ হেতুর পর্্বতাদি 
পক্ষে বিদ্যনানতার জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞানই পরামর্শ। পরিশেষে তাদৃশ পরামর্শের সাহায্যে 
পর্বতাদিকে সাধ্যবিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত জ্ঞানের নাম অন্ুমিতি। 
লিঙগদর্শন ভিন লিঙ্গলঙ্গীর সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না। লিঙ্গলিঙগীর সম্্ধ আবার পূর্বেই জ্ঞাত হওয়া 
চাই। কারণ অজ্ঞ।ত লিঙ্গলিঙ্গীর সন্বপ্ধের স্মরণ হইতে পারে না। লিঙ্গলিঙ্গীর সন্বপ্ধের 
স্মরণ ব্যতিরেকে তজ্জন্ত পরামর্শ ও পরামর্শ জন্ক অনুমিতি ও উৎপন্ন হইতে পারে না। অনুমান 
প্রত্যক্ষমূলক ; অনুমিতি অনুমানের ফল। প্রত্যক্ষের যাহা ফল অনুমিতির ফলও তাহাই। 
অর্থাৎ অনুমিতির ফল ও হান, উপাদান ও উপেক্ষা । ইন্দ্রিয় দোষ যেরূপ প্রত্যক্ষের বাধক, 
তন্ধ্রপ হেতুদোষ ও অনুমানের বাধক | যেন্দোষবশতঃ অনুমিতি ও তৎকারণ এত্হুভয়ের অন্ত- 
তরের জ্ঞানের বিরোধ ও বাধা উপস্থিত হয় সেই দোষের নামই হেত্বাভাস বা হেতুদোষ। যাহ! 
প্রকৃত হেতু না হইয়া! আপাতত হেতুর ম্যায় প্রকাশ পায় তাহাকে হেত্বাতাস বা হেতুদোর 
বলা হয়। এ হেস্বাতাস তর্কশান্ে পঞ্চবিধ বল! হুইয়াছে। হেতুদৌববশতই অনুমান ভ্রান্ত 
হইয়া পড়ে। 


১৮০ শ্রীশ্রীগৌরহম্দর 


তোমার চরণ-কমল-যুগলের কৃ্পাকণিকালাভে অন্ুগৃহীত হইয়াছেন, তিনিই 
তোমার মহিমার ম্বরূপ কিছু কিছু অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্ত যিনি 
তোমার কৃ্পাকণ| লাভ করিতে পারেন নাই, তিনি চিরদিন. অস্বেষণ করিয়াও 
তাহা অনুভব করিতে পারেন না 1৮ 

প্ভট্টাচাধ্য, তুমি জগদ্গুরু, শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিতপ্রধান হুইয়াও, ঈখরের অন্ু- 
গ্রহ ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে বিদিত হইতে-পার না। ইহা! তোমার দোঁষ নহে। 
পাতিত্যাদি দ্বারা ঈশ্বরতত্ব অনুভব করা যায় না, ইহা! শাস্্ই বলিতেছেন ।» 

সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য এতাঁবৎকাঁল নীরব ছিলেন। আর সহা করিতে 
পারিলেন না। কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে বলিলেন,__-«আচার্ধ্য, যথেষ্ট হইয়াছে, 


আপ্ত-বাক্যই আগম বা শব্ধ ॥ লৌকিক ও বৈদিক ভেদে বাক্য দ্বিবিধ1 তন্মধ্যে বৈদিক 
বাকা পরমেশ্বর প্রোস্ত বলিয়া আপ্ত, লৌকিন্দ বাক্যের মধ্যে যেগুলি বেদানুগত ও আপ্তোস্ত সেই 
গুলিই প্রমাণ । 

শব্দের মধ্যে ধষি বাক্যকে আর্ প্রমাণ বলে । 

সাদৃষগ্রূপ যথার্থ জ্ঞানের করণকে উপমান কহে। যথা এই পদার্থটা গবয় ; যেহেতু গরুর 
সহিত সারৃগ্ঠ আছে। 

উপপাগ্ জ্ঞানের দ্বার৷ উপপাদকের কল্পনাকে অর্থাপত্তি বল! হয়। যথ৷ দেবদত্ত নামক কোন 
ব্যাক্তি দিবাতে ভোজন করে না অথচ তাহার শরীর স্থুল. এই স্থুলত্বের কারণ অনুসন্ধান করিলে 
ইহ।ই বোধ হয় যে দেব্দত্ত যখন দিবাতে ভোজন করে না তখন নিশ্চয়ই রাত্রিতে ভোজন 
করে; নচেৎ সে স্থুল হইতে পারে না এ জগতে ভোজন-না করিলে যখন কেহ কখনও 
স্থল হইতে পারে না অতএব দেবদন্ত রাত্রিতে ভোজন করে। এ স্থলে রাত্রি ভৌজন বিষয়ক 
জ্ঞান উপপ/দক এবং স্থুলত্ব জ্ঞান উপপাগ্ভ। স্থুলত্ব জ্ঞানরূপ উপপাঞ্য জ্ঞান দ্বারা রাত্রি-ভোজন 
বিষয়ক জ্ঞানরপে উপপাদকের কল্পনাকে এস্থলে অর্থাপত্তি বলা হয়। 

অভাবগ্রাহিণী বুদ্ধিকে অভাব বল! হয়। যেহেতু এই ভূতুলে ঘট প্রত্যক্ষ হইতেছে না 
হৃতরাং এস্থলে ঘটের অভাব আছে এইরূপ অভাব-গ্রাহিণী বুদ্ধিকে অভাব বলা হয়। 

একশতের মধ্যে দশ আছে এই প্রকার জ্ঞানেতে ষে সম্ভাবনা তাহার নাম সম্ভব। যথ। 
' একশতের মধ্যে দশ আছে। 

যে ঘটনাটা পুরুষপরম্পরায় প্রসিদ্ধ আছে অথচ তাহার আদি বক্তাকে জান! নাই তাদৃশ 
প্রমাণকে এঁতিহা বলা হয়। 

হস্তপদাদি ছার! যে সঙ্কেত জান হয় তাহাকে চেষ্টা বলা হয়। পূর্বেবোক্ত দশবিধ প্রমাণ প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণজয়ের অস্তঃপাতী বলিয়া! বৈবাচ।াগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই ত্রিবিধ প্রমাণ শ্বীকার 
করিয়,ধাকেন। তাহীর! উপমানকে প্রত্যক্ষ অনুমান এতদুভয় প্রমাণের অন্তভূ তিরূপে, অর্থাপত্তিকে 
ও সন্ভবকে অনুমানের এবং অভাব, খ্রতিহ্থ ও চেষ্টাকে প্রত্যক্ষের অন্তর্গতরপে স্বীকার 


মধ্য-লীলা ১৮১ 


পীষ্টিতা্সিরি সিসি তি 2৯তম সাজ তাস 


সাবধানে কথা কও। আমি ঈশ্বরের কৃপা ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে জানিতে পারি 
নাই। তুমি যে ঈশ্বরের কুপা লাভ করিয়াছ, তাহার প্রমাণ কি?” গোপী- 
নাথাচার্ধ্য বলিলেন,-_ণ্যে বস্তু যাদৃশ, তদ্বিষয়ে তাঁদুশ জ্ঞানই বস্ত-তত্ব-জ্ঞান। 
বস্ত-তত্ব-জ্ঞানই কৃপাতে প্রমাঁণ। আমি যখন তীহীকে ঈশ্বর বলিয়া! জানিয়াছি, 
তখন অবস্ত ঈশ্বরের কৃপাঁও লাভ করিয়াছি। ইহাতে প্রলয়াখ্য সৃদ্দীপ্ত (১) সাত্ত্িক 
ভাবরূপ ঈশ্বরের লক্ষণ সকল পরিস্ফটই হইতেছে । তথাপি যে তুমি ইইাকে 
ঈশ্বর বলিয়া! বিদিত হইতে পার নাই, ইহ। মায়ারই প্রভাব জানিবে।" 
ভট্র/চাধ্য হাসিয়া বলিলেন,__“আচাধ্য, রাগ করিও-না, বিচারে দোঁষও গ্রহণ 
করিও না; কারণ, শাস্ত্রবিচারে কাহারও দোষ গ্রহণ করা উচিত হয় ন!। 
আমি যাহ! কিছু বলিব শ্াস্ত্রমতই বলিব । শ্রীকষ্চচৈতন্য যে মহভাগবত, তাহা 
আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু তাহাকে ঈশ্বর বলিয়াও স্বীকার করিতে 
পারি না। কলিঘুগে ঈশ্বরের অবতা'র স্বীকৃত হয় না। কলিযুগে বিষুতর অব- 
তার হয় না বলিয়াই তাহাকে পক্রিযুগ” বল! হয়।” আচার্য কিছু ছুঃখিত 
হয়৷ বলিলেন,--“কলিধুগে বিষ্ণুর অবতারমাত্র নিষিদ্ধ হয় নাই। কলিযুগে 


০ 





করিয়ছেন। আধ প্রমাণও শব্ধ প্রমাণ । অতএব উহাঁরও পৃথন্ত স্বীকার করেন ন!। জ্রমাদি 
দেষ-দুষ্ট পুরুষের বুদ্ধি অলৌকিক অচিগ্্ম্থভাব বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে না। আর 
তাহাদের প্রত্যক্ষাদি ও সদোষ। অতএব ঈশ্বর তত্ব নির্বাচন বিষয়ে পূর্বোক্ত আপ্ু-ঝাক্যই প্রমাণ । 

(১) প্রলয় নামক ভাবটা চেষ্টা ও চৈতন্তাভাববপ অষ্টম সাত্বিক ভাববিশেষ। পরম উৎকর্ষ 
প্রাপ্ত যুগপছুদিত সাত ঝ| আটটী উদ্দপ্ত সান্বিকভাব যখন মাদনাথ্া মহ।ভাবের অবস্থায় প্রকাশ 
পায় তখন সেই ভাবকে হৃদ্দীপ্ত সাত্বিকভাব বলা হয়। উক্ত প্রলয়াখ্য সুদ্দীপ্ত সাত্বিকভাব জীবে 
কদাপি সম্ভব হয় না। স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূতা নিত্যসিদ্ধাগণের মধ্যেও ভাব কেবলমাত্র 
শ্রীরাধিকাতে ও শ্রীললিতা বিশাখ|দিতেই সম্ভব হয়। যখন উক্ত প্রলয়াখ্য হুদ্দীপ্ত সাত্বিকভাব 
শ্ীগৌরাঙ্ষে পরিপূর্ণঝপে প্রকাশত হইয়াছে, অতএব ইনি নিশ্চয়ই ঈশ্বর। চিত্তের ও শরীরের 
ক্ষোভক স্তস্ত বেদাদিকে সাত্বিকভাব কহে। উক্ত সাত্বিকভাব স্তস্ত, শ্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, 
বৈবর্ণ অশ্রু ও প্রলয় (চেষ্টা ও চৈতম্যাভাব ) ভেদে অষ্টবিধ। এ সকল সাত্বিকভাব আবার 
ধৃমায়িত, জবলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্ত ও সুদীপ্ত ভেদে পঞ্চবিধ। অন্তন্ত প্রকাশিত অথচ গোপনযোগ্য 
একটা বা দুইটা সান্বিক ভাবের নাম ধুমারিত। এককালে উদ্দিত দুই তিনটা সাত্বিক ভাবের 
নাম অবলিত। এই ভাবকেও কষ্টে গৌপন কর! যাঁয়। ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যুগপছুদিত 
তিন চার বা পাঁচটা সাত্বিকভাবের নাম দীপ্ত। এই দীপ্ত ভাব গোপন করা যায়না । পরম 
উৎকর্ষ প্রাপ্ত যুগপৎ উদ্দিত সাত বা আটটা দান্তিকভাবের নাম উদ্দীপ্ত | এই উদ্দীপুভাবই 
আবার মাদনাখ। মহাভাবের অবস্থায় নুদ্দীপ্তভাব নামে অভিহিত হইয়! থাকে । 





১৮২ প্রীপ্তীগৌরনুন্দর 


লীলাবতার হয় না বলিয়াই তীহাকে পত্রিযুগ* বলা হয়। শ্রীমদ্তগবত ও মহা- 
ভারত শান্থের মধ্যে প্রধান। এই ছই প্রধান শান্ত্রেই কলিধুগের যুগাবতার 
দ্বীকৃত হইয়া থাকে । 
শ্রীমপ্তাগবতে উক্ত হইয়াছে,__ 
"আসন্‌ বর্ণান্্য়ো হস্ত গৃহতোহনুযুগং তনুঃ | 
গুরে। রক্তস্তথ! পীত ইদানীং কুষ্ণতাং গতঃ ॥” ভা।১০৮।১৩ 
“ইতি দ্বাপর উত্বীশ স্বস্তি জগদীশ্বরম্‌। 
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥” 
প্কৃষণবর্ণ, ত্বিষাকষ্ণ সাঙ্গ পাঙ্গাস্ত্রপার্যদম্‌। 
* যজ্ঞৈঃ সম্থীর্তনপ্রায়ৈর্ধজস্তি হি সুমেধসঃ ॥৮ ভা।১১।৫ (৩১-৩২) 
মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,__ 
“নুবর্ণবর্ণে হেমাজে বরাঙ্গশ্চন্দনাঁজদী |” 
, “সন্যাসকৃৎ সমঃ শাস্তে নিষ্ঠাশাস্তিপরায়ণঃ 1” 
.. মহাভা দানধ বিষ্ুসহতনায়ি ৮০1৬৩ 
প্রতিধুগে শরীরধারণকারী তোমার এই পুত্রের শুরু রক্ত ও গীত এই 
তিনটি বর্ণ ছিল। সম্প্রতি দ্বাপরাস্তে ইনি কৃষ্ততব প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
দ্বাপরযুগে লোক সকল এই বলিয়া! জ্গদীশ্বরকে স্তব করিয়! থাকেন। 
কলিযুগেও লোক সকল নানাতস্ত্রোক্তবিধানে তীহার অচ্চনা করিয়া থাকেন 
শ্রবণ কর। তৎকালে স্ুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক সকল কান্তি দ্বারা অকৃষ্ণ অর্থাং 
ইন্দ্রনীলমণির স্তাঁয় উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ বা গৌরবর্ণ সাঙ্গোপাঙ্গাক্তরপার্যদ শ্রীরুষ্জকে 
সন্কীর্তন প্রধান যজ্ঞ দ্বারাই অর্চনা করিয়া থাকেন। 
তীহার সুবর্ণবর্ণ, হেমাজ, বরাঙ্গ, চন্দনাঙ্গা, সঙ্ানকৎ, সম, শান্ত, নিষ্ঠা- 
শান্তিপরায়ণ প্রভৃতি নাঁম সকলও উক্ত হইয়! থাকে । 
এই সকল শাস্ত্র জাজল্যমান থাকিলেও যে তোমার শিষ্যগণ ঘোর কুতর্ক 
উত্থাপন করিতেছেন, সে মায়ারই মহিমা । 
্ীনতাগবতে বলিয়াছেন,_ 
ণ্যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাঁং বৈ 
বিবাদসংবাদভূবেো ভবস্ভি। 
কুর্বস্তি চৈষাং মুহরাত্মমোহং 
তশ্মৈ নমোহনস্ত গুণায় ভূয়ে ॥” তা৬1৪1৩১। 


মধ্য-লীল। তর *ই ১৮৩ 


পি পিসিপসী পিসি সর সি পপর সপ এ পর ও ৯, 





সারি খি 


ধাহার মায়াশক্তির় বৃত্বিসকল বাদী ও প্রতিবাদীর বিবাদ ও সংবাদের 
ক্লারণ হয়, এবং আত্মজিজ্ঞান্বরও আত্মবিষয়ক মোহ উৎপাদন করে, আমি 
সেই অনস্তগুণাকন্ব ভূম। পুরুষকে নমন্কার করি ।” 

. সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য গোগীনাথাচাধ্যকে বাধা দিয়। বলিলেন, "আচার্য, 
এখন ঘাও, গোসাইকে সগণে নিমন্ত্রণ করিয়া! লইয়া আইস, প্রসাদ আনাইয়া 
ভিক্ষাও করাও । পরে স্থির হইয়া আমাকে শিক্ষা! গ্রাদান করিও |” 

গোপীনাথাচাধ্য মুকুন্দের সহিত গ্রভূর বাসায় যাঁইয় সার্বভৌম ভট্টাচার্যের 
নিমন্ত্রণ জানাইলেন। পরে ছুঃখিতহৃদয়ে মুকুন্দের সহিত তট্টাচার্ধ্যের কথাও 
গুনাইলেন। প্রভু শুনিয়া বলিলেন, *ভট্াচার্যের কথায় তৌম়রা ছুঃখ বোধ 
করিতেছ কেন? তাহার কথায় আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহই প্রকাশ 
পাইতেছে। তিনি আমার সন্্যাসধর্্ম রক্কা করিতে চান, সেত ভাল কথা। 
ইহাতে আমার প্রতি তাহার বাৎসল্যই প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে তাহার 
কিছুই দোষ হয় নাই।” পরে প্রভূ ভক্তগণের "সহিত যাইয়া সার্বভৌম 
ভট্টাচার্যের ভবনে ভিক্ষা করিলেন। তিক্ষার পর সার্বভৌম তট্টাচার্ধ্য স্নেহ 
সহকারে প্রভুকে নিরন্তর বেদান্ত শুনাইয়! বৈরাগ্যমূলক অদ্ধৈতমার্গে প্রবেশ 
করাইয়! তাহার সন্গ্যাসধর্ম সংরক্ষণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। প্রভুও 
“অনুগৃহীত হইলাম” বলিয়া তাহার মতের অন্থমোদন করিলেন। গোগীনাথা- 
চাঁধ্য রাগে ও ছুঃখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 


তেদান্তব্যাখ্যান। 


একদিবস প্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সহিত জগন্নাথ দর্শন করিলেন। 
দর্শনের পর ভট্টাচার্য প্রভূকে নিজভবনে লইয়া গেলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য 
প্রভুকে বসিতে আসন দিয় স্বয়ং শিষ্চগণকে বেদান্ত গড়াইতে আরম্ভ করিলেন। 
পাঠারস্ত করিয়া প্রভুকে বলিলেন, “তুমিও পাঠ শ্রবণ কর; বেদাস্ত শ্রবণ 
সঙ্গ্যাসীর ধর্ম” প্রভু ণ্যে আক্তা বলিয়া! নিঃশব্দে ভষ্টাচাধ্যের বেদাস্ত- 
ব্যাখ্যান শ্রবণ করিতে লাগিলেন । এইভাবে সাতদিন পর্য্স্ত গ্রভূ ভট্টাচার্যের 
বেদাস্তব্যাখ্যান শ্রবণ করিলেন, একদিনও. সাল মন্দ কোঁন কথাই বলিলেন 
না। অষ্টম দিবসে অধ্যাপনার পর শিষ্বুগণকে বিদায় দিয়া সার্ধভৌম 


১৮৪. প্রীপ্রীগৌর হন্দর 


ভট্টাচার্য প্রভুকে বলিলেন, প্তুমি সাত দিন হইল বেদান্ত শ্রবণ করিতেছন 
একদিনও ভালমন্দ কিছুই বলিতেছ না, নীরবে শুনিতেছ, বুঝিতেছ কি না 
তাহাও বুঝিলাম না।” প্রভু উত্তর করিলেন, “আমি মুর্খ, আমার কিছুই 
অধ্যয়ন নাই, কেবল আপনার আজ্ঞান্রসারে সন্যাসীর ধর্ম বলিয়াই বেদাস্ত 
শ্রবণ করিতেছি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।” ভষ্টাচাধ্য বলিলেন, “ভাল, 
শ্রণও কর, আর সঙ্গে সঙ্গে যাহা না বুঝ তাহা জিজ্ঞাসাও কর, বুঝিবার 
চেষ্টা কর, ক্রমেই বুঝিবে।” প্রভূ বলিলেন, “কিছুই বুঝি না, কি জিজ্ঞাসা 
করিব? হুত্রের অর্থ বরং কিছু কিছু বুঝিতে পারি, আপনার ব্যাখ্যানের 
কিছুই বুঝিতে ,শ্পারি না।” প্রভুর এই শেষ কথা শুনিয়া ভট্রাচার্্য কিঞ্চিৎ 
বিরক্ত হইলেন। তাহার সর্ধবজনসম্মত পাগ্ডিত্যের প্রতি আঘাত অসহা 
হইল। গুরুগস্ভীরভাবে বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি সুত্রের অর্থ কি বুঝিয়াছ 
এবং হুত্রের সহিত ব্যাখ্যানের কি অসঙ্গতি দেখিতেছ, তাহাই বল শুনি ।” 

«প্রভূ কহে সুত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল | 

তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল ॥ 

সুত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া। 

ভাষা কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ 

ুত্রের মুখ্য অর্থ না কর ব্যাখ্যান। 

কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন ॥ 

উপনিষদ শব্দের যেই মুখ্য অর্থ হয়। 

সেই অর্থ মুখ্য ব্যাসন্ত্রে সব কয়॥ * 

মুখ্যার্থ ছাড়িয়৷ কর গৌণার্থ করনা । 

অভিধা বৃত্তি ছাঁড়ি শব্দের কর লক্ষণ ॥ 

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান। 

শ্রুতি যে স্থ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ ॥ 

জীবের 'অস্থি বিষ্ট। ছুই শঙ্খ গোময়। 

শ্রতিবাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয় ॥ 

স্বতঃ গ্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে। 

লক্ষণ করিলে স্বতঃ প্রামাণ্য হানি হয়ে ॥ 

ব্যাসের সুত্রের অর্থ হুধ্যের কিরণ! 
স্বকল্লিত ভাষ্মমেঘে করে আচ্ছাদন। 


মধ্য-লীলা ১৮৫ 


সামিট তং শর্ট সস রস এল লস লিস্এস এস লিপ্ত লাস লি পি পাস পা পোস্ট লা পিন জি শি লি শি পান রি পি ভি পে তি পো এ ছি ৫ ০৯ লে তি কি পা তীছি লাশ লিস্ট এলিসসি লি সিপরসটি 


প্রভু বলিলেন,-- 
“লঘুনি সুচিতার্থানি স্বল্লাক্ষরপদানি চ। 
» সর্ববতঃ সারভূতানি হুত্রাণ্যাহুর্মনী ষিণঃ ॥* 
লঘু অর্থাৎ অনতিদীর্ঘ, অল্প অক্ষর ও অল্পপদযুক্ত, অনেক অর্থের স্চক 
ও সর্বতোভাবে সারভৃত বাক্যকেই পণ্ডিতের সুত্র বলিয়া! থাকেন। সুত্রবোধ 
ব্যাখ্যানসাপেক্ষ । 
“পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তি বিগ্রহো! বাক্যযোজনা । 
আক্ষেপন্ত সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্‌ ॥ আননাগিরিধৃতম্‌। 
পদচ্ছেদ, প্রতোক পদের অর্থনির্দেশ, সমস্ত পদের ব্যাসবাক উপন্তাসকরণ, 
বাক্যের যোজনা অর্থাৎ বাক্যঘটক পদসমুহের অর্থ সকলের পরম্পরসন্বন্- 
প্রদর্শন ও আক্ষেপের অর্থাৎ আশঙ্কার বা আপত্তির সমাধান অর্থাৎ নিরসন, 
এই পাঁচটি ব্যাখ্যানের লক্ষণ। 
এঁ ব্যাখ্যান আবার বৃত্তিতে সঙ্ষেপে এবং ভাবে সবিস্তারে আলোচিত 
হইয়া থাকে। 
“সুত্রার্থে। বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ হুত্রান্ুসারিভিঃ | 
হবপদানি চ বণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদে! বিছুঃ॥৮ 
লিঙ্গাদিসংগ্রহটীকায়াং ভরতঃ। 


যে গ্রন্থে হুত্রান্থসারিপদপমূহদ্বারা হুত্রের অর্থ বণিত হয় এবং শ্বপ্রযুক্ত 
পদ সকলও ব্যাখ্যাত হয়, তাহাকেই ভাষ্য বল! হয়। 

তাষ্য হ্্ত্রের অর্চ প্রকাশ করিবে । আপনি যে ভাষ্য বলিতেছেন, তাহ! 
সুত্রের অর্থ প্রকাশ না করিয়া আচ্ছাদনই করিতেছে । ভবছুক্তভাষ্ব সুত্রের 
মুখ্যার্থ প্রকাশ ন! করিয়া কল্পিত গৌণার্থ বারা মুখ্যার্কে আচ্ছাদন করিতেছে । 
উপনিষদ্দের যাহ! মুখ্যার্থ, তাহাই বেদান্তহ্ত্রে বিচারিত হইয়াছে । ভবছুক্ত 
ভাষ্য এঁ মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়। গৌণার্থ কল্পনা করিতেছে । আপনার ভাষ্য 
উপনিষদুক্ত শব্দ সকলের অতিধাবৃত্তি* পরিত্যাগ পূর্বক লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা অর্থ- 


* মুখ্য, লক্ষণা ও গৌণীতেদে শব্দের *বৃতি ব্রিবিধ। তন্মধে। যে বৃত্িদ্বারা সাক্ষাৎসম্বদ্ধে 
সক্কেতিত অর্থের প্রতীতি হয় সেই বৃত্তির নাম মুখ্যা বা অভিধাবৃত্তি। অভিধাবৃত্তি আবার র্ূট়ি ও 
যৌগিক ভেদে দ্বিবিধ। প্রন্কৃতিও প্রত্যয়ের অর্থের অপেক্গা না "করিয়া বন্ধার৷ কেবলমাত্র অনাদি- 
পরম্পরাগত অর্থের প্রতীতি হয় তাহাকে রূটি বলে। ঘথ| ডিখ, গো, শুরু ইত্যাদি । প্রকৃতি 
প্রতায়ের অর্থযোগে যে শব্দার্থের প্রতীতি হয় তাহাকে যৌস্িক বৃত্তি বল! হয়। বথা পাচক ইত্যাদি। 

৪ 


১৮৬ প্রীপ্রীগৌরহ্ুন্দর 


চর 
িস্মি্ছ এমারি গস একি সি তে ৭ এস লস কি পদ লাস সপ ছি এ টি এ রস সি এ পরি ০ ষ্ঠ এসি লা এ তো সি ছি এ সি সমাস 


নির্ণয় করিতেছে । প্রমাণের মধ্যে বেদই প্রধান প্রমাণ। যেদ যাহা বলেন, 
তাহাই প্রমাণ। ভীবের অস্থি ও বিষ্টা সাধারণতঃ অপবিভ্র। বেদ বলিতেছেন, 
শঙ্খ ও গোময় পবিত্র । বেদ বলাতেই শঙ্খ ও গোময় জীবের অস্থি ও ঝিষ্া 
হুইয়াও পবিত্র হইয়াছে । দৃষটাদৃষ্টার্থক বেদ লৌকিক ও অলৌকিক সর্ধবিধ 
জ্ঞানের নিদান। বেদ আত্মার সত্তা ও শ্বরূপ, তাহার এ্রহিক ও পারত্রিক 
গতি, দেহের সহিত সম্বন্ধ, পরমাত্মার' সহিত সম্বন্ধ, সগডণ ও নিগুণ ব্রহ্ম, ব্রনের 
সহিত জগতের সম্বন্ধ, জগতের ম্বরূপ, জীবের পরমপুরুষার্থ ও তৎসাধনোপায় 
গ্রভৃতি সমস্ত জ্ঞানের আকর। যাহা এই সকল জ্ঞানের আকর, তাহ! অবস্থ 


যেস্থুলে শবের মুখ্যার্থ দ্বারা তাঁৎপর্য্যের অনুপপত্তি নিবন্ধন ( তাৎপর্যের উপপত্তির নিমিত্ত) মুখ্যার্থের 
সহিত সন্বন্ববিশিষ্ট অর্থাগ্তরের প্রতীতি হয় তাহাকে লক্ষণা বলা হয়। যথা গঙ্গাতে ঘে।য বানকরে 
ইত্যাদি। অভিধেয় বন্তর গুণের সাদৃগ্তণতঃ যেস্থলে শব্দের প্রবৃত্তি হয় তাহীকে গৌণী বলে। 
যথা দেবদত্ত সিংহ ইত্যাদি । যেস্গলে মুখ্যা বৃত্তির দ্বার! শান্ত্রতাৎপর্য্য উপপন্ন হয় সেম্থলে লক্ষণাদি 
বৃত্তির প্রয়োগ শাব্দিকণণসম্মত নহে। পরস্ত এর স্থলে লক্গণাদির গ্রহণ সিদ্ধান্তহানিরপ দে।ষের 
উদ্ভাবক । আলঙ্কারিকগণ ও জীমজ্জীব প্রভুপদ ব্যঞ্জন! নায়ী আর একটী শব বৃত্তি স্বীকার করেন। 
অভিধা লক্ষণাও তাৎ্পধ্য এই ত্রিবিধবৃত্তি অর্থবোধ করাইয়! যখন উপক্ষীণ হইয়। পড়ে তখন যে 
বৃত্তি দ্বারা! অপর অর্থ বোধ হয়, শব্দের অর্থের ও প্রকৃতিপ্রতায়াদির মেই শক্তিরূপাবৃত্তি ; বাঞন, 
ধ্বনন, প্রত্যয়ন ভাব ও অভিগ্রায়াদি ব্পদেশবিষয়া ব্যঞ্জনানামে অভিহিত হয়। যেমন গঙ্গাতে 
ঘোষ বাস করে বলিলে ব্যঞ্ন! বৃত্তি দ্বারা গঙ্গাতটের শীভলত্ব পাবনত্বাদি বুঝায়। পূর্বোক্ত ভ্রম- 
প্রমাদাদিদোযদ্ষ্ট পুরুষের প্রত্ক্ষাদিও যে সদোষ তদ্ধিষয়ে গোবিন্দভীত্যকারাদি পূরববাচার্ধয এইরূপ বলেন__ 
ধন্্রজালিকের ইন্্রজালবিষ্তায় মায়ামুগ্ডাদি দর্শনে প্রত্যক্ষের এবং তৎকালে বৃষ্টিদ্বার! অগ্রি নির্ববাপিত 
হইয়াছে অথচ মুল দেশ হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে ধুম উদ্খিত হইতেছে এত।দৃশ পর্ববতাদিতে অগ্নানুমানের 
ব্যতিচার দৃষ্ট হওয়ায় প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রামাণ্যু নির্দোষ হইতে পারে না। যখন লৌকিক 
প্রামাণ্যবিষয়েই প্রত্ক্ষাদি দৌধদুষ্ট তখন অলৌকিকবিষয়ে কৈমুত্যম্য।য়ে সদোষস্ব অধ্থন্ত।বী। 
অতএব সর্ব্বাতীত সর্বাশ্রয় সকলের বুদ্ধীন্্রিয়াদির অগোচর আশ্চ্ম্বভাব পরমার্থবন্ত বিবিদিধু- 
ব্যকিগণের পক্ষে অনাদিকাল হইলে প্রগ্ডরুপরম্পরাগত সর্ব লৌকিকও অলৌকিকজ্ঞানের 
নিদান অপ্রাকৃত অপৌরুষেরব্[ক্যরূপ বেদপুরাণাদি শীস্তই নির্দোষ ম্বতঃপ্রমাণ। কিন্ত প্রত্যঙ্গাদি 
প্রমাণ সকলের মধ্যে যেগুলি বেদোদির অনুগত সেগুলি প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। শ্রুতি 
স্বতিও ইহাই অনুমোদন করিয়াছেন--“উপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি (বৃ উ ৩৯২৬)। উপনিষদ্বেন্ত 
পুরুধকে জিজ্ঞাস করি। "্পিডৃদেব-মনুস্বাপাং বেদস্চকুত্জবেখর | শ্রেরত্বনুপলকেইর্থে সাধ্য- 
লাধনয়োরপি ॥ (ভা।১১।২১৪।," হে উত্বর। পিভূলোক, দেরত1 ও মনুস্তগণের অন্গুপলববিবরে্ 
সাধাসাধনবিষয়ে আপনার ব্দেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ চক্ষু (জ্ঞাপক )। অতঞব অচিন্াবিষর়ে দই 
এএকমাজ ব্বতঃ প্রমাণ। 


 খধ্য-লীলা ৯১৮৭ 


এসি পি সি লস তরি ঠাস স্পিন ছি ৫৯ পোপ পিতা পিন পরস্পর রী পর 





পাপ স্প সপপপস সিপ সস৬ 


পরতঃ প্রমাণ না হইয়া * স্বতঃ প্রমাণ হওয়াই উচিত । বেদ আপনি আপনাকে 
প্রকাশ করিয়াই আপনার প্রমাণ হয়েন। মুখ্যার্থ ই শ্বতঃগ্রমাণ" শ্বপ্রকাশ 
বেদের প্রাণ। নুখ্যার্থ ত্যাগ করিলে, বেদের হতঃপ্রামাণোর- ্বপ্রকাশত্বের 
হানি হয়। বেদশবে লক্ষণ! শ্বীকার করিলে, লক্ষ্যার্থপ্রকাশক বেদকে প্রমাণ 
করিবার জন্য প্রমাণাস্তরের প্রয়োজন হয়, অনুমানাদির সাহায্য গ্রহণ করিতে 
হয়। কিন্তু বেদার্থনির্ণায়ক বেদাস্তরূপ স্ব প্রকাশ সুর্যের বুখ্যার্থরূপ কিরণ ভবছুক্ত 
ভাষ্যরূপ মেঘের লাক্ষণিক অর্থ দ্বারা আচ্ছাদিত। অতএব ম্বপ্রকাশতারহিত 
অর্থাৎ পরপ্রকাশ্ত হইয়| বুদ্ধিকেও আচ্ছাদন করিতেছে । 

“বেদ পুরাণে করে ব্রহ্মনিরূপণ । 

সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্ত ঈশ্বরলক্ষণ ॥ 

সর্বৈবব্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগগ্লান্‌। 

তারে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান ॥ 

নির্ব্ষিশেষে তারে কহে যেই ক্রতিগণ'। 

প্রাকৃত নিষেধি করে অগ্রারত স্থাপন ॥ 

্রদ্ধ হেতে জন্মে বিশ্ব ব্রন্মেতে জীবষ । 

সেই ব্রন্মে পুনরপি হয়ে যাঁয় লয় ॥ 

অপাদান-করণাধিকরণ কারক তিন। 

ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিত ॥ 

ভগবান্‌ বহু হৈতে যবে কৈল মন। 

প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন। 

সেকালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন। 

অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্গের নেত্র মন ॥ 

ব্রদ্মশবে কহে পূর্ণ শ্বয়ং ভগবান্‌। 

দ্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 

বেদের নিগুট় অর্থ বুঝন না যায়। 

পুরাণবাক্যে সেই করয়ে নিশ্চয় ॥” 

বেদে ও তদর্থনির্ায়কপুরাণাদিতে ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ নিরতিশয় বৃহৎ বস্তই 

উক্ত হইয়াছেন । যিনি শ্বয়ং বৃহৎ ও যিনি অন্যকে বৃহৎ করেন অর্থাৎ আশ্রয়- 
স্বরূপে ধারণ করেন, তিনিই ব্রহ্মশবের মুখ্যার্থ। এ অর্থে ব্রহ্মবস্ত সশক্তিক 
বা! সবিশেষই হইতেছেন। শক্তিরহিত-_ধর্মরছিত-_গুণরহিত--বিশেষরহিত 


১৮৮ ০, রী ্রীগৌরহন্দর 


কাপ স্পা পরা সিপরি স্পট সপ স্পির আপ সিরা সিরি স্পট সী তা সি কে ৯ ৬ সী সি অপি সিল সিল সিল সপ সিল সি সিল সতী সি সপ সাপ সপ সি উপ স্টপ সপীস্ডিতি ০ তী সি স্পা উপ সিল আপি 


বস্ত ্ত নিরতিশর বৃহৎ বলিয়া নির্নীত হইতে পারেন না। বস্তর উৎকর্ষাপকর্ষ(১) 
তদ্গত ধর্ম দ্বারাই নির্ণীত হইয়া থাকে । ব্রহ্ম বৃহৎ ও সর্ববাশ্রয় হইলে, তাহাতে 
বৃহত্ব ও সর্বধারকত্ব রূপ ধর্ম স্বীকার্ধ্য হইতেছে । এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, 
নিগুণ শ্রুতি সকলের গতি কি হইবে? তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি । 
শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,__ 
“যা য। শ্রুতি জর্পতি চি 
স| সাভিধত্তে সবিশেষমেব। 
বিচারযোগে সতি হস্ত তাসাং 
*. প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥৮ চৈতন্তচন্দ্রোদয়নাটকে (৬।৬৭ ) 
যে যে শ্রুতি ব্রহ্মবস্তকে নিবিশেষ বলিয়৷ কীর্তন করিতেছেন, সেই সেই 
শ্রতিই আবার তাহাকে সবিশেষ বলিতেছেন। অতএব বিচারে সবিশেষ 
পক্ষই অধিকাংশ স্থলে বলবান্‌ হইতেছে। 
শ্রুতি সামান্ততঃ দ্বিবিধ! ; ত্রেগুণ্যবিষয়িণী ও নিশ্বগুণ্যবিষয়িণী। ত্রেগুণ্য- 
বিষয়িণী শ্রুতি সকল আবার তিন প্রকার। প্রথমপ্রকার ত্ল্লক্ষক, দ্বিতীয় 
প্রকার তন্মহিমাগ্রদর্শক, তৃতীয় প্রকার পরম বস্তর উদ্দেশক। স্ষ্ট্যাদি বোধিকা 
শ্রতি সকল ব্রদ্ষের সৃষ্টি পালন ও সংহার রূপ অটস্থলক্ষণ অবলম্বন করিয়। 
তাহার লক্ষক হয়েন। যে সকল শ্রুতি ব্রন্মের এই্বধধ্যবর্ণন দ্বারা তাহার মহিম। 
প্রচার করেন, তাহারাই তন্মহিমাপ্রদশক বেদ। আর যে সকল শ্রাত ব্রন্গের 
ব্রৈগুণ্যের নিষেধ দ্বারা পরমবস্তর উদ্দেশমাত্র করেন, তাহারই পরমবস্তর 
উদ্দেশক বেদ। এই শেষোক্ত শ্রতিও আবার ছুইপ্রকার ॥ একপ্রকার শ্রুতি 
গুণনিষেধঘারা পরমবস্তর উদ্দেশক বেদ, হয়েন এবং অপরপ্রকার শ্রুতি 
গুণসামানীধিকরণ্য দ্বার! পরমবস্তর উদ্দেশক বেদ হয়েন। নিস্ত্গুণ্যবিষয়িণী 
শ্রুতি সকলও ছুইগ্রকার। প্রথম প্রকার নিগুণ বেদ কেবল বিশেষের নির্দেশ 
করিয়। ব্রহ্ষপর হয়েন এবং দ্বিতীয় প্রকার নিগু ণবেদ ম্বরূপশক্তি বিশিষ্টের 
নির্দেশ করিয়া ভগবৎপর হয়েন। 
ক্রমিক উদারণ যথা-_ 
১ক। “যতো বা ইমানি ভূতানি” ইত্যাদি | 
১খ। “ইন্ত্রো যাতোহ্বসিতন্ত রাজা” ইত্যাদি । 
“১ গ ১।” *অস্থুলমনণু” ইত্যাদি | 
(১) উৎ্কধ-_শ্রেষত্ব। অপকর্ষ-হীনতা। 


মধ্য-লীল৷ ১৮৯ 


১গ২। “সর্বং খন্বিদং ব্রহ্গ” “তত্মসি” ইত্যাদি । 

২ক। “আনন্দো ব্রহ্ম” ইত্যাদি । 

২খ। “প্রান্ত শক্তিবিবিধৈব শরীয়তে" ইত্যাদি । 

“যতো ব! ইমানি ভূতানি” ইত্যাদি শ্রুতি সকলে স্ষ্ট্যাদি তটস্থ লক্ষণ অব- 
লম্বন করিয়া ব্রহ্মবস্তকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । “ইন্দ্র যাতোহ্বসিতস্ত রাজা” 
ইত্যাদি শ্রুতি সকলে ব্রন্গের এশ্বর্ধাবর্ণন দ্বার! তাহার মহিম। প্রচার করা 
হইয়াছে । “অস্থুলমনণু” ইত্যার্দি শ্রুতি সকলে ব্রন্গের প্রারৃতগুণের নিরাস 
দ্বার পরমবস্তর উদ্দেশ অর্থাৎ নাম করা হইয়াছে । “সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম" 
ইত্যাদি শ্রুতি সকলে জগন্দ্রপ! বহিরঙ্গ| শক্তির ও জীবরূপ তস্থ' শক্তির সহিত 
সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ তাদাত্মযদ্বারা পরমবস্তর উদ্দেশ অর্থাৎ নাম করা 
হইয়াছে । আব “আনন্দে! ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রতি সকলে কেবল বিশেষ্য ব্রহ্ষের 
নির্দেশ দ্বারা ব্রহ্গপরতা এবং “পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্য়তে” ইত্যাদি শ্রুতি 
সকলে শক্তিবিশিষ্ট ভগবানের নির্দেশ দ্বারা ভূগবৎপরতা উক্ত হ্ইয়াছে। 
প্রথমোক্ত চারিপ্রকার শ্রুতি ত্রেগুণ্যবিষয়িণী এবং শেষোক্ত ছুইপ্রকার শ্রুতি 
নিষ্্েগুণ্যবিষয়িণী। এই ছয় প্রকার ভিন্ন আর কোন প্রকার শ্রুতি নাই। 
সমস্ত শ্রতিই এই ষড় বিধা শরির অন্তর্গত। অতএব সকল শ্রুতিরই সার্থকতা 
হইতেছে, কোন শ্রুতিই নিরর৫থক হইতেছেন ন1। 

্রহ্ধণব্বদ্ধারা সর্বশক্তিলমন্িত শ্রটভগবানই বোধিত হইয়। থাকেন। 
সর্ধবশক্তিসমন্বিত শ্রীভগবান্‌ কখনই নিধিশেষ হইতে পারেন না। তবে যে 
কোন কোন শ্রুতিতে ব্রহ্ধকে নিবিশেষ বলিতে দেখ! যায়, তাহার তাৎপধ্য 
সামান্ততঃ বিশেষের নিষেধে নহেঃ প্রাকৃত বিশেষের নিষেধে। প্রথম প্রকার 
শ্রুতিতে, ধাহা হইতে এই সকলভূত উৎপন্ন হইয়াছে, দ্বার এই সকল 
ভূত জীবনধারণ করিতেছে ও ধাহাতে এই সকলভৃত লয় পাইতেছে, এই- 
প্রকার উক্তি দেখা যাম্। এইপ্রকার উক্তি হইতে বঙ্গের অপাদানত্ব করণত্ব 
ও অধিকরণত্ব রূপ তিনটি অর্থাৎ উপাদানত্ব, নিমিত্তত্ব ও ব্যাপকত্ব রূপ তিনটি 
সবিশেষ চিন দৃষ্ট হইয়। থাকে । , দ্বিতীয় গ্রাকার শ্রুতিতে, ইন্দ্র অর্থাৎ এশব্যশালী 
ব্রহ্ম জঙ্গম ও স্থাবরের রাজা অর্থাৎ নিয়স্তা, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এইরূপ 
উক্তি হইতে ত্রন্ষের নিয়ন্তত্বরূপ রশ্বধধযদ্বারা মহত্ব অর্থাৎ বিশেষত্বই পরিব্যক্ত 
হইতেছে । তৃতীয়প্রকার শ্রুতিতে, ব্রহ্ম স্থল নহেন, ব্রহ্ম হুমম নহেন, ইত্যাদি 
উক্তি দ্বারা ব্রন্মের প্রাকৃত স্থৌল্যাদিগুণের নিরাসদ্বারা তাহার উদ্দেশমাত্রই 


১৯০ ,.. জ্রীপ্রীগৌরমুন্দর 


কর! হইয়াছে, বিশেষের নিষেধ করা হয় নাই। চতুর্থ প্রকার শ্রুতিতে, এই 
সমস্তই ব্রহ্গ, ইত্যাদি উক্তি দ্বার! বিশ্বের সহিত ব্রন্ষের তাদাত্ম্য নির্দেশ সহকারে 
তাঁহার উদ্দেশমাত্রহই করা হইয়াছে, বিশেষের নিষেধ কর! হয় নাই। পঞ্চম 
প্রকার শ্রুতিতে, ব্রহ্ম আনন্দমাত্র, এইগ্রকাঁর বলিয়া কেবল বিশেষ্যের নির্দেশ 
করা হইয়াছে, বিশেষের নিষেধ করা হয় নাই। আর »ষ্টপ্রকার শ্রতিতে 
স্পষ্টাক্ষরেই ব্রন্মের শক্তির নির্দেশ কর! হঙটয়াঁছে । 

্রন্ধের ত্রিপাদৈশ্ব্ধ্য এবং পাদৈশ্বর্ধা উভয়ই শক্তির বিলাস । শক্তি ব্যতিরেকে 
ব্রন্মের ত্রিপাদৈশ্বধ্যের প্রকাশ এবং পাদৈশবর্ষোর তষ্ট্যাদি কাধ্যের অনুপপত্তি 
হয়। অতএব ত্রঙ্গের শক্তি অবন্ত শ্বীকাধ্য । 

বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ কাধ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে । 
তস্তৎকাধ্যের উৎপত্তির নিমিত্ত তত্তংকারণের তভ্তৎকারণত্বরূপধর্ম্ম বিশেষ স্বীকার 
না করিয়া! পারা যায় না। সকল(১) উপাঁদানকাঁরণে এবং সকলনিমিত্তকাঁরণেই 
উক্ত প্রকার ধর্ম স্বীকারধ্য |, এ ধর্শুই শক্তি। উহা কারণ হইতে ভিন্ন নহে, 
পরন্ধ কারণেরই স্বরূপ€২)। বিবর্তবাদেও রজতাদিক্স্তিবিষয়ে শুক্াদিকেই 
অধিষ্ঠান বলিয়৷ অঙ্গীকার করা হয়, অঙ্গারাদিকে রজতাদিস্ফুস্তির অধিষ্ঠান 
বলিয়া জঙ্গীকার কর! হয় না। শুক্ঞ্যাদিভিন্ন অঙ্গারাদিতে রজতাদির ক্ষত 
হয় না। প্রস্ততবিষয়ে ব্রঙ্গকেই জগতের অধিষ্ঠান বলিয়া অঙ্গীকার করা 
হয়, অন্ত কাহাকেও উহার অধিষ্ঠান বলিয়৷ অঙ্গীকার করা হয় না। অতএব 
জগৎকাধ্যের সিদ্ধির নিমিত্ত তদধিষ্ঠানভূত ব্রন্ষের কারণত্বরূস ধর্ম ব| শক্তি 
অবন্ত শ্বীকাধ্য হইতেছে । শক্তিত্বীকারে ব্রন্দের অদ্বয়ত্বেরও হানি হইতেছে 
না; কারণ, স্বয়ংসিদ্ধ তাদৃশা তাদৃশতন্বাস্তরের. অভাব হেতু এবং ম্বশক্ত্যেক- 


(১) উপাদান ও নিমিত্ত ভেদে কারণ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যেকারণ স্বীয় সমানমত্তাবিশিষ্টকার্যাকারে 
প্রকাশ পায় তাহাকে উপাদানকারণ বলা হয়। অথবা! ভাবী অবস্থাবিশেষবিশিষ্ট পদার্থের 
পূর্বাবস্থার যোগ যাহাতে বিদ্যামান তাদশ পদাথকে উপাদান কারণ বলে। উপাদানভিন্ন কারণের 
নাম নিমিত্তকারণ যথা--ব্লয়দি ন্বর্ণালস্ক।রের প্রতি স্বর্ণ উপাদানকারণ ও অলঙ্কারনিশ্মীতা 
নিমিত্তকারণ। | 

(২) শ্বীয় স্বরূপকে পরিত্য।গ না করিয়! অন্যরূপেপ্রতীতিকে বিবর্ত বল! হয়। যেমন শুক্তিতে 
রজভবুদ্ধি। এস্থলে শুক্তি স্বীয় ন্বরূপকে পরিত্যাগ না করিয়। রজতাকারে প্রতিভাত হইয়াছে ; ইহাই 
গুক্তিবিবর্ঠ । প্রকৃতস্থলে ব্রন্মবন্ত সচ্চিদানন্দগক্ষণন্থরপে বিস্তমান থাকিয়াও মায়ামুদ্ধবাক্তির 
সম্বন্ধে জগদাকারে প্রতীয়মান হইতেছেন ; অশুএব প্রপঞ্চ ব্রদ্বিবর্ত। 


মধা-লীলা ১৯১ 


সহায়ত্ব হেতু ও পরমাশ্রয় ব্রহ্ম ব্যতিরেকে &ঁ সকল শক্তির অসিদ্ধত্ব হেতু ব্রন্দের 
সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ত্রিবিধ ভেদ্েরই অভাব হইতেছে । ব্রহ্গের শক্তি 
্রদ্সদৃশ শ্য়ংপিদ্ধ বন্বস্তর হইলে, উহার সহিত ত্রঙ্মের সজাতীয় তেদ ঘটিত। 
উহা ব্রহ্ম হইতে বিসদৃশ হ্বয়ংপিন্ধ বন্ধস্তর হইলে, ব্রন্ষের বিজাতীয় ভেদ ঘটিত। 
আর এ শক্তি ব্রন্ষের ধর্ম না হইয়া ব্রহ্ষাতিরিক্ত দ্বয়ংসিদ্ধ বস্তন্তর হইলে বা 
ত্রহ্গের অনধীন হ্বয়ংসিদ্ধ বস্তস্তর হইলে, ব্রন্ষের শ্বগতভেদের আপত্তি হইতে 
পারিত। জীবশক্তি ব্রহ্মসদৃশ শ্বয়ংসিন্ধ বন্তস্তর না হওয়ায়, উহার ম্বীকারে, 
ত্রন্মের সহিত জীবের সঙাতীয় ভেদ ঘটিতেছে না। মায়াশক্তি ব্রঙ্গ হইতে 
রিদদৃশ স্বয়ংপিদ্ধ বন্স্তর না হওয়ায়, উহার স্বীকারে, ব্রনের সহিত মায়ার 
বিজ্ঞাতীয় ভেদ ঘটিতেছে না। আর শ্বরূপশক্তি ব্রহ্মানতিরিক্ত ও ব্রহ্গাধীন 
ব্রহ্মধর্মা হওয়ায়, উহার স্বীকারে, ব্রন্ধের স্থগত ভেদের আপত্তি ঘর্টিতেছে না। 
স্বরূপের অন্তর্গত না হইয়াও, সামানাধিকরণ্য দ্বার! স্বরূপের লক্ষয়িত্রী জীবশক্তি 
্রন্মের তটস্থ প্রকাশ ; অঘটনঘটনাপটীয়সী বিচিত্রজগজ্জননী মায়াশক্তি ব্রদ্বের 
অপ্রকাশ; আর অন্তরঙ্গ! ম্বরূপশক্তি বর্ষের স্বরূপপ্রকাঁশ। জীবশক্তি ত্রহ্রূপ 
রবির বহিশ্চরকিরণপরমাণুস্থানীয়। ; মায়াশক্তি তমংস্থানীয়া ; শ্বরূপশক্তি মণ্ডল- 
স্থানীয় । তন্মধ্যে মায়াশক্কি ও জীবশক্তি বিশ্বের উপাদানকারণ এবং স্বরূপশক্তি 
নিমিত্তকারণ।* অতএব উক্ত শক্তিত্রয়ের অনঙ্গীকারে জীবজড়াত্মক জগতের সৃষ্টি 
অনুপপন্ন হয়। এই নিমিত্ুই ভগবান্‌ শ্করাচাধ্যও শারীরকতান্বে বলিয়াছেন,_ 

"শক্তিশ্চ কারণস্ত কার্ধ্যনিয়মনার্থ| কল্সযমানা নাস্তা নাপ্যসতী কার্ধ্যং 
নিষচ্ছে অনব্বাবিশেষাদগ্যত্বাবিশেষাচ্চ । তন্মাৎ কারণন্তাত্বভৃতা শক্তিঃ শক্তে- 
শ্চাতুভৃতং কাধ্যমিতি* (২।১।১৮)--শক্তি কারণের অতিশয় বা ধর্ম। উহা 
কারণে থাকিয়! কাধ্যকে নিয়মিত করে। উহা! কার্যের নিয়মনার্থ কারণে কল্পিত 
হয়! উহ! কার্ধ্য ও কারণ হইতে ভিন্ন নহে এবং অসৎও নহে। উত্যাবদি 
কাধ্য ও কারণ হইতে ভিন্ন এবং অসৎ হইত, তবে কার্ধ্যকে নিয়মিত করিভ 
না, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ কার্যের উৎপত্তি হইবে 
এরূপ একটি নিয়ম হইত না। কার্ধ্যসকল কারণের অপরিবর্তনীয় ও অবশ্তরা- 
স্তাবী শক্তির ৰিকাশ। | 

বিশেষতঃ যাহাতে জ্ঞান, তাহাতেই অজ্ঞান, ইহাই নিয়ম | উক্ত নিয়ম 
দর্শনে জ্ঞানের সত্তাতেই অজ্ঞানের সত্ব -জীবজড়াত্মক জগতের সম্তা পর্যবসিত 
ক শ্কিমৎ পর্র্ধ হইতে শ্কিবর্গ অভিন্ন বলিয়া পরর্্ধ নিমিত্ত ও উপাদান এতদূর কারণ । 


১৯২ প্রীপ্ীগৌরহন্দর 


হয়। এ সত্তার ক্ফোরকতারূপলিঙ্গ(১) দ্বার! ব্রদ্মের জ্ঞানশক্তির অনুমান করা 
যায়। অতএব “অথ কলম্মভৃচ্যতে ব্রহ্গ বুংহতি বৃংহয়তি” এই শ্রুতি এবং এ্বৃহত্বাদ্‌ 
বৃংহুণত্বাচ্চ যদ্ত্রহ্গ পরমং বিছুঃ” এই স্্বতি, বৃদ্ধি ও বর্ধন ছারা ব্রহ্গের স্বরূপশক্তি- 
মন্ত্র দেখাইতেছেন। এই নিমিত্বই শারীরকভাষ্যকারও বলিয়াছেন,_ 

“নন তব দেহাদিসংযুক্তস্যাপ্যাত্মনে বিজ্ঞানম্বরূপমাত্রাব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্যনথ- 
পপত্তেরন্ুপপন্নং প্রবর্তকত্বমিতি চেত্, ন, অয়স্থাস্তাদিবদ রূপাদিবচ্চ প্রবৃত্তি- 
রহিতশ্তাপি প্রবর্তকত্বোপপত্তেঃত (২২২)-যদ্ি বলেন,__আত্মা দেহাদিতে 
সংযুক্ত, সত্য; কিন্ত তাহার নিজের প্রবৃত্তি নাই ; কেবল বিজ্ঞানের প্রবৃত্তি 
উৎপন্ন হয় না; অতএব তাহার প্রবর্তকতাও নাই ;--তাহার উত্তর এই ষে, 
অয়ঙ্কান্তমণি ও রূপ প্রভৃতি প্রবৃত্তিরহিতবস্তর প্রবর্তকতার দৃষ্টাস্তদ্বারা 
প্রবৃত্তিরহিত আত্মারও-ত্রন্মেরও প্রবর্তকতারূপ ম্বরূপসামর্থ্য উপপন্ন হয়। 
তথাপি যদি বলেন,-যে জগন্রপ কার্ধ্যদ্বারা যে অজ্ঞান অঙ্গীকার কর! হয়, 
সেই জগৎ ও সেই অজ্ঞান এতছুভয়েরই অসন্ব অর্থাৎ মিথ্যাত্বহেতু তদুভয়ের 
প্রবর্তকতা দ্বারা লক্ষিতা শক্তিও অসৎ অর্থাৎ মিথ্যাই হইতেছে,_-তাহ! হইলে, 
তাদৃশ অসৎ জগতের ্ষ্ট্যাদিদ্বারা লক্ষিতব্রন্দেরও অসত্বপ্রঙ্গ হইতেছে। 
আর যদি ব্র্দের অসত্তার পরিবর্তে সন্তাই শ্বীকার করা হয়, তবে সেই 
ব্রন্মে অজ্ঞান ও অজ্ঞানকাধ্য জগৎ হইতে অতিরিক্ত তৎপ্রবর্তকতারূপ। হ্বরূপ- 
শক্তি অবশ্য শ্বীকার্ধ্য হইতেছে । অজ্ঞানের নাশে এ ন্বরূপশক্তির নাশ হয় 
না। প্রকান্তের নাশে প্রকাশেরও নাশ হয়, কেবল প্রকাশকই থাকেন, 
এরূপও বল! যায় না; কারণ, প্রকাশরহিত প্রকাশক থাকেন বলিলে, অর্ধ- 
কুকুটর ন্যায় উপহাসাস্পদ হইতে হয়। হ্বয়ং শারীরকভাম্যকারই বলিতেছেন,__ 

“অসত্যপি কন্মরণি সবিতা প্রকাশতে ইতি কর্তৃত্বব্যপদেশদর্শনাৎ। এব- 
হসত্যপি জ্ঞানকর্মণি ত্রন্মণন্তদৈক্ষতেতি কর্তৃত্বব্যপদেশোপপত্তে ন' দৃষ্টান্তবৈষম্যম্* 
(১। ১।৫)-যখন কর্ম বা প্রকাশ্ত বস্তর সহিত সন্বন্ধ অবিবক্ষিত থাকে, তখন 
যেমন শুধ্য প্রকাশ পাইতেছেন, এইরূপ অকর্ম্মক কর্তৃত্বের উল্লেখ হয়, তদ্রপ, 
ুষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞানকর্মা বা জ্ঞেয়বস্ত না থাকিলেও, তত এক্ষত--তিনি ঈক্ষণ 
করিলেন - এইরূপ অকর্্মক কর্তৃত্বের উপপত্তি হয় বলিয়! দৃষ্টান্তের বৈষম্য 
ঘটিতেছে না। এই নিমিত্ুই সহত্নামভাষ্মেও উক্ত হইয়াছে,_-“শ্বরূপসামর্থ্েন 
ন চ্যুজে। ন চাবতে ন চবিষ্যত ইত্যচ্যুতঃ শাশ্বতং শিবমচাতমিতিশ্রুতেঃ |” 

(১) হ্বপ্রকাশতারপ চিন্ন। নন উই উম, 





মধ্য-লীলা ১৯৩ 


অতএব, যেরূপ বস্তর ক্রিয়াসামর্থারপা শক্তি (১) কার্ধ্যের পূর্ববে এবং পরেও 
মন্ত্রাদির শক্তির সার বস্তুতে থাকেই, কার্যকাল পাইয়া ব্যক্ত হয়, তন্দ্রপ, ব্রহ্গেরও 
তাদৃশী শক্তি অবস্ত শ্বীকার্ধ্য ! এই নিমিত্তই শারীররুভাষ্কারও বলিতেছেন,__ 

"বিষয়াভাবাদিয়মচেতয়মানতা ন চৈতন্তানাবাৎ” (২ 1 ৩। ১৮)--৭্যদ্বৈ 
তন্ন পশ্ঠতি পত্তন বৈ তন্ন পশ্ততি ৷ নহি ভ্রষট, দু্টে বিপরিলোপো বিদ্যাতে” ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্ধ্য পর্যালোচনা করিলে, ইহাই বুঝ যায় যে, জ্ঞাতা যখন 
দেখেন না, তখন দ্রষ্টব্যের অভাবেই দেখেন না, দ্রষ্টব্যবস্তর সহিত সম্বন্ধের 
অভাবেই দেখেন না, সামর্থ্যের অভাবে দেখেন না এমন নয়। জ্ঞাতার জান- 
শক্তি অবিনাশিনী, বিশেষতঃ শক্তির উৎপত্তি ও নাশ হয় বলিলে, কাধ্যত্বনিবন্ধান 
কারণত্বরূপা শক্তির হানি হইয়া উঠে। ৃ 

আরও দেখুন, আশ্রয়তত্ সত্তামাত্র ন%& হইয়া! জ্ঞানবিশিষ্ট হওয়াই সঙ্গত; 
কারণ, যিনি অজ্ঞানের আশ্রয়, তিনি উক্ত অজ্ঞানের বিরোধিজ্ঞানেরও আশ্রয়, 
ইহা নিয়মিতই আছে। নিয়ম অপরিহার্য । আবার যিনি জ্ঞানাশ্রয়। তিনি 
অবশ্ত জ্ঞানশক্তিসমন্থিত। অথবা যখন চিন্মাত্র-ত্রদ্ম-ব্যতিরিক্ত সমস্ত বিষয়ের 
নিষেধ করা হয়, অর্থাৎ যখন তাদৃশ ব্রহ্মাতিরিক বিষয় নাই বলা হয়, তখন 
তাদুশ নিষেধবিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞাতা কে হইবেন? অধ্যাসকেই(২) জ্ঞাতা 
বলিব? অধ্যাস কখনই জ্ঞতা বা' জ্ঞানের কর্তা হইতে পারে না; কারণ, 
এঁ অধ্যাসও নিষেধের বিষয়, হওয়ায় উহ! তর্লিবর্তক জ্ঞানের কর্মইি হইতেছে। 
অতএব ব্রহ্ষই জ্ঞাত হইতেছেন। ব্রহ্ম যদি জ্ঞাতা হয়েন তবে আমাদিগের 
পক্ষই পরিগৃহীত হৃইল। প্রকাশম্বরূপ বস্তর স্বগ্রকাশশক্তির স্ায় জ্ঞানম্বরূপ 
বরন্ধের জ্ঞাতৃম্বরূপ! জ্ঞানশক্তি অবস্ঠু শ্বীকাধ্য হইয়া পড়িল। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপ; ব্রন্মের চিদানন্দসত্তা বা চিদানন্স্ক,তিই তাহার ম্বরূপশক্তি। উহার 
অশ্বীকারে মুক্তিতে জীবের স্বরূপাবস্থানরূপ পুরুযার্থও শূন্য হইয়া উঠে। কেবল 
জড়ছুঃথপ্রতিযোগিনী সন্ত! বা শুন্তত্ব একই কথা নয় কি? শক্তিপক্ষে ব্রহ্গের 
স্বগ্রকাশতা ও স্বরূপদামর্থ্য একই | এর স্বরূপশক্তি অকিকুগুলের (৩) স্যার তেদ ও 
অভেদদ উভয়লক্ষণসমন্িত। অহিকুগ্ুলাধিকরণে স্বয়ং বাদরায়ণ এ্ীরাপই বলিয়া 


(১) কারণবন্ততে যে সামর্থটা না থাকিলে কাধ্য হয় না, কারণনিষ্ঠ তাঁদুশ সামর্থাকেই 
শক্তি বলে। উহা! সকল উপাদান ও নিমিত্ত কারণে ভেদাডেদে বিভ্ভমান। 

(২) একবনস্ততে অন্য বন্তজ্ঞান | 

(৩) সর্পের কুগুলাকারে অবস্থিতি যেকপ সপ্গ হইতে ভেদ ও অতেগরণে প্রতীয়মান । 


1 ৃ | 


১৯৪ ।.,. জ্ীপ্ীগৌর হম্দর 


ছেন। সবিতা ও তৎগ্রকাঁশ যেমন বস্ততঃ অভিন্ন হইলেও, সবিতা তত্প্রকাশের 
আশ্রয়রূপে উহা হইতে তির, ব্রদ্গ ও ব্রঙ্গশক্তিও তদ্রুপ অভিক্ন হইয়াও আশ্রয়া: 
শ্রিতভাবে পরম্পর ভিন্ন। : এই অনিন্ত্যভেদ থাকাতেই প্রফাশৈকরপত্রহ্মকে 
স্বপরপ্রকাশনশক্তিসমন্থিত বলা হয়। ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দস্বরূপ হইয়াও স্বপর- 
জানানন্দের হেতু হয়েন। বস্ততঃ এরই . তত্বের শ্বরূপত্ব এবং এ শ্বরূপত্ের 
অপরিত্যাগেই স্বর্নপশক্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ব্রন্ষের কাধ্যোনুখস্বরূপই ব্রদ্মের 
শক্তি। অন্তরঙ্গকাধ্যোনুখম্বরপের নাম অন্তরঙ্গা শক্তি; বহিরঙ্গকার্ধ্যোমুখ 
স্বরূপের নাম বহিরঙ্গ! শক্তি ; আর মিশ্রকাধ্যোনুখ হ্বরূপের নাম তটস্থা শক্তি। 
উক্ত ত্রিবিধশক্তিমদ্‌ ব্রহ্ম বিশেষ এবং তাহার কার্ধ্যোনুখত্বরূপশক্তিত্রয় তাহার 
বিশেষণ। উহা! ব্রহ্ষের শ্বরূপ হইতে ভিন্ন ব| অভিন্নরূপে চিন্তার অযোগ্য 
বলিয়া, ব্রঙ্গ ও ব্রগ্ধশক্তির অচিন্তযন্েদাভেদ স্বীকৃত হয়। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং 
্রহ্ধ* এই শ্রতিতেও ব্রন্মের ধর্ম্ভেদই উক্ত হইয়াছে । অনতা জড় ও পরি- 
চ্ছেদের ব্যাবর্তনও ধর্ম্মবিশেষই | যদি বলেন, অসতোর ব্যাবর্তনরূপ (১) অন্ত, 
জড়ের ব্যাবর্তনরূপ জ্ঞান এবং পরিচ্ছেদের .ব্যাবর্তনরূপ অনন্ত ব্রহ্ধন্বরূপ, 
ধর্ধীস্তর নহে, তাহা হইলে, তত্তদব্যাবৃত্তির (২) ষোগাতাও ত্রচ্ষে আছে, ইহা! অবস্ঠ 
স্বীকার করিতে হইতেছে । এ যোগাতাই কি শক্তি নয়? ঘুরিয়! ফিরিয়া 
শক্তিই উপস্থিত হইতেছেগ। 

জ্ঞানমাত্রব্রন্দে অজ্ঞান সম্ভব হয় না। অথচ ব্রহ্ষের অজ্ঞানকৃত শুক্তিতে 
রজতের ন্যায় কল্পিতজীবত্ব স্বীরুত হয়। .অতএব ব্রহ্ম শ্বগত অজ্ঞানঘারা 
আপনাতে জীবত্বকল্পনা করেন ইহাই বলিতে হয়। এ কল্পনাও অবশ্ ব্রহ্গের 
জ্ঞাতৃত্বের অভাবে উপপন্ন হয়না । অতএব .পারিশেষ্যপ্রমাণ (৩) দ্বারা শ্বমতে ও 
ব্রন্মের অচিন্ত্যশক্তি অপরিহার্য হইতেছে । এই অপরিহার্ধ্য শক্তির অনঙ্গীকারে 
বেদান্তের অনুবন্ধনই অসঙ্গত হইয়| পড়ে । বেদাস্তের অনুবন্ধ (৪) চারিটি ;-- 
অধিকারী, বিষয়, সন্বন্ধ ও প্রয়োজন । উক্ত অন্ুবন্ধ-চতুষ্টয়ই শাস্-প্রবৃত্তির 
হেতু । উহাদের অনুরোধেই শাস্সমূহের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ৷ তন্মধো অধিকারী 
বা গ্রথমঅনুবদ্ধের অন্থরোধেই শান্ত্ের আরম্ত,হয়। অধিকারী না! থাকিলে, 
কাহার জন্থ শান্ব আরক হইবে? অতএব প্রথম অন্থবদ্ধ অধিকারী অবশ্ঠ 
অপেক্ষিত। অভিলধিত বিষয় বিদিত হইবার নিমিত্ত লোকে শাস্তান্থশীলনে 

(১) তেদমাধনরূপ। (২) 'ভেদের। (৩) পরিশেষে যেটা-বধার্থ জ্ঞানের সাধন হয়। 

(8) যে ব্ববিষরক জান বায়! শাস্ত্রে প্রবর্তিত করে। : 


মধ্য-লীলা ঞ টি ৯ ৯৫ 


লসর লি পাদ পরি এলো লিড লিট শী রি সলিল রি এ সি লি লি শি কেসি সিসি লীলা ীিতোিলানি । লা লী পতি পচ লী পা পপ লি পি-লেছ তলব .& 2 এলসি 


প্রবৃত্ত হয্জ। এই শান অনুনীলন করিলে, এই বিষয় জানিতে পার়িব ুৰিয়াই 
লোঁকে শান্ত্ান্থশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । অতএব বিষয়রূপ দ্বিতীয় অনুবস্ধও 
অবশ্য অপেক্ষণীয় ॥ শান্তীয় বিষয় জানিরা কোন্‌ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, তাহ! 
না জানিয়৷ বিবেচক ব্যক্তির শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। প্রয়োজনের জ্ঞানি 
বাতিরেকে প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। প্রয়োজন প্রবৃত্তির- হেতু বলিয়া প্রয়োজন- 
রূপ চতুর্থ অনুবন্ধও অবস্ত অপেক্ষিত। সম্বন্ধ নামক তৃতীয় অনুবন্ধটি পূর্ষ্বোক্ত 
বিষয় ও প্রয়োজনের সহিত শান্ত্রের কিরূপ সন্বন্ধ তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে। 
অতএব উহাও যে অপেক্ষিত, তদ্িষযয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু এক 
ভীবশক্কিবূপ অধিকারীর অস্বীকারে উক্ত চারিটি অন্ধবন্ধই অগঙ্গত হইয়া যাঁয়। 
এই অন্ুবন্ধের সিদ্ধির নিমিত্ত মায়াবাদীরাও কাল্পনিক অধিকারী গ্বীকার করিয়া 
থাকেন। তাহারা বলেন;__ প্রথমতঃ ব্রহ্মচণ্ডাদির অনুষ্ঠান পূর্বক শিক্ষা(১) কল্প(২) 
ব্যাকরণ, নিরুক্ত, (৩) ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, এই ছয়টি অঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন 
করিতে হইবে। বেদ অধীত হইলে, আপাঁততঃ ধ্বদার্থের অবগতি হইবে। 
জদ্মবন্ধের মোচনের নিমিত্ত কাম্যকর্মম (৫) ও নিষিদ্ধকর্্ম (৬) ত্যাগ করিতে হইবে । 

অস্তঃকরণের মালিগ্ভ দুরীকরণীর্থ নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্ত (৭) এই ব্রিষিধ 
কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সগ্ুণব্রন্মের উপাসনারপচিস্তাবিশেষদ্বারা 
চিত্তের হ্ধ্যসম্প।দন করিতে হইবে । তদনস্তর নিত্যানিত্যবস্থবিবেক, (৮) ইছা- 





(১) উদাত্ত, অনুদাত্ত, ম্বরিত এবং হৃম্ব দীর্ঘপ্,তাদিবিশিষ্ট স্বর ও ব্যঞ্ননাত্মক বর্ণের উচ্চারণ 
বিশেষের জ্ঞান যে শীস্ত্র হইতে উৎপন্ন হয় সেই বেদাঙ্গ শাস্ত্রের নাম শিক্ষ] | 
(২) বৈদিককর্থানুষ্ঠানের ত্রমবিশেষের জ্ঞান যে বেদাঙ্গশান্্র হইতে জগ্মে তাহাকে কল্প 


বল! হয়। 
(৩) বৈদিক মন্তরস্থ পদসমুহের অর্থজ্।ন যে+বদাঙ্গশীস্ত্র হইতে জন্মে তাহাকে নিরুক্ত বলে। 


(৫) এহিক ও পারত্রিক সুখের সাধন কর্ম্নকে কাম্য কর বলা হয়। যেমন কারীরীধজ্ঞ 
ও জোোতিষ্ম যজ্ঞ। 

(৬) এ্হিক ও পারত্তিক ছুঃখের সাধন কর্ুকে নিষিদ্ধ কর্ম বলে; যথ! পরগীড়নাদি। 

(৭) যে কর্মের অকরণে পাপ ও অনুষ্ঠ।নে চিত্তশুদ্ধি হয় তাদুশকম্মকে নিত্যকর্মথ বলে। 
যেমন সন্ধ্যাবন্মন।দি। যে কর্ ফেবলমাত্র 'পাঁপক্ষরর করে তাদৃশকর্মরকে প্র।য়ম্চিত হলে। যেমন 
চান্্রানথণাদি। পুত্রাদির উৎপত্তিনিব্ধন যে জাতকম্মাদি অনুষ্ঠিত হয় তাঁদৃশ কর্ম্মকে নৈমিত্তিক 
কর্মী বলে। 

(৮) পরক্রদ্ধ নিত্যবন্ত তন্তিন্ন যাবতীয় বন্তই অবিত্য এইকপ বিবেচনাত্বক জনকে নিত্যানিত্য 
বস্ত্রবিবেক বলে। 


১৯৬ স্ীপ্ীগৌরহথন্দর 


কি 


মুত্রফলভোগবৈরাগ্য,(১) শমদমাদিসাধনলম্পত্তি (২. ও মুমুক্ষা (৩) এই সাধনচতুষ্টয়- 
সম্পন্ হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাস! করিতে হইবে। তন্মধ্যে স্বরূপতঃ অধিকারী না থাকিলেও, 
্রঙ্গজিজ্ঞাসা বা বেদাস্তান্শীলনরূপ ব্যবহারের সিদ্ধির নিমিত্ত উল্লিখিত-গুণাবলী- 
সমন্বিত অধিকারী জীব কল্পিত হইয়! থাকে । বস্ততঃ জীবরূপ অধিকারী সত্যই, 
কল্পিত নহেন। তিনি জন্মান্তরীয় কর্ম দ্বারা বিশ্ুদ্ধচিত্ত ও শ্রদ্ধালু হইয়া সাধু- 
সঙ্গের পরই ব্রহ্গভিজ্ঞাসার বা বেদাস্তান্শীলনের অধিকারী হইয়! থাকেন। 
সাধুসঙ্গের পূর্বে উক্ত সাধনচতুষ্ট় ছুলত; সাধুসজ্ের পরই এ সকল সাধন- 
সম্পত্তি লাভ হইতে দেখা যায়। সাধুসঙ্গের পর সাধুর ভাব অনুসারে জ্ঞান 
বা ভক্তি লাভ, হইলে, অর্থাৎ জ্ঞানিসাধুর সঙ্গে জ্ঞান বা তক্তসাধুর সঙ্গে 
তক্তি লাভ হুইলে, শ্রীভগবান্‌ সেই জ্ঞানিমুমুক্ষুকে বা ভক্তমুমুক্ষুকে দর্শন প্রদান 
করিয়া থাকেন। এইরপে শ্রীতগব্থীনের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, জ্ঞানিমুমুকষ 
রহ্ধান্থভব্ঘারা ব্রক্মভাবাপন্ন এবং ভতক্তমুমুক্ষু শ্রীতগবদন্থভবদ্বারা শ্রীতগবদ্‌- 
ভাবাপন্ন হয়েন। 

সর্ধশক্তিসমন্িত পরতব্রহ্গাখ্য শ্রীতগবানই বেদাস্তশাস্ত্রের বিষয়। বিবর্ত- 
বাদীর মতে, সর্ববিধ-বিশেষণ-রহিত নিবিশেষত্রক্দই বেদাস্তশাস্ত্রের বিষয়। 
কিন্ত তাহা হইতে পারে না; কারণ, ধাহার কোন বিশেষণ নাই, তিনি 
কখন ও শান্ত্ের বিষয় হইতে পারেন না। জাতিরহিত, গুণরহিত, ক্রিয়ারহিত 
ও সংজ্ঞারহিত বস্তকেই নিবিশেষ বস্ত বল! হয়। শ্াস্থ শবাত্মক। শব্দ কখনই 
জাতিরহিত, গুণরহিত, ক্রিরারহিত ও সংজ্ঞারহিত বস্তর বাঁচক হইতে পারে 
না। শাস্ত্র জাত্যাদিরহিত বস্তর বাচক না হইতে পাঁরািলেও, উহার লক্ষক 
হউক, এরূপও বলিতে পারা যাঁয় না; কারণ, লক্ষণা যে শব্ধের শক্তি সেই 
শব্দই যদি ব্রনের বাঁচক না হুইল, তবে তাহার সেই শক্তিরূপা লক্ষণা দ্বারাই 
(৯ পূর্বলমমার্জিতকর্শের ফলম্বরাপ উহিকমাল্যচন্দন ও বনিতাদিবিষয়তোগলমূহ যেরূপ অনিত্য 
ও দুঃখগ্রদ তন্রুপ প|রজ্িকম্বর্গ-নুখাদিও কর্ণজন্য বলিয়৷ বিনাশী ও ছুঃখগ্রদ এইরূপ বিবেচন! 
করিয়া এহিক ও পারলৌকিক বিষয়-ভোগে অত্যন্ত বিরক্তির নাম ইহামুত্রফলভোগবিরাগ । 

(২) শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই বড় বিধ সম্পর্কে শমদমাদিসাধনসম্পত্তি 
বল! হয়। তন্মধ্যে অস্তরেক্রিরনিগ্রহের নাম শম, বহিরিক্রিগ্মনিগ্রহের নাম দম। বিহিত কর্ণ 
সমূহের বিধিপূর্বধক সন্গযাসগ্রহণাদি দ্বার! পরিত্যাগকে উপরতি বলে। শলীতোফহধডুঃখাদিতবন্ব- 
লহিষ্তাকে তিতিক্ষ! বলে। শবাম্পর্ণাদি বিষয়সমূহ হুইতে প্রত্যন্ত অন্তঃকরণের শ্রবণমননাদি 
বিষয়ে একা গ্রতাকে সমাধান বলা হয়। হগারানরারি্গা 

(৩) দো্জেচ্ছার নামই মুমুক্ত্ব। 


মধ্য-লীল! ১৯৭ 


পপি পপ স্পস্ট এ পাস্তা ৬টি পাস পাপী পিতা সি পিউ দর ছা দর দিসি জিপ সপ জিপ পারছিল তত জাতি অতি পা ৬ পর পপসসপপসা সপ সপ সিল 


বা কিপ্রকারে ত্রহ্জ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারিবে? বিশেষতঃ “যোঁছসৌ সর্বর্বেদৈ- 
গীয়তে"_-ধিনি সকল বেদ কর্তৃক গীত হয়েন, *সর্বধে বেদ! যৎপদমামনস্তি”__ 
কঠ উ (১।২।১৫), সকল বেদ যাহার হ্বরূপ নির্দেশ করেন, ইত্যাদি শ্রুতিসকল 
ব্রন্গের বেদবাচ্যত্বই বলিয়া থাকেন। “যতো বাচো' নিবর্তুন্তে অগ্রাপ্য মনদা! সহ 
( তৈত্তিরীয় উঃ) ইত্যাদি শ্রুতিতে যে ব্রহ্মেব অবাচ্যত্ব ও অজ্জেয়ত্ব উক্ত হইয়াছে, 
তাহা কেবল তাহার মহত্বপ্রযুক্ত । বেদসকল ব্রঙ্গের মহিম] সর্ববতোভাবে কীর্তন 
করিতে পারে না বলিয়াই উহাদের অবাচ্যত্ব উক্ত হইয়াছে । অতএব ব্রহ্ম ও 
বেদাস্তের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাঁদ কতালক্ষণ বা বাচ্য-বাঁচকতা-লক্ষণ সম্বন্ধ নিরণীত 
হইল। 

ব্র্মভাবাপন্ভিলক্ষণমোক্ষই জীবের প্রয়োভন | বিবর্তবাদীর "মতে এ প্রয়োজন 
নিরূপণ করা যায় না। বাহার ব্রহ্মভাবাপত্তিলক্ষণ মোক্ষ প্রয়োজন, সেই আত্মা 
এক বা অনেক? আত্ম! এক হইলে, একেঁর মুক্তিতে সর্ধমুক্তিপ্রসঙ্গ হয়; অনেক 
হইলে, অদ্বৈতভঙ্গ হয়। তদ্দোষবাঁরণার্থ গপাঁধিক ভেদের শ্বীকারেও উপাঁধির (১) 
মিথ্যাত্বনিবন্ধন মিথ্যোপাধিকৃত বন্ধনের অনুসন্ধান অন্ভুপপন্ন হওয়ায় মোক্ষও 
অনুপপন্ন হয়। স্বপ্নের স্তায়, যে পর্য্যন্ত অজ্ঞান সেই পধ্যন্তই বন্ধ ও মোক্ষের 
ব্যবস্থ।, এরূপও বলা যায় না; কারণ, এরূপ বলিগে, একের সুপ্তিতে বা অজ্ঞানে 
সকলের সুপ্তিসস্তাবনা ব1 অজ্ঞানসন্তাবনাবশতঃ সর্বজগতের অন্ধত্ব বা অপ্রতীতি 
ঘটে। সর্ববঞ্জগৎ অন্ধ হইলে, উপদেষ্টার অভাবে মোক্ষ অসম্ভব হয়। সমষ্ট্যধভিমানী 
ঈশ্বরের ন্ুপ্তুভাব বা অজ্ঞানাভাব স্বীকার দ্বারা জগৎপ্রতীতির-_চক্ষুম্বতী প্রতীতির 
উপপাদন করাও সঙ্গত হয় না; কারণ, তাহা হইলে, সষ্টি হইতে প্রলয় 
পধ্যস্ত ভাদৃশ ঈশ্বরের অন্ুপ্তিতে ব্য্্যভিমানী জীবেরও অস্থপ্তিনিবন্ধন বা অজ্ঞানা- 
তাঁবনিবন্ধন অজ্ঞানকৃত বন্ধন অসম্ভব হইয়! পড়ে। তন্দোষনিবারণার্থ জীবকেই 
জগতের কল্পক বলিলে, জীবেশ্বরভেদের অভাবে জীবেরই স্থষ্টিকর্তৃত্বাপত্তি হেতু, 
'জগদ্বাপারবর্জং প্রকরণাদসঙ্গিহিতত্বাং৮ (৪181১৭ )-_-জগংস্থষ্টি জীবের কাধ্য 
নহে, ত্রদ্ষেরই কাধ্য; কারণ যে সকল শ্রুতিতে, জগংস্থষ্টি উক্ত হইয়াছে, এ 
সকল শ্রুতি ব্রহ্গ-প্রকরণের, জীব-প্রকরণের নহে এবং তৎ্সম্লিধানে জীবসম্বস্বীয় 
কোন 'কথাই পাওয়! যায় না।_-এই হুত্রের সহিত বিরোধ খটে। অধিকন্ত 
একই জীবের যুগপৎ সর্ধজ্ঞত্ব বা মায়েশ্বরত্ব এবং অজ্ঞত্ব ব1! মায়াধীনত্ব অসম্ভব 


সপ পরিসর ডিল 


(১) যাহা কার্যের সহিত অন্বিত না হইয়! ব্যাবর্তক ও বর্ধমান থাকে তাহীর নাম উপাধি। 





১৯৮ শ্রীপ্রীগৌরহুন্দর 


হইলেও অপরিহার্ধয হইয়া উঠে। অতএব ব্যবহার্িকী সতার(১) স্বীকার দ্বার! 
অনুবন্ধের সঙ্গতি করা যায় না। যিনি ধাহা বস্ত্ঃ মিথ্যা বলিয়! জানিয়াছেন, 
তিনি কখন তাহার সত্যত্ব কল্পনা করিয়া লইয়া তস্থুলক উপদেশাদিতে প্রবৃত্ত 
হইতে পারেন না। কল্পিত আচাধ্যের কল্পিত উপদেশ দ্বারা কলিত শিষ্যের 
কল্পিত প্রয়োজন ভিন্ন প্রকৃত প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না।. আত্মও যে 
তত্বমস্তাদি-বাঁকাজন্য (২) জ্ঞানকে বন্ধের দিবর্তক বলা হয়, তাহাই খন অবিষ্তা- 
09 পারমার্থিকী ব্যবহারিক ও প্রতিতান্িকী তেদে সত ত্রিবিধ। ৪ 

তন্মধ্যে সর্ধকালবর্তিনী পরমেখ্ধরের সন্তাকে ( বিদ্তমানতাকে ) পারমার্থিকী সত্তা! বলে। মুক্তির 
প্রাকৃকালপর্যান্তস্থায়িনী প্রপঞ্চের সত্তর নাম ব্যবহারিকী সত! । শুক্তি প্রভৃতিতে রজতাদি 
আকারে প্রতিভানম্নন! আরোপিতসত্তার নাম প্রাতিভাপিকী সত! কোন কোন বৈদাত্তিক 
এতদ্ভিন্ন আরও একটী সত্তা স্বীকার করেন তাহার নাম তুচ্ছ সতত! ( অলীক সত্তা )। যেমন আকাশ 
কুম্মাদির বাঁচনিক সত্ত। । “শব্বজ্ঞান।নুপাতী বন্তশৃন্যো বিকল্পঃ।” যোগ হুং নঃ৯। এই যোগন্থত্রে 
মহধি পতগ্রলি অলীক সত্তার স্বীকার করিয়াছেন। 

(২) জ্ঞানবাদিগণ তন্বমস্তাদি, বাকাজন্য-জ্ঞানকে বন্ধের নিবর্তক বলেন। উক্ত তত্বমন্তাি 


বাক্যার্থ বিষয়ে পূর্ববাচার্ধযগণের যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়, সংক্ষেপে নিয়ে তাহ! প্রদর্শিত হইল। 
“কেচিত্তত্বমসীতি বাক্যবিষয়ে তত্বম্পদে লক্ষণ।ং 
কেচিত্তত্রঙসোলুকং বিদধতে ভান্তংতু কেচিজ্জঞঃ। 
কেচিচ্চিদ্বিষয়|দভেদমপরে ছিন্দন্থুতত্বং পদং 
সিদ্ধাত্তেতু হুবর্ণবঙ্জগদিদ: ত্রন্ধৈষ স্বীবস্তথা ॥ 
বল্পভীয়শুদ্বাদ্বৈতমার্তও টীক। | ২১ 


আচার্য শঙ্কর বলেন যেহেতু 'তত্বমসি' এই বাক্যস্থ তৎ শব্দ পরোন্দসব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্ট ঈশ্বরের 
বাঁচক ও ত্বং শব্ধ অপরোক্ষ অল্লজ্ঞতদিগুণৃবিশিষ্ট জীবের বাঁচক, সুতরাং এ স্থলে জীবেশ্বরের অভেদাস্থয় 
লক্ষণ! ভিন্ন সম্ভব হয় না। অতএব জহদহজল্লক্ষণ। (ভাগ লক্ষণ) খ্বীকারু করিয়া সববন্জত্বাদি ও 
অজ্ঞত্বাদিরপবিরদ্ধত।গ পরিত্যাগপূর্বক কেবল চিদংশরূপ অবিরুদ্ধ ভাগের গ্রহণ করিয়া তত্বং 
পদবাচা জীবেশ্বরের অভেদজ্ঞান নিষ্পন্ন হয়। যেমন “সোহগং দেববত এই বাঁকো অভডেদাগ্বয় ভাগলক্ষণা 
বারা নিপন্ন করা হইয়া থাকে। আচার্য মধব “তত্বমসি" এই বাক্য উনের (যী বিভক্তির ) লোপ 
করিয়া তন্ত ত্বং অসি- পরমেশ্বরের নিয়ম্যদেবক তুমি হও এইরপ বাক্যার্থের যোজনা করেন। 
আচাধ্য রামানুজ ও মহাভায্যানুসারে “তন্ত ত্বং তন্বং' বন্ঠী বিভক্তির গ্রহণপূর্বক পরব্রন্মের শেষড়িত জীব 
তুমি এই প্রক।র অর্থ নির্বচন করেম। আচার্য নিষ্ব।ক তত্বমসি বাক্যে জীবেশ্বরের চিদেকাকারতা- 
কূপদাধন্দ্যবশতঃ অভয় স্বীকার করিয়া থাকেন। মধ্বৈকদেশিক পূর্ববাচার্যাগণ “স আত্ম। তত্বমসি* 
এই ঝ|ক্যে অতন্বমসি এই প্রকার পদচ্ছেণ করিয়! “তদ্‌ ব্রহ্ম ত্বংনাদি কিং তি জীবোহসি' বিভু 
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তুমি নও অগুনম্থিদ জীবাত্ব! তুমি এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
শুল্ধাদ্বৈতবাদি-বল্লভাচাধ্য বলেন, যেমন হুবর্ণের অংশ সুবর্ণ তত্জপ ব্রক্গাংশ জীব ও ব্রহ্ধাই । এইরূপ 
দিদ্াস্ত ফলিত! তব্মলি বাক্যে জীবেখয়ের অগ্চেদ খ্বীকার করিয়!ছেন। 


মধ্য-লীল৷ + এই ১৯৯ 
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কল্পিত, তখন তদ্থারা বন্ধের নিবৃত্তি সম্ভব হয় না। স্বপ্নদৃষ্টসিংহের ভয়ে 
জাগরণবৎ অবিগ্ঞ/কল্িত তন্বমস্াদি-বাকা হইতে জ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবনা শ্বীকাঁর 
করা যায় না; কারণ, দৃষ্টান্ত স্বপ্নঘটক বাধাদিদোষ -পরমার্থিক বস্ত এবং স্বপ্রদ্র্ট 
পুরুষ মিথ্য। নহেন, কিন্তু দাষ্টান্তে জীবজগদাদি সমস্তই মিথ্যা, অতএব দৃষ্টান্তেরই 
অন্ুপপত্তি হইতেছে । শেষ কথা, প্রথমণ্ডরু নারায়ণ ব্রহ্ধা কর্তৃক কল্পিত, 
এবং শ্র্ষ্করূপ দ্বিতীয়গুরু অজ্জুন কর্তৃক কল্পিত; সর্ধশীস্ত্রময়ী গীতা শ্রীকৃষণ- 
কল্পিতা, ইহাই ধাহার মত তাদৃশ প্রজ্ঞামানী বিবর্তবাদী কি কখন তাদৃশী গীতার 
বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন ?--কখনই না । অদ্বিতীয় আত্মার সাক্ষাৎকার 
দ্বারা ধাহার মূল অজ্ঞান ও তাৎপধ্যসকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার কি 
আবার দ্বৈতদর্শনপূর্রবক গীতাশাস্ত্রের উপদেশ সম্ভব হয়? বাধিতানুবৃত্তিন্থায়েও 
অর্থাৎ মিথ্যার স্মরণ করিয়াও উক্ত উপঞ্চেশের সম্ভাবনা কর! যায় না। যদি 
বলেন, সম্ভাবন! কর! যায়, তবে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, সম্যক্‌ জ্ঞানের সময়ে 
এ বাধিতানুবৃত্তি অর্থাৎ মিথ্যার স্থৃতি থাকে কি না?” থাকে বলিলে, ণ্জ্ঞানেন 
তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্সনঃ* ইত্যার্দি গীতভোক্তির সহিত বিরোধ ঘটে। 
গীতায় সম্ক্‌ জ্ঞানের পর মিথ্যার স্থৃতি স্বীকৃত হয় না। উহা অন্ুভববিরুদ্ধও 
বটে। রজ্জুর সাক্ষাৎকারের পর সর্পত্রমের অন্ুবৃত্তি (১) কেহই স্বীকার করেন 
না। দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ সম্যক্‌ জ্ঞানের সময়ে মিথ্যার স্মৃতি থাকে না বলিলে, 
তৎকালে দ্বৈতদর্শনক্লুত উপদেশ যে অসম্ভব তাহা বল! বাহুল্য । বিশেষতঃ 
“নষ্টোমোহঃ স্বতি লক! ত্বতপ্রপাদান্ময়াচাুত” এই গীতোক্তির অনুসারে, সাক্ষাৎ- 
কাদার অজ্ঞানের, নাশের পর, অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের ঘৃদ্ধানুজ্ঞা, অর্জুনের 
তদাদেশান্ুরূপ ভবিষ্যৎকরণীয় প্রতিজ্ঞ! ও যুদ্ধ দিপ্রবৃত্তি গ্রভৃতি কি সম্ভব হয়? 

“পরিণামবাদ ব্যাসহ্থত্রের সম্মত । 

অচিস্তযশক্কো ঈশ্বর জগন্রপে পরিণত॥ 

মণি ধেছে অৰিকৃতে প্রসৰে হেমভার | 

জ্গন্ধপ হয় ঈশ্বর তবু বিকার ॥ * 

ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সুত্রে দোষ দিয়! । 

বিবর্তবাঁদ স্থাপিয়াছে' কল্পনা করিয়া ॥ 

জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়। 

জগৎ যে মিথ্যা নহে নশ্বরমাত্র হয় ॥ 


(৯) অনুবৃতি--তাদাস্যাকারে প্রভীতি। 
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প্রণব যে মহাঁবাক্য ঈশ্বরের মুন্তি। 

গ্রণব হৈতে সর্ববেদ জগতে উৎপত্তি ॥ 

তত্বমসি জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য। 

প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাঁক্য ॥” 

তাঁর পর সঙ্ঘাঁতবাদ,(১) আরস্তবাদ(২) বা বিবর্তবাদ(৩) এই তিন বাদের কোন 

বাদেই বেদান্তস্ত্রের অভিপ্রায় দেখা যায় না। বেদান্তস্ত্র বৌদ্ধের সঙ্ঘাতবাঁদ 
এবং তাকিকের আরম্তবাঁ? খগ্ুনপূর্ব্বক স্পষ্টাক্ষরে পরিণামবাদ স্থাপন করিলেও, 
বিবর্তবাদী আচার্ধ্য কৃত্রকারকে ভ্রান্ত মনে করিয়! “আত্মকতেঃ পরিণামাং, 
(১11২৬) এই হৃত্লোক্ত পরিণমের উপর দোষোত্তাবন পূর্বক “তদনন্তত্ব- 
মারস্তণশবাদিতয:” (২১১৪) হ্ত্রের ভাষ্যে “ন হোকস্ত ব্রঙ্গণঃ পরিণামধর্মত্বং 
তদ্রহিতঞ্চ শক্যং প্রতিপত্ত,ম”__একই ব্রন্মের যুগপৎ, পরিণাম ও অপরিণাম 
বলা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না-_ইত্যা্দি বাক্যদ্বার। বিবর্তবাদ স্থাপনের প্রয়াস 
পাইয়াছেন। তাহার উক্ক প্রয়াস কি ব্যর্থ হয় নাই? পরিণামবাদের কি 
সঙ্গতি হয় না, সাঁমগ্রস্ত হয় না? পরিণাম দ্বিবিধ ; স্বরূপপরিণাম ও শক্তিবিক্ষেপ- 
লক্ষণপরিণাম। তন্মধ্যে হ্বরূপপরিণাম সাংখ্দিদ্বান্ত। সাংখোর] বলেন, ব্রন্জানধি- 
ষিত-শ্বতন্-একৃতির ম্বরূপপরিণাম হয়। আর শেষোক্ত পরিণাঁমই বেদান্ত- 
দিদ্ধান্ত। বেদাস্তমতে, সর্ধশক্তিসম্িত পরত্রহ্ম পুরুযোত্তম স্বাত্মকশ্থাধিঠিত- 
নিজশক্তি-বিক্ষেপ দ্বারা জগজ্জন্নাদি সাধন করিয়! থাকেন | যেমন আকাশ হইতে 
শষ ও উর্নাতি হইতে স্তরের উৎপত্তি হয়, তেমনি তাদৃশ পুরুধোত্তম হইতে 
জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে । একই সর্বশক্কিসমন্থিত পরত্রঙ্গপুরুযোত্তম কর্তৃক 
অধিঠিত তদীয় শক্তিবিশেধ বিক্ষিপ্ত বা স্পন্দিত হইয়া! উক্ত স্পন্দনের তারতম্যে 
বিচিত্র জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। অচিষ্ত্যশক্তি পরব্রহ্ম পুরুযোত্তম স্বয়ং 
অবিরূত থাকিয়াই দ্বশক্তিবিক্ষেপ দ্বারা বিচিত্রজগজ্জপে পরিণত হইয়াছেন। 
১) বৌদ্ধগণ সঙ্ঘাতবাদী। তাহার! উপাদান কারণ মকলের সমূদায়কে কার্য বলে, ইহারই নাম 
সজ্ঘাত। কারগাতিরিক্ত কাধ্য বলিয়! কোন পদার্থ নাই ইহাই সঙ্বাতবাদীদিগ্রের মত। 

(২) নৈয়ায়িক ও বৈশেশিকগণ আরম্তবাদী। তাহাদের মত এইরূপ বখা--নষ্টির আরস্তকালে 
ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ পার্থিবাদি পয়মাণুতে ক্রির উৎপন্ন হয়, পরে পরমাণু হইতে সবানুক উৎপন্ন হয়, পরে 
ভ্রমশঃ ্বানুক হইতে ত্রসরেণু, ত্রসরেণু হইতে চতুরণুকা দিত্রমে ভূততৌতিক দ্রব্য মকল উৎপন্ন হয়। 
এইকপ পরম গাঁদিরপ কারণব্রমে বিভিন্ন কার্যের আরম্তকে আরন্ভবাদ বলা হয়। 


(৩) উপাদান বস্তু ঘ স্ব রূপকে পরিত্যাগ না করিয়া অন্থরপে প্রতিভাত হইলে তাহাকে বিবর্ত 
বলা হয়। *প্বরাচার্া প্রভৃতি মারাবাদিগণ এই যতেরই অনুগত। 





মধ্য-লীল। 5 ২০১ 


পোস্ট বসির লি করনত এছ পিপলস লি লাস তান লাস পদ পি টি পি পাস্টি পি পাস 0৯5 শি শীছি তি লালিত পাস প্ছপীছি লোছি তাস পিল পাটি পাস তপতি শট শা পনি পাখিলাসি শি পরি পাস এসি পাদ পে লী পাস লাস শা পি পা পি লী লি লস পা 


আরও এক কথা, শ্রুতিতে যখন জীবত্রদ্দের অভেদের ন্যায় ভেদও স্পষ্টাক্ষরেই 
উক্ত হইয়াছে, তখন সর্বববেদবীজভূত প্রণবের মহাবাক্যত্ব আচ্ছাদন পূর্বক তত্ব- 
মন্তাদি প্রাদেশিক" বাক্যচতুষ্টয়ের(১) মহাবাক্যত্ব অবধারণ করিয়! তদ্বলে মায়াঁবশ 
জীবকে মায়াধীশ পুরুযোত্তমের সহিত সর্বতোভাবে অসি বলিয়া নির্দেশ করা 
নিতান্ত গহিত কাধ্য হইয়াছে । 

যে বাক্যে উপক্রমার্দি ষড়বিধ লিঙ্গ (২) দ্বারা গ্রন্থের তাঁৎপধ্যার্থ অবধারিত 
হয়, তাহাকেই মহাবাঁক্য বলা যায়। প্রণব সকল বেদের বীজ। প্রণব হইতেই 
সকল বেদের আবির্ভাব। প্রণবেই সকল বেদের পর্যবসাঁন। প্রণব ত্রচ্গের 
অন্তরঙ্গ নাম ও ব্রন্গের গ্রতিমৃত্তি। প্রণবকে (৩) কোথাও নাযাও ব্রন্দের 


পন সা পাশাশপপানা শিক্ছ। শিপ পীীিীসপাপাতী শী »১ শিট শালি ৮ শশী পা শা আপি শশা ২ ৮৮ শাশিশ পাশ াীশাশতী 





পরিণামবাদ £-_-উপাদানের স্বরূপতঃ অন্যথাভাবই কার্য । ইহাই পরিণাম। যেমন ছুগ্ধ দধিরপে 
পরিণত হয়। উৎপত্তির পূর্বে কায কারণে অব্যক্তরপ্গে বিদ্যমীন থাকে, কার্ধ্য কারণের রূপান্তর মাত্র, 
কার্য চিরকালই থ|কে-_কখনও অব্যক্তভাবেও কখনও ব্যক্তভাবে । যদি উৎপত্তির পূর্বে কার্য অসৎ 
হইত তাহা হইলে তাহা কোনরপেই সৎ হইত না। ফাঁহা সৎ তাহা কখনই অসৎ 
হইতে পারে না এবং যাহ! অসৎ তাহা কখনও সৎ হইতে পারে ন| ইহাই পরিণামবাদিসাজ্যযসিদ্ধান্ত। 

(১) তত্মস্ত।দি প্রাদেশিক বাক্যচতুষ্টর় ষথা_“তত্বমনি। অয়মাত্ ব্রহ্ম, প্রজ্ঞানং ব্রঙ্গ, অহং 
রহ্ধান্মি। 

(২) “উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোহপূর্র্বতা ফলম্‌। 
অর্থবাদোপপত্তীচ লিঙ্গং তাৎপর্যানির্ণয়ে। 
৫ বেদান্তন! হু টীকায়াম্‌। 

শাস্ত্রের তাঁৎপর্ধ্যনির্ণয়বিষয়ে উপক্রম ও উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ববতা, ফল, অর্থবাদ, ও 
উপপত্তি, এই ছয়টি লিঙ্গ অর্থাৎ (দিদ্ধান্তপ্রাপক )। অর্থাৎ উক্ত উপক্রমাদি ঘড় বিধ লিঙ্গদ্বারা 
বেদাস্তাদি শাস্ত্রের পরব্রন্দে তাৎপর্য।বধারণ হয়। প্রকরণের আদিতেও অপ্ডতে প্রকরণ প্রতিপাদ্য 
বিষয়ের একাকারে উপপাদনের নাম উপক্রম ও উপসংহার। প্রকরণপ্রতিপাগ্ভবিষয়ের পুনঃ 
পুনঃ প্রতিপাদনকে অভ্যাস বলে। প্রকরণপ্রতিপাগ্বিষয়টী যে অন্থপ্রমাণের অধ্ষিয় এইরূপ 
প্রতিপাদনকরাকে অপুর্াতা বলে। প্রকরণপ্রতিপান্ঠবিষয়ের সম্বন্ধে শ্রয়মান প্রয়োজনকে 
ফল বলা হয়। প্রকরণপ্রতিপাগ্য বিষয়ের প্রশংসাবাক্যকে অর্থবাদ বলে। যে যুক্তিদ্বারা 
প্রকরণ প্রতিপান্ বিষয়গুলি বিচারসহ ( নুদৃঢ় ) হয় তাহাকে উপপত্তি 'বলা হয়। 


(৩) “ওমিত্যেতদ্‌ ব্রঙ্গণো, নেদিষ্ঠং নাম। শ্রুতিঃ | 
ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সববং তন্যেপব্যাখ্যানভূতং 
ভবদ্‌ ভবিষ্যদিতি সর্বমোক্কার এব ॥ মাওুক্ উঃ।১। 
শ্যিধায়ে! ব্রন্মণঃ সাক্ষাদ্‌ বাচকঃ পরমাজ্মনঃ। 
স সর্ববমন্ত্রোপনিষদ্‌ বেদবীজং সনাতনম্‌ ॥ ভা1১২।৬৪১। 
প্রপবঃ স্বববেদেষু" গীঃ1৭1৮। 
তন্ত বাচকঃ প্রণব | যোগ হুল পা ।২৭ হৃ। 

২৬ 


২০২ ' , শ্রীপ্রীগৌরহ্থন্দর 


গ্বরূপও বল! হইয়াছে । অতএব পরযেশ্বরের বাঁচক গ্রণবই একমাত্র মহাবাক্য। 
শঙ্করাচারধ্য প্রণবের মহাবাক্যত্ব আচ্ছাদন করিয়া সামাদিবেদচতুষ্টয়োক্ত তত্মস্তাদি 
প্রাদেশিক বাক্যচতুষ্ট়কেই * মহাবাক্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তত্মস্তাদি 
বাঁক্যচতুষ্টয় জীবত্রদ্ধের এক্যবোধক। জীব্রঙ্গের উক্তপ্রকার এঁক্য তত্বমস্তাদি 
প্রাদেশিক বাক্যচতুষ্টঘ্ন ভিন্ন বেদের অপর কোন বাক্য দ্বারা নির্দিষ্ট হয় নাই। 
পকস্ত বেদের সর্বত্রই ব্রহ্ম উদ্দি্ট হইয়াছেন। বেদার্থনির্ণায়ক বেদান্তস্থত্র বা 
ইতিহাঁসপুরাণাদিতেও সর্বত্র ব্রহ্মই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, জীবরন্দের এঁক্য নির্দিষ্ট 
হয় নাই। অতএব তন্বযস্তাদি বাক্যচতুষ্টয়ের সর্ধবেদার্থে সমন্বয় না থাকায় 
এবং প্রণবের সর্দবেদার্থে সমন্বয় থাকার, তত্মশ্তাদি বাক্যচতুষ্টয়ের মহাবাক্যত্ 
না হইয়। একগাত্র প্রণবেরই মহাবাক্যত্ব হওয়াই সঙ্গত। এইরূপে তত্বমস্যাদি 
বাক্য যদি মহাবাক্য না হইল, তবে £তদ্বলে মায়াৰশ ভ্রীবকে মায়াধীশ ঈশ্বরের 
সহিত অভিন্ন বলা কি নিতান্ত গহিত কার্ধ্য হইল না? আরও “যদাত্মকৌ ভগবান্‌ 
তদাত্মিকা বাক্তিঃ কিমাত্মক্ষো ভগবান্‌ জ্ঞানাত্মক এশ্বর্ধ্যাতআবকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চেতি” 
“বুদ্ধিমনোহঙ্গ প্রত্যঙ্গবন্তাং ভগবতো! লক্ষয়ামহে বুদ্ধিমান মনৌবানঙগ প্রতাল- 
বাঁনিতি” (ভগবৎসন্দর্ভ প্রমাণিত শ্রুতিঃ )। “তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ- 
মিতি” ( গোঁপালতাপনী শ্রুতিঃ ) প্রভৃতি শ্রুতি সকলে ও তদর্থনির্ণায়ক স্মৃতি 
সকলে যখন শ্রীভগবানের স্বরূপতৃত শ্রীবিগ্রহ ও স্বরূপশক্তিবিলাসভূত ধামাদি 
স্পষ্টাক্ষরেই অঙ্গীরুত হইয়াছে, তখন উহাদের মায়িকত্ব নির্দেশ করায়, শারীরক- 
ভাষ্যকার কি অপরাধী হয়েন নাই ? 


£অপাঁণি শ্রুতি বর্জে প্রাকৃত পাঁণি চরণ। 
পুনঃ কহে শীঘ্ব চলে করে সর্ব গ্রহণ ॥ 
অত এব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ । 

মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নিবিশেষ ॥ 


ওম্‌ এই শবটা ব্ন্মের অন্তরঙ্গ নাম। / 

পরিৃশ্ঠমান সমস্তপদার্থ অঙ্ষরাত্বক ওষ্কারের *ভিবিক্ষেপলক্গপপরিণাম।  ভূতভবিম্তৎ 
সর্ব শব্দই উক্ত ওক্কারের ব্যাখ্যানভূত। অতএব পরব্রঙ্গবাচক ওক্বার সর্ব-স্বরূপ। সেই নিত্য- 
সিদ্ধ মন্ত্র ও উপনিধদাত্মকসর্ববেদ-বীজন্বরূপ প্রণব, হ্বপ্রকাশ ব্রন্দ ও পরমায্মার সাক্ষাৎ বাঁচক।॥ 

হে অঞ্জন, আমি সর্বববেদের মধ্যে প্রণব। প্রণব পরমেম্বরের বাচক। ইত্যাদি শ্রুতি শ্মৃতি 
হইতে স্ধ্ববেদবীজভূত প্রপবই যে মহাবাকা তাহ! হুম্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়। 


ও 


মধ্া-লীল। 


ষড়ৈশ্বধযপূর্ণানন্দ বিগ্রহ ধাহার | 

হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥ 
্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রন্ধে হ্য়। 
নিঃশক্তি করিয়া তারে করহ নিশ্চয় ॥ 
সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ । 

তিন অংশ চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ ॥ 
আনন্দাংশে হলাদিনী মদংশে সন্ধিনী । 
চিদংশে সম্ধিৎ ধারে জ্ঞান করি মানি ॥ 
অন্তরঙ্গ চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি। 
বহিরক্গ! মায়! তিনে করে প্রেমভক্তি | 
ষড়.বিধ উ্বধ্য গ্রভূর ছিচ্ছক্তিবিলাস। 
হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥ 
ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার ॥, 

সে বিগ্রহ কহ সত্বগুণের বিকার ॥ 
শ্রীবিগ্রহ যে ন| মানে দেই ত পাষণ্তী। 
অস্পৃশ্য অদৃশ্ঠ সেই হয় বমদপ্ডী। 

বেদ না মানিযা বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক । 


বেদাখুয়ে নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥ 


ভীবের নিস্তার লাগি সুত্র কৈ ব্যাস । 
মায়াবাদিভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ ॥ 


পাঁণিপাদাদি ইন্দ্রিয় সকলের মুখ্ার্থ প্রাকৃত ইন্্িয়দমূহে। অগ্রাৃত 
পাঁণিপাঁদাদিতে উহাদের মুখ বৃত্তি স্বীকৃত হয় না, লক্ষণাবৃত্তিই, স্বীকৃত হইয়া 
থাকে | অতএব “ন্দপাণিপাদে! জবনো গ্রহীতা” (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ) প্রভৃতি শ্রুতি 


সকল ব্রদ্ধের প্রাকৃত পাণিপাদাির নিষেধ করিয়৷ গ্রহণচলনাদি কর্ম 


দ্বারা 


অগ্রাক্কত পাণিপাঁদাদির বিধান করিয়াছেন বলাই সঙ্গত। নঞ্র্থ (১) পধ্যালোচনা 
দ্বারাও উহাই স্থির হইয়া গাকে |, তথাপি আচাধ্য এ সকল শ্রুতির মুখ্যার্থ ত্যাগ 


(১) “তৎ্-দাদৃগ্ঠমভাবশ্চ তদনত্বং তদরতা। অপ্রাশস্তাং বিরোধশ্চ নঞোইর্থাঃ হট প্রকীপ্তিতাঃ। 
সাদৃশ্ত অভ।ব, অন্যাত্ব, অল্পা। অপ্রাশস্ত ও বিরোধ নঞ্রের এই বড়বিধ অর্থ। উদাহরধ-_অব্রাঙ্ম-_ 
ব্রাহ্মণ সৃশ। অপাপ--গাপের অভাব, অঘট-ঘটভিন্ন। অনুদরী- অক্লে।দরী। অকেশী-- 
অপ্রশন্ত-কেশী। অন্থর- মুর-বিরোধী । 


২০৪ | শরীপ্রীগৌরস্থন্দর 


করিয়া লক্ষণ! দ্বার! ব্রহ্গকে নিবিশেষ বলিয়। বাঁখ্যা করেন। যিনি ষড়ৈস্বর্পূর্ণানন্দ- 
বিগ্রহ, সেই তগবান্কে নিরাকার বিয়া ব্যাখ্যা করা কি সাহসের কার্য নহে? 
শ্রুতি ও স্থৃতি একবাক্যে ধাহার স্বাভাবিক শক্তিত্রয় স্বীকার. করিয়া থাকেন, 
তাহাকে নিঃশক্তিক বলিয়। নিশ্চয় কর! কি দুরুর্দ্ধি নয়? ইশ্বর সচ্চিদাননস্বরূপ | 
তাহার সদংশে স্ধিনী, চিদংশে সম্বিৎ ও আনন্দাংশে হল।দিনী নায়ী ম্বরূপশক্তি 
স্বীকার হইয়া! থাকেন। একই পরমেশ্বর যেমন সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, তেমনি 
একই স্বরূপশক্তি সন্ধিনী, সন্বিৎ ও হল!দিনীঘ্বরূপ। ৷ এই ত্রিরূপাত্মিকা শ্বরূপশক্তি 
ভিন্ন পরমেশ্বরের আরও দুইপ্রকার শক্তি স্বীকৃত হয়েন। একগ্রকার শক্তির নাম 
মায়াশক্তি ও অপরপ্রকার শক্তির নাম জীবশক্তি। স্বরূপাদি শক্তিত্রয় ভক্তপ্যাগন। 
অতএব এ তির্ন শক্তিই পরমে্বরে প্রেমভক্তি করিয়া থাকেন। পরমেশ্বরের 
ষড় বিধ এশ্বধ্য (১) ও তদীয় ধাঁমপরিকরাঁদি তাহার স্বরূপশক্তিরই বৈচিত্র্য । পরমে- 
শ্বরের এই সকল শক্তি স্বীকার না কর! নিতান্ত সাহসের কার্য বলিতে হইবে। 
মায়া ধাহার অধীন) তিনিই পরমেশ্বর ; আর যিনি মায়ার অধীন, তিনিই জীব (২); 
ইহাই জীবে ও ঈর্বরে ভেদ। এইরূপ স্পষ্ট ভেদ সত্বেও জীবে ও ঈশ্বরে অভেদ 
বলা নিতান্ত মুটতার কাধ্য। গীতাশাস্ত্বে ভগবান্‌ জীবকে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙাঁর 
মধ্যবপ্তিনী শক্তিরপেই নির্দেশ করিয়াছেন (৩) । সেই ভগবছুক্তি অগ্রাহা করিয়া 


(১) এষ্বধধয, বীর্ঘয, যশং, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগা এই ষড়বিধ শশ্ব্য। ত্সধো সর্ববশিকারিত্বের 
নাম এশ্বর্যা। মণিসন্ত্রদির ভয় অচিন্ত্প্রভাবকে বীধ্য বলে প্রীভগবদ্বিগ্রহাদির নিত্যত্ব, 
মুখরূপত্ব ও যুগপদ্‌ ব্যপ্যব্যাপকত্বদিরূপ নুখ্যাতিকে যণঃ বলা হয়। চিৎ ও অচিৎ সব্বপ্রকার বিভূতির 
নাম প্রী। সর্বজ্ঞতার নাম জ্ান। প্রাপঞ্চিকবন্ততে অনাসক্তির নাম ব্রেরাগ্য। কোন কোন 
পূর্ববাচারধ্য "সর্বজ্ঞত।, তৃপ্তি, দিব্জ্ান, স্বতন্ত্র, নিত্য অলুপ্তসাম্থ, ও অনন্শক্তি এই যড়বিধ 
্শ্্য্য বলিয়৷ থ|কেন। 

(২) . "দঈশে। যদ্বশে মায়। স জীবো যন্তয়ার্দিতঃ | 

শ্বাবিড় তপরাননঃ শ্বাবিভূ তম্ুভুঃখভূঃ ॥ 
১৮৬ স্বামিটাকা ধৃত বিঞুম্বামিবচনম্‌। 

(৩) “অপরেয়মিতত্তগ্থ।ং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 

জীবনূতাং মহাবাহো বয়েদং ধার্ধাতে জগৎ ॥ গী ৭৫ 

এই জড়া মায়। হইতে ভিন্না আমার আর এক অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। জীবন্ধপা শক্তি আছে। 

এ শক্তি দ্বারাই এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে । বিষুপুরাণেও ধরূপই বলিয়াছেন যথা-_- 
"বিষুশভিঃ পরা প্রো! ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপর| । 
অবিস্তাকর্্মসংজ্ঞান্তা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ 


মধ্য-লীলা | ২০৫ 


ক 
পাসমিলী পতি সিসি ৬ পি পিপিপি পরি এরি লস লিস্ট পাস তাস সিল চি ৯ ৬ত পস্পি্ি সি দসিপস্ছিশ সপ নর তি সপন ভর পিসিতে 


জীবে ও ঈশ্বরে অভেদ কনা রা ধক অসঙ্গত চ হইতেছে না? পরমেশ্বরের 
সচ্চিদানন্দময় (১) শ্রীবিগ্রহকে সন্বগুণের বিকার বল! কি সঙ্গত হইতেছে? যিনি 


* তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তি; ন্েত্রজ্ছসংজ্িতা । 
সব্ববভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ততে ॥ বিষণ পু ৬1৭৬১ । 
বিষ্কশক্তিকে পরাশক্তি (ম্বরূপশক্তি ) বলে। জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি বলে ও মায়াশক্তিকে 
অপরাশক্তি বলে। অবিদ্যা ( অজ্ঞান ) এ তৃতীয়! মায়াশক্তির কার্ধ্য। এ মায়াশক্তি দ্বারা আবৃত 
হইয়া ক্ষেব্রজ্ঞা ( জীবশক্তি ) সব্বভূতে তাঁরতম্যে বিরাজ করিতেছে। 
(১) “তমেকং গোবিন্দ সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্‌। গোপালতাপনী উঃ 
“অর্দীমাত্রা স্বকো রামে ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহত | রামতাঁপমী উঃ 
“ধতং সত্যং পরংব্রক্গ সাক্ষান্কেশরবিগ্রহম্‌॥ নৃসিংহতীপনী উঠ 
"অদ্বৈতাখগ্পরিপূর্ণনিরতিশয়পরমা নন্দ শুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যাত্মকত্রপ্ধৈতন্তসাকারত্বাৎ নিরুপাধিকসা- 
কারস্ত নিত্যত্বমিতি ত্রিপাঁদবিভূতিমহানারায়ণৌপনিষগ্জ ২অ। 
“মজজপমদঘয়ংব্রক্ম আদিমধাস্তবর্জিতম্‌। 
স্বগ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্তা। জানাতি চাব্যয়ম ॥ বাহুদেবোপনিষৎ। 
“ত্বয্েব নিত্যন্থখবোধতনাবনন্তে 
মায়াত উদ্যদ্রপি যৎ সদিবাবভাতি ॥ ভা1১০।১১।২২। 
বিশুদ্ধবিজ্ঞ।নঘনং ম্বসংস্থয়া 
সমাপ্তববার্থমমে!ঘবাঞ্চিতম্‌। 
স্বতৈজসা নিত্যনিবৃত্তমায়া- 
গুণ প্রবাহং ভগবন্তমীমহি ॥ ভা ১০।৩৭1২২ 
সব্বে নিত্যাঃ শাঙ্বতাশ্চ দেহান্তম্ত পরাত্মনঃ | 
»হানোপাদেয়রহিত। নৈৰ প্রকৃতিজা; কচিৎ। 
পরমানন্দসন্দৌহা জ্ঞানমাত্রাম্চ সববত: 
সবেব সব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সব্বদৌষবিবর্জিতাঃ ॥ মহীবারাহে 
অষ্টাদশমহাদোষৈ রহিতা৷ ভগবত্তনুঃ। 
সব্ব্বশ্বরময়ী সত্যবিজ্ঞানানন্দরূপিণী ॥ স্মৃতো 
নির্দোষপূর্ণগুণবি গ্রহ আত্মতন্ে 
নিশ্চেতনাত্মকঃ শরীরগুণৈশ্চ হীনঃ। 
আনন্দমাত্রকরপাদমুখে।দরাদিঃ 
সর্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জিতাত্মা ॥ নারদপঞ্চরাত্রে । 
সত্যজ্ঞানানস্তানন্দম।ত্রেক রসমুর্ঁয় ৷ 1 ১০1১৩ 
উপরোক্ত শ্রুতিম্থৃতি ও যট্সন্দভাদি সিদ্ধান্তগ্ন্থহইতে এ্রভগবদ্বিগ্রহের সচ্চিদানঙ্াত্ব, ব্যাপক 
হইয়াও পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মানতা এবং মুত্তকর্তৃক পুজাত্থ অবগত হওয়া যায় । তবেধে শান্ত 


২০৬ ৃ্‌ শীপ্রীগৌরন্ন্দর 


পরমেশ্বরের বিগ্রহকে মায়িক (১) বলেন, তিনি কি পাষণ্ীর মধ্যে গণ্য হয়েন না? 
এই নকল আচরণে বস্ততঃ আচার্য্যেরও কোন দোষ দেখ! যায় না ; কারণ, সাময়িক 
প্রয়োজন অন্ুদারেই আচার্ধা এইরূপ কার্ধ্য করিয়াছেন। 
পল্পপুরাঁণে উক্ত হইয়াছে, 
"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈত্বঞ্চ জনান্‌ মদ্বিমুখান্‌ কুরু। 
মাঞ্চ গোঁপয় ধেন স্তাৎ স্থষ্টিরেযোভ্তরোত্তরা ॥ 
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্ং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমুচ্যতে । 
ময়ৈব বিহিতং দেবি কল  ব্রাঙ্মণমুর্তিন! ॥” 
পন্মপু । উত্তরথণ্ড। ৬০।২১।২৪ 1৪৭ 
হে শঙ্কর, মি কল্পিত নিজতন্ত্রবারা লোকসকলকে আম! হইতে বিমুখ কর 
এবং আমাকে গোপন কর, এইরূপেই টেত্ুরোত্তর স্থষ্টি চলিবে । 
হে দ্রেবি, মায়াবাদরূপঅসংশান্ত্র, যাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র বলা যায়, তাহ। 
আমিই শস্করাচার্ধরূপে কলিকাঁলে জগতে প্রচার করিয়াছি । 
বৌদ্ধমতে বিশ্ব অসৎ। শঙ্করাচারধ্য বলেন, বিশ্ব সংও নহে, অসৎও নহে, 
সদসদ্বিলক্ষণ । সদসদ্বিলক্ষণ। মায়ার অসত্বেই তাৎপর্য । মায়াপ্রতিবিপ্বিত 
ঈশ্বর ও তদবভ্তিরূপা অবিগ্থাতে প্রতিবিদ্বিত জীবেরও অসত্েই পর্ধ্যবসান হয়। 
সত্তামাত্র বন্ষেরও শশ্ত্ই দেখা যাঁয়। অতএব সুঙ্গাবিচারে বৌদ্ধবাদ ও মাঁয়াবাঁদ 
একই | 


পপি পা শত? শি পিস ৮০তাশিশীীশ শি শিপ টি ছি চে পাশপাশি 25 শি স্পা সপ 4 শী পিস্পপী শী ৮৮ পিপিপি শপ সপ ও ৭ শপ শস্পি 


কোন কোন স্থানে তগরবদবিপ্রহাদির অনিত্যত্ব রদর্শিত হইয়াছে তাহা আহরিকপ্রকৃতিসম্প 
জীবের মোহনার্থ ও বৈরাগ্য উৎপাঁদনার্থ বুঝিতে হইবে। শান্েও এইরূপ উত্ত আছে যথা-_-আন্ুরান্‌ 
মোহয়ন্‌ দেব ক্রীড়তে)ষ সুরেঘপি। পীঠকভাষ্যধৃতম্থানো ।, 
এ বিষয়ে বিস্তৃতজ্ঞানের জন্য শ্রীভাগবতসন্দত, সর্ববসন্বাদিনী ও গীঠকভাষ্য এবং প্রীমধ্বরুদ্র- 
সনক এই চতুঃস্প্রদায়ের প্রকরণ গ্রন্থ ডরষ্টব্য। 
(১) অবিজ্ঞায় পরংদেহমানন্দ।আনমব্য়মূ। 
আরোপয়ন্তি জনিমৎ পঞ্চভূতাজ্মকং জড়ম্‌॥ মহাভ! নারায়ণীয়বাকাম্‌ 
ন তশ্ঠ প্রাকৃত মুত্তিরমেদমজ্জাস্থিসস্তবা | 
ন যোগিত্বাদীর্বরত্বাৎ সত্যরূপোহচ্যুতো হরিঃ॥ বারাহে। 
সন্বাদয়ো ন সম্ভীশে যত্র চ প্রাকৃত। গুণাঃ। 
স শুদ্ধঃ সর্বাশুদ্েভ্যঃ পুমানাগঃ গ্রসীদতু ॥ বিষুপুরাণে 
৮ সন্বং রজস্তম ইতি গুণ! জীবন্ত নৈব মে। ভা! ১১1২৫।১২ 
উপদিউক্ত শ্রুতি স্মৃতি হইতে জানা বায় যে ভগবদ্বি্রহ মায়িক নহে। 


মধ্য-লীলা . « ২০৭ 


মায়াবাদের উপর এইপ্রকার অশ্রুতপূর্ব দোষারোপ শ্রবণকরিয়া ভট্রাচাধ্য 
বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তাহার স্ুগ্রতিষ্ঠিত বিদ্যাগর্বব খর্ব হওয়ায় যুখ দিয়া 
একটিও বাক্য নিঃস্থত হইল না। ভ্টাচার্ধ্যকে বিম্মিত ও স্তম্ভিত দেখিয়া প্রভূ 
বলিলেন, ভট্রাচাধ্য, বিস্মিত হইবেন না, শ্রীভগবানে ভক্তিই পরমপুরুযার্থ। 
শ্রীভগবানের এমনই 'অচিন্ত্যগুণ যে মুক্তপুরুষ সকলও তাহাতে ভক্তি করিয়া 
থাকেন। 


শ্রীমস্তাগবতে উক্ত হইয়াছে-_ 


“আঁত্মারামাশ্চ মুনয়ে নিগ্রন্থী অপ্ুযুরুক্রমে | 
ুর্বস্তযহৈতুকীং ভক্তি মিথস্ৃতগুণো! হরি ॥%131৭1১০ 


শ্রীহরির এমনই গুণ যে, আজ্মারাম স্ভনিগণ নিগরন্থ হইয়াও সেই উরুক্রমে 
ভক্তি করিয়া থাকেন। 

শ্লোকটি শুনিয়া ভট্টাচার্ধ্য গ্রতুকে বলিলেন, প্লীপাঁদ,  শ্লোকটির ব্যাখ্য। 
করুন, আমার শুনিতে বাসনা হইতেছে ।” প্রভূ বলিলেন, “আপনিই শ্লোকটির 
ব্যাখা! করুন|” শুট্রাচাধ্য বাঁক্যম্কৃত্তির অবসর পাইয়! বিনষ্টপ্রায় পাগ্ডিত্যাভিমানকে 
পুনঃ প্রতিঠিত করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। তর্কশান্তের ভিন্ন ভিন্ন 
মত্বাদের উত্থাপন সহকারে উক্ত শ্লোকটিকে নয় প্রকারে বাখ্যা করিলেন । 
প্রভু তাহার ব্যাখ্যা শুনিরা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আপনি সাক্গাৎ বৃহস্পতি, 
শান্্ব্যাখ্যানবিষয়ে আপনার তুল্য পণ্ডিত আর কে আছে? আপনি যে সকল 
অর্থ করিলেন, সে সকলই আপনার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিল। 
কিন্তু প্লোকটির এতদ্ব্যতীত আরও কিছু নিগুঢ় অভিপ্রায় আছে ।” 

তট্টাচাধ্য মনে করিয়াছিলেন, তাহার, ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভূ বিস্মিত হইবেন। 
কিন্তু তাহা হইল না। প্রভুর কথা গুনিয়া ভট্টাচার্ধ্য হ্বয়ংই অধিকতর বিস্ময় 
সহকারে বলিলেন, *শ্রীপাদ, গ্লোকটির আরও কি অভিপ্রায় আছে, তাহ। আমার 
শ্রীপাদের মুখে শুনিতে নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।” প্রভূ শ্লোকটির ব্যাখা! 
করিতে আরম্ভ করিলেন । ভট্টাচাধ্যরুত নববিধ অর্থের একটিও স্পর্শ করিলেন 
না। প্রভু বলিলেন,__“শ্লোকটিতে আত্মারামাঃ, চ, 'মুনয়ঃ, নিগ্রস্থাঃ, অপি, 
উরুক্রমে, কুর্বস্তি, অহৈতুকীং, ভক্তিম্‌, ইথভভৃতগুণঃ, হরিঃ, এই সর্বসমেত 
একাদশটি পদ আছে। তন্মধ্যে আত্ম! শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ব, ধৃতি, 
বৃদ্ধি ও স্বভাব, এই সাতটি। বিশ্বগ্রকাশ অভিধানে উক্ত হইয়াছে, আত্মা 


২০৮ _. শ্রীপ্রীগৌরহন্দর 


দেহমনোব্র্গস্বতা বধৃতিবুদ্ধিষু প্রযত্বে চ (১)। চ শব্র অর্থ একতরের প্রাধান্ঠ, 
সমাহার, পরম্পর প্রাধান্স, সমুচ্চয়, যত্বাস্তর, পাদপূরণ ও অবধারণ। মুনি 
শব্ের অর্থ মননশীল, মৌনী, তপন্থী, ব্রতী, যতি, খষি ও মুনি, এই সাঁতটি। 
নিগ্রস্থ শব্দের অর্থ অবিগ্থাগ্রন্থিহীন, শাস্তজ্ঞানহীন, ধনসঞ্চম়ী ও নিধন। নির্‌ 
উপসর্গের অর্থ নিশ্চয়, নিক্ষম, নির্মাণ ও নিষেধ, এবং গ্রন্থ শব্দের অর্থ ধন, 
সন্ধর্ড ও বর্ণসংগ্রথনাঁদি। নির্‌ উপসর্গের সহিত গ্রন্থ শব্দের সমাসে উক্ত অর্থ- 
চতুষটয়ের প্রাপ্তি হইয়াছে। গ্রন্থ অর্থাৎ গ্রন্থি নাই যাঁর এই প্রকার সমাসবাক্য 
দ্বারা প্রথম অর্থের প্রাপ্তি। গ্রন্থ অর্থাৎ শাস্ত্জ্ঞান নাই যাঁর এই প্রকার সমাঁস- 
বাক্য দার দ্বিতীয়, অর্থের প্রাপ্তি । গ্রন্থ অর্থাৎ ধন যাহার নিশ্চিত হইয়াছে এই 
গ্রকার সমাসবাক্য দ্বার তৃতীয় অর্থের প্রাপ্তি। আর গ্রন্থ অর্থাৎ ধন নাই যাঁর 
এই প্রকার সমাসবাক্য দ্বারা চতুর্থ অর্থের প্রাপ্তি। অপি শব্দের অর্থ সম্ভাবনা, 
প্রশ্ন, শঙ্কা, গর্হা! সমুচ্চয়, যুক্তপদার্থ ও কামাঁচারক্রিয়া, এই সাঁতটি। উরুক্রম 
শব্ের অন্তর্গত উরু শব্ধের অর্গ বড়, এবং ক্রম শব্দের অর্থ শক্তি, পরিপাটী, চলন 
ও কম্প। উরুক্রম শব্দের অর্থ বৃহৎ পাঁদনিক্ষেপ, শক্তি দ্বার৷ বিভুরূপে ব্যাপন 
ধারণ ও পোষণ, পরিপাটারূপে ব্রহ্গাগ্ডাদির সৃষ্টি। কৃুর্বস্তি ক্রিয়াপদ, ক ধাতু 
পরশ্মৈপদী বর্তমানকালের প্রথম পুরুষের বহুবচনে নিষ্পন্ন। কুর্বস্তি এই ক্রিয়াপদটি 
আত্মনেপদী ন! হইয়া পরন্বৈপদী হওয়ায়, উক্ত ক্রিয়ার ফল কর্তৃগামী নয়, অর্থাৎ 
ভজনের তাৎপধ্য শ্বস্ুখে নয়, পরস্থ কৃষ্ণসুখে, ইহাই বোঁধ করাইতেছে। কারণ 
যজাদি প্বরিত ধাতু এবং সুঞদি ঞ্ত ধাতু সকলের উত্তর কর্তৃগামী ক্রিয়াফল 
বুঝাইতে আত্মনেপদেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে, পরন্মৈপদের -্প্রয়োগ হয় না। 
এখানে পরশ্মৈপদ হওয়ায় ক্রিয়াফল কর্তৃগামী ,না হইয়া অন্তগামী হইতেছে । 
অহৈতুকী শব্দের অর্থ ভূক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কাঁমনা-রহিতা। ভক্তি শব্দের অর্থ 
শ্রবণাঁদি নবলক্ষণা সাধনভক্তি ও গ্রেমভক্তি। ইথস্তৃতগুণঃ শব্দের অর্থ ঈদৃশ- 
গুণশালী। গুণ কীদৃশ ?-_সর্ববা কর্ষক, সর্ব্বাহলাদক, সর্বববিম্মারক, সর্বত্যাজক ও 
সর্ধববিম্মাপক পূর্ণীননদময়। হরিশব নানার্থ। উহার মুখ্য অর্থ দুইটী ; অমঙ্গলহারী 
ও চিত্তহারী ৷” ৪ 

তদস্তর প্রভু শ্লেকোক্ত একাদশ পদের মধ্যে আত্মারাম পদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
অর্থ করিয়া প্রত্যেক অর্থের সহিত অপর দশটি পদের অর্থ মিলাইয়! অষ্টাদশ 


(১), “আত্মা পুংসিন্বভাবেইপি প্রধস্বমননোরপি। ধৃতাবপিমনীষায়াং শরীরব্রন্গগোরপি॥ 
মেদিনীকারঃ 
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সপ সস সর সর পরস্পর খর 


প্রকার অর্থ উদ্ভাবন করিলেন। উদ্ভাবিত প্রত্যেক অর্থেই শ্রীভগবানের শক্তি ও 
গুণসকলের অিস্তাপ্রভাবদারা পিদ্ধ ও সাধকের আকর্ষণ উক্ত হইল। 
ভট্টাচার্য শুনিয়া! অতিশয় বিশ্মিত হইলেন। তিনিঅলৌকিকী প্রতিভ৷ * দ্বারা 
প্রভূকে শ্রীভগবান্‌ বুঝিয়া, পূর্বকৃত তদবজ্ঞাহেতু নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়! 
মনে মনে ব্যথিত ও অনুতপ্ত হইলেন। পরক্ষণেই প্রকাশ্তভাবে আত্মগ্নানি 
করিতে করিতে প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন । প্রভু তাহাকে অগ্রে নিজের পশ্ব্ধ্যা- 
ত্বক চতুভূজ রূপ ও তৎপশ্চাৎ মধুর বংশীধর দ্বিভূজ স্বরূপ প্রদর্শন করাইলেন। 
ভট্টাচার্ধ্য তদ্দ্শনে দ্ণ্বৎ ভূতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। পরে উঠিয়া 
কৃতাঁজলি হইয়! স্তব করিতে লাগিলেন। তখন প্রভুর করুণায় ভট্টাচার্যের 
সর্বতত্তের স্কৃত্তি হইয়াছে। তিনি নাম ও প্রেমের মাহাত্মযসম্বলিত শতসংখ্যক 
স্বরচিত শ্লোক দ্বারা প্রভুর শুব করিলেক্ক। স্ব শুনিয়৷ প্রভূ ভট্টাচাধ্যকে 
আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। প্রভুর আলিঙ্গন পাইয়! ভট্টাচার্য প্রেমাবেশে 
অচেতন হইয়। ভূমিতলে পতিত হইলেন। তটাির্ধ্ের দেহে অশ্রকম্পাদি 
বিকার সকলের আবির্ভাব হইল। প্রভু পদ্মহত্তদ্বারা ভট্টাচার্যের চৈতন্ 
সম্পাদন করিলেন। ভট্রাচাধ্য সংজ্ঞালাত করিয়! প্রভুর চরণে ধরিয়। রোদন 
করিতে লাগিলেন । দ্েখিয়।৷ গোপীনাঁথাচার্যের আনন্দের অবধি রহিল ন|। 
তিনি সানন্দে প্রতুকে বলিলেন, “করুণাময় প্রভো, তোমার অপার করুণ! ; 
তুমি সেই ভট্টাচাঁধ্যকে এইরূপ করিলে !” প্রভূ বলিলেন, “তুমি শ্রীজগন্নাথের 
ভক্ত, তোমার সঙ্গের গুণে ভট্টাচাধ্য জগন্নাথের কপ! পাইয়া এইরূপ হইয়াছেন ।” 
এই কথা বলিয়! প্রভূ ভট্টাচাধ্যকে স্থির করিলেন। ভট্টাচার্য ধৈধ্যলাঁভের পর 
বলিতে লাগিলেন, পপ্রভো, আমি, তর্কজড়, তুমি আমাকেও উদ্ধার করিলে। 
যিনি আমাকেও উদ্ধার করিতে পারেন, তাহার পক্ষে জগদুদ্ধার অল্প কার্ধ্য ।” 
প্রভু নিজ বাসভবনে গমন করিলেন। সার্বভৌমভট্রাচারধ্য গোপীনাথআচার্ধ্য- 
দ্বারা প্রতুকে ভিক্ষা করাইলেন। 


সাব্লত্ভীচমর ভক্তি ৷ 
এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে প্রভু এক দিবস জগন্নাথের শয্যোখান দর্শন 
করিলেন। জগন্নাথের পৃজারি প্রভুকে জগন্নাথের প্রসাদ, মালা ও অব্র প্রদান 


* “নব নব উদ্মেষশালিনী বুদ্ধিকে প্রতিভা বলে। 
৭ 


২১০ - র্রীগৌরহন্দর 


করিলেন। প্রভু উহা সানন্দে অঞ্চলে বধির | লইয়া সত্বর ভট্টাচার্যের ভবনে 
গমন করিলেন। প্রভু যখন ট্রাচাধ্যের বাড়ীতে গেলেন, তখন সবে অরুণো-: 
দয় হইয়াছে । তখনই ভট্াঁচার্ধ্য কৃষ্ণনাম করিতে করিতে “জাগরিত হইলেন। 
ত্টাচার্ধ্য শয্যাত্যাগপূর্রবক গৃহের বাহিরে আসিয়াই সম্মুখে প্রভূকে দর্শন 
করিলেন। তিনি প্রভূকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া তাহার চরণ গ্রহণ করিলেন। 
পরে প্রতুকে বসাইয়া নিজেও বদিলেন। প্রভু অবসর বুঝিয়৷ অঞ্চল হইতে 
প্রসাদান্ন লইয়া ভট্টাচাধ্যের হস্তে অর্পণ করিলেন। ভ্টাচার্ধয প্রসাদ পাইয়া 
সাঁদরে গ্রহণ করিলেন। প্রাতঃকত্যাদি না হইলেও,-_ 


পর্ু'যষিতং বাপি নীতং বা দুরদেশতঃ | 
প্রাপ্তমাত্রেণ তোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণ! (১)॥৮ পদ্ম পুঃ 


(১) “শুপবং পথুণবিতংবাপি* ইত্যাদি চৈতন্থচরিতামৃতধৃতপদ্মপুরাণীয় বচনে যে ভগবৎপ্রসাদান্ের 
মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে প্রীদনাতন প্রভুর বৃহদ্ভাগবতামৃতও তাহার টাকাতে উহার বিশ্দবর্ণন! পাওয়। 
যায় যথা--“ধদন্নং প।চয়েলক্্মীর্ভোক্তা চ পুরুষোত্তমঃ। স্পৃ্টাম্ৃষ্টং ন মন্তব্যং যথাবিষ্চস্তথৈব তৎ। 
চিরস্থমপি সংগুক্ধং নীতং বা দুরদেশতঃ। যথাধথোপতভুক্তং সৎ সর্বপাপাপনোদনম্‌ ॥ স্ধান্দে॥ “নৈবেন্তং 
জগদীশস্ত অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ। ভঙ্ষ্যাভক্ষ্যবিচারন্ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজ॥ ব্রহ্মবনির্বরবিকারংহি 
যথাবিষুম্তঘৈব তৎ। বিচারং যে প্রকুর্ববস্তি ভক্ষণে তদ্দিজাতঃঃ। কুষটব্য।ধিসমাধুক্তাঃ পুক্রদারবিবর্জিতীঃ। 
নিরয়ং ধাস্তি তে বিপ্র যন্মান্নাবর্ততে পুনঃ ॥ বৃহদ্বিষুণপুরাণে॥ “নাস্তি তত্রৈব রাজেঞ্র ম্পৃষ্টাম্পৃষ্টবিবেচনম্‌। 
যন্ত সংস্ৃষ্টমাত্রেণ যাস্তামেধ্য।: পবিত্রতাম্‌॥ তব্যামলে ॥ “অস্ত্যবর্ণে হাঁনবর্শেঃ মন্করপ্রভবৈরপি। 
্ৃষ্টং জগৎপতেরন্নং ভুক্তং সর্ধবাঘনাশনম্‌ ॥ ভবিষ্যে॥। “নকাগনিয়মো বিপ্র। ব্রতে চান্দ্রায়ণে তথা। 
প্রাপ্তমাত্রেণ ভুপ্পীত যদিচ্ছেন্মোক্ষমাত্মন: ॥ ইতি গারুড়ে॥ এস্থলে কোন কোন পুর্ববাচার্য কল্পতর 
প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থের "নিবর্ততে হান্নদোষো ঘত্র দারুময়ে। হরিঃ| বুধৈস্তত্রব ভোক্তবাং নাত্র কার্যা 
বিচারণা ॥ জগন্নাথন্ত মাহাত্মাং বক্ত,ং শরুোতি কঃ পুমান্‌। যন্তান্নভক্ষণাদেব নরে! মুক্তিমবাপ্ন,য়াৎ ॥ 
তশ্মাৎ ক্ষেত্রাম্মমান্তং হি বহিন নতি যঃ পুমান্‌। স পাপিষ্টে। বসেৎ কল্পং পৌর বপ্রাশনে হৃদে ॥ যে তৎ 
খাদস্তি মৎন্ষেত্র।দ্‌ বহির্ত্বা নরাধমাঃ। পতন্তি নরকে ঘোরে রৌরবাখো চ দারুণ ॥ ইত্যাদি বিভিন্ন 
বচনসমূহ হইতে সিদ্ধান্ত করেন যে উপরোক্ত প্রসাদাম্নের মাহাত্মাহচক বচনসকল ্রীজগন্নাথদেবের 
প্রসাদান্নবিষয়ক মীত্র। কারণ তাহা হইলে পূর্বোক্ত শাস্ত্ীস্তরের বচনের সহিত একবাক্যতাভঙ্গরূপ 
বিরোধের পরিহার হয় এবং উপরোক্ত “পুরুষোত্তম ও জগৎপতি প্রভৃতি শ্রীজগন্নাথবাচকশব্ের 
সারন্ত ভঙ্গ হয় না। তাহারা আরও বলেন “নান্তি তত্রৈব রাজেন্্র” ইত্যাদি বচনে জগন্ন।থক্ষেত্রেই 
জীজগন্নাথদেবের প্রসাদান্নবিষয়ে দেশকালাদিও প্পৃষটাম্পৃটাদি বিচার নিষেধ কর! হইয়াছে অন্তঞ্জ নহে। 
তবে থে 'নীতং ব। দূরত+' ইত্যাদি প্লোকাংশ আছে উহীর সমাধান এই যে ক্ষেত্রান্ত্্তিদূরদেশ ভিন্ন 
অন্বত্রঞ্প্রসাদ আনন নিষিদ্ধ । “অহে।! ক্ষেত্রন্ত মাহাজ্মাং সমস্তাদ্‌ দশ যৌজনমিত্যাদি ত্রাক্ষা বচন হইতে 


মধ্য-লীল! ২১১ 


এই গ্লোকটি পাঠ করিতে কৃরিতে প্রসাদ ভোজন করিলেন। প্রভুও-- 


“মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্ষণি বৈষ্বে। 
সবল্পপুণ্যবতাং রাজন্‌ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥৮পদ্ম পুঃ 


এই গ্লোকটি পাঠ করিয়। ভট্টাচার্যের হাত ধরিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। উভয়ের নয়নের নীরে উতয়েই অভিষিক্ত হইলেন। পরে প্রভু 
প্রেমাবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন,_-"আজি আমি অনায়াসে ত্রিভূবন জয় 
করিলাম; আজি আমি বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিলাম; আজি আমার সকল 
অভিলাষ পুর্ণ হুইল; সার্বভৌমভটাচাধ্যের মহাপ্রলাদে বিশ্বাস হইয়াছে। 
তষ্টাচাধ্য, আজি তুমি অকপটে কৃষ্ণের আশ্রয় লইলে, কৃষ্ণও অকপটে তোমার 
প্রতি সদয় হইলেন। যে পধ্যন্ত আত্মাতে দেহবুদ্ধি ও দেহে আত্মবুদ্ধি, সেই 
পর্ধান্তই জীবের দেহবন্ধন'। এ দেহবন্ধনের মূল অবিগ্ভা। জীব যেপধ্যস্ত 
অবিদ্তার অধিকারে থাকে, সেই পরত কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায়ী 
হয়। অবিগ্ভার নিবৃত্তিতে কর্মকাণ্ডের অধিকারও নিবৃত্ত হইয়া যায়, 
সুতরাং তখন আর কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায়ী হইতে হয় ন!। 
আজি তোমার দেহবন্ধন ছিন্ন হইল ; আজি তোমার রজোগুণের ও তমোগুণের 


শ্রীজগন্নাথক্ষেত্র দশযোজন (৪০ ক্রোশ) ব্যাপী বলিয়া! জানা যায়। এ চল্লিশ ক্রোশের মধ্যেই 
কালাদিনিয়ম ও ম্পর্শনাদিনিয়ম পনষেধ করা হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। পুরুষোত্বম 
ক্ষেত্রের শ্রীজগন্াথপ্রসাদভিন্ন অন্স্থানের ভগবানের প্রসাদীদিগ্রহণবিষয়ে যে পূর্বকালে ও 
সাধুমমাজে স্পৃষ্টাম্পষ্টবিচাক প্রচলিত ছিল তাহা শ্রীমৎ সনাতনগোস্বামিকৃত বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের 
নিয্োক্ত বচন হইতে জানা যায়। 


জগ্দীশ্বরনৈবেছ্যং স্পৃষ্টমন্তেন কেনচিৎ | 
নীতং বহিবা সন্দিপ্ধো ন ভুঙ.ক্তে কোহপি সঙ্জনঃ ॥ বুঃ ভা; ২১/১৫৫ 


এভদ্বিষয়ে প্রীগুরুপরম্পরানুসারে অনুষ্ঠানই বিধেয়। নতুবা বিধিলজ্ঘনজগ্ত প্রত্যবারী হইবার 
সম্ভাবনা । এ“বিহিতস্তাননুষ্ঠানানিন্দিতন্তানিষেবণাৎ। অনিগ্রহাচ্চেঞ্জিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥ 
৩২১৯ । ইত্যাদি যাল্ঞবস্থা স্মৃতি হইতে অবগতু হওয় যায় যে বিধিলজ্ঘনে মনুষোর পতন অবশ্ন্তাবী। 
পুর্ব্বোন্ত প্রসাদান্নসম্বন্ধে যে দেশকালপাত্রাদির নিষেধ উহা! শ্রীজগন্নাথপ্রসাদবিষয়ক। 
অন্মদ্গুরুবর্গও তাহা অনুমোদন করেন। তাহারা আরও বলেন সর্ধত্র এরূপ নিরমানুসরণে 
বিধিমার্গের অগলাপ ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি শ্রীভগবদ্‌ ভজনের অনুকুল শীন্ত্র এবং সদীচারের লোপ 
প্রসঙ্গ হয়। অতএব কল]াণুকামী ব্যক্তি বিশেষবিবেচনাপূর্ববক শ্রীগুরূপদেশামুসারে কর্তব্যনি্বাচন 
করিবেন। 


২১২ 5... শ্রীশ্ীগৌরমন্দর 


নিবৃত্তি হইয়াছে। আজি তোমার মায়াবন্ধনও ছিন্ন হইল; আজি তোমার 
সত্ববৃত্তিরও নিবৃত্তি হইয়াছে । তোমার মন ভূক্তিমুক্তিস্পৃহাশূন্ত হইয়া! পবিত্র 
হইয়াছে। আজি তোমার মন কৃষ্ণপ্রাপ্তির যোগ্য হইল। আজি তুমি কর্ম 
কাণ্ড উল্লজ্ঘন করিয়া ভক্ত্যঙজ যাজন করিলে । আজি তুমি বেদধন্ম(১) লঙ্ঘন 
করিয়া মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলে ।” 
“যেষাং স এব ভগবান্‌ দয়য়েদনস্তঃ 
সর্বাত্মনাশ্রিতপদে যদি নির্ব্যলীকম্‌। 
তে দুস্তরামতিতরস্তি চ দেবমায়াঁং 
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্ে ॥৮ তা ২৭1৪১ 
"সেই অনন্ত ভগবান্‌ ধাহাদিগকে দয়! করেন, তাঁহারা যদি সর্ববতোভাবে 
অকপটে তীহার চরণতরি আশ্রয় করেন, তবে ছুস্তর মায়াসাগর পার হইতে ও 
অনস্তরূপে তাহার তত্বও বিদিত হইতে পারেন ॥ আর তীাহাদিগের শৃগাল- 
কুকুরের ভক্ষ্য এই পাঞ্চতৌতিক দেহে অহংমমতা বুদ্ধিও থাকে না 1” 
এই পর্যন্ত বলিয়াই প্রভু বাসায় চলিয়া গেলেন। তদবধি সার্ববভৌমেরও 
সকল অভিমান বিগত হইল। তিনি শ্রীগৌরাঁজগের চরণে একান্ত অন্ুরক্ত 
হইলেন। আর ভক্তি ভিন্ন অন্যরূপ শাস্ার্থ করেন না। গো'পীনাঁথাচার্ধ্য 
সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অদ্ভুত বৈষ্ণবতা৷ দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
একদ্দিন ভট্টাচার্য্য প্রাতঃকালে জগন্নাথদর্শনের পূর্বেই প্রভুকে দর্শন 
করিতে গেলেন। তিনি প্রভুকে দেখিয়৷ দণ্ডব প্রণাম ও বহু স্তবস্ততি 
করিলেন। পরে প্রভুর মুখে ভক্তিপথের শ্রেষ্টসাধন শ্রবণের অভিপ্রায় নিবেদন 
করিলেন। প্রভু- 
“হবের্নাম হরেন্নীম হরের্নামৈব কেবলম্‌। 
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নান্ত্যেব গতিরন্যথ| ॥৮ বৃহন্নাীরদীয়ে ।৩৮।১২৩৬ 
এই শ্রোকটি পাঠ করিরা ব্যাখ্যা করিলেন। প্রভু বলিলেন,__“কলিক।লে 
নামরূপেই কৃষ্ণের অবতার । এ নাম হইতেই সর্ধজগতের নিস্তার হয়। উহার 
দৃঢ়তার জন্যই তিনবার “হরে নাম” বলা হইয়াছে । জড়বুদ্ধি লৌকসকলকে 
বুঝাইবার জন্য পুনশ্চ “এব” শব্ধ প্রয়োগ করা হইয়াছে । তাহাতে অতিশয় 


(১) বেদশব্ধ এস্থলে কম্মকাণ্ড এবং বেদের কর্মাকাণ্োক্ধর্্ন এস্থলে বেদধর্ধ। অন্যথা ভক্তি 
যে বেদধন্্ তাহার হানি হয়। 


মধ্য-লীল। ৮ ২১৩ 


শমী পিপি শী লি সস পোস্ট এ পরি পলি পি সি রি শসা শি পৌর তত বাসি লিন লা সা লি তি লাস, লাসমিলাি লিস্টিপ পিপি 





দৃঢ়তা সম্পাদিত হইল। জ্ঞান যোগাদি গতি নয়, হরিনামই একমাত্র গতি 
এইটি বুঝাইবার জন্য কেবল শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে । পরিশেষে এব- 
কারের সহিত “্নাস্তি” শব্ধের প্রয়োগ করিয়া ইহাই প্রতিপাদন করিলেন যে, 
ইহার অন্যথা করিলে, নিস্তার নাই । তৃণ হইতে নীচ হইয়! সদ! নাম গ্রহণ করিতে 
হুইবে। ্বয়ং মানাঁকাজ্ষারহিত হইয়া অন্যকে মান প্রদান করিতে হইবে। 
তরুর তুল্য সহিষু হইয়া তাড়ন-ভতসন সহ করিতে হইবে। অযাচিত-বৃত্তি 
হইয়া যথা-লাঁভে সন্ষ্ট হইতে হইবে। এইপ্রকার আঁচরণেই ভক্তি পরিপুষ্ট হইয়া 
প্রেমফল প্রসব করিয়া থাঁকে |” সার্বভৌম তট্াচার্ধ্য প্রভুর বাখ্যা শ্রবণ করিয়া 
চমতকার বোধ করিলেন। ভটটাচাধ্যকে চমত্রুত হইতে দেখিনা গোপীনাথাচার্ধ্য 
বলিলেন, প্তট্রাচার্ধ্য, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তোমার তাহাই ঘটল ।” ভ্টা- 
চাঁধ্য আচাধ্যকে নমস্কার করিয়৷ বলিলেঞ্জ, “আমি তর্বান্ধ, তুমি পরমভাগবত, 
তোমার সন্বন্ধহেতু প্রভু আমাকে কৃপা করিলেন।* ভট্রাচার্যের বিনয় শুনিয়া 
প্রভু তুষ্ট হইয়া ভট্টাচার্যাকে আলিঙ্গন প্রদান *করিলেন। পরে বলিলেন, 
“ভট্টাচার্য, জগদানন্দ ও দামোদরকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ দর্শন কর।” ভট্টাচার্য্য 
জগন্নাথ দর্শনকরিয়া গৃহে আগমনপূর্বক জগদানন্দ ও দামোদরের সহিত নিজ 
্রাহ্মণ দ্বারা প্রভুর নিমিত্ত প্রচুর প্রসাদান্ন পাঠাইয়া দ্িলেন। আর ছুইটি 
শ্রেক লিখিয়া প্রভূকে দিবার নিমিত্ত জগদানন্দের হস্তে প্রদান করিলেন। মুকুন্দ 
দেখিয়া এঁ গ্লোকছুইটি গ্রে গৃহের ভিত্তিতে লিখিয়! রাখিয়া! পরে প্রভুর হস্তে 
দিলেন। প্রভু শ্লোকছুইটি পড়িয়া পত্রটি ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিলেন। 
শ্লোক দুইটি এই, | 

“বৈরাগ্যবিষ্/নিজভক্তিযোগ- 

শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাঁণঃ । 

শ্রীকষ্ণচৈতন্তশরীরধারী 

কপান্ুধির্স্তমহং প্রপদ্ঠে ॥ 

কালানষ্টং ভক্তিযোগং নিজং য£ 

প্রাদুর্ত,ং ক্ষষ্ণচৈতন্তনামা | 

আবিভূতস্তস্ত পাদারবিন্দে 

গা়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভূঙ্গঃ॥” চৈতগ্ঠচন্দ্রোদয়নাটকে ৬1৭৪ 

যে কৃপান্থুধি পুরাঁণপুরুষ বৈরাগ্য, বিদ্ভা ও নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার 

নিমিত্ত শ্রীকষ্ণচৈতন্যশরীর ধারণ করিয়াছেন, আমি তীহার শরণাগত হইলাম। 


গত পাস কষ্ট রি শিপ পি সলোস্ সতী আব লী রি 


২১৪ “ *  জ্রীপ্রীগৌরমুন্দর 


ধিনি কালবশে বিলুপ্ত নি্জ ভক্তিযোগ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত শ্রীকুষ্ণ- 
চৈতন্যনাম ধারণপুর্বক আবিভূত্ত হইয়াছেন, আমার টিত্বভ্রমর তাহার 
চরণারবিন্দে গাঢ়রূপে লীন হউক। 

আর একদিন ভট্টাচার্ধ্য প্রভুকে নমস্কার করিয়া ত্রন্স্তবের অন্তর্গত-_ 


“তত্তেইনুকম্পাং স্ুসমীক্ষ্যমাণে। 

ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্‌। 
হৃদ্বাগ্বপুভিবিদধন্নমন্তে 

জীবেত যে! ভক্তিপদে স দায়ভাক্‌ ॥” ভা ১১।১৪।৮ 


এই প্লোকটি পাঠ কািলেন। প্রভু শ্লোক শুনিয়া বলিলেন, “ভট্টাচার্য, 
এ শ্লেকের মমুক্তিপদে' স্থানে “ভক্তিঞ্চদে পাঠ করিল্নে কেন?” ভট্টাচার্য 
বলিলেন,__“যিনি একমাত্র তোমার কপার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আত্মরুত 
কর্মের ফলভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে তোমাকে নমস্কার করিয়! 
জীবনধারণ করেন, তিনি অবশ্ঠ দায়াধিকার শ্বরূপে তোমাতে প্রেমই লাভ করিয়া 
থাকেন। সেই ব্যক্তি কখনই মুক্তিকে অঙ্গীকার করেন না, পরন্ত দ্বণাই 
করিয়া থাকেন। এই ভাবিয়াই আমি “মুক্তিপদে স্থলে “ভক্তিপদে পাঠ 
করিয়াছি।” প্রভূ বলিলেন,--“মুক্তিপদ শব্দের অর্থ ঈশ্বর ; কারণ, মুক্তি তাহার 
পদে থাকে; অথবা, মুক্তিপদ শবের অর্থ মুক্তির আশ্রর, এই অর্থেও ঈশ্বরকেই 
বোধ করায়; অতএব পাঠ পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন দেখা যায় নী।” 
ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “যদিও মুক্তিপদ শব্দের কথিত অর্থও ঝরা যাইতে পারে 
সত্য, কিন্ত মুক্তিশব্দের রূঢ়ার্থ সাযুজ্যই, এ সাধুজ্য ভক্তের স্বৃণ্য বস্ত, অতএব 
পাঠপরিবর্তনই উচিত বোধ হইতেছে।” প্রতু শুনিয়। আনন্দিত হইলেন। 
যিনি মায়াবাদের নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন, সেই ভট্টাচার্য্যের ঈদৃশ তক্তিপক্ষপাঁত 
শ্রীচৈতন্তেরই প্রসাদের ফল। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বৈষ্ণবতা দেখিয়া 
ক্ষেত্রবাসী বৈষ্ণবগণ মহাপ্রত্ুকে সাক্ষাৎ গ্তগবান্‌ বলিয়াই স্থির করিলেন। 
কাশীমিশ্র প্রভৃতি নীলাচলবাসী টবঞ্চবগণ ক্রমে ক্রমে প্রভুর চরণে শরণাগত 
হইলেন । 
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পপি রীতা সপন রি সিসি 


দক্ষিণ-ভ্রসণ। 


এইরূপে সীর্ববভৌম ওটাার্্কে কৃতার্থ কিয়! প্রভু দক্ষিণদেশ গমনের 
সঙ্কল্প করিলেন। তিনি ফান্কুন মাসে দোলযাত্র। দর্শন করিয়। বৈশাখ মাঁসের 
প্রারভ্তেই দক্ষিণদেশে যাইবার মানস করিলেন। দক্ষিণদেশে যাইবার মানস 
করিয়! প্রভূ একদিন ভক্তগণকে বলিলেন, “তোমর1 আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম । 
তোমার্দিগের বিচ্ছেদ আমার নিতান্ত অসহা, অসহা হইলেও বিশ্বরূগ্পের উদ্দেশ 
করিবার নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া! দক্ষিণগমনে কৃতসন্কল্প হইয়াছি। 
তোমরা সকলে প্রসন্ন হইয়া আমাকে অনুমতি কর।” গ্রাভু*বিশ্বরূপের উদ্দেশ 
ছল করিয়৷ দক্ষিণদেশ কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত গমনে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন 
বুঝিয়৷ ভক্তগণ প্রভুর বিরহচিস্তায় কাতর'ইলেন। কেহই সাহস করিয়া কোন 
কথাই বলিতে পারিলেন না। নিত্যানন্দ বলিলেন,--“প্রভো, তুমি ইচ্ছাঁময়, 
যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পার। তোমার ইচ্ছায় বাঁধা দেয় এমন কে 
আছে? কিন্তু একটি কথা, একাকী যাওয়া হইতে পারে না, ছুই একজন 
ভক্তকে সঙ্গে লউন। আমি দক্ষিণদেশের পণ ঘাট সকলই জানি, ইচ্ছা হইলে, 
আমাকেই সঙ্গে লইতে পারেন। ,আর যদি আমাকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছ! না 
হয়, তবে অন্ত ধাহাঁকে ইচ্ছা হয় তাঁহাকে লইতে পারেন।” প্রভু বলিলেন, 
“আমি সন্ন্যাস করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইতেছিলাঁম, তুমি কৌশল করিয়া! আমাকে 
ফিরাইয়। আনিলে। পরে যখন নীলাচলে আগিলাম, তখন দণ্ডটি ভার্জিয়৷ 
ফেলিলে। তোমাঁদিগের প্রগাঢ় শ্নেহে আমার কার্য্যভঙ্গ হয়। এই জগদানন্দ 
আমাকে বিষয়ভোগ করাইতে চীন। মুকুন্দ আমার মন্ন্যাসধর্ম দেখিয়া ছুঃখ 
পান। দামোদর সদাই আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরিয়া আছেন। উনি 
লোকাপেক্ষার ধার ধারেন না । আমি কিন্ত লোকাপেক্ষা না করিয়া পারি না। 
অতএব তোমরা এই নীলাঁচলেই থাক । আমি সত্ব সেতুবন্ধপর্য্স্ত ভ্রমণ করিয়া 
ফিরিয়া আসিতেছি। তোমরা আমার গরত্যাগমন পর্যন্ত এই স্থানেই অবস্থান 
কর।” প্রভুর একাকী তীর্ঘপধ্যটনের নিতান্ত আগ্রহ বুঝিয়া নিত্যানন৷ পুঅশ্চ 
বলিলেন,__“্যদি একান্তই আমাদিগকে সঙ্গে লইবেন লা, তবে এই কৃষ্ণদাঁসকে 
সঙ্গে লউন। এই ব্রাহ্মণ নিতান্ত সরলপগ্রকৃতি, আপনার ইচ্ছাঁমতই কার্ধ্য 
করিবে, আপনার ইচ্ছায় কোন বাধা দিবে না। পরম আপনি পথে প্রেমাবেশে 
অচেতন থাকিবেন, কৃষ্দাস আপনার সঙ্গে থাকিলে অন্ততঃ জলপাত্র ও 


২১৬ , জ্্ী্মীগৌরস্থন্দর 
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বহির্বাস রক্ষণাবেক্ষণের সাহায্য হইবে ।” নিত্যানন্দের এই শেষ কথাটি প্রভু 
অঙ্গীকার করিলেন। কৃষ্ণদাঁসকে সঙ্গে লওয়াই স্থির হইল। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও 
গ্রভূর দক্ষিণগমনের কথা শুনিলেন। তিনি শুনিয়। গমনে বাঁধা দিবারও চেষ্টা 
করিলেন। কিস্তপরে গমনবিষয়ে প্রভুর দৃঢ়সঙ্কল্প বুঝিয়া অগত্যা অনুমোদন 
করিলেন। শেষে বলিলেন,__“এই প্রদেশের রাজা প্রতাপরুদ্র। তিনি সম্প্রতি 
রাজধানীতে উপস্থিত নাই । তিনি উপস্থিত থাকিলে অবসশ্ত আপনাকে এখান 
হইতে বিদ্বায় দিতেন না, রাখিবার জন্যই বিশেষ আগ্রহ করিতেন। তিনি যুদধার্থ 
বিজয়নগরে গমন করিয়াছে । তাহার রাজ্য সেতুবন্ধপধ্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণে 
গোদাবরীর তীরে বিষ্াানগরের তাহার একজন প্রতিনিধি শাসনকর্তী আছেন। 
তাহার নাম রামানন্দ রায়। তিনি জাতিতে শুদ্র। শৃত্র বিষয়ী হইলেও, আমার 
যতদুর বিশ্বাস, তিনি একজন উচ্চ অধিকারী । আমার ইচ্ছা, আপনি গমনরালে 
তাহাকে দর্শন দিয়া যান। আমরা পূর্বে তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিহাস 
করিয়াছি, কিন্ত এখন আপর্নার কৃপায় বোধ হইতেছে, তিনি একজন রসতত্ববেত্তা 
পরম বৈষ্ণব ।” প্রভু ভট্টাচার্য্যের কথ! শুনিয় রামানন্দ রায়ের সহিত দেখা করিবেন 
বলিয়া স্বীকার করিলেন। পরে ভট্টাচার্যের নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা করিলেন। 

প্রভু জগন্নাথ দর্শনের পর প্রসাঁদী আজ্ঞাস্থচক মাল্য প্রাপ্ত হইয়া তাহাঁকে 
প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়! সমুদ্রতীরপথে গমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্দাস 
সার্ববভৌমপ্রদত্ত প্রভুর কৌপীন ও বহির্বাসাদি লইয়া অপরাপর ভক্তগণের 
সহিত পশ্চা পশ্চাঁৎ যাইতে লাগিলেন। নিত্যনিন্দ সার্বভৌম তট্টাচার্য্যকে 
বাঁটাতে পাঠাইয়৷ দিয়া আপনারা কয়েকজন প্রভুকে লইয়া পুরীর নৈখ তকোণে 
আলালনাথে উপস্থিত হইয়া ভক্তগণের সহিত তত্রত্য চতুভূর্জ বিষুমুত্তি দর্শন 
করিল্ন। দর্শনের পর প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্যারস্ত করিলেন। ক্রমে ক্রমে 
বহুতর লোকের সমাগম হইল। সমাগত লোক সকলও প্রভুর সহিত নৃত্য 
করিতে লাগিলেন। প্রভুর প্রেমাবেশ দেখিয়া আবাল-বুদ্ধ-বনিতাই প্রেমে 
ভাসিতে লাগিলেন। তন্দর্শনে নিত্যানন্দ সঙ্গী ভক্তগণকে বলিলেন, “গ্রামে 
গ্রামেই এইরূপ নৃত্যগীত হইবে এবং যাহার সৌভাগ্য সেই দেখিবে।” 
পরে তিনি “বেল। অনেক হইল, লোকের সমাগম কমিল না” এই কথা 
বলিয়! প্রভুকে লইয়া মাধ্যান্নিক ল্লানকাধ্য করিতে গেলেন। তখন লোক- 
সমাগম কমিয়া! গেল। গোপীনাথ ছুই প্রভুকে ভিক্ষা! করাইয়া আপনারা 
তাহাদিগের প্রসাদ পাইলেন। এ দিবস এর স্থানেই যাপিত হুইল। পরদিন 
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প্রভাতে প্রতু স্নান করিয়া কৃষ্ণদাসকে লইয়া যাত্রা করিলেন। ভক্তগণ প্রতুর 
বিরহে কাতর ও মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু তাহাদিগের দিকে দৃষ্টি না 
করিয়াই আপন মনে গমন করিতে লাগিলেন ; ভরক্তগণ সেই দিবস সেইখানেই 
উপবাসী রহিলেন। পরদিন প্রভাতে তীহার৷ নীলাচলে পুনরাগমন করিলেন। 
এদিকে প্রভূ ভক্তগণকে রাখিয়া__ 


কষ কষ কষ কষ কষ কষ কৃষ্ত হে। 

কষ কৃষ্ণ কৃষঃ কৃষ্ণ কষ কৃষ্ণ কষ হে ॥ 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্‌। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্‌ ॥ 
রাম-রাঁঘব রাম রাঘব ্কাম রাঘব রক্ষ মাম্‌॥ 
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্‌ ॥ 


এই কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন । পথে যাঁহাকে 
দেখেন, তাহাঁকেই বলেন, “বল হরি |” যিনি প্রভুর কথ৷ শুনিয়! “হরি* বলেন, 
তিনি “হরি বলা” হইয়! যাঁন। তীহার জিহ্বা! আঁব হরিনাম ত্যাগ করিতে 
চায় না। যে আবার সেই “হরি বলা” সাধুর সঙ্গ করে, সেও তাহারই মত 
“হরি বলা” হইয়। যায়। , ক্রমে গ্রাম শুদ্ধ “হরি বলা” হইয়া যায়। প্রভু 
এইরূপে দক্ষিণদেশে অদ্ভুত শক্তির সঞ্চার করিতে করিতে পথ পধ্যটন করিতে 
লাগিলেন। ৪ 

প্রভূ ক্রমে চিল্কা হুদ অতিক্রম করিয়া কৃন্মক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। 
কর্মক্ষেত্র মান্দ্রাজ প্রেদিডোন্সর উত্তরসীমাস্থ গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত এবং 
চিকাকোল হইতে আঁট মাইল পুর্ব্বে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। প্রস্থানে কৃম্মাবতার 
শ্রীবিষণর মুন্তি বিরাজিত আছেন। প্রভু কুম্মদেবকে দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে 
প্রণতি, স্ত্তি ও নৃত্যগীতাদি করিতে লাগিলেন। কৃর্মের সেবকগণ প্রসুকে 
বিশেষ সন্মান করিলেন। এ গ্রামেই কৃর্ম নামক একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস 
করিছ্েন। তিনি প্রভুকে বিশেষ ভক্তিসহকারে নিজের গৃহে লইয়া পাদ- 
প্রক্ষ/লনাদির পর ভিক্ষা করাইলেন। বিপ্র গ্রভূকে ভিক্ষা! করাইয়। সপরিবারে 
গ্রভূর চরণোদক ও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি প্রভুর সঙ্গে গমন 
করিবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। প্রভূ বলিলেন,--“বিপ্র, এরূপ 

২৮ 


২১৮ , প্রীপ্রীগৌরনুন্দর 


শিপ ছি সি লা _ তি এ লো সি লোপ ও পস্িিিিতিসি িসিপিসিিস পি লি তি তসছি তা ৯প৯/৯ পিতা জি সির সসিতীসিতোসিলিতী সি লি স্মত পরলাম রি শি পিসি টিসি লি পপি গলি পৌর তি 


করিও না; গৃহে থাকিয়াই লোঁকসকলকে কৃষ্ঠৌপদেশ কর। যিনি গৃহে 
থাকিয়া ভক্তিমার্গ যাঁজন করেন, আমার আজ্ঞায় তাহাকে বিষয়তরঙ্গ কখনই 
কোন বাধা প্রদান করে না (১)।৮ প্রভুর উপদেশে বিপ্রের গ্রভূর সহিত গমন- 
বাসনার নিবৃত্তি হইল। তিনি বিশেষ আগ্রহ করিয়! প্রকে এ দিবস এ স্থানেই 
রাখিলেন। প্রভু এ দিবস প্র স্থানে গাঁকিয়৷ একটি অলৌকিক -কার্ধ্য 
করিলেন । প্র স্থানে বাসুদেব নামে একজন গলিতকুষ্ঠরোগাক্রান্ত ত্রাঙ্গণ বাস 
করিতেন। ভিনি প্রভুর আগমন শুনিয়া কৃর্মবিপ্রের ভবনে আসিয়া তাহার 
চরণদর্শন করিলেন। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া নীরোগ ও কৃতার্থ করিয়া 
পরদিন প্রভানেই কুর্মক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন । 

প্রভু কৃর্মক্ষেত্র হইতে বিজয়নগর হইয়া সীমাচলে আগমন করিলেন। শীমাচল 
একটি পার্কত্যপ্রদেশ। সীমাচল নাম্ক পর্বতটি আটশত ফুট উচ্চ। পর্বতের 
উপর গ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির ও শ্রীমৃর্তি বিরাজিত। প্রভূ বিবিধফলকুন্থমসমা কীর্ণ 
ও প্রত্রবণান্বিত সীমাচল ও তৎশিখরবিরাজিত শ্রীনৃসিংহদেবকে দর্শন করিয়| 
প্রেমাবেশে বহুক্ষণ নৃতাগীতাদি করিলেন। শ্রীনৃসিংহের সেবকগণ যথেষ্ট সমাদর 
করিয়। প্রভুকে মালা ও প্রসাদ দ্রিলেন। প্রভূ এক ব্রাহ্মণের মালয়ে ভিক্ষা 
করিয়া পরদিন প্রভাতে এ স্থান ত্যাগ করিলেন। 


রাস।নন্দমিলন । 


প্রভু নৃসিংহক্ষেত্র ত্যাগ করিয়৷ অবিশ্রাস্ত গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
কয়েকদিন চলিয়া গোদাবরী প্রাপ্ত হইলেন। পবিভ্রসলিল! গোদাবরীকে দর্শন 
করিয়৷ প্রভুর মনে শ্রীযমুনীর এবং তীরবর্তী উপবননকল দর্শনকরিয়1 গ্রীবুন্দ'বনের 
স্মরণ হইল। শ্রবৃন্দাবনের স্মরণে আনন্দে বিহ্বল হইয়া কিয়ংক্ষণ নৃত্যগীতাদির 
পর প্রভু গোদাবরী পাঁর হইলেন । পার হইয়া শান করিলেন। ন্নানের পর ঘাটের 


(১) গৃহে চাবিশতাঞ্চাপি পুংস।ং কুশলকর্মণাম্‌ । 
মদ্বার্তীধাতষামানাং ন বন্ধায় গৃহ! মতাঁঃ ॥ ভা ৪1৩০।১৯ 
গৃহস্থ হইয়াও যাহার আমাতে কর্পার্পণ করিয়া আমার কথাপ্রসঙ্গে ০ করেন 
গৃহস্থীশরম তাহাদের বন্ধনকারণ হয় না। 


মধ্য-লীলা ৃ ২১৯ 


শট স্মিত স্টিল সমগ্র টি লো পম সস পট 


অনতিদুরে যাইয়া উপবেশন পূর্বক নামসস্কীর্ভন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে 
একজন লোক দোলায় চড়িয়া বাঁজন৷ বাছ্ধ সহকারে স্নান করিতে আসিলেন। 
তাহার সঙ্গে অনেকগুলি ব্রাঙ্গণও আগমন করিলেন । তাহারা সকলেই বিধিমত 
নান ও তর্পণাদি করিয়া তীরে উঠিলেন। প্রভু দেখিয়! বুঝিলেন, ইনিই রামানন্দ 
রায়। রামানন্দ রায়ের সহিত মিলিবার জন্ত প্রভুর ইচ্ছা! হইল, কিন্ত উঠিলেন না, 
ধৈরধযধারণপূর্ববক বসিয়া! থাকিলেন। 


এদিকে রামানন্দ রায় তীরে উঠিয়াই প্রকে দেখিলেন। তিনি সেই 
শতনুর্ধ্যসমকান্তি অরুণবসনপরিহিত, স্থুবলিত-দেহ-সনন্বিত, কমললোচন অর্ূর্ধব 
সন্গ্যাসীকে দর্শন করিয়া চমতকৃত হইলেন। অনন্তর প্রভুর*সমীপে আগমন 
পূর্বক তাহাকে দগ্ুব্ৎ নমস্কার করিলেন। প্রভু তীহাকে দণ্ডবৎ পতিত 
দেখিয়| বলিলেন, “উঠ,*রুষ্ণ কৃষ্ণ বঙ্গ ।” ইচ্ছা! হইল, রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন 
করেন, কিন্ত তাহ! করিলেন না, বলিলেন, “তুমি কি রামানন্দ রায়?” রামানন্দ 
রাঁয় বলিলেন, “হা, আমি সেই শূদ্রাধম দাদ?” শুনিয়া প্রভূ তাহাকে 
গাটভাবে আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গনমাত্র প্রভূ ও ভৃত্য উভয়েই প্রেমাবেশে 
অধীর হইয়া পড়িলেন। উভয়েরই অশ্রুধম্পাদি বিকারসকলের আবির্ভাব 
হইল দেখিয়া রামানন্দ রায়ের সঙ্গের লোকপকল বিশ্বয়ান্বিত হইলেন। 
তাহারা মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, এই সন্নাসীকে ত মহাতেজন্বী 
দেখিতেছি, ইনি কেন শুদ্রবিষযীকে আলিজন করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন? 
আর এই মহারাঁজও ত পরমগন্ভীর ও মহাপগ্ডিত, ইনিই বা কেন সন্গযাসীর স্পর্শে 
মত্ত ও অস্থির হইলেন? প্রভু ও ভূত্য উভয়েই বিজাতীয় লোক সকল 
দেখিয়া আপন আপন ভাব সন্বরণ করিলেন। সুস্থ হইয়া উভয়েই বসিলেন। 
বসিয়া প্রভূ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “সার্বভৌম ভষ্টাচাধ্য তোমার গুণগ্রাম 
বর্ণনা করিয়া আমাকে তোমার সহিত দেখা করিবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ 
করিয়াছিলেন। তদনুদারে আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্তই 
এই স্থানে আসিয়াছি। অনায়াসেই তোমার দর্শন পাঁইলাঁম, ভাল হইল।” রাম 
রায় বলিলেন, “সার্বভৌম ভট্টাচার্য আমাকে ভূত্য জ্ঞান করিয়া পরোক্ষেও 
আমার হিতসাঁধনের জন্ত যত্ব করিয়া থাকেন। তীহার কৃপাতেই আপনার চরণদর্শন 
লাভ হইল। আজ আমার মানবজন্ম সফল হইল। আপনি সার্বভৌম 
উট্টাচার্ধ্যকে কৃপা করিয়া তাহারই প্রেমের অধীন হইয়া এই অস্পৃশ্ত অধমকে 
স্পর্শ করিলেন। কোথায় আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, আর কোথায় আমি রাজসেবী 





২২০  জ্রীপ্ীগৌরহন্দর 


শাসিত এ পি রর লি লোপ, পরী পাটি লা পা কে লহ লা লী পা লগ এ পাট ভাটি এছ লী লীঁছি াঁচ পি পািলাছ লাছ পলা লালসা তাল পি পলি লোসি তো প্রশস্ত. সরস সি সি পল সি সি পি 


অধম বিষযী দ্র আপনি আমাকে স্পর্শ করিতেও স্বণা বা শাস্ত্রের ভয় 
করিলেন না। আপনার ম্বাভাঁবিকী করুণার বশে আপনি সকলের প্রতি সদয় 
ব্যবহার করেন। আপনি স্বী করুণার গুণেই নিন্দ্য কর্ম আচরণ করেন। 
আপনি পরম দয়ালু ও পতিতপাঁবন বলিয়া! আমার নিস্তারার্থ এই স্থানে শুভাগমন 
করিয়াছেন। মহতের স্বভাব এই যে, তাহারা নিজের কোন প্রয়োজন না 
থাকিলে পরোপকারার্থ গমনাগমন করিয়া থাকেন। আমার সঙ্গে নানা- 
জাতীয় লোক সকল রহিরাছেন। আপনাকে দর্শন করিয়া সকলেরই মন দ্রবীভূত 
হুইয়াছে। সকলেরই অঙ্গে পুলক'ও নেত্রে অশ্রবিন্দু দৃষ্ট হইতেছে । আপনার 
আকার প্রকারে "আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াই বোধ হইতেছে । ভীবে এইরূপ 
অপ্রারুত গুণ সম্ভব হয় না” প্রভু বলিলেন, “তুমি মহাঁভাগবতোত্তম, তোমার 
দর্শনেই সকলের মন দ্রবীভূত হইয়াছে |, অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমি কঠোর 
মায়াবাদী সন্্যাসী, তোমার দর্শনে আমারও মন গলিত হইয়াছে, তোমার 
স্পর্শে আমাতেও কষ্চপ্রেমের সঞ্চার হইয়াছে । অতএব বোধ হয়, আমার 
কঠিন হৃদয় কোমল করিবার নিমিত্তই সার্বভৌম আমাকে তোমার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।” এই প্রকার পরম্পর স্ততিবাদ 
হইতেছে, এমন সময় একজন বৈদিক ব্রাঙ্গণ প্রতুকে প্রণাম করিয়৷ ভিক্ষার 
নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু তাহাকে বৈষ্ণব জানির তাহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার 
করিলেন। পরে হাসিয় রাম রায়কে বলিলেন, “তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে 
আমার নিতাস্ত অভিলাষ হইয়াছে, অতএব আবার দর্শন পাইবার ইচ্ছা করি।” 
রাম রাঁয় বলিলেন, “যদি এই পামরকে শোধন করিবার নিন্িত্ত আঁগমন হইল, 
তবে দিন পাঁচ সাত অবস্থান করিতে অনুমতি হয়; কারণ, দর্শনমাত্র এই ছুট 
চিত্ত শুদ্ধ হইতে পারে ন1।” এই কথা বলিয়! রাম রায়, ত্যাগ অসহ হইলেও, 
প্রভুকে ছাড়িয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন। ব্রাঙ্গণ বিশেষ ভক্তিসহকারে 
প্রভুকে ভিক্ষা! করাইলেন। প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই পরম উতৎকগ্ঠার সহিত দিবস 
অতিবাহিত করিলেন । সন্ধা! সমাগত দেখিয়া প্রভু সায়ংকুত্য সমাপন করিয়। 
বপিলেন। এই সময়ে রামরায়ও একজন মাঁত ভূত্য সঙ্গে লইয়৷ প্রভুর নিকট 
আগমন করিলেন। রামরায় আসিয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম কারিলেন। প্রস্থ 
উতিয়। প্রণত ভূত্যকে আলিঙ্গন দ্িলেন। পরে উভয়েই আঁসন গ্রহণ করিলেন। 
আসন গ্রহণের পর প্রভু বাঁম রাঁয়কে বলিলেন, “পুরুষের প্রয়োজন যাহাতে 
নির্ীত হইস়্াছে, এমন একটি ক্লক পাঠ কর।” 


মধ্য-লীল! ২২১ 


৩৯ লী সিলসিলা পি তর তি লীগ এন লী লাশ পিসি পে তা পাস পপ সি শা পিস পি ০টি পি 


রাম বায় পাঠ রাড 
“বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌। 
* বিষ্কুরারাধ্যতে পন্থ৷ নান্তৎ তত্তোষকারণম্‌ ॥ (১) বিষুপু ৩৮৯ 


সি লা লী পদ লি পালি তা সি পা এসি, নস, কি এপি সরা পি লি তী সি এ পিসি পিছ লী তাস্টি শপ কো পি পি শস্সি কধি কি 


আমে 


(১) মনুষ্য শান্ত্রোক্ত স্ব স্ব বর্ণ।শ্রমানুরূপ ধর্ম-প্রতিপালন করিবেন। স্ব শব বর্ণাশ্রমানুরূপ ধর্শপালন 
ঘ্বারা শ্রীবিষুঃ প্রসন্ন হন। শ্বধন্মপ্রতিপালন, শ্রীভগবদীজ্ঞা । শ্রীভগবদাজ্ঞা শ্রুতি ও ম্মতিরূপে 
বিদ্ধমান। উহার অন্যথাচরণে পীভগবদ।জ্ঞ।হানিরপ পরমদোধানুষ্ঠানে পুরুষ ইহলোকে ও 
পরলোকে দণ্ডনীয় হয়। অতএব পুরুষ শান্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রমাচাররূপ শ্রীভগবত্ভ্রীতিসাধক ধর্মের 
অনুষ্ঠানদ্বারা ক্রমসোপানন্থ।য়ে সাধুমঙ্গাদিকে দ্বারকরয়! শ্রীভগন্ত্কৃপারূপাতক্তি 'লাভ করিয়া 
কৃতার্থ হইরেন এই অভিপ্রায়েই পরম ভাগবত রামানন্দ রায় “বর্ণাশ্রমাচারবতা” ইত্যাদি শ্লোক 
দ্বারা মানবের প্রয়োজন নির্ণয় করিয়ছেন। রামানন্দের অভিপ্রায়ের অনুকূল শীস্ত্রবাকাসমূহ নিয়ে 
প্রদর্শিত হইল যথ| $-_ 

"আ্তুতঃ পুংভি দ্বিজশ্রেষ্ঠা ব্দশ্রমবিভাগনঃ। 
্বনুষঠিতন্ত ধর্মাস্ত সংসিদ্ধিরহৰরিতৌষণমৃ ॥” ভ| ১২1১৩ 
অর্থাৎ শ্রীনৈমিশারণো সত বলিয়াছিলেন হে দ্বিজশ্েষ্ঠগণ 1? অতএব পুরুষগ্ণণ বর্ণ ও আশ্রম 
বিভাগানুসারে বিশুদ্ধরূপে যে নকল ধর্মের অনুষ্ঠান করেন শ্রীহরিতোষণই তাহার একমাত্র ফল। 
বর্ণাশ্মতারে। রাজেন্দ্র চত্বারশ্চাঁপি চাশ্রমাঃ | 
স্বধন্মং যে তু তিষ্ঠন্তি তে যান্তি পরমীং গতিন্‌ ॥ 
স্বধন্দ্েণ যথা ন ণাং লারসিংহ: প্রসী্দতি। 
ন তুষাতি তথান্তেন কর্রণা মধুহুদনও ॥ হাঃ সঃ ৭1১৮-১৯ 


হে রাজেশ ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈগ্ত ও শুদ্র এই চারিপ্রকার বর্ণ এবং ব্রহ্চর্ধ্য, গহন, বানপ্রস্থ 


ও সন্ন্যাস এই চারিপ্রকার আশ্রম । যাহার! পূর্বোক্ত বর্ণাশ্রমরূপন্বধন্্ন প্রতিপালন করেন তাহার! 
পরমগতিলাভ করেন ।, 


্ব স্ব বর্ণাশ্রমরূপ ধর্মানু্ঠট।নদারা তগবান্‌ পুরুযোত্বম যেরূপ গ্রীত হণ অন্যকর্মাদ্বারা মধুনুদন 
সেইরূপ তুষ্ট হন না। 


বর্ণাশ্রমধর্মানুষ্ঠানদ্বার। যে ভগবত্গ্রীতিরূপা ভক্তি লাভ হয় তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন স্থান 
হইতে নুল্পঈ্ট অবগত হওয়া যায় । 
ইতি মাং ষঃ স্বধর্দণ ভঙেন্নি ত্যমনন্যভাক্‌ | 
সর্ব্বভূতেষু মন্তাবে! মন্তুক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্‌॥ * ভা ১১1১৮1৪৪ 
ইতি শ্বধন্মনির্ণিক্তসন্ত্ো! নিজ্ঞীতমদ্গতিঃ | 
জ্ঞনবিজ্ঞানসম্পন্ে! বিরক্তঃ সমুপৈতি মাম্‌॥ ভা ১১1১৮।৪৬ 
যথা স্বধর্মাসংযুক্তে! ভক্তে। মাং সমিয়াৎ পরম্‌ ॥ ভ। ১১1১৮।৪৮ 


এইরূপে মদেকান্তী হইয়। আমার প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্ধর্মানুষ্ঠান দ্বার! যে ব্যক্তি আমাকে ভজন 


করে সে সর্বভূতে মন্তাবাপন্ন হই ( সর্বভূতে আমি অস্তর্যামিরপে বিদ্তমান এইরূপ অবগত হইয়া ) 
আমাতে হুদৃঢ় প্রেমভক্তি লাভ করে । 


২২২ ীপ্রীগৌরন্থনদীর 


লীন তত হর দি সিলািলিিপো ৯ লীন পি ৬ রা ৬ পৌক্ছিলী ছাপা জরি ৬ পিতা ছল ভপীদধিতি ৬ স্পা দত ৯ ৬ ভ সী ছ্র সত পর শর সর অপ সপস্মপপী আিসপ পমসল শি পি অসি পলিপ সস সস পি সিল পা রস লতি তি সা ই 


মনুষ্য যে অধিকারান্থরূপ বর্ণাশ্রমাচার পালন করেন, সেই আচার পালনেই 
পরমপুরুষ বিষ্ুর আরাধনা করা হয়। ইহাই বিঞুসস্তোষের উপায়, এত্ত 
উপায়াস্তর নাই । 


এইবপে ন্বধর্শানুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধচিন্ত ব্যক্তি পরোক্ষশান্তরজ্ঞান ও অপরোক্ষানুভবাত্মকজ্ঞান" 
সম্পন্ন হইয়া তন্বতঃ আমার ম্বরূপকে অবগত হয় এবং প্রাপঞ্চিক বস্তুতে অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বশ্বর 
আমাকে প্রাপ্ত হন। 
্বধর্ণানুষ্ঠানকারী আমর ভক্ত যেরপে আমাকে প্রাপ্ত হন ( তাহ! আমি তোমাকে বলিলাম )। 
যঃ স্বধর্্নপরে! নিত্যমীশ্বরার্পিতমানসঃ | 
প্রাপ্ধোতি পরমং স্থানং যছুক্তং বেদদন্মিতম্‌॥ উশনঃ সং ৭২৩ 
যে ব্যঞ্রি নিত্য হবধর্পরায়ণ ও ঈশ্বরার্পিতচিত্ত তিনি বেদতুল্য (নিত্য পবিত্র) পরমন্থান প্রাপ্ত হন। 
শ্রীমন্তাগবতের সপ্তম স্বন্ধে ঘুধিষ্টির প্রীনারদকে এইরূপই বলিয়াছিলেন-_ 
ভগবন্‌ শ্রোতুমিচ্ছামি ন।ণাং ধর্মাং সনাতনম্‌। 
বর্ণাশ্রমাচারযুতং যৎ পুমান্‌ বিন্দতে পরম্‌ ॥ ৭1১১।২ 
হে ভগবন্‌ আমি মানবদিগের বর্ণাশ্রমাচা রযুক্তসনীতনধর্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি যাহ! হইতে 
নর গ্চান ও ভক্তি লাভ করে। 
ভগবান্‌ পার্থসারথিও গীতীশান্ত্রে এইরূপই উপদেশ দিয়|ছেন যখ।-_ 
স্বেস্বে কর্ধ্মণ্ভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নর । 
স্বকর্্মনিরশ; সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছ,ণু 
ধতঃ প্রবৃত্তি তীনাং যেন সর্বব'মদং ততম্‌। , 
স্বকম্মণা তমছ/চর্চয সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ গীতা ১৮৪৫ ৪৬ 
স্ব স্ব বর্ণাশ্রম কন্দের অনুষ্ঠ।তা মনুতু সংসিদ্ধি ( তন্বজ্ঞান ) লাঁভ করেন। স্বকন্মরনিরত মনুষ্য 
যেরূপে সংসিদ্ধি লাভ করে তাহা! শ্রবণ কর। | 
যাহ! হইতে প্রাণিনকল উৎপন্ন হয় এবং যিনি লমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছেন মনুষা স্ব স্ব 
বর্ণাশ্রমানুরূপ কর্মদ্বার| তাহার অচ্চন। কারয়া সিদ্ধিলাভ করে। 
বর্ণাশ্রমধর্মা হইতে যে কৃষ্ণভক্তি ল/ভ হয় ইহা যোগিশ্রেষ্ঠ শুকদেবও পরীক্ষিতের নিকট দ্বিতীয় 
্বন্ধে বলিয়াছেন । যথ1-_ 
এতাবান্‌ লাখ্যযোগা্যাং স্বধর্মীপরিনিষ্ঠয়। | 
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামস্তে নারায়ণম্থৃতিঃ ॥ ২1১।৬ 
্বধ্মপরিনিষ্ঠা, আত্মনাত্মবিবেক ও অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা পুরুষদিগের উৎকৃষ্ট জন্মলাভ হয়-যে 
জন্মের অবসানে নারায়ণম্থতি হইয়। থাকে । 
মহায্সা মনও বলিয়াছেন-__ 
রি শ্তিশ্মৃত্যুদিতং ধর্মমন্ৃতিষ্ঠন্‌ হি মানবঃ | 
ইহ কীর্তিমবাপ্পোতি প্রেত্য চানুতমং সুখম্‌॥ 


মধ্য-লীলা ২২৩ 


শাস্বা পরিসর পরিসর লিপি পি সি লস তি পরি শসিতস্সিতী তসিাসি 2 


2৯6৯ তাস ৮ % ৮ 272 সি সপিত্পা এর তলাসিলাস্টির্শী পাস সপন সিসি 


প্রভু বলিলেন পির আরাধন। বা বিষু তক্তিই সাধ্যবস্ত ইহা ঠিক, 
এবং অজাতশ্রদ্ধ ব্যক্তির বর্ণাশ্রমাচার পালন করিতে করিতে সত্বগুণের বৃদ্ধির 


সপ সী পিসী 





শপ পদ পপ শিপ বাবা 


বেদোক্ত ও স্বৃহাক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্নের অনুষ্ঠানকারী মানব ইহলোকে কীন্তি ও পরলোকে সর্বোত্তম 
সুখ লাভ করিয়! থাকে। 


শ্রীভগবদাজ্ঞারূপশাস্ত্রশীসনলজ্ঘনে ০ যে দণ্ডনীয় হন শ্রীভগবছুত্তিই একমাত্র তাহার 
প্রমাণ । যথ।-- 


শ্রুতিম্মতী মমৈবাঁজ্ে যস্ত উল্লজ্ঘ্য বর্ততে। 
আজ্ঞাচ্ছেদী মমদ্বেষী মস্তক্তোহপি ন বৈষন2 ॥ ভক্তিসন্নর্প্রস্থাণিতা স্মৃতি । 
(প্রীভগবান্‌ বলিলেন) শ্রুতি ও ম্মৃতি আম।র আজ্ঞা । যেব্যক্তি শ্রুতিম্মৃতিরূপ আমার আজ্ঞাকে 
উল্লজ্বন করে সেই আজ্ঞাচ্ছেদী ব্যক্তি আমার বিদ্বেষী । সে আমার ভজনকারী, হইলেও বৈধব নহে। 
তানহং ছ্বিষতোঃ ক্রুরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌। 
ক্ষিপামাজন্বমশুভানাহরীবব যোনিযু॥ 
আস্ুুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া! জন্মনি জন্মনি। 
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততে৷ যাল্তধমাং গতিম্‌ ॥ গীতা ১৬।১৯-২*। 
আমি আমার প্রতি দ্বেষকারী, তুর ও অশুভ সেই নরাধমদিগকে এই সংসারে আহুরী যোনিতে 
পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি। 
হে কৌন্তেয়, আন্ুরীযোনিপ্রাপ্ত সেই মুঢ়গণ প্রতি জন্মেই আমাকে না পাঁইয়! উত্তরোত্তর 
অধমগতি প্রাপ্ত হয়। 


পুরুষ যে শাস্ত্রোক্তবর্ণ।শ্রম্াচাররূপ শ্বধন্দের অনুষ্ঠানদ্বারা ব্রমসোপানন্থায়ে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত 
হয় তাহা! শ্রীভাগবতোক্ত ভগবান্‌ রুদ্রের উপদেশ হইতেই অবগত হওয়! যায়। যথা-- 
স্বধর্মানিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্‌ 
বিরিঞ্চতামেতি ততঃপরং হি মামৃ। 
অব্যাকৃতং ভাঁগবতোহথ বৈষ্ণৰং 
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে॥ ভা] 81২৪।২৯ 


অর্থাৎ স্বধর্মরনিষ্টব্যক্তি শত জন্মে বিরিকিত্ব প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর বিরিঞ্চিপদ হইতে শ্রেষ্ঠ আমাকে 
( রুদ্রকে ) প্রাপ্ত হয়। অনন্তর তাহারা ভগবন্তত্ত হইয়া! নিত্য প্রপঞ্চাতীত বৈকুগঠধাম প্রাপ্ত হয়,_ 
আমিও আধিকারিক ভক্তগণ যেকপ স্ব স্ব অধিকারান্তে লিজশরীরের ন।শে বৈকুষ্ঠধাম প্রাপ্ত হই। 
স্ব স্ব অধিকা রানুরূপ বর্ণাশরমধর্মের প্রতিপালনে শ্রীবিষ্ণু আরাধিত হন এবং উহাই যে বিষুঃ- 
গ্রীতির হেতু তাহ৷ বিভিন্ন শাস্ত্র অনুমোদন করেন। 
“বর্ণাশ্রমাচারবতাং পুংসাং দেবে! মহেশ্বর2। 
জ্ঞানেন ভক্তিযোগেন পুজনীয়ে৷ ন চ।ন্যথা। 


(কৃর্ধ পুঃ পুঃ ১৮৬ ।) 


৯ পাল 


২২৪ প্রীপ্রীগৌরহন্দর 


সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তমাঁলিন্তকর রঙজ্জস্তমোগুণের অভিভবের অনন্তর মহৎসঙ্গাদি দ্বার 
ভক্তিলাভের সম্ভাবনা! আছে ইহাও স্থির; কিন্তু বর্ণাশ্রমাঁচার, সাধ্যতক্তির সাক্ষাৎ 


“তম্মাৎ সর্ব প্রযত্েন যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ। 
কর্মাগীঙগরতুষ্টার্থং কৃর্্যানৈধশদযমা প্ল,য়াৎ 
( কর্ম পুঃ পুঃ ২২৬) 
বর্ণীশ্রমাচারবান্‌ পুরুষসকল সেব্যসেবকল্জানপহকৃতভক্তিযোগদ্বারা পরমেশ্বরের পুজা করিবেন, 
অন্য প্রকারে নহে। 
সেইজন্য ষিনি যে কোন আশ্রমী হউন না কেন তিনি সর্বপ্রকারে ভগবতগ্রীতার্থ নিত্য 
নৈমিত্তিকাদি কর্মসকলের অনুষ্ঠান করিবেন। তাহা হইতেই তাহার নৈষ্বর্দ্য তত্বজ্ঞান লাভ হইবে। 
* “বর্ণাশ্রমেষু যে ধরা; শাস্ত্রে নৃপসত্তম | 
তেষু তিষ্ঠন্‌ নরে! বিষ্ুমারাধয়তি নাম্যথা ॥ 
( বিষ পুঃ ৩1৮১৯) 
হে নৃপসত্তম! যে বর্ণ ও যে আশ্রমের যে ধর্ম বেদে বিহিত হইয়াছে মনুস্য স্ব স্ব অধিক।রানুসারে 
তাহাতে অবস্থান করিয়া শ্রীবিঞুর আরাধনা করিবেন। অন্যথাচরণ করিবেন ন|। তবেষে 
শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশক্ষন্বের দ্বিতীয়াধ্যায়ে যেো'গীন্্র হবির 
“ন যন্ত জন্মকর্মমভাাং ন বর্ণাশ্রমজীতিভি2 | 
সজ্জতেহন্মিন্নহস্তাবো৷ দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়0” (ভা ১১1২1৫১)। 
এই বাক্যে সৎকুলেজন্মও বর্ণাশ্রমকে আপাততঃদষ্টতে ভক্তির প্রতিবদ্ধষকরূপে মনে করা হয় 
তাহা অজ্ঞতামূলক ; কারণ উহা সৎকুলে জন্ম ও বর্ণাশ্রমাদির নিন্দা নহে। উহা সৎকুলে জন্ম ও 
বর্ণাশ্রমাদিজন্য অভিম।নের পিন্দা মাত্র । এ বচনের "সজ্জতেহন্সিন্নহস্ত।বো দেহে বৈ সহরেঃ প্রিয়” 
এই শেষার্ধ হইতে সুম্পষ্টরূপেই উহ! অবগত হওয়া ষায়। 
পৃর্বোক্ত শান্ত্রবচনানুসারে ইহাই বুঝা গেল যে ব্থী শ্রমবিভাগানুসারে ঘিনি যে ধর্মের অধিকারী 
সেই ধর্মই তাহার স্বধণ্দ এবং উহাই শ্রীবিষকুপ্রীতিসম্পাদনের উপায়। 
অধুনা ব্রাহ্মণাদি চতুব্বর্ণের এবং ব্রহ্মচারী প্রভৃতি চতুরাশ্রমীর ্বধর্দমনমূহ কি তাহা বর্ণ ও 
আশ্রমের নাম নির্দেশপুর্ববক বর্ণিত হইতেছে। 
গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বাণপ্রস্থোহথ ভিক্ষুকঃ। 
চত্বর আশ্রমাঃ প্রোক্তাঃ সন্ে গাহ্‌স্থ্যমূলকম্‌। 
মহাভাঃ অশ্থমেধ পঃ। ৪৬ অঃ ১৩। 
রহ্মচর্যা, গারহস্থা, বাণপ্রস্থ ও মন্ন্যাস এই চারিটি আজম শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, উক্ত চতুরাশ্রমই 
গাহস্থ্য মুলক । 
্র্মচারী উপকুর্ববাণক ও নৈষিক ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যিনি বিধিবদ্‌ বেদাধায়ন করিয়! গৃহী 
হন তাহাকে উপকুর্ববাণক বলে ও যিনি মৃত্যুকালপর্্স্ত ব্রহ্মচারী হ্ইয়! গুরুকুলে বাস করেন তাহাকে 
নৈষ্ঠক ব্রন্ম্ীরী বলে। 
খুরুপ্তজবা, বৈদীধ্যয়ন, সন্ধ্যাকর্ণ। অগ্নিহোত্রকর্দা ও ভিক্ষাচরণ এইগুলি ব্রদ্ধচারীর বিশেষ ধর্ম । 


মধ্য-লীল। ২২৫ 


গৃহস্থ সাধক ও উদাসীন ভেদে দ্বিবিধ॥ তন্মধ্যে ষিনি কুটুম্বভররণে আসক্ত হইয়! গৃহস্থোচিত 
ধর্মানুষ্ঠান করেন তাহাকে সাধক বলে এবং ধিনি আর্ধ, দৈব ও পৈত্র এই জ্িবিধ ধণ পরিশোধ 
পূর্বক পুত্র-ভার্যাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী বিচরণ করেন তাহাকে উদাসীন বলা হয়। 
অগ্রিহোত্র, অতিথিশুশ্রষা, যজ্ঞ, দান ও দেবাচ্চন এইগুলি গৃহস্থের বিশেষ ধর্ম 
গরুড় পুরাণে এইরূপই উল্লিখিত আছে-_ | 
সর্ব্বেষামাশ্রমাণ|ঞ দ্বৈবিধ্যস্ত চতুর্বর্ধধম্‌। 
রহ্ধচারযুপকুর্ববাণো নৈষ্টিকো ত্র্মতৎপরঃ ॥ 
যোহধীত্য বিধিবদ্‌ বেদান্‌ গৃহস্থা শ্রমমাব্রজেৎ | 
উপকুর্ববাণকে। জ্েয়ো৷ নৈশ্তিকো। মরণাস্তিকঃ ॥ 
ভিক্গাচধ্যাথ শুশ্রষা গুরোঃ শ্বাধ্যায় এবচ। 
সন্ধ্যা কর্মাগ্রিকা ধ্যঞ্চ ধর্ম হয়ং ত্রদ্মচারিণঃ ॥ 
উদাসীন; সাধকশ্চ গৃহস্থ দ্বিবিধো ভবেৎ। 
কুটুন্বভরণে যুক্তঃ সাধকোহসৌ গৃহী ভবেৎ। 
খণাঁনি ত্রীণাপাকৃত্য যকত ভার্যাধনাদিকমূ। 
একাকী বিচরেদ্যস্ত উদীসীনঃ স মৌক্ষিকঃ॥ 
অগ্নয়োহতিথিশুজষা যজ্ঞে। দানং হুরার্চনম্‌। 
গৃহস্থম্ত সমীসেন ধর্োহয়ং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ 
শব্দকল্পদ্রমধৃত-গারুড়ে ৪৯ অঃ। 
জটাধারণ,, অগ্রিহৌত্র, ভূশয্যা, অজিনপরিধান, বনেবাস, দুগ্ধ, নিবারধান্য ও ফলাদি দ্বারা 
জীবিকা নির্বাহ, নিষিদ্ধ কর্মত্যাগ, ত্রিসপ্ধান্নান, ব্রতাদির অনুষ্ঠান, দেবতা ও অতিথি পুজা! প্রভৃতি 
বানগ্রন্থের বিশে ধরা । যথ।ঁ 
জটিত্বমগ্রিহৌ ত্রিত্বং ভূশ্যাজিনধারণম্‌। 
বনেবাসঃ পয়োমুলং নীবারফলবৃত্তিতা ॥ 
প্রতিযিদ্ধানিবৃত্তিশ্চ ত্রিন্স।নং ব্রতধারিত| | 
দেবতা তিথিপূ্গা্ ধর্মোহয়ং বনবাসিনঃ ॥ 
শব কল্পছুমধূত-গারুড়ে ২১৫ অঃ॥ 
সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ, জিতেন্টিয়ত্ব, ব্রহ্মচধ্য, একস্থানে দীর্ঘকাল বাসনা কর, শ্বল্লাহার, বিশুদ্ধ 
ত্রঙ্ষণের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ, আত্মজ্ঞান, আত্মানাত্মবিবেক, লোভশুন্যতা, তপন্ত।, ধ্যান, জপ, 
ত্রিসন্ধযান্জান, শৌচ ইতাদি সন্ন্যামীর ধর্ম । যথা-_ 
সব্বসঙ্গপরিত্যাচো। ব্রক্মচর্যাসমন্থিতঃ । 
জিতেন্িয়ত্বমাবাসে নৈকম্মিন্‌ বসতিশ্চিরম্‌ ॥ 
অনারস্তস্তখাহারে ভিক্ষা বিপ্রে হানিন্দিতে । 
আত্মজ্ঞাননিধেকশ্চ তথাচাক্মাববোধনম্‌ ॥ 
বামন পুঃ ১৪ অঃ। 
২৯ 


২২৬ সতরীপ্রীগৌরহন্দর 


শি লস্ট তি লা ৯ রিপন অর এসি পি এলি পদ ৪ পস্টি পাটি পাখি তি রি পরি লাস্ট এসি লি পট পা এন, পেস শী পেস লি লীন্দ পতি পা জী শিজ পাটি পাতি লা পাটি পি লী পি পি উদ পি ৩ পি শি শা শি পাটি লা লা এসি পি পিছ সিসি লি পেস লা পর ভা পা এটি 


রনদ্তাগবতেও সংক্ষগ আশ্রমধন্্ বণিত আাছে। যথা-- 
ভিক্ষোর্ধ্ং শমোহছিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকনঃ। 
গৃহিণো তূতরক্ষেজ্য। দ্বিন্ঠাচার্যযসেবনম্‌ ॥ 
্চ্ধাং তগঃ শৌচং সন্ভোষে! তৃতসৌন্ৃদষ্‌। 
গৃহসতাপ্যুতৌগস্ত: মর্ক্বেষাং মছুপাসনম্‌ ॥ ১১।১৮1৪২-৪৩, 
শম ও অহিংস! সন্যাসীর, তপস্যা ও আত্মানাত্মবিবেক বানপ্রস্থের ; ভূতরক্ষা ও পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান 
গৃহীর এবং গুকসেঝ৷ ত্রদ্মচারীর ধর্ম | র্গচধ্য, ভগন্তা, পবিত্রতা, সন্তোষ, ভূতসৌহদ ও মহ্পাদনা 
সকল আশ্রমেরই সাধারণ ধর্ম । 
্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রভেদে বর্ণ চতুর্বিধ। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত বণত্রয় দ্বিজ। এই 
স্বিজগণেরই গভাধান হইতে আদ্বপর্ন্ত ক্রিয়াকলাপ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বাক হইয়া থাকে । যথা-- 


বর্মক্ষত্রিয়বিট্শূদ্র বরণাস্াস্াস্থয়ে। দ্বিজাঃ। 
নিমেকাদিশ্বশানান্তান্তেযাং বৈ মন্বতঃ ক্রিয়াঃ | 


যাজ্জবস্থ্য সং ১১০ 

অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাঁজন, দীন ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি কর্ম বিধাত। ত্রা্গণদিগের ধর্দরূপে 
নির্দেশ করিয়াছেন। 

গুঞারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বিষয়ে অনাসক্তি প্রভৃতি কন্দ ক্ষত্রিয়ের ধন্মবপে এবং পশ্ুরক্ষা 
দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, বৃদ্ধির জন্য ধন প্রয়োগ (হুদে টাকা খটান ) কৃষিকর্খন প্রভৃতি বৈষ্ঠের 
ধন্মরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । 

অহথয়ারহিত হইয়। (গুণের নিন্দা না করিয় ) পূর্বোক্ত ব্রাঙ্গণাদিব্রয়ের সেবা করা শুন 
জাতির ধর্মকে নির্দেশ করিয়াছেন। যথা. 


অধা|পনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথ|। 

দানং প্রতিগ্রহক্ষৈব ব্রাহ্মণানামকর্লয়ৎ ॥ 

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যধ্যয়নমেবচ। 

বিষয়েঘ প্রসক্তিশ্চ ক্ৃত্রিয়স্ত সমাসতঃ ॥ 

পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ । 

বণিকৃপথং কুলীদঞ্চ বৈশ্যান্য কৃষিমেবচ ॥ 

একমেবতু শুন্বত্ত গ্রভুং কর্ম নমাদিশৎ। 

এতেষামেব বণ নাং শুজয।মননুয়য়া ॥ মনু নং ১1৮৮ --৯১ 
বিষুনংহিতাতে ও সর্ববর্ণদাধারণধর্ম এইরপই নির্দেশ করিয়াছেন । বখা__ 

ক্ষম! সতং দমঃ শৌচ্‌ং দানমিশ্ট্রিয়সংযমঃ | 

অহিংস! গুরশুশ্রষা তীর্থানুসরণং দয়া| - 

আর্জবং লোভশুতত্বং দেপবাহ্মণগুজনম্‌। 

অনভ্যন্থয়া চ তথা ধর্্ঃ সামান্যমৃচ্যতে ॥ বিষ নং ২।৭-৮ 


মধ্য-লীলা ২২৭ 


সরি পপি পরা পপির পপি জাস্ট সিসি লেস ৬ 2 পরি এত ০ম শত লা এ এসিসিএ ১০৯ কিক কে কক র্যা 


অর্থাৎ ক্ষমা, সতা, দম, শৌচ, দান, ইন্জ্িয়সংঘম (অন্থরিল্িয়নি গ্রহ ), অহিংসা, গুরুণ্জযা 
তীর্থপর্ধাটন, দয়া, আর্জব ( সারল্য ) লোভশৃন্তাত!, দেবতা ও ত্রাঙ্মণের পুজা, অনসুয়া (অপরের গুণের 
নিন্দা না করা) প্রভৃতি ব্রাঙ্মপাদি চতুরব্পের সাঁধারগধর্মম। 
পূর্বোক্ত চাতুর্বপ্যবিভাগ যে গুণকৃত বাঁ কর্ণরুত নহে, উহা ষে সত্যসত্যই জাতিগত তাহা 
শ্ীভগবদ্গীতীশাগ্ধ হইতে অবগত হওয়! যায়। যথা-_“চাতুবধ্যং সয়া স্থষ্টং গুণকর্াবিভাগশঃ। 
(গীতা ৪1১৩) এই শ্রীতগবহূক্তিতে “হৃষ্টং এই অতীতকালের প্রয়োগ হইতে এইরূপ অর্থ 
বোধ হয় যে, স্ট্টিসময়ে ভগবান জীবের -পূর্বজন্মার্জিত গুণ ও কর্ানুসারে চাতুর্বণ্য সষ্ট 
করিয়াছিলেন। এইরূপ অর্থই পূর্ববাচার্যগণ ভাধ্যাদিতে উল্লেখ করিক্লাছেন | মানবজাতি- 
সৃষ্টির পরে গুপবিশেষ ব| কর্মাবিশেষদ্বায়া বিচারপূর্ববক চাতুর্বগ্যবিভাগ হইয়াছে এইরূপ অর্থ 
পুবাচাধ্যগণ স্বীকার করেন ন|। এস্থলে তাহারা আরও বলেন যদি মানবের গুণ ও কর্ম পরিদর্শন 
করিয়।ই চাতুর্রর্য বিভাগ করা হইত তাহ! হইলে ব্রাহ্মণ ও জত্রিয়াদির গর্ভাধান হইতে আরম্ত 
করিয়। যে সংস্কারসমূহ বেদ ও স্মৃত্যাদিশান্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন উহা একান্ত অসম্ভব হইত। 
মহর্ণি যাজ্জবন্ধ্য দশবিধ সংস্কার বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা এইরূপ যথা :__ 
“র্ক্ষতরিয়বিট্‌শুড। বরা স্াস্াস্য়ে। তা; ॥ 
নিষেকাদিশ্মশানাস্তান্তেষাং বৈ মন্থতঃ ক্রিয়াঃ ॥ 
গর্ভীধানমূতো পুংসঃ সবনং ম্পন্দনাৎ পুরা | 
ষষ্ঠেহষ্টমে বা সীমস্তঃ প্রসবে জাতকর্্ম চ ॥ 
অহন্যেকীদশে নাম চতুর্থে মাসি নিজ্রমঃ | 
যষ্ঠেহ্ প্রাশনং মাসি চুড়াকার্ধ্য। যথাকুলম্‌॥ 
এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্তসমুস্তবম্‌। 
তুষ্ণীমেতা ক্রিয়া; স্ত্রীণাং বিবাহন্ত সমস্ত্রকঃ ॥ 
গর্ভা্টমেহইমেবাৰে ত্রাহ্মণন্তেপনায়নম্‌ । 
রাজ্ঞামেকাদশে সৈকে বিশামেকে ষথাকুলম্‌ ॥ 
( যাজ্বন্ধ্য সং ১1১-১৪ ) 
তাহার! আরও বলেন যদি মানবের গণ ও কর্ম পরিদর্শন করিয়া চাতুর্ববর্া বিভাগ হইত তাহ। 
হইলে পঞ্চমবর্ষে বা অষ্টমবর্ষে যে ত্রাঙ্মণের উপনয়নকাল নির্বাচিত আছে তাহ! কখনই সম্ভব হইত 
না। কারণ পঞ্চমবর্ষে বা অষ্টমবর্ষে ম।নবের গুণ ও কর্মমনমুহের স্বরনূপনকল উদ্ধদ্ধ হয় না। এরূপ 
অল্লবয়মে গুণ ও কর্মের বিভাগ[নুলারে ব্রাহ্মণাদির উপনয়ন দিলে ভবিদ্তে তাহাদের ৩৭ 
ও কম্মের অন্তথাপরিণামদর্শনে তাহাদের উপনয়ননিষেধদ্থারা গুনরায় তাহাদিগকে শুড্রাদিরূপে 
পরিণতকর| অসম্ভব এবং এরূপ ব্যবস্থ! ঢুইলে একটি ভীষণ বিশৃঙ্ধলতা উপস্থিত হইত। অতএব 
এ্ররূপে মানবের অল্পবয়সে দোবগুধানুনারে চাতুর্বর্ণ/বিভাগ অপেক্ষা প্রারন্ধকর্মীনুসারে শ্রীপ্তগবদ্দত 
জন্মগত চাতুর্বর্বিভাগই সমীচীন বলিয়। মনে হয়। গীতাশাস্ত্রের উপক্রমেই জাতিগত চাতুর্বর 
বিভাগ অবগত হওয়া যায়। শ্বধর্ুদ্ধ প্রৃত অজ্ছুন ভীম্মক্লোপাদিকে দর্শন করিয়া যখন 
কুতিতাস্তঃকরণ হইয়া .মোহবশতঃ বুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেদ এবং হিংসাবহুল যুদ্ধ অপেক্ষা 


২২৮ প্রীস্ীগোরহজ্দর 


্রাহ্মণের ধর্দু ভিক্ষাচরণকে উত্তম বলিয়া! মনে করিলেন তখন ভ্রীভগবান্‌ পার্থসারখি বলিয়াছিলেন, 
দ্ধরূপক্ষাত্রধর্্ন, ভিক্ষাচরণরপ ব্রাঙ্গণধর্্ম হইতে নিকৃষ্ট হইলেও ক্ষাব্রধর্ন যুদ্ধ ক্ষত্রিয়জাতি তোমার 
পঙ্গে নবধর্দম বলিয়! একান্ত কর্তব্য । এতদভিপ্রায়েই ভগবান্‌ বলিয়ছেন-_ 

“শ্রেয়ান্‌ সধর্থো বিগুণঃ পরধর্্াৎ হবনুষ্ঠিতাৎ। 

স্বধর্্মে নিধনং শ্রেয়; পরধর্ম্ো ভয়াবহ | ( গীতা ৩৩৫ ) 

যেই বর্ণ ও যেই আশ্রমের যে যে ধন্দ্দ বেদে বিহিত হইয়াছে সেই ধর্ম কিঞ্চিৎ বিগুণ (নিকৃষ্ট) 

হইলেও উহা স্বনুষ্ঠিত পরধর্শা হইতে শ্রেষ্ঠ | (যেমন অহিংসাদি ব্রাহ্মণের হ্বধর্ম, যুদ্ধাদি কষত্রিয়ের 
স্বধর্দা )। হ্থ স্থ বর্ণাশ্রমধর্ম্ে মরণও শ্রেয়ঃ (যেহেতু ইহাতে প্রত্যবায় হইবে নাঁ। পরন্তর পরকালে 
পরম কল্যাণ হইবে )। পরধর্দ্ম ভয়াবহ ( অনিষ্টজনক ).। 'মারও বলিয়াছেন *ন্থে ্বে কর্মণ্যভিরতঃ 
সংসিদ্ধিং লঙতে নরঃ। (শীত। ১৮৪৫) স্ব স্ব বর্ণাশ্রমবিহিত কর্মের অনুষ্ঠাত। ( মনুষ্য ) সংসিদ্ধি 
( জ্ঞাননিষ্ঠা ) লাশ রুরেন। শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবকেও এইরূপই বলিয়াছিলেন, “ম্বে ম্বেহধিকারে য 
নিষ্ট। সগুণঃ পরিকীর্তিতঃ। (ভা ১১।২১।২৬।) পুরুষের স্ব স্ব বর্ণাশ্রমাধিক'রানুসারে যে ধর্মা- 
নিষ্ঠা বিহিত আছে তাহাই তাহার পক্ষে গুণ বিয়া! বেদে উক্ত হইয়াছে। পূর্বোক্ত প্রমাণনকল 
ত্বার| ইহাই অবগত হওয়া যায় যে াতুককর্ণাবিভাগ গুণ গত বা কর্্গত নহে, কিন্ত জাতিগত। 

ত্র্মণোহন্য মুখমাপীৎ বাহ্‌ রাজন্যঃকুতঃ | 

উর তদন্ত যদ্বৈষ্ঠঃ পত্তযাং শুদ্রোহজায়ত। (পুরুঃ হু ১৩1) 

মুখবাহুরূপাদেভ্যঃ পুরুষন্া শ্রমৈঃ সহ। 

চত্বারে। জজ্জিরে বর্ণ। গুণৈর্বিপ্রাদ়; পৃথকৃ। (ভা ১১৫২) 

অষ্টবর্ষং ব্র্গণমুপনয়ীত ( শ্রুতিঃ) 

বসন্তে বরাহ্মণৌহগ্রীনাদধীত” ( জতিঃ ) 

জন্মন। ত্রাঙ্ণে। জেয়ঃ সংঙ্কারৈদ্বিজ উচ্যন্তে । 

বিদ্যায় যাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্িয়ন্ত্রিভিরেবচ ॥ (অত্রি সং ১৪*।) 

গায়ত্র্যা ব্রাহ্মণমহজত ত্রিষ্ট,ভা রাজন্যং 

জগত্যা বৈশ্াং ন কেনচিচ্ছ,দ্রমিতি শ্রুতিঃ। 

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাদেব চে।ৎপনে! প্রাঙ্গণ: ম্মৃতং | (হারীত সং ১1১৫) 

উৎপত্তিরেব বিপ্র্ত মুস্তি ধর্মন্য শাশ্বতী | 

সহি ধন্মার্থনুৎপন্নে! রক্ষতুয়ায় কল্পতে। 

ব্রাঙ্মণো জায়মানে। হি পৃথিব্ামধিজায়তে । 

ঈশ্বর: দর্ববভূতান।ং ধর্মকোবস্ত গুপ্য়ে ॥ মনু সং ১৯৮ ৯৯) 

জল্মনৈব মহাভাগো ত্রাঙ্মণো। নাম জায়তে। 

( মহাভাঃ অনুশ! ৩৬১) 
জিন্মন। ব্রাঙ্গণঃ শ্রেয়ান্‌ সর্ববষাং প্রাণিনামিহ | 
তপদ। বিস্তয়! তুষ্ট কিযু মৎকলয়ামুতঃ ॥ ( ভ| ১০1৮৬1৫৩ ) 
ইত্যাদি শ্রতি-স্ৃতি প্রমাণদ্বারা “মহা প্রলয়ে বা কল্পলয়ে নিঃশেষজীবের পূর্ব কর্ম ও সন্বাদি 


মধ্য-লীল। ১.৯ ২৩৩ 


০২ ০৬ পাটি লীস্মিতিটিলস্দির সির সিসি পাসি পাটির তিল সিলসিলা পি বসি পিপিপি সপ ৬৫ সিপাসিল ৬৭ উপাসাসিা সিলি স্পা সপিসিতীসি সপা্পী পিপাসা স্তি স্পা শিস পাস সস্পস্িপি সিসি সিলসছি লাসিলীসটি পালা লী বা সিসি তো পিই 


এইরূপ বাক্যে সব্বাবস্থ্াঙ্গণকুলের নমস্কার করিতেন না! শ্রীভগবদাবেশীবতার পৃথুরাজা 
ঈশ্বরবুদ্ধিতে যে ব্রাঙ্মণ ও ক্ষত্রিয়জাতিকে নমক্কার করিয়াছিলেন উহার জ।তিগত বর্ণবিভ।গ স্বীকার 
না করিলে এবং তিনি যে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকুল ভিন্ন অন্যত্র দণ্ড বিধান করিতেন ইহার ৪ জাতিগত 
ব্রাহ্মণকুল স্বীকার না করিলে সামগ্রস্ত হয় না। 

গীতাশাস্ত্রের প্রথমমধ্য।য়ে 'উৎসাগ্যপ্তে জাতিধর্মাঃ কুলধন্মীশ্চ শাশ্বতাঃ” ৷ ইত্যাদি অঞ্জুন 
বাক্যে এবং “হৃখিনঃ ্ধত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীত্রশম্”' ( গীতা ২৩২ ) 


“মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেহপি হাঃ পাপযোন্য়ঃ। 
সরিয়ে! বৈগ্ঠা স্তথা শূড্রাস্তেইপি যাস্তি পরাং গতিম্‌। 
কিং পুনব্রণন্মণাঃ পুণ্য। ভন্ত! রাজরযয়স্তথ! ॥ ( গী ৯/৩১-৩২) 


ইত্যাদি শ্রীভগবদ্ব!ক্যে জাতিগত চাতুব্বপ্যবিভাগ অবগত হওয়া যায় | '*অধিকস্ত ছান্দোগ্যো- 
পনিষদে শ্বেতকেতুপ্রবাহণ-সংবাঁদে “পঞ্চম1 রাজন্যবন্ধুঃ প্র্মানপ্রাক্ষীৎ (1৩৫) এই বাক্যে এবং 
“সত্যকামে। জাবাঁলে। জবালাং 'মাতরমামন্্র।ঞকক্ে, বশী ভবতি বিবতস্তামি কিং গোত্রোনবহমন্্ীতি” 
(৪191১) এই প্রকার সত্যকমের জবাল।ম।তাঁর প্রতি গোত্রজিজ্ঞীসীহইতে সত্যকাম যে ব্রাক্ষণ জীতি 
তাহ! অবগত হওয়া যায়। কারণ গোত্র কেবল ব্র।ক্গণজাতিরই পৈত্রিক সম্পদ; অন্যজাতির 
যাচিতমণ্ডনন্াযে ব্রাঙ্গণ পুরোহিতলব্ধসম্পদ্‌_এইরূপ শাস্ত্রে বলিয়াছেন । ইহার প্রমাণ মহামতি 
বিজ্ঞানেশ্বর প্রণীতমি তাক্ষরা টাকা হইতে অবগত হওয়। যায়। যথা “যগ্কপি রাজন্যবিশাং প্রাতিশ্বিক- 
গোত্রভাবাৎ প্রবরাভাবস্তথাপি পুরে।হি গোত্র প্রবরৌ বেদ্দিতব্যৌ। “যজমীনস্তার্ষেয়ান্‌ প্রবৃণীত" 
ইতু;ক্ত পৌরোহিত্যাদ্রাজম্তবিশাং প্রত্রণীতে" ইত্যাহা শ্বল।য়নঃ ॥ ( যাজ্ঞবন্ধ্য সং ২৫৩ মিতাক্ষরায়াং) 
স্মতিশান্ত্রে জাতিগত চাতুবধ্ণাবিভাগ স্বীকার করিয়া পরে জাতিভেদে আশ্রমধর্ম, বিশাহ, প্রায়শ্চিত্ত, 
অশৌচ ও নিত্যনৈমিত্তিকাদিকর্ম্ের তাঁরতম্যস্বীকার শ্রবণ করা যায়। প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে 
্রাঙ্মণাদিচাতুর্রর্যের প্রায়শ্চিন্তের লাঘবগৌরব স্বীকার করিয়াছেন। যেমন শৃত্রের একগুণ, বৈশ্যের 
দ্বিগুণ ক্ষতরিয়ের ত্রিগুণ ও ব্রাহ্মণের চতুগ্ডণ। “সছ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ। ত্র্যহেণ শুদ্বো 
ভবতি ব্রাহ্মণ: ক্ষীরবিক্কয়দিত্যাদি” অত্রিমহর্ষিবাক্ে ব্রাহ্মণের বৃত্তিগতপাতিত্য শ্রথণ করা যায় এবং 


“চগ্ডালাস্তান্্রিয়ো গন্বা ভুজ্থাচ প্রতিগৃহাচ। 
পতত্যজ্ঞানতে। বিপ্রে। জ্ঞানাত্তৎসা ম্যতামিয়াৎ ॥ 


ইত্য।দিশ্্ৃতিবাক্য হইতে ভক্ষাহক্ষ্যবিচার, প্রতিগ্রহ ও, অগরম্যাগমনাদিবিষয়ে বর্ণভেদে 
গাতিভ্যাদি অবগত হওয়া যায়। তএব অনাদ্িকালহইতে শাস্ত্র ও সদাচারপরম্পরায় যে 
চাতুর্র্যবিভাগ আধ্যজাতির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, যাহ! শ্রীভগবদ্বতার ও তদাশ্রিত 
দেবধিপরম্পর! লঙ্ঘন করেন নাই, তাহা কল্যাণকামিগণের পক্ষে এক।ন্ত আদরণীয় ও দেহান্স- 
বুদ্ধি নিবৃত্তি না হওয়া পধ্যস্ত অবগ্ প্রতিপালনীয়। 

ন্ববর্ণাশ্রমধন্্দই মনুয্তের স্বধর্ম। ম্বধন্মাচরণই ভক্তি। কারণ ভক্তির অর্থ সেবা । 
পরমেরের শ্রুতি-স্মতিরূপ-আজ্ঞাপালনও তাহার সেবা । জীব শ্বধর্মাচরণদ্বারাই পরণেখরের 

৩০ 


২৩৪ ।,  জ্রীপ্রীগৌর হুন্দর 


ভাজ্ঞ| প্রতিপাগন করিয়! থাকেন। অতএব ন্বধন্মীচরণদ্বারাই ঈশ্বরের সেবারাপা ভক্তি কর! হয়। 
স্বধন্মীচরণদ্বারা পরমেশ্বরারাধনারূপ এ ভক্তি ভক্তের ও পরমেম্বরের গ্রীতিবিধান করে। 
জীতগবন্তক্তিরহিত নিষ্ষাম-কর্পা ও জ্ঞানাদি শ্বগ্রীতিবিধান করিলেও উহার পরমেশ্বর-গ্রীতি 
উৎপাদন করিতে পারে না৷ বলিয়াই ভক্তির শ্রেষঠস্ব। জীব অনাদিবহিমুতানিবদ্ধন দেহাদিতে 
আত্মবুদ্ধিবশতঃ আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়দ্ধারা পুনঃ পুনঃ সম্তপ্ত হইয়া যতকাসপর্যযস্ত প্রীভগনানে 
গ্রীতিলাভ না করে ততকালপর্যস্ত অবিদ্ধ।শ।€দ.লীবদন হইতে বিমুক্ত হয় না এবং সংসাররূপ 
ছুঃখপ্রবাহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয় না। অতএব জীব দেবছুর্লভ মনুস্তজন্ম লাভ 
করিয়া শ্বধন্প্রতিপালনরূপ শ্রীবিঞ্ুর আরাধনাদ্বার! যে শ্রীবিষুগ্রীতিসম্পাদন করেন তাহাই 
ভক্তির পরম্পরাকারণ অর্থাৎ মনু স্ব স্ব অধিকীরানুরূপ শ্বধন্ানুষ্ঠান করিয়। উহা প্রীভগবানে 
সমর্পণ করিলে উহার ফলে ভগবদ্ভত্তসঙ্গলাভ হয়। অনন্তর উত্ত ভক্তসঙ্গে ভক্ত- 
ায়বর্তিণী কৃপারপা ভক্তি অন্যের ভক্তির হেতু হয়। অতএব ভক্তিই ভক্তির হেতু এরূপ বলিলে 
ভক্তি যে অহৈতুকী তাহার কোন হানি হয় না। এই নিমিত্তই পরমভাগবত উদ্ধব শ্রীবৃন্দীধনে 
শীব্রদেবীদের কৃষণভক্তি দর্শনকরিয়! বলিয়াছিলেন__নিত্য-সিদ্ধ ব্রজদেবীদের ভক্তির তুলন' ত 
নাই, পরস্ত প্রবৃত্ত-ভক্তের ভত্তিও ব্হুজন্মের (সীভাগ্যে কৃষ্ণ ও বৃষ্ণভক্তের কুপায় লাভ হয়। 
এই জন্যই তিনি বলিয়াছিলেন-_ 


দানরততপোহোমজগন্থাধ্যায়সংযমৈ2 | 
অেয়োভির্ধিবিধৈশ্টান্তৈঃ বৃষ্ধে ভক্তিহ্ি সাধ্যতে ॥ ভা ১০1৪৭।২৪ 


অতএব শ্রীকৃদ্চার্পিতদানব্রতাদি দ্বারা কৃষ্চভক্তকে' দ্বারকরিয়! যে শ্রীকৃষ্ণভক্তি লাভ হয় ইহা 
শান্্সঙ্গত। যেন্বধন্মে কেন বাসনা বা আত্মাভিমান নাই তাদৃশ স্বধন্ম অতি পবিত্র। ঘিনি 
স্বধন্মের উচচাধিকারী৷ তিনি কর্তব্যজ্ঞানে অথব৷ ভগবৎগ্রীতিক1মনায় ধর্ম নুষ্ঠান করিয়া থাকেন । 
তিনি স্বধর্মানুষ্ঠানের পুরক্কীর কামনা করেন না। এ পুরস্কার অযাচিতভাবেই তাহার নিকট 
আসিয়৷ উপস্থিত হয়। অতএব উহা! সর্ববতোভাবে নির্দোষ । ব্রাঙ্গণদিবর্সকল নিম ও 
নিরভিমান হইয়। যে বর্ণীশ্রমানুরূপ স্বধশ্মানুষ্ঠঠটন করেন তাহা কি কখনও নিন্দা বা উপেক্ষার 
বিষয় হইতে পারে? তাহা হইলে আর কি উপাদেয় হইবে? ব্রাঙ্গণাদিবর্সকলের বিধিবিধানে 
অনুষ্ঠিত ধর্মই সন্ধর্শ-শিক্ষীর আদর্শ স্থল। বিহিতাচার ব্যতীত সদাচার শিক্ষা হইতে পারে না। 

যথেচ্ছাচারের ত্যাগ ও বিহিতাচারের গ্রহণ ভিন্ন যে কেহ কোনদিন সদ্গতি লান্ত করিবেন 
এরূপ আশাই থাকে না। যে ভগবৎপ্রেম জীবের একমাত্র সাধ্য ও পরম পুরুযার্থ, যাহার 
উদয়ে মোন্গও তুচ্ছ বৌধ হয়, ধ'হা না পাওয়া পধ্যন্ত জীবের সংসারনিবৃত্তি হয় না তাহাও 
সদাচারবজ্দিতলোকের পক্ষে ছুণ্রাপ্য। যেস্ুলে তাদৃশ আচরণাভ।বেও ভগবৎপ্রেমক্ষরণ দেখা 
যায় সেই স্থলে জন্মাস্তরীণ সদাচারজনিত সংগ্কারকেই ক্কুস্তির কারণ বলিতে হইবে। মহাভারতেও 
এইরূপ উক্ত মাছে বথা-_.আচার প্রভবো ধর্ম ধর্ন্ত প্রতুরচ্যুতঃ।” অতএব দেহাভিমাননিবৃত্তি না 
হওয়া পর্যন্ত মুত্তমাত্রেরই স্বাধিকা রানুরপ কর্্মাচরণ অবস্ত কর্তবা। এই অভিপ্রায়েই যাসাবল রায় 
বলিয়াছিলেন 'সবধর্মাচরণে বৃফভক্তি হয়” 


মধ্য-লীল। *. ২৩৫ 


সন্ত স্পরিএিসসিতিস্টি সি তত তপ্ত সর ছিপ সম্উপর এপর্্া 


সাধন না হইয়া, পরম্পরায় সাধন হওয়ায়, উহাকে অন্তরজনাধন না বলিয়া 
বাহা (১) বা বহিরঙ্গ সাধনই বলা যায়; অতএব উক্ত শ্লোক দ্বারা সাধ্যের 
নির্ঘয না হইয়া সাধনের নির্ণয় হইল। সাঁধনের নির্ণয়ে সাধ্যের নির্ণয় শ্বীকার 
করিয়! লইলেও, অভীষ্টসিত্ধি হইতেছে না; কারণ, উক্ত বিষুপুরাণের গ্লোক 
দ্বারা যে সাধনের নির্ণয় হইল, তাহাও 'বহিরঙগ সাধনমাত্র; অতএব অন্ত শ্লোক 
পাঠ কর।৮ 
রাম রায় পাঠ করিলেন,__ 
প্যৎ করোধি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। 
যৎ তপস্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্‌॥৮ গী। ৯/২৭। 
কৌন্তেয়, তুমি ভোজন, হবন, দান, তপ ও অপর যে কিছু কন্ম কর, সে 
সকল আমাতে অর্পণ কর । 
রামরায়ের এই গীতার শ্লেরকটি পাঠ করিবার অভিপ্রায় এই শ্রীতগবানের 
আজ্ঞাবোধে বা কর্তব্যবোধে বিষুপুরাণোক্ত বর্ণাশ্রমাচার পরিপালন সাধ্যভক্তির 


পাপন ওত পিপি ৮ াাশাশি 








শপ পাপা শিস্পিপপীাশাশাট াশিশটাপিস্প শশা শিীশীশ শশী শ ২ সাপ পাপী পিক -- - বি 


(১) মহীপ্রভু “যে উহাকে অন্তরঙ্গ সাধন না বলিয়! বাহ্য বাঁ বহিরঙ্গ সাধন বলিয়াছেন 
তাহার কারণ এই £-_-রামানন্দ যাহ! সাধ্য বলিয়াছিলেন উহা! প্রকৃত সাধ্য নহে। প্রস্কৃত সাধ্য 
দুরে অবস্থিত। রামানন্দরায় প্রাবিষুগ্রীতির্মীধনবপ স্বধন্মীচরণকে পুকধের প্রয়োজনরূপে নির্দেশ 
করিয়াছেন। শ্রমন্হাপ্রভু উহাকে বাহ বা বহিরঙ্গপাধন বলিয়! প্রত্যাখ্যান করিলেন। নিব্বর্ণ ও 
নিরাশ্রস ধন্ম যখন থাকিতে পারে না, ধরন্মিক মনুত্তমীত্রই যখন কোন না কোন আশ্রমের অন্তভুপ্ত 
এবং স্ব স্ব ব্ণাশ্রমরূপ-ধর্ের প্রতিপালন যখন শাগ্রে ভূয়োডুয়ঃ উপাদেয় বলিয়৷ উপদিষ্ট হইয়াছে 
তখন যতকাল পর্যন্ত মনুস্তের শ্রীভগবৎকথাশ্রবণাদিতে দৃঢ়শ্রদ্ধা না জন্মে ততকালপর্যস্ত বর্ণাশ্রম- 
ধন্ম একান্ত পালনীয়। 

এম্থলে আরও বক্তব্য যে যিন শরণপত্তিলক্ষণশ্রদ্ধাবান্‌ না হইয়! পাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনপুরর্ধক 
নিজকে উচ্চাধিকারী বোধে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধন্দ পরিত্যাথ করিয়া নিরপেক্ষ অধিকাঁরীর মত 
অনুষ্ঠান করেন তিনি পরমপুরুষার্থ হইতে বঞ্চিত হ্ইয়। অধংপতিত হইয়। খাকেন। শ্্রীভগব।ন্‌ ও 
্রীদেবর্ধি নারদ যথাক্রমে এইরূপই বলিয়াছেন, যখা-_ 


যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎহ্জা বর্ততে কামকারতঃ | 

নস সিদ্ধিমবাপ্রে(তি ন সখং ন পরাংগতিষ্‌॥ গী ১৬২৩ 
গৃহস্স্ত ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোরপি। 

তপন্থিনো গ্রামসেব! ভিক্ষোরিভ্ত্রিয়লোলত। ॥ 

আশ্রমাপনদ। হোতে খনা শ্রমবিডম্ঘনা: | ্ 

দেবমায়া বিমুঢ়াংস্তানুপেক্ষেতানুকম্পয়। ॥ ভ| ৭১৫1৩৮-৩৯ 


২৩৬ + *  আ্রীপ্রীগৌরহন্দর 


বহিরঙগ সাধন; কারণ, উহা, ফলকামনারহিত বলিয়া উক্ত হইলেও, ফলের 
প্রতি দৃষ্টিরহিত--আগ্রহরহিত ন! হওয়ায় সকামব, অতএব কঠোর? কিন্ত 
গীতোক্ত কর্ম বা কর্মযোগ সাধ্যতক্তির অন্তরঙ্গ সাধন; কারণ, উহা! ফলের 
প্রতি দৃষ্টিরহিত-_-আগ্রহরহিত . হওয়ায়, নি্ষাম, অতএব হ্বপ্ভ। উক্ত কর্মের 
ফল কর্মের সহিত প্রিয় শ্রীভগবানে অপিত (১) হওয়ায়, উহা সাধ্যভক্তির অন্তর 
সাধন হওয়াই সঙ্গত। 


(১) শ্রীভগবানে কর্ধার্পণ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে প্রথমটা শ্রীভগবশ্রীত্যুন্দেশক 
কন্মার্পণ। এবং দ্বিতীয়টী কর্ম্মফলের বৈগুণ্যনিরাসার্থ শ্রীভগবানে কর্মফলার্পণ। 
কৃম্মপুরাণে এইবপ উক্ত হইয়াছে যথা 

“জ্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্মণানেন শাখতঃ । 
করোতি সততং বুদ্ধ ব্রহ্ার্পণমিদংপরম্ ॥ 

যদ্ব। ফলানাঁং সংক্গ্যাসং প্রকুধ্যাৎ পরমেশ্বরে । 
কর্মমণামেতদপ্যাহুর্র হ্গার্পণমন্তরত্ুমম্‌ ॥ ২।১৭-১৮। 

নিত্য ভগবান্‌ পরমেশ্বর এই কর্ম দ্বারা প্রীত হউন এইরূপ বুদ্ধিতে সতত 
কম্ম করাকে শ্রেষ্ঠ কষ্ণার্পণ বলে--অথব! পরমেশ্বরে কণ্মফলের ত্যাগকে অনুভ্তম 
্রন্ধার্পণ বলে। 

কামনাপ্রাণ্তি, এনক্ন্থ্যসিদ্ধি ও ভক্ভিলাভ এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্তে পুরুষ 
শ্ীভগবানে বন্মীর্পণ করে। তন্মধ্যে কামনাপ্রাপ্তি ও নেকষন্ম্যসিদ্ধির নিমিত্ত যে 
কন্মার্পণ উহা শ্বার্থপিদ্ধির নিমিত্ত হইয়া থাকে । শ্রই দুইস্থলে শ্রীভগবহ্গ্রীতি 
কেবল আভাসমাত্র ; কিন্তু ভক্তিপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে কর্মাপপণ উহ! প্রকৃত 
শ্রীভগবহ্্রীত্যর্থ। কারণ ভগবহ্প্রীতিই ভক্তির স্বরূপ।, অতএব ভগবৎ- 
প্রীত্যর্থ কর্মার্পণই সর্বশ্রেষ্ঠ । কামনাপ্রাপ্তি, নৈষষন্ধ্যসিদ্ধি ও ভক্তিলাভ 
এই ব্রিবিধ উদ্দোম্তে যে পুরুষ শ্রীভগবানে কর্মার্পণ করিয়া থাকে তাহা 
শ্রীমস্ভাগবতের বিভিন্স্থান হইতে অবগত হও! যায়। এস্থলে ক্রমশঃ উক্ত 
বিষয়ে প্রমাণ উদ্ধত হইল। কামনাপ্রান্তি যথা-_ 

“রেেশতৃ্যল্পসারাণি কন্মাণি বিফলানি বা। 
দেহিনাং বিষয়ার্ভানাং ন তখৈবাপিতং ত্তয়ি ॥ 
(ভা ৮৫19৭) 

হে ভগবন্! ভগবদ্বহি্মখ বিষয়ভোগর্সীড়িতদেহিদিগের কর্ম্সকল যেরূপ 
দুঃখবহুল ও অল্পম্থখপ্রদ আপনার ভক্তদিগের ভবদপিতকর্্ম তন্দরপ নহে। 

নৈফন্ম্য সিদ্ধি £_-"বেদৌক্তমেব কুর্ববাণে! নিঃসঙ্গ হপিতমীশ্বরে । 
নৈষষন্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোঁচনার্থ| ফলশ্রুতিঃ ॥ (ভা ১১৩৪৭) 
কর্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগকরিয়া যিনি সমস্ত বেদোক্ত কর্মই পরমেশ্বরে 
অর্পণপূর্বক অনুষ্ঠান করেন তিনি নৈক্র্মাসিদ্ধি (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ করিয়া 





মধ্য-লীল। ২৩৭ 


প্রভু বলিলেন, প্উহা'ও অন্তরঙ্গ সাধন নহে, পরন্ত বাহ্‌ই। ভক্তির অস্তরঙ্ 
সাধন তক্তিই হওয়া উচিত। কৃষ্ঠাগিত কর্মও বর্মমই, ভক্তি নহে। কি 
ভগবদাজ্ঞাবোধে বাঁ কর্তব্যবোধে অনুষ্ঠিত, ফলের প্রতি দৃষ্টিযক্ত বর্ণাশ্রমাগারপালনরূপ 
কঠোর সকামকর্ম্, কি ফলের প্রতি লক্ষ্যরহিত কৃষ্ণাপিত স্ৃগ্ভ নি্কাম কর্মযোগ 
উত্ভয়ই কর্ম, উভয়ই আরোপদিদ্ধ। ভক্তি, (২) শুদ্ধা ভক্তি নহে। উক্ত উভয়বিধ 
কর্মাই তক্তির স্ঠাঁয় চিত্তশুদ্ধিকর হওয়ায় ভক্তির আকারে দৃষ্ট_-অতএব ভক্তিনামেই 


স্স্পপাস্প্পীশিপাশ? পা শি াীশীপশীীটাশিশা টিটি শশী ০৮ টা শপ পাপা পা পপ 7 শিক স্পা পাপা সপে পাপা পতল পাস 





পপ 


থাকেন। তবে যেবেদে কর্মের স্বর্গাদিরূপ-ফল শ্রবণ করা যায় উহ! কেবল 
বহিশ্ব“খলোক সকলের বৈদিককর্শে রুচি জন্মাইবার নিমিত্ত । ভক্তিপ্রাপ্তি যথা ৮ 


“্যদত্র ক্রিয়তে কর্ম ভগবৎপরিতোষণম্‌। 
জ্ঞানং যত্তরধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্‌ ॥ 
্ ( ভা ১61৩৫ ) 

অর্থাৎ এই জগতে যদি শ্রীভগবতগ্রীতিজনক কর্ম করা যায় তাহা হইলে 
তক্তিমিশ্রভগবদ্জ্ঞানলাভ হয়। যেহেতু ভক্তিমিশ্র মুক্তিজনক ভগবদ্জ্ঞান ভগবৎ- 
পরিতোধণবূপ কর্মের অধীন। 

(২) ভগদ্বশীকারহেতুভূতা ভক্তি শুদ্ধা ও মিশ্রীভেদে দ্বিবিধা। স্বয়ং 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত ব শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি আল্গকুল্যবিশিষ্ট অন্ুণীলনই ভক্তি। 
উহা! যদি অন্ঠাতিলাশূন্ত। ও জ্ঞানকন্মাদিদ্বারা অনাবৃত! হয় তাহা হইলে 
উহাকে শুদ্ধাভক্তি বলা হয়। কিন্কু উহ! যদি জ্ঞানকন্মন-যোগাদিদ্বারা মিশ্রিতা 
হয় তাহ! হইলে উহাঁকে গিশ্রাভক্তি বলা হয়। মিশ্রাভক্তি আবার বর্মমমিশ্রী, 
যোগমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্র। ভেদে ত্রিবিধ। উহার! প্রত্যেকে আবার গুণীভূতা 
ও প্রধানীভূতা ভেদ্রে দ্বিবিধা। জ্ঞান, কর্ম ও আষ্টাঙ্গযোগই যাহাতে প্রধান এবং 
তত্তংফলসিদ্ধির নিমিত্ত ভক্তিই কেবলমাত্র যাহার সহায় বা অঙ্গ তাহারই নাম 
গুণীভূতা ভক্তি; আর ভক্তিই যাহাতে প্রধান এবং জ্ঞান, কর্ম বা যোগ যাহাতে 
অঙ্গরূপে সহায়কমাত্র তাহারই নাম প্রধানীভূতা তক্তি। পূর্বোক্ত কর্মমিশ্রাতক্তির 
অন্তনাম আরোপসিদ্বা ভক্তি । কর্মমিশ্রাভক্তির অঙ্গীভূত নিফামকর্মসকল শ্রবণ- 
কীর্ভনাদির ন্যয় ন্বয়ংসিদ্ধ নহে। উহার! ভক্তির কার্ধ্য যে চিত্তশুদ্ধি তথ্রা 
ভক্তিত্বের আরোপে ভক্তিরূপে প্রকাশিত অর্থাৎ ভক্তি না হইয়াও তক্তির কাধ্য 
চিত্তশুদ্ধ্যাদ্ি সম্পাদন করিয়া কথঞ্চিৎ তত্তির আকারে আকারিত হয় বলিয়াই 
উহাকে আরোপসিদ্ধ বলা হয়। 

জ্তানমিশ্রা ও যোগমিশ্া ভক্তির অন্ত নাম সঙ্গসিদ্ধা। জ্ঞানমিশ্রা ও 
যোগমিশ্র। ভক্তির অঙ্গীভূত যে আধ্যাত্মিকজ্ঞান বা সমাধিপ্রভৃতি উহারা 
শ্রবণকীর্তনাদির স্তায় শ্বয়ংপিদ্ধ নহে। কারণ উহারা শ্রবণা'দিরপভক্তির সঙ্গে 
থাকিয়৷ ভক্তিরকাধ্য যে ব্রন্মসাক্ষাৎকার বা পরমাত্মসাক্ষাৎকার বা ভগবৎ- 
সাক্ষাৎকার এই তিনের মধ্যে উপাদকের যোগ্যতান্থসারে যে অন্ঠতমের সাক্ষাৎকার 


২৬৮ "  শ্রীপ্রীগৌরহন্দর 


অভিহিত হইয়া থাকে। উহার! ভক্তি না হইয়াও ভক্তিত্বের আরোপহেতু 
তক্তিনামে উক্ত হয় বলিয়াই উহাদ্দিগকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা যাঁয়। 
আরোপসিদ্বা তক্তি কখনই ' পরমপুরুতার্থের অন্তরঙ্গ সাধন হইতে পারে না। 
অতএব এই কন্ধরযৌগরূপবাহাসাধনও ত্যাগ করিয়া, যাহা অন্তরঙ্গ সাধন 
তাহাই বল |” 
রাম রায় পাঠ করিলেন,-- 
, “সর্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । 
অহং ত্বাং সর্বপাঁপেভ্যো৷ মোক্ষরিষ্ামি মাঁশুচঃ ॥৮ গী ১৮।৬৬। 
সথে, শ্বধন্মের গুণদোঁষ বিচার করিয়। মদুপদিষ্ট স্বধর্মশনকল পরিত্যাগপূর্ব্বক 
একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। তাহা হইলে আমি তোমাকে সকল পাঁপ 
হইতে মুক্ত করিব । ও 
রাম রায়ের উক্ত শ্লেোকটি পাঠ করিবার অভিপ্রায় এই-_ 
সাধকের দৃঢ় শ্রদ্ধ! না হওয়। পর্যন্ত স্বধর্মীচরণ ও আচরিত স্বধর্ম্ের ফলার্পণই 
কর্তব্য। পরে যখন দৃঢ় শ্রদ্ধা জন্মে, তখন ঠিনি শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইরা 
তদুপদিষ্ট কর্ম ও ত্যাগ করিয়! খাকেন (৩)। কর্ম সকল আরোপসিদ্া, শরণাপত্তি 
প্বরূপপিদ্ধা। 


তন্দার। আংশিক ভক্তির আকারে আকারিত হয় বলিয়াই উহার্দিগকে সঙ্গমিদ্ধা- 
বল। হয়। শুদ্ধাভক্তিকে নিগুণ। বা স্বরূপসিদ্ধা বল! হয়। কর্ম ও জ্ঞানাদি 
ইহার অধীন অর্থাৎ মুখাপেক্ষী | ইনি কর্ম ও জ্ঞানাদির অধীন বাঁ মুখাপেক্ষী নহেন। 
পরন্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইনি ম্বাধীনভাবেই কারের ফল যে চিত্তশুদ্ধি বা জ্ঞান ও 
যোগের ফল যে মুক্তি এতছুভয়ের সহিত নিজের ফল যে তগবতপ্রেম ও 
তৎসাক্ষাৎকারাদিজন্য মাধুধ্যান্গতব তাহা প্রদান করিয়! থাকেন। এই তক্তি- 
তত্তবিষয়ের শ্রীরূ পশিক্ষা-প্রকরণে বিষদভাবে বর্ণন। আছে । 


(৩) শ্রীরামানন্দ রায় সর্বধন্ম্র ত্যাগপূর্্বক শ্রীভগবতশরণাগতিকে সাধ্য বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছেন । এস্থলে বক্তব্য এই জ্ঞানমার্গে অধিরূত পুরুষ গ্রাপঞ্চিক- 
বস্ততে অনাসক্তিরূপ-বৈরাগ্য উৎপন্ন না হওয়| পধ্যন্ত এবং ভক্তিমার্গে-অধিরুত 
সাধু শ্রীভগবতকথাশ্রবণাঁদিতে শ্রন্বা-উৎপন্ন ন। হওয়া পধ্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি 
কম্মু অনুষ্ঠান করিবেন। শ্রীমপ্তাগবতে শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং উদ্ধবের প্রতি এইরূপই 
উপদেশ করিয়াছিলেন। যথা-- 


প্তাঁবৎকর্ম্মাণি কুবর্বীত ন নিব্বিদ্েত যাবতা 
মৎকথাশ্রবণাদে বা! শ্রদ্ধা যাবনজায়তে ॥% ( ভাঃ ১১১০৯) 


মধ্য-লীল। ৫. ২৩৯ 


লাস্ট সিসি লিলি লস্ট রি শি লা রি তো পি পিরীতি 0৯ পিএ বেত এসি পিস তো তো ৫৯ স্িতি সপ পাস পিপিপি লা সিসি 


প্রভু বলিলেন,--“শরণাপত্তি ম্বরূপসিদ্ধা একথা! সত্য; কিন্তু শরণাপত্তিতেও 
£খনিবারণে তাৎপর্য থাকায়, সাঁধক দুঃখনিবারণার্থ ই শ্রীভগবানের শরণাপন্ন 
হয়েন বলিয়া, শরণাপত্তিও উত্তমা ভক্তির মধ্যে গণ্য হুইতে পারে না। জ্ঞান 
ও কর্মের আবরণরহিত অন্যাভিলাযশৃন্ঠ তক্তিকেই উত্তম! ভক্তি বলা যায়। 


শপ সন পীস্পপএ শি শশী ্পীশীশিপশাটী পপি িল পিসী শ পাশ শী পিপিপপ সিসি ৮৩৮ টা পা শিপ ৯ 





শা ৮ শি ৮ স্পা সপ পা শাশীতী শি অোিপপশশ তি আপা 


এই বচনে দৃঢশ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যত্ত ভক্তের সম্বন্ধে কর্ম উপদেশ করিমাছেন। 
উক্ত শ্রন্ধাশব্বের অর্থ “গুরুবাক্যে ও বেদাদিশাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস। শান 
তগবচ্ছরণাগতব্যক্তির অভ ও তদশরণাগতের সম্বন্ধে ভয়, উপদেশ 
করিয়াছেন । যগ1-- 
দ্য এনং সংশরয়ন্তীহ ভক্ত্যা নারায়ণং হরিং। 
তে তরন্তীহ ছর্গাণি নচাত্রাস্তি বিচারণা ॥” 
( মহা শা: পঃ--১১।২৮) 
যে সকল ভক্ত ভগবান্‌ শ্রীহরিকে আশ্রম করেন তীহাঁরা দুস্তর সাংসারিক 
দুঃখ সমূহকে ইহ জন্মেই অতিক্রম করিয়া থাঁকেন। এ বিষয়ে বিচারের কোন 
গ্রায়োজন নাই। 
“সমাশ্রিতা যে পদপললবপ্রবং 
মহত্পদং পুণ্যযশো মুরারেঃ। 
ভবান্বুধির্বৎসপদং পরং পদ্দং 
পদং পদং যদ্রবিপদাং ন তেষাম্‌ ॥ ( ভা--১০।১৪।৫৮) 
বাহার৷ মহাত্মগণের আশ্রয়ভূত পবিত্রকীন্তি শ্রীভগবামের পাদপল্লবরূপভেলাকে 
আশ্রয় করেন তাহাদিগের “সম্বন্ধে দুস্তর ভবসাগরও গোম্পদের স্যায় অতি তুচ্ছ 
হইয়া থাকে। বিশেষতঃ পরমপদ শ্রীবৈকুগ্ঠাদিতে তাহাদিগের স্কান হইয়। থাকে। 
এই বিপদসম্কুল জগতে তাহাদের স্থান হয় না অর্থাৎ তাহীরা সংসারে 
পুনরাঁবর্তন করেন না । পদ্মপুরাণে ভগবান্‌ সনৎকুমার ও এইরূপই বলিয়াছিলেন__ 
*সর্ববাচারবিবর্জিতাঃ শ্ঠধিয়ো ত্রাত্যা জগদ্বঞ্চকাঃ। 
দস্তাহস্কৃতিপানপিশুনপরাঃ পাপাস্তজ। নিষ্টুরাঃ॥ 
যে চান্তে ধনদারপুত্রনিরতাঃ সর্বাধমান্তেইপি হি। 
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশরণ! মুক্ত1 ভবস্তি দ্বিজ ॥৮ 
হে নারদ! যাহারা সকলগ্রকার আচারবর্জিত, শঠবুদ্ধি, সংস্কারহীন ও 
জগন্বঞ্চক, যাহার! অহঙ্কারপরায়ণ, যাহার অপেয়পানেও পরচ্ছিদ্রান্বেষণে অন্ুরক্ক, 
যাহারা ঘোর অধার্মিক, অস্ত্যজ *ও নিষ্ঠুরাচারী এবং পুত্রকলত্রভরণ ও 
বিভ্বার্জনে নিরত সেই সকল অধমপুরুষেরাঁও দি এীগোবিন্বপদাঁরবিন্দে 
শরণাপন্ন হন তাহা হইলে তাহারা মুক্ত হইয়া! থাকেন। যে ব্যক্তির শ্রদ্ধ। জন্মিয়াছে 
তাহার নিশ্চয়ই শ্রীতগবানে শরণাপত্তি জন্মিয়াছে। অইএব জাতশ্রন্ধ ব্যক্তির 
শরণাঁপত্তি একটী চিন্ক। অর্থাৎ শরণাপত্তিলিঙ্গদ্বারা শ্রদ্ধার অনুমান হইয় 
থাকে। 


২৪০ , জ্ীপ্রীগৌরমন্দর 


শরণাপত্তি জ্ঞানকর্থের আবরণরহিত হইতে পারিলেও ছুঃখনিবারণে তাৎপর্য 
থাকায় অন্তাতিলাষশৃন্য হইতে পারে না। অতএব শরণাঁপত্তিকেও বাহা জানিয়া 
অন্তরঙ্গ সাধন বল।” 
রাম রায় পাঠ করিলেন,-_ 
'ত্রহ্মভূতঃ গ্রসন্নাত্মা ন শোচ্ঘতি ন কাজ্ষতি। 
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মগ্তক্তিং লভতে পরাম্‌॥” গী ১৮1৫৪। 


উক্ত শরণাপত্তি ষড়ঙ্গিক! অর্থাৎ শরণাপত্তির ছয়টি অঙ্গ যথা__ 
,শ্আন্ুকুলাস্য সংকল্পঃ প্রাতিকুল্যপ্ত বঙ্জনম্‌। 
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোগুত্বে বরণং তথা ॥ 
আত্মনিক্ষেপকার্পণো বড় বিধাঃ শরণাগতিঃ॥ ( বাযুপুরাণে ) 


অর্থাৎ ভগবদ্ভজনানুকুলকৃত্যের নিয়মসহকারে অনুষ্ঠান, ভগবদ্ভজনের প্রতি- 
কুল অসৎ সংসর্গ ও অসদাচারের পরিত্যাগ, শ্রীভগবান্‌ রক্ষা করিবেন এইরূপ 
বিশ্বাস, শ্রীভগবাঁনকে রক্ষাকর্তারূপে বরণ, শরণ্য শ্ভগবানে আত্মভার সমর্পণ 
ও হবদৈন্তপ্রকাশ এই ছয় প্রকার শরণাগতি । অতএব শ্রদ্ধা ও শরণাগতি 
একার্থক। শ্রীমদ্জীবগ্রভূপাদ ভক্তিসন্র্ডে উক্ত যড়ঙ্গিকাশরণাপত্তিবাতীত 
ব্যবহারে কার্পণ্যাদদির অভাঁবকে এবং শ্রীভগবৎসম্বন্ধিদ্রব্যাদিকে অচিন্ত্য প্রভাব- 
শালীরূপে জ্ঞান'প্রভৃতিকেও শ্রদ্ধার চিহ্নরূপে উপদেশ করিয়াছেন। অতএব উক্ত 
শরণাপত্তি বা দৃঢশ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন সাধকই নিতানৈমিত্তিকার্দি কর্ম 
পরিত্যাগ করিবেন না। ভক্তিমার্গে দৃঢশ্রদ্ধা না হওয়া পর্যন্ত শ্বাধিকারান্থুরূপ 
বর্ণাশ্রম ধর্ম ও নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম পরিত্যাগ করিলে পুরুষ অধঃপতিত 
হইবেন এই নিমিত্তই শ্রীগোপালভট ও শ্রীসনাতনগোম্বামী হরিভক্তিবিলাসের 
পুঢশ্রন্বস্ত ভক্তস্ত প্রৌটতামনপেয়ুষঃ। কিঞ্চিৎকর্খাপিকারিত্বাৎ কর্মান্তৈতৎ 
প্রপঞ্চিতম্‌।” ( হরিতঃ ১১৭) 

এই বচনে কোমলশ্রন্ভক্ত-সম্বন্ধে নিত্যনৈমিত্তিক।দিকন্মাধিকার নির্বাচন 
করিয়াছেন । এবং এই নিমিত্তই গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীবলদেবাচার্ধ্য প্রমেয়- 
রত্বাবলীগ্রন্থে লোকসংগ্রহেরনিমিত্ত পরিনিষ্ঠিতভক্তের সম্বন্ধে নিত্যনৈমিত্তিকাদি 
কর্মের উপদেশ করিয়াছেন । যথা 

লোকসংগ্রহমন্বিচ্ছন্‌ নিত্যনৈমিত্তিবং বুধঃ। 
প্রতিচিতশ্চরেদ্কর্ম ভক্তেঃ প্রীধান্তমত্যজন্‌ ॥ ( প্রেমেররত্বাবলী ৮1৭ ) 

এবং এই নিমিত্ুই শ্রীজীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভেঅর্চনা প্রকরণে শ্বনিষ্ঠিত 
ও পরিনিঠিত ভক্তের সম্বন্ধে নিত্য কর্্মাদির সহিত ও নিরপেক্ষ ভক্তের সম্বন্ধে 
নিত্যকর্মাদিরহিত অচ্চনার উপদেশ করিয়াছেন। যথা--"তদেতদচ্চনং দ্বিবিধং 
-িবলং কর্পমিশ্রঞ্চ। তয়োঃ পূর্বং নিরপেক্ষাণাং শ্রদ্ধাবতাং দর্শিত- 
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উপ শিপ শি সিকি সি 


৬৮৮ পিতা ভরা সপ্াশি শিস সলনি রত 


যিনি জুদ্ধীবাত্মার স্বরপসাক্ষাৎবারদার! ত্র ব্তৃত অতএব শ্রসঙজচিত 
হইয়াছেন, তিনি আর শোক করেন না, আকাঙ্ষাও করেন না, পরস্ত সর্বভূতে 
সমদর্শী হইয়া পরা*মস্তুক্তি লাভ করিয়৷ থাকেন। 
রাম রায়ের উক্ত শ্লে।কটি পাঠ করিবার অভিপ্রায় এই-_ 
শরণাপত্তির ছুঃখনিবারণে তাৎ্পধ্য থাকায়, উহ! উত্তমাভক্তির মধ্যে গণ্য 
হইল না। জ্ঞানমিশ্র। ভক্তির দুঃখ নিবারণেও তাৎপর্য দৃষ্ট হয় না; কারণ, জ্ঞান- 
মার্গে সখ ও দুঃখ বাস্তব নহে। অতএব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই অন্তরঙ্গ সাধন হউক । 
প্রভু বলিলেন,__"জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে ছুঃখনিবারণে তাৎ্পধ্য না থাঁকিলেও, 
জ্ঞানের আবরণ থাকায়, উহাঁও উত্তম ভক্তির মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। 
বিশেষতঃ উহা স্বরূপসিদ্ধাই নহে, পরন্ধ সঙ্গপিদ্ধা। জ্ঞানমিশ্রা তক্তিতে জ্ঞানই 
অঙ্গী, ভক্তি উহার অঙ্গমাত্র। অঙ্গী জ্ঞান অঙ্গতক্তির সাহায্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার 
ঘ্রা ভক্তির ফল মোক্ষসাধনকরিতে পাবিলেও ভগবৎসাক্ষাৎকারথারা প্রেমরূপ 
পরমপুরুষার্থ প্রদান করিতে পারে না। অতএব উহাও বাহা জানিয়া, উহার 
পর যাহ! তাহাই পাঠ কর ।” 
জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্ত নমস্ত এব 
জীবস্তি সম্মুখরিতাং ভবদীরবাত্তীম্‌ | 
স্থানেস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তন্চুবাউ মনোভি 
ধেঁ প্রায্থশোহভিত ডিতোহপ্যসি তৈস্ত্িলোঁক্যাম্‌॥” 
ভা।১০।১৪।৩। 
ধিনি তোমার* স্বরূপৈশ্বধ্যের বিচারবিষয়ে প্রয়াস পরিত্যাগপুর্বক সাধু- 
নিবাসে অবস্থিতি করিয়া সাধুগণকর্ভুক উক্ত ও অনায়াসে কর্ণপথপ্রবিষ্ট তোমার 


মাবিহোত্রেণ য আশু হ্ৃদয়গ্রন্থিমিত্যাদৌ । উক্তঞ্চ শ্রীনারদেন প্যদা 
য্তানুগৃহাতি ভগবানায্মভাঁবিতঃ । স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতা 
মিতি। অত্র শ্রীমদগন্ত্যসংহিতা চ-_ 

প্যথাবিধিনিষেধো চ মুক্তং নৈবোপসর্পতঃ ৷ 

তথা ন স্পৃশতো রামোপাসকং বিধিপুর্ববকমিতি ॥৮ 

উত্তরং ব্যবহাবচেষ্টাতিশয়বস্তাযাদৃচ্ছিকভক্তযনুষ্ঠানবস্তাদিলক্ষণলক্ষিতশন্ধানাং তথা 
তদবৈপরীত্যলক্ষিতশ্রদ্ধানামপি প্রতিষিতানাং তদ্ভক্তিবাত্তানভিজ্ঞবুদ্ধিযু সাধারণ- 
বৈদিককর্্ানুষ্ঠানলোপে|হুপি মাঁভৃদিতি লোকসংগ্রহপরাণাং গৃহস্থানাং দধিতম্‌। 
যথ।-_নহাস্তোহনস্তপারস্তেত্যাদৌ--সন্ধ্যোপাস্তাদিকর্মাণি বেদেনাচোদ্িতানি মে। 
পুজাং তৈ:কলপয়েৎ সম্যক্সংকল্পঃ কন্মপাবনীমিতি। ভা ১১২৭1১১ 
৩৯ 


২৪২ . প্রীপ্রীগোরস্থন্দর 


গলির সি সিসি পিতা পর পো লী সিসি পাছত সি লো ০ ০ পিসিতে ও ০ তিল তে চো পি তি লা ৯ তি তি লী লা» লো পি তি লাস সিলসিলা ঠিক 


কথাকে কায়মনোবাক্যদ্বারা সৎকার করিয় ভীবনধারণ করেন, তুমি ত্রিলোক- 
মধ্যে অন্তের অজেয় হইলেও, তিনি তোনাকে জয় অর্থাৎ বশীভূত করিয়া 
থাকেন। 

রামরায় যে অভিপ্রায়ে স্ত্রীমদ্তাগবতের উক্ত শ্লৌোকটি পাঠ করিলেন, 
তাহার ভাবার্থ এই, 

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিও যখন উত্তমাভক্তি বলিয়। গণ্য হইল না, তখন অন্তাভি- 
লাষবর্জিত ও জ্ঞানকর্াদির আবরণরহিত শ্রবণকীর্তনাদিরূপা' সাধনভক্তিই 
উত্তমাভক্তি হইতেছেন(১)। 


(১) “ভক্তিরস্ত উজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্তেনামুদ্সিন মনঃকল্পনমেতদেবচনৈকবর্্াম্‌॥” 
গোপালপূর্বতাপণী ১৪ 
“সর্ববোপাধিবিনিমুক্তিং ৬ৎ্পরত্তবেন নির্মলম্‌। 
হৃধীকেণ হৃধীকেশসেবনং ভক্তিরুত্মা ॥” নারদপঞ্চরাত্রে 
“অন্যাভিলাধিতাশুন্তং জ্ঞানকর্মা্যনাবৃতম্‌। 
আন্গকুল্যেন কৃষ্ণান্শীলনং ভক্তিরুত্তম! ॥৮ ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১1১1৯ 
আন্গকুল্যসহকারে শ্রীকষ্তজনই ভক্তি | উক্ত ভজনটা যদি এহিক ও পারত্রিক 
ফলকামনারহিত ও নির্ভেদব্রক্ষানুসন্ধানরূপজ্ঞান এবং কর্্মযোগাদিদ্বারা অনাবৃত 
হইয়! শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত চিত্তানুরঞ্জনাত্মকশ্রবণকীর্তনারদি আকারে পাঁরশীলিত 
হয়, তাহ] হইলে তাহাকে উত্তমাভক্তি বলে। 
সর্বতোভাবে উপাধিসকল (কুষ্ণতিন্ন অভিলাষসমুহ ) পরিত্যাগপূর্ববক 
নিম্মলভাবে ( কর্মযোগাদিদ্বারা অনাবৃতরূপে ) শ্রোত্রাদি ইন্দরিয়সমূহদ্বারা 
শ্রীভগবান্‌ হ্ৃবীকেশের বে আনুকূল্য সহকারে সেবন ( কায়িক, বাচিক ও মানসিক 
পরিশীলন ) তাহাকেই উত্তমাভক্তি বলে। 
অন্কাভিলাধশূন্ত ও জ্ঞানকন্মাদিদ্বারাস্মনাবৃত শ্বয়ং-ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
নিমিত্ত বা শ্ীকৃষ্ণসম্ন্ধি আন্ৃকুলাবিশিষ্ট ষে অনুশীলন (কায়িক, বাচিক ও 
মানসিক চেষ্টা) তাহাকে উত্তমাক্তি বল! হয়। উক্ত উত্তমাভক্তি সাধন ও 
সাধ্যভেদে ছ্বিবিধ। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় ভক্তের কৃপায় ইন্দ্িয়সমুহের প্রেরণা 
দ্বার] নিষ্পাছ্য শ্রবণকীর্তনাদির নাম সাধনভক্তি । যদিও শ্রবণকীর্তনাদ রূপ ভক্তির 
অঙ্গনকলকে আপাতত: কর্ম বলিয়া ও ম্মরণাদি অঙ্গন্কলকে আপাততঃ জ্ঞান 
বলিয়াই বোধ হয় তথাপি প্রকৃতপক্ষে তাহা' নহে । কারণ নিত্যসিদ্বম্বরূপশক্তির 
বৃত্তিসকল অসিদ্ধসাধকের আকর্ষণার্থ তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে অবতরণপূর্ধবক 
উহার সহিত তাদাত্ম্যাপয্॥ হইয়া তত্বদাকারধারণপূর্বক শ্রবণকীর্তনাদিরূপে 
আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দময়ী বৃত্তির অবতারেই শ্রবণকীর্তনাদ সাধকের 
জ্ঞান ও আনন্দদায়ক হইয়া থাকে । ইন্দ্িয়বৃত্তিতে গ্রকাশদর্শনেই অজ্ঞলোকেরা 
প্র শ্রবণকীর্তনাদিকে জ্ঞান-কন্মাদিরূপে মনে করিয়া থাকে । বস্ততঃ এ শ্রবণ- 
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প্রভু বলিলেন,--ই।, ইহাই উত্তম! ভক্তি, কিন্ত এই শ্রবণকীর্তনাদিরূপা 
ভক্তিও সাধ্যতক্তি নহে, পরস্ত সাধনভক্তি। সাধনভক্তি শুনিলাম। £পর 
সাধ্যতক্তি(২) যাহা» তাহাই বল।” 
পনানোপচারককৃতপুজনমাত্মবন্ধোঃ 
প্রেম্লৈব তক্তহ্ৃদয়ং স্থথবিক্রতং স্যাৎ। 
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠ পিপাসা 
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু তক্ষ্যপেয়ে ॥” পগ্যাবল্যং১৩। 


কীর্তনাদি প্র।কতজ্ঞানকর্মমাদির অতীত চিন্ময়বস্তু। শ্রন্ণকীর্তনাদির চিন্ময়ত্ব শাস্ত্রসিদ্ধ 
ও মহাজনসন্মত। ভক্তিন্নপামৃত গ্রন্থে ইহাই অনুমোদন করিয়াছেন “অতঃ শ্রীকৃষ্ণ- 
নামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্মিক্ত্িয়েঃ | দেবোন্ুধে তি জিহ্বাঁদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥৮ 
১২।১০৯। অর্থাৎ যেহেতু শ্রীকঞ্চনাম সচ্চিদানন্নহ্বর্ূপ স্থৃতরাং উহা! প্রাকৃত 
ইন্দিয়গ্রাহ্ নহেন; তবে যে ভাগাবান্ব্যক্তিদিগকে শামাদি কীর্তন করিতে 
দ্রেখা যায় তাহার কারণ এই যে শ্রীগুরুকষ্জের কৃপায় তাহাদের জিহ্বাদি ভজনোনুখ 
হওয়ায় তাহাদের জিহ্বাদিতে & শ্রীভগবন্নীম স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। 

(২) পূর্বোক্ত শ্রবণ-কীর্তনাদি-সাধনভক্তিদ্ব'রা আবির্ভাবিত নিত্যসিদ্ধভাঁব- 
সকলকে সাধ্যতক্তি বলে।- এ সাধ্যন্ক্তি আবার ভাব ও প্রেমভেদে দ্বিবিধ। 
এবং উক্ত সাধন্ভন্তি আবার বৈধী ও রাঁগান্ুগাভেদে দ্বিবিধ। বিধিগ্রবন্তিত 
বিধিমর্গে ভগবদ্তজনের নাম, বৈধীভক্তি এবং বাগপ্রবস্তিত বিধিমার্গে ভগবন্তগনের 
নাম বাগানুগা ভাক্ত। অর্থাৎ শান্ত্রশাসনভয়ে অনুষ্ঠিত ভগবশশ্রবণকীর্ভনরূপা 
ভক্তিকে বৈধী ভক্তি নলে এবং ব্রজরাজনন্দনপ্রীকষ্ণের সেবাগ্রাপ্তির লোভবশতঃ 
শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা শক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলে। 

শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গকে দ্বার করিয়া লাধকের ভগব্প্রেমাবিভাবের ক্রম প্রদশিত 
হইতেছে । 

প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, পরে ভঙ্জনক্রিয়া । উক্ত ভজনক্রিয়া৷ আবার 
অনিষ্ঠিতা ও নিষিতাভেদে দ্বিবিধ। অনিষঠিতা ভঞ্জন ক্রিয়া আবার উৎসাহময়ী 
ঘনতরলা, বুটবি কল্লা, বিষয়স্গরা, নিয়মাক্ষমা ও তরঙ্গরঙ্গিনীভেদে ষড়বিধ। উক্ত 
ষড়বিধ অনিষ্ঠিতা ভঙনক্রিয়ার পরে অনর্থনিবৃত্তি হয়! প্র অনর্থনিবৃত্তি দুক্কতোখ, 
সকৃতোখ, অপরাধোথ ও ভক্ত,াথভেন্নে চতুবিধ | পরে নিষ্ঠা ( শিষ্ঠিতা তজনক্রিয়া ) 
এ নিষ্ঠা আবার সাক্ষাদ্ভক্তিবিষয়িনী ও তদমুকুলবস্তুবিষয়িনী ভেদে দ্বিবিধ | 
অতঃপর রুচি। এ রুচি আবার বস্তবৈশিষ্ট্যাপেক্ষিনী ও তদনপেক্ষিনী ভেদে 
দ্বিবিধ। পরে আসক্তি; পরে রতি বা ভাব, পরে প্রেম । ভাবের অবস্থায় অস্তঃ- 
সাক্ষাৎকার ও প্রেমের মবস্থায় বহিঃসাক্ষাৎকার হইরা থাকে। অধুন। সংক্ষেপে 
ভাব ও প্রেমের লক্ষণ গ্রদশিত হইতেছে । 


২৪৪ ।.... জ্রীশ্রীগৌরসথন্শর 


কারণ, বিবিধ উপচাঁর দ্বারা করণীয় আত্মবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের পুজা না করিয়াও 
কেবল প্রেম দ্বারাই ভক্তের হৃদয় আনন্দে বিগলিত হইয়৷ থাকে । যে কাল 
পর্য্যন্ত উদ্রে বলবতী ক্ষুধা, ও পিপাস! থাকে, সেই কাল পর্যন্তই ভক্ষ্য ও পেয় 
বস্ত স্থখদায়ক হয়। প্রেমের লাভ না হওয়া পধ্যন্ত হৃদয়ের শৃন্ততা বশতঃ 
উপচারকৃত পৃজনের তাদৃশ সুখপ্রদত্ব থাকে, প্রেমের লাত হইলে হৃদয়ের 
পূ্ণতাঁবশতঃ আর উপচারকৃত পুজনের তাদৃশ সুখপ্রদত্ধ থাকে না, প্রেমিক 
ভক্ত প্রেমদ্বারাই কৃতার্থতা লাত করিয়া থাকেন। 
প্র প্রেমও আবার অতীব দুর্লভ বলিরাই উক্ত হইয়া থাকে, 
“কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ 
ক্রীয়তাং যদি কুতোহপি লভ্যতে। 
তত্র লৌল্যমপি মূল্যন্েকলং ৃ 
জন্মকোটিস্থকৃতৈর্ লভ্যতে ৮ প্চাবল্যাং।১৪ | 
রুষ্ণভক্তিরস(৩) দ্বারা ভাবিত মতি যদি কোথাও অনুসন্ধান করিয়া পাও, 
তবে উহা যত্বু করিয়া ক্রর কর; উহার মুল্য একমাত্র লাঁণসা, তত্তিন্ন কোটি কোটি 
জন্মের স্ুকৃতিদ্বারাও এ মতি লাভ করা যায় না । 


(৩) "শুদ্ধসত্ববিশেষাত্মা প্রেমস্ধ্যাংশুসাম্যভাক্‌ । 
রুচিভিশ্চিত্তমাস্থণ্যকূদসৌ ভাঁব উচযতে ॥ 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধ পূর্বব ।৩য় লহরী ১। 

শুদ্ধসত্ববিশেষদ্প, প্রেমরূপস্থধ্যের কিরণসদৃশ, রুচি অর্থাৎ ভগবত্প্রাপ্তাভিলাষ 
তদীয়ান্ুকুলাভিলাফ ও সৌহার্দাভিল।ষদ্বর| চিত্তের ্লিগ্ধহীকাঁরিণী মনোবৃত্তির 
সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন শ্বরূপশক্তির বৃত্তির নাম'ভাব। ভাবের অপর নাম রতি। 
&ঁ ভাব রসাবস্থার ছুই প্রকারে অভিব্যক্ত হইয়! থাঁকে বথা--স্থায়ীভাব ও সঞ্চারী 
ভাব। ট্রস্থায়ী ভাব আবার ছুই প্রকার। প্রেমাস্কুর বা ভাব এবং প্রেম। 
প্রণয়াদ্ধি প্রেমেরই অন্তর্গত - হলাদিন্যাদিম্বরূপশক্তির বৃত্তি। ভাবইল।দিনীশক্তির 
সারবৃত্তিসম্বলিতসম্িৎশক্তিবুত্তির সারাংশ বলিয়াই উহাকে শুদ্ধসত্তববিশেষ 
বলা হয়। বৃত্তির সারাংশ বলিতে শ্রীভগবানের নিত্যপ্রিয়জনের আশ্রিত 
তদীয় আন্ুকুল্যাভিলাষময় পরমবৃর্তি । শ্রীকৃঞ্$ও তদীয় ভক্তের কৃপায় প্রপঞ্চগত- 
তক্তমকলের চিত্তবৃত্তিও উক্ত নিত্যদিদ্ধভগবদ্তক্তগণের স্বরূপভূতচিত্ববৃত্তির 
সদৃশ হয় বলিয়াই তাহাদের শ্বরূপভৃতচিত্তবৃত্তিরূপভাবের উক্তলক্ষণটা 
গ্রাপঞ্চিকভক্তের বিশুদ্ধচিত্তবৃত্তিতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । এই প্রকারে 
ভাঁবক্কপামাত্রলত্য হইলেও এবং উহা! সাধনান্তরদ্বার! সাধনীয় না হইলেও উহাকে 
সাধ্যভক্তি বলিবার বিশেষ কারণ আছে। সাধনতক্তি ভাবের সাক্ষাৎকারথ 


মধ্য-লীল। ২৪৫ 


প্রভু বলিলেন,__“প্রেমভক্তি সাধ্যের সার তাহাঁতে সন্দেহ নাই কিন্তু তুমি 
যে প্রেম বলিলে, উহা! মমত্ববর্জিত শান্তপ্রেম । উহ! হইতেও শ্রেষ্ঠ প্রেম যাহা 
তাহাই বল।” , 


ন। হইলেও উহার পরম্পরাকারণ বটে। সাধনভক্তির পরিপাঁকদশাতেই 
শ্রীতগবানেরও তদীয় ভক্তের কপ! লাঁভ.হয় এবং এ রুপা হইলেই ভাব্ভক্তির 
আবির্ভাব হয়। ভাবের পরিপাঁকাবস্থাকেই শাস্ত্রে প্রেম বলে যথা- 
“সম্যউ'মন্যণি তশ্বান্তোমমত্াতিশয়ান্কিতঃ | 
ভাবঃ স এব সান্ত্রাত! বুধৈঃ প্রেমা নিগন্ভতে ॥ 
তক্তিরসামৃতসিন্ধো পূর্ব । ৪র্থ লহরী ।১ 
যাহা হইতে চিত্ত সম্যক্নির্মীল ও 'অভীষ্ট শ্রাভগবাঁনে অতিশ্্ন মমতাঁপন্ন হয় 
তাঁদৃশভাৰ গা তা প্রাপ্ত হইলে বুধগণ তাহাকে প্রেম বলিয়া থাকেন । নানাবিধ 
বিদ্বদ্বারা ভাবের হু।ন না, হওয়াই প্রেমের চি । 
“্ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষ2” ইতিশ্রুতিঃ 
পবিজ্ঞানঘন আনন্দবনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি 
গোপালতাপনী ॥উ | ১। 
ময়িনিব্বদ্হদয়ঃ সাঁধব্ঃ সমদশিনঃ | 
বশে কুর্ধবপ্তি মাং ভক্ত্যা! সতস্ত্িঃঃ সৎপতিং যথা ॥ ভা ৯৪1৬৬ 
ভক্তি ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়! গিয়! শ্রীভগবানকে দর্শন করাইয়া থাঁকেন। 
শ্রীভগবান্‌ ভক্তিরই বশা। বিজ্ঞানানন্বিগ্রহ শ্রীভগবান্‌ সচ্চিদানন্দৈকরসম্বরূপ 
তক্তিযোগেই অনস্থিত। , আমাতে বদ্ধন্ৃদয়, সমদরশী, সাধুগণ সম্ত্রীগণ যেরূপ 
সৎপতিকে বশীভূত করে তন্দ্রপ আমাকে বশীভূত করে। ইত্যাদি শ্রতিস্থৃতি 
হইতে শ্রীভগবান্‌ যে ভক্তিবস্ত ভাহা সুষ্পষ্টবূপে অবগত হওয়া যাঁয়। উক্ত ভগবদ্‌- 
বশীকারহেতুভূ ঠা শক্তি প্রাকৃতসত্ব-গুণের বিকার জ্ঞানাননাময় নহে । কারণ 
শাস্ত্রে শ্রীভগবান্‌ মার়াবস্ত নহে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। ভক্তি 
জৈব জ্ঞানানন্দরূপাঁও নহে। কারণ বিভূ সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান্‌ অণুসদ্বিদ্‌ জীবের 
কষদ্রজ্ঞানাননরূপা ভন্তি দ্বার বশীভূত হইতে পারেন না। তক্তি পরিপূর্ণজ্ঞানানন্দ 
শ্রীভগবানের স্বরূপ তজ্ঞানানন্দরূপা নহে । কারণ তাঁহা হইলে শ্রীভগবান্‌ ভক্তের 
ভক্তিতে আনন্দাধিক্য অনুভব করেন__এইরূপ শাস্ত্রোপদেশের অসামঞ্জস্ত হয়। 
অতএব ভক্তি শ্রীভগবানের হলাদিনীশক্তির ও পন্বিৎশক্তির সারভাঁগ অর্থাৎ 
চরমাবস্থা | ৬ 
৩। ব্যতীত্য ভাবনাবত্ম ষশ্চমৎকারভারভূঃ | 
হৃদি সত্বোজ্বলে বাঢ়ং শ্বদতে স রসে! মতঃ ॥ ৭৯ 
সর্বগৈব দুরূহোহয়মসতক্তৈর্ভগবদ্রসঃ | 
তৎপাদাশুজসর্বন্বৈর্ভক্তৈরেবান্ুবস্ততে ॥ ভক্তিরসা । দ ৫৭৮ 
যাহা চমৎকাঁরাতিশয়ের উদ্ভবস্থান এবং যাহা সচ্চিদানন্দস্বরূপহেতু 


২৪৬ ॥ . জ্রীশ্রীগৌরহুন্দর 


টি শিস া্ি পাপ পরি পিএ পে তিনি লস্ট লাস্ট লি পর সদ্পরদিশর ও পপর ছি এসি সস লস্ট পত্রী এ প্র রাপা সিরাপ সর স্পা” পল সি শর সা শোসটি পোল 


রাম রায় বলিলেন-_দ দাস্তপ্রেম সর্বসাধ্যসার ।* 
£য্লামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্‌ ভবতি নির্ঘলঃ। 
তন্ত ভীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে ॥” 
ধাহার নাম শ্রবণমাত্র মনুষ্য নির্মল হয়েন, সেই তীর্থপাদ প্রভুর দাসগণের আর 
কি অলভ্য থাকে? 
প্রভূ বলিলেন,_£“দাশুপ্রেম মমতাধুক্ত বলিয়া মমতারহিত শীস্তপ্রেম হইতে 
উৎকৃষ্ট হইলেও, উহ! সর্বোৎকৃষ্ট নহে, অতএব উহা! হইতে উৎকষ্ট যাহা তাহাই 
বল।” 
রাম রায় বলিলেন,--“সখ্যপ্রেম (১)সর্ববসাধ্যসার |” 
প্রভু বজিলেন,_“গৌরবভাবময় দাস্তপ্রেম হইতে বিশ্বাসভাবময় সথ্যপ্রেম 
উৎষ্ট হইলেও, উহা সর্ববোংকষ্ট নহে, অতএব উহা হইতে উৎকৃষ্ট যাহা, তাহাই 
বল।” 
রাঁম রায় বলিলেন,__“বাংসল্যপ্রেম (২) সর্বসাধাসার | 





মি ৯ শা শপাসপস্প 


ভাবনাপথকে অভিভরপূ্বক বিশুদ্ধনববিশেষারা তাবিত ু্ধচিতে আহ্ব।দিত হন 
তাহাকে বস বলে। 
শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দই যাহাঁদের সর্বস্ব সেই মহানুভবভক্তগণই একমাত্র 
ভগবদ্ভক্তির রদ আম্বাদন করিতে সমর্থ'। অভক্তগণকর্তক সর্বপ্রকারেই 
ভগবদ্ভক্তিরস দুরূহ (ছুজ্ঞেয় )॥ 
(১) ইথং সতাং ত্রঙ্গন্থান্তভৃত্যা 
দাস্তং গতানাং পরদৈবতেন । 
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ 
সাদ্ধংবিজহ্ব,ঃ কৃতপুণাপুঞাঃ। ভা ১০।১২।১১। 
এইরূপে প্রচুরপুণ্যশালী গোপবালকগণ, নির্বিশেষজ্ঞানিদিগের সম্বন্ধে ব্রক্ধ- 
নখান্ুভবন্বরূপ, দাস্তভাব প্রাপ্ত ভক্তদিগের সম্বন্ধে পরদেবতাম্বরূপ, যোগমায়ানুগৃহীত 
শুদ্ধতক্তিগেব সম্বন্ধে নরবালকন্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। 
(২) নন্দঃ কিমকরোদ্‌ ব্রঙ্ধন্‌ শ্রেয়এব মহোদয়ম্‌। 
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যন্তাঃ সুনং হরিঃ ॥ 
ভা ১০৮৪৬ । 
নেমংবিরিঞ্েো ন ভবে! ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়। 
প্রসাদং লেভিরে গোপী ধত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ 
ভাঁ ১০৯২০ । 
হে ব্রাহ্গণ! নন্দ মহাফলজনক এমন কি শ্রেয়স্কর আচরণ করিয়াছিলেন, যে 
কারণে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইলেন এবং মহাভাগা যশোদাই বা এমন 


মধ্য-লীলা 0 ২৪৭ 


শিট পা পীিীস্টিরা্িশ ছি পি তরি পিসি পাস 2৯ পি পি ৫৬ পন উপ উপ জি ৬ ছিল স্পিড পাসিলীসি ভাসি ছি পিসি পাস্তা এ ৮ ১০ লট লীস্িকস্িরা দিলি লালিত লিসা তিল পাদ পালকি লা রী 


গ্রভু ছু বলিলেন,__ -পবিশ্বাসভাবময় সথ্যপ্রেম হইতে অনুগ্রাহভাবময রিনা 
প্রেম উৎকৃষ্ট হইলেও, উহ! সর্বোৎকৃষ্ট নহে, অতএব তদপেক্ষা যাহা উৎকৃষ্ট, 
তাহাই বল।” 

রাম রায় বলিলেন,--“কান্তী প্রেম (৩) সর্বসাধ্যসার |” 

অনুগ্রাহাভাবময় বাৎসল্যপ্রেম হইতে ম্বন্থখতাতপধ্যবর্জিত সম্তোগভাবময় 


কি শ্রেয়ঃ আচরণ করিয়াছিলেন, যে কারণে শ্রীহরি তাহার পুত্রনূপে আবিভূতি 
হইয়া স্তন পান করিলেন। | 

মোক্ষদাতা শ্রীকুষ্ণ হইতে যে প্রসাদ গোপী যশোদ। প্রাপ্ত হইলেন সেইরূপ 
প্রসাদ ব্রহ্ম! পুত্র হইয়াও, শিব অত্মীয় হইয়াও, এবং লক্ষ্মী অঙ্গাশ্রিতা। ভাধ্যা হইয়াও 
লাত করেন নাহই। 


(৩) নায়শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতাগ্তরতেঃ প্রসাদ: 

স্বোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোইন্াঃ | 

রাসোৎসবেহস্যভূজদ গুগৃহীকথ-- 

লব্ধাশিষাং য উদগাদ ব্রজন্ুন্দরীণাঁম্‌ ॥ভা।১০।৪৭।৬০ 

রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভূজদগুদারা কণ্ঠে গৃহীত ও তদ্বার! লব্ধমনৌরথ হইয়া 
ব্রজনুন্দরীসকল যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্তান্ত কামিনীর কথা দূরে থাকুক, 
পদ্মগন্ধা! ও পদ্মকান্তিম্বর্গবনিতারাও সেই প্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই; এবং বক্ষঃস্থলে 
নিতান্ত রতিমতী শ্বয়ং লক্ষমীদেবীও সেই প্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই। 
শ্রীকৃষ্ণলোকস্থ নিত্য-লীলাপরিকরসমূহ সচ্চিদানন্দরূপিণী স্বরূপশক্তিরই বিলীস। 

তন্মধ্যে হলাদিনীশক্তিপ্রধানমুত্তিসমূহের নাম কৃষ্ণকান্তা ; কান্তাবর্গের প্রধান 
শ্রীমতী রাধিকা ; অপর কাস্তাকল তাহাঁরই কায়ব্যহ বাঁ গৌণ প্রকাঁশ। সন্ধিনীশক্তি- 
প্রধানমুণ্তিসমূহের নাম কৃষ্ণগুরু । গুরুবর্গের প্রধান শ্রীমন্নন্দ ও শ্রীমতী যশোদ1, 
অপর গুরুগণ তাহাদেরই কায়ব্যৃহ ব গৌণ প্রকাশ। এবং সপ্ষিৎশক্তি প্রধান মুন্তিসমূহের 
নাম কৃষ্ণসথা ৷ সথিবর্গের প্রধান শ্রীবলরাম ; অপর সখাসকল তাহারই কায়ব্যহ | 
পূর্ববোক্ত কান্তাবর্গ আবার যুথেশ্বরী, সঘী, উপসখী, মঞ্জরী ও উপমঞ্জরী ভেদে 
পঞ্চবিধ | শ্রীরাঁধা ও শ্রীচন্ত্রাবলী ইহারাই যুথেশ্বরী । ললিতা, বিশাখ!, চম্পকলতা, 
চিত্র!, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্ভ! ও ইন্দুলেখা ইহারাই সখা । ইহাদের প্রত্যেকের 
অধীনে যে আটটী করিয়া সথী আছে ত্ীহাদ্িগকেই *উপসখী বলা হয়। সখীর 
স্থায় অঞ্জরীও প্রধানতঃ আটটা। উক্ত অষ্ট মঞ্জর” যথা-- শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্র/রতিমঞ্জরী, 
শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী, শ্রীরসমঞ্জরী, শ্রীবিলাসমঞ্জরী, শ্রীমদনমঞ্জরী, শ্রীকেলিমঞ্জীরী ও 
শ্রীতৃঙ্গমঞ্জরী। গ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী এই অষ্টমঞ্জরীর প্রধান মঞ্জরী যুথেশ্বরী। উক্ত 
মঞ্জরীগণের প্রত্যেকের অধীনে যে আটটী করিয়া মঞ্জবী আছেন, ত্রাহাদিগকেই 
উপমঞ্জরী বলা হয়। এতদ্যতীত দুততীনামে যে আর এক প্রকার কাস্তাবর্ 
আছেন এ কান্তাবর্গকে অপেক্ষাকৃত হীনশক্তি জানিতে হইবে। কাস্তাবর্গের স্ায় 


২৪৮ ',  শ্ত্ীপ্রীগৌরস্বন্দর 


কাস্তাপ্রেমের উৎরুষ্টতা অপরিহার্য । কৃষ্ঃপ্রাপ্তির সাধন বন্থবিধ, অতএব 
সাধন!নুসারে কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য ও বহুবিধ । ধাঁহার যে ভাবে নিষ্ঠা, তাহার 
সেই ভাবকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বুলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু নিরগ্রেক্ষ হইয়৷ বিচার 
করিলে, ভাঁবনকলের তারতম্য স্বীকার না করিয়। পারা যায় না। তদমুসারে 


গুরুবর্গ পিত। মাতা ও ধাত্রী এবং সথাবর্গ সুহৃত, সখ, প্রিয়্সখ। ও প্রিয়ন্মলথা- 
ভেদে বহুবিধ । 
পূর্বোক্ত নিত্যসিদ্ধ সখিবর্গ, পিতৃবর্গ ও কান্তাবর্গের অখিলরসামৃতমুণ্তি-_ 
শরীরে 'যে সধ্য, বাৎসল্য ও মধুরাখ্য নিতাসিদ্ধভাবান্থগতসম্বন্ধ আছে সেই 
ভাঁবান্ুগতসম্বন্ধবিশেষে লুদ্ধপাধকের ভাবান্ুগতসন্বন্ধবিস্তাপসহকারে শ্রীকৃষে 
তক্ত্যনুণীলনকে “সম্বন্ধান্ুগাভক্তি বলে। শ্রীরুষ্ণের প্রতি নিত্যসিদ্ধ পরিবারের 
যে সম্বন্ধাভিমান তাহা দ্বিবিধাকারে অন্ুঠিত হইতে পারে। একটি 
অভিন্নাকারে ও অপরটি স্বতন্ত্রীকারে। তন্মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ আমি নিত্য- 
পিদ্ধ সুবলাঁদি সখা বা আমি শ্রীনন্দাদি পিতা অথবা আমি শ্রীললিতাদি কান্ত 
এইরূপ অভিমানকে অভিন্নাকারাভিমান বলা হয়। উক্ত অভিন্নাভিমান সাধক 
জীবের পক্ষে অত্যন্ত অন্থুচিত। তাহার কারণ নিত্যসিদ্ধপরিজন 'ও শ্রীভগবান্‌ 
অভিন্নতত্ব। তাহারা নিত্যলীলার্থ ভিন্নাকারে অবভাত হন মাত্র। অতএব 
যেমন “আমি ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ' ইত্যাদিরূপ চিন্তন “অহংগ্রহোপাঁসনা, বলিয়! ভক্তির 
প্রতিবন্ধক ও অনর্থকর, তদ্রপ “আমি নিত্যসিদ্ধন্ুবললসখা বা ললিতাখি” ইত্যাদি- 
রূপ মনন ও অহংগ্রহোপাঁসনা! বলিয়। ভক্তির প্রভিবন্ধকও মহানর্থজনক । অতএব 
সাধক জীবের পক্ষে পূর্ববোক্তরূপে মনন সর্বথা ভক্তিশানরবিরূদ্ধ বলিয়া পরিত্যাজ্য । 
কিন্তু আমি স্ুবলাদি নিত্যসিদ্ধলখার অনুগত একটী সখা বা' আমি ললিতাদি ব্রজ- 
দেবীগণের অনুগতা একটী সখা এইরূপ ভাঁবান্ুগতসম্বন্ধবিশেষের প্রাপক 
স্বতশ্াভিমানকে তত্তদ্ভাবাদিলাভের উপান্ররূপে শাস্ত্রে নিদ্দেশ করিয়াছেন। 
সিদ্ধান্তবীজভূত ভক্তিরসামূতোক্ত শ্লে'কদ্বয় এস্কলে উদ্ধৃত হইল । 
“ম1 সন্বন্ধান্চুগাভক্তিঃ প্রোচ্যতে সস্তরাত্বনি | 
যা পিতৃত্বাদিসম্বন্ধমননারোপণাত্মিক। ॥ 
লুন্বৈর্[ৎসল্যসথ্যাদৌ তক্তিঃ কাধ্যাত্র সাঁধটৈঃ। 
ব্রজেন্ত্রুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিতমুত্র£1॥ ভভক্তিরসা। পৃ 1২১৬০ 
সন্বন্ধানুগাভক্তি যে শাক্স।নুমোদিতা তদ্দিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল। 
“যেষামহং প্রিয় আত্মা সুভশ্চ, 
সথ৷ গুরুঃ সুহদে! দৈবমিষ্টম্‌ ॥ ভা ৩/২৫।৩৮। 
কপিলদ্েেব বলিলেন হে দেবি । আমি যাহাদের প্রিয়, পরমাত্মা, পুত্র, সখা, 
গুরু, সুহদ্‌ ও ইষ্টদেব, অর্থাৎ এইরূপ সম্বন্ধরূপাভক্তি যাহাদের বিদ্যমান, সেই 
ঃ কোন কালেও ভগবৎসেবানন্মহীন হন না ও ইহসংসারে পুনরাবর্তন 
করেন না। 


মধ্য-লীল! $ ২৪৯ 


কো রসি সিসি লো তি তসি শ লতি পতি রসি সরস 





সপ পা স্পা ৩ পলি দপ্তর, 


কাস্তাপ্রেমকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলিতে হয়। গুণাধিক্য ও স্বাদাধিকাবশতঃ কাস্তা- 
প্রেমের সর্ধোতকৃষ্টতা অবশ্য স্বীকার্ধ্যা। যেমন আকাশের গুণ বাযুতে, আকাশ ও 
বায়ুর গুণ তেজে, আকাশ, বাঁযু ও তেজের গুণ জলে এবং আকাশ, বায়ু, তেজ ও 
জলের গুণ পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়, তন্রপ শান্তের গুণ দাস্তে, শান্ত ও দাস্তের গুণ 
সখ্য, শান্ত, দাস্ত ও সধ্যের গুণ বাৎসল্যে এবং শান্ত, দাস্ত, সথ্য ও বাংসল্যের গুণ 
কাস্তাপ্রেমে দৃষ্ট হইয়৷ থাকে। কাস্তাপ্রেমে শাস্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্তের কষ্ণনিষঠা ও 
সেঁবা, সথ্যের কৃষ্খনিষ্ঠা, সেব! ও অসঙ্কোচ, বাৎললোর রুষ্ণনিষ্ঠা, সেবা, অসস্কোচ ও 
মমতাধিক্য, এই সমস্ত গুণই দুষ্ট হয়। অধিকন্ত কাস্তাপ্রেমে নিজাঙ্গদ্বার! 'সেবারূপ 
গুণটি অধিক দেখা যায়। গুণাধিক্যহেতু প্রতিরসে উত্তরোত্তর শ্বাদাধিক্য হয়। 
মধুররস সর্ধবগুণের আঁকর, অতএব উহা! সর্বাপেক্ষা স্বাছু। মধুররসে স্থায়ী ভাব 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া ভঁবাবস্থা৷ পরযযস্ত প্রা$ড হয়। এ ভাবাবস্থা এক কাস্তাপ্রেম 
ভিন্ন অপর কোন প্রেমেই দেখা যায় না। অতএব সীমান্তপ্রাপ্ত কান্তাপ্রেম দ্বারাই 
পরিপূর্ণকৃষ্ণপ্রাপ্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে । এই বিমিত্তই শ্রীষ্চ একমাত্র 
কান্তাপ্রেমেরই বঠ্যতা স্বীকার করিয়াছেন । 
যিনি যেরূপ ভজন! করেন, শ্রীভগবান তাঁহাকে সেইরূপেই অঙ্গীকার করিয়া 
থাকেন, ইহা স্থির ; কিন্ত ব্রজদেবীনিষ্ঠ কাস্তাপ্রেমের অন্থরূপ ভজন আবার অপর 
কেহই করিতে পাঁরেন না; অতএব 'শ্রীভগবান বলিয়াছেন, তিনি ব্রজদেবীনিষ্ঠ 
কান্তাপ্রেমের নিকট খণী। * 
“ন পারয়েহহং নিরবাসংযুজাং 
* ছ্সাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। 
যা মাঁতজন্‌ দুর্ঠরগেহশৃঙ্খলাঃ 
সংবৃশ্চা তদ্বঃ.প্রতিযাতু সাধুনা ॥” ভা ১০৩২২২ 
. পশাস্তাঃ সমদৃশঃ শুদ্ধাঃ সর্ববভূতানুরঞ্জনাঃ। 
যাস্ত্যঞসাচ্যুতপদম্যুতপ্রিয়বান্ধবাঃ ॥ ভা।8।১২।৩১। 
মৈত্রেয় বলিলেন; শান্ত, সমদশী, শুদ্ধ (মায়াসনুদ্ধরহিত ) সর্ববভূতানুরঞ্জন 
অচ্যুতপ্রিয়বান্ধব্গণ অনায়াসে অচ্যুতপদ ( বৈকুষ্ঠাদিধাম ) প্রাপ্ত হন। 
“পতিপুত্রন্ুহদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্িত্রবদ্ধরিম্‌। 
যে ধ্যয়স্তি সদোদ্যুক্তান্তেভ্যোহপীহ নমোনমঃ ॥ 
নারায়ণবুাহস্তবে। ৰ 
এই জগতে যে ভক্তগণ বত্ুসহকারে শ্রৃহরিকে পতি, পুত্র, সুদ, ভ্রাতা পিতা, 
ও মিত্রভাবে সর্বদা ধ্যান করেন তাহাদিগকে তূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি। 


৩ 
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২৫০ শ্রীপ্রীগৌরহৃন্দর 
র খপ খা অপ এটি লস্কর জী লী সিসির লো শর রর শর উর প্র চে 


তোমরা নিরূপাধিভজনপরায়ণ! । তোমাদিগের সাধুকৃত্য অসাধারণ । এরূপ 
অসাধারণ সাধুরুত্য আমি ন্ুচিরকালেও সাধন করিতে পারিব না। তোমরা 
ছুর্জর গৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছেদন করিয়া আমার ভজন করিয়াছ। আমি কিন্ত 
কেবল তোমাদিগকে ভজন করিতে পারিলাম না । অতএব তোমাদিগের নিজ 
সাঁধুরুত্যই এ সাধুকর্ধের প্রতিকার সাধনকরুক। আমি তদ্দিষয়ে তোমাদিগের 
নিকট গ্নীই রহিলাম জানিও। 
শ্রীকৃষ্ণ অপরিসীম মাধূর্ষ্যের আশ্রয় হইয়াও ভাঁবের পরাকাষ্টা(১) মহাভাব পর্যান্ত 
তাবের ' অধিকারিণী ব্রজদেবীগণের সঙ্গেই অধিকতর শোভ। ধারণ করিয়া 
থাকেন। অতুএব ব্রজদেবীনিষ্ঠ কাস্তাপ্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
গ্রভু বলিলেন,-_ “ব্রজদেবীনিষ্ঠ কাস্তাপ্রেমই যে সাধ্যের সীমা, ইহা নিশ্চিত? 
কিন্ত ইহার পর যদি আরও কিছু বলিগ্লার থাকে, কপ! করিপ্না তাহাও বল।” 
বাম রায় বলিলেন,_-“ইহার পরও প্রশ্ন করেন, এমন লোক পৃথিবীতে আছেন, 
এতদিন আমি জানিঙাম না । আপনি যখন প্রশ্ন করিলেন, তখন বলিতেছি শ্রবণ 
করুন। ব্রজদেবীগণের মধ্যে আবার শ্তীরাধার প্রেমই সাধ্যের শিরোমণি, ইহা 
সর্ধশাস্্সম্মত। বেদে বেদাস্তে পুরাণেতিহাসে ও তন্ত্রে সর্বত্রই শ্রীরাধামাধবের 
প্রেমমহিম! উক্ত হইয়া থাকে | 
খাগবেদে উক্ত হইয়াছে, 
“রাধয়া মাধব! দেবো! মাঁধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজ্তে জন্ঘে। (৮ 
গোপালতাপনীয়ে উক্ত হইয়াছে,-__ 
“সৎপুগুরীকনয়নং মেঘাভং বৈছাতাম্বরম্‌। 
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢাং বনমাল্নিমীশ্বরম্‌ ॥ 
গোঁপগোপীগবাবীতং স্ুরদ্রমলতাশ্রিতম্‌। 
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্বপস্কজমধ্যগম্‌ ॥ 
কালিনীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতম্‌ 
চিন্তয়ন চেতসা কৃষ্ণং মুক্ত! ভবতি সংস্থতেঃ ॥ 
পন্মপুরাঁণে উক্ত হইয়াছে,__ 
“যথা রাধা প্রিয়া বিষ্োন্তন্তাঃ কুগ্ডং গ্রিয়ং তথা । 
সর্ববগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ঞোরত্যান্তবল্লতা ॥” 
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বৃহদগৌতমীয়তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,__ 
“দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা । 
সর্ববলক্ষীময়ী সর্ববকাস্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ 
শ্রীমাধব শ্রীরাধার স্থিত ও শ্রীরাধা প্মাধবের সহিত সকল লোকেই বিরাজিত 
আছেন। : 
বিকসিত-পুগুরীক-নয়ন, নবীননীরদ্নমকান্তি, বিহাল্ল তাঁসদূশ-পীতবাস-পরি- 
হিত, বনমালাঁবিরাঁজিতগলদেশ, মৌনমুদ্রাযুক্ত, দ্বিভূজ, গোপগোপীগোধনমগ্ডিত, 
নুরক্রমলতামণ্ডপাশ্রিত, দিব্যালঙ্কারভূষিত, বত্বপন্কগ্জালীন, কালিন্দীসপগিলসংসদ্ভ- 
বায়ুমেবিত শ্রীরুষ্চকে চিন্তা করিয়া! মনুষ্য সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। 
শ্রীরাধ! শ্রীকৃষ্ণের যাঁদ্‌ণী প্রিয়া, তদীয় সরোবরও তাদৃশ * প্রিয় । সকল 
গোঁপীর মধ্যে শ্ররাধিকাই শ্রীকষ্ণের অন্য বল্পতা। 
দেবী শ্রারাধিক! অন্তরে ও বাহিরে কৃষ্ণস্ষ,িদতী, সর্ববারাধ্যা, লক্ষমীগণের 
মূলম্বরূপা, সর্বশোভার একমাত্র আশ্রয় ও মদনমোহনমোহনকারিগী । এই 
নিমিতই তিনি পরাশক্কি বলিয়া অভিহিত হয়েন। 
গ্রতু বলিলেন,--"আরও বল, আমার শুনিয়া বিশেষ মুথোদয় হইতেছে । 
তোমার যুখে অমূতময়ী স্রোতগ্থিনী প্রবাহিত হইতেছে। শ্রীকষ্ণ গোপীগণের 
ভয়ে শ্রীরাধাকে সর্ধসমক্ষে লইতে ম৷ পারিয়! গোপনে লইয়া! গেলেন। ইহাতে 
জানা গেল, শ্রীরুষ্জের অন্গোপীতে অপেক্ষা আছে। অন্তাপেক্ষা থাকিলে, 
প্রেমের গাঢ়তা প্রকাশ পায় না। অতএব এই বিষয়ের মীমাংসা কি বল।* 
রাম রায় বলিলেন, “ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের উপমা নাই । শ্রীকৃঞ্চ অন্ত 
গোপীর অপেক্ষায় শ্র/রাধাকে গোপনে লইয়া যান নাই। শ্রীরাধাই মান করিনা 
রাস ত্যাগকরিরা যান। শ্ররাধিক! রাস ত্যাগকরিয়। চলিয়া গেলে পশ্চাৎ 
শ্রীকষণও রাসমগুল ছাড়িয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ গমন করেন” 
“কংসারিরপি সংসারবাসনাবন্ধশৃঙ্খলাম্‌। 
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজন্ুম্থরী: ॥* গীতগো ।৩।১ 
শরীক সম্যক্-সারভূত-রাসল্লীলা-বাসনাতে বন্ধনের নিমিত্ত শৃঙ্খলর পিলী 
শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণপূর্বক অন্যব্রজন্তন্দরীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন 
করিয়াছিলেন । 
শ্রীভগবানের কানস্তাসকলগ সাধারাণী, লমঞ্জসা ও অমর্থা ভেদে ব্রিবিধা । এই 
ত্রিবিধ। কাস্তারই কান্তাভাব স্থারী। তন্মধ্যে সাধারাণীর কান্তাভাৰ সস্তোগেচ্ছা- 
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নিদান, সমঞ্জসার কাস্তাভাব কচিৎ ভেদিতসম্ভোগেচ্ছ এবং সমর্থার কাস্তাভাব 
স্বরূপাভিন্লসস্তোগেচ্ছ। সম্তোগেচ্ছ! যে কাস্তাভাবের নিদান অর্থাৎ মূল, তাহাকেই 
সম্ভোগেচ্ছানিদান কাস্তাভাব বলা যায়; সম্তোগেচ্ছ! যে কান্তাভাবে কখন কখন 
ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, তাহারই নাম কচিৎ ভেদিতসস্তোগেচ্ছ' কান্তাভাব; আর 
যে কাস্তাভাবে সম্তোগেচ্ছা নিত্যই শ্বরূপের সহিত অভেদে প্রকাশ পায়, তাহার 
নাম হ্বরূপাভিনসস্ভোগেচ্ছ কান্তাভাব+ কুজ।দিসাধারণীকান্তার কাস্তাভাবই 
সম্ভোগেচ্ছানিদান কান্তাভাব ; কারণ, তাহাদিগের প্রেম সম্ভোগেচ্ছা ভিন্ন প্রকাশ 
পাঁয় না ৮ সমঞ্জসা মহিষীগণের কান্তাভাবই কৃচিৎ ভেদিতসভ্তোগেচ্ছ কান্তাঁভাব ; 
কারণ, তাহার্দিগের কাস্তীভাব কখন সম্তভোগেচ্ছ। ভিন্ন প্রকাশ পায় না এবং কখন 
তন্তিকনও প্রকাশ*পাইয়া থাকে। আর সমর্থা ব্রজদেবীগণের কান্তাভাবই হ্বরূপা- 
ভিন্নসস্তোগেচ্ছ কাস্তাঁভাব ; কারণ, তাহাদিগের সম্তোগেচ্ছা নিত্যই স্থায়ী ভাবের 
সহিত একীভূত হইয়া! অর্থাৎ স্থায়ী ভাবের অন্তভূত হইস্া কেবল শুদ্ধ-স্থাফ়িভাব- 
রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে৷ তাহাদিগের সম্তোগেচ্ছা কখনই স্থায়ী ভাবের স্বরূপ 
হইতে ভিন্নরূপে প্রকাশ পায় না। সাধারণী কান্তাদিগের বলবতী সম্তোগেচ্ছ' 
সকলসময়েই কৃষ্ণন্থখতাৎপধ্যময় প্রেম হইতে বিভিন্নাকারে কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-জন্য- 
স্বনুখ-বাসনা-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে । সাধারণী কাস্তাসকল স্বরূপতঃ হ্বসুখ- 
তাৎপধ্যবর্জিত হইলেও, তাহাদিগের প্প্রেম কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-জন্ত-স্বসুখ-বাঁসনার 
আকারে আকারিত হইয়া প্রকাশ পাওয়াতে, উহার, কৃষ্ণসুখতাৎপর্যময় স্বরূপের 
প্রকাশ থাকে না, স্বম্থুখতাৎপর্যময় রূপাস্তরই লক্ষিত হইয়া থাকে । সমঞ্জস 
কাস্তাদিগের এ সম্তভোগেচ্ছ। কখন কৃষ্গঙ্গ-সঙ্গ-জন্ত-স্ব ম্ৃখ্বাসনার আকারে 
উখিত হইয়! সাধারণীর ভ্চায় শ্বর্ূপ হইতে ভিন্নরূপে এবং কখন কেবল কষ্স্ুখ- 
তাৎপধ্যময় প্রেমের সহিত একীভূত হইয়া উক্ত প্রেমের অন্তভূতি হইয়া সমর্থার 
টায় শ্বরূপাভিননরূপেই প্রকাশ পাইয়। থাকে । সমর্থ ব্রজদেবীগণের সম্ভোগেচ্ছ। 
সর্বদাই কৃষ্ণনুখতাতপধ্যময়ী। তাহাদিগের সম্ভোগেচ্ছা কখনই কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-জন্ত- 
ত্বনুখ-বাঁসনা-রূপে উখিত *হয় না। ব্রজদেবীগণের কৃষ্ণস্থ ভিন্ন আত্মন্ুখের 
অস্থুসন্ধানই থাকে না। তাহাদিগের আত্মস্থথের অনুসন্ধান না থাকাতেই তীহা- 
দিগের সম্ভতোগেচ্ছ। শুদ্ধ কুষ্ণনুখতাতপর্য্যে পধ্যবসিত হইয়া কষ্ঙম্খতাৎপর্যের 
সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হইয়া যায়। এই নিমিত্তই ব্রজদেবীগণের কান্তাভাবকে 
সর্বত্রেষ্ঠ বলা হয়। যদি কেহ আপত্তি করেন__সমর্থা ব্রজদেবীগণের আত্মন্থথে 
তাৎপণ্ধ ন। থাকুক, কিন্তু সঙ্গকালে আত্মস্থ অপরিহীর্ধ্য - আমরা তাহা স্বীকার 


মধ্য-লীল! ২৫৩ 


সি বা সির পিপি পি পাত এস বিসিসি লা লি পি দিলি লা পাসিপাসিতিসিত সি ছি সি এ অতি ৬ ৬ ৯ ছি উস সা ঈির সিি ৬ত সপ তি সপ লাশ লী পিসি আস্ত উপ ৯ 


করি না; কারণ, অনুসন্ধান ব্যতিরেকে সুখের অনুভব সম্ভব হয় না। অযাচিত 
অন্পপানাদির উপভোগে সুখোৎপত্তির দৃষ্টান্তও সঙ্গত হয় না; কারণ, ধাহার 
অযাচিত অন্নপানদির উপভোগে সুখ জন্মে, তিনি যে স্ুখান্ুসন্ধানর হিত, তাহা 
কেহই স্বীকার করেন না। কিন্তু সর্ববথ। সুখানুসন্ধানরহিতব্যক্তির অন্নপানাদির 
উপভোগে নুখানুৎপত্তি বাধ্য হইয়াই শ্বীকার করিতে হয়। জাগ্রদবস্থায় বিষয়াস্তরে 
অভিনিবিষ্ট ব্যক্তির বিষয়ান্তরের অনুতবাঁভাব সর্ধজনপ্রসিদ্ধ। সুযুপ্তির ত কথাই 
নাই। ব্রজদেবীগণ সদাই তুরীয়অবস্থায় অবস্থিত বলিয়া তাহাদিগের স্থূল, 
সুক্ষ ও কারণের অনুভব থাকে না । তাহার! নিত্য তুরীয় অবস্কায় থাকিয়। 
স্থলহুল্মাদির কোন সমাচারই রাখেন না। এক্ষণে এরূপ আপত্তি হইতে 
পারে বে, তাহাদিগের স্থুলঙথক্মাদির অন্ভুভব না থাকিলেও, তরী শ্রীুষ্ণের 
অঙ্গসঙ্গজনিত সুখবিশেষের অনুভব ইউক এরূপ আপত্তি আমরা ইষ্টাপত্তি মনে 
করি। তুরীয়স্থা ব্রজ্জদেবীগণ তুরীয় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গজনিতম্থখবিশেষের অন্তুভব 
করেন, ইহা আমর] অস্বীকার করি না। তবে এসুখ যে এই সুখ নহে, উহা 
যে প্রারৃত সুখ নহে, প্রস্ত সম্পূর্ণ অপ্রারকৃত, তাহা অবশ্ঠ স্বীকাধ্য। যেরূপ 
স্থলে পু্ীভূত জ্ঞান ও ততপ্রকার হইতে হুক্ষে পু্তীভূত জ্ঞান ও ততগ্রকার ভিন্ন, 
যেরূপ সুন্মে পুজীভূত জ্ঞান ও ততপ্রকার হইতে কারণে পুঞ্ীভূত জ্ঞান ও তৎগ্রকার 
ভিন্ন, ত্রপ তুরীয়ে বা সিদ্ধদেহে পুজীভূত জ্ঞান ও ততপ্রকার পূর্বোক্ত ত্রিবিধ 
জ্ঞান ও ত্প্রকার হইতে ঠাম্পূর্ণ বিভিন্ন । সুখ জ্ঞানবিশেষ। অতএব সিদ্ধদেহ- 
সম্পন্ন] ব্রজদেবীগণের তুরীয়শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গঈসঙ্গজনিত সুখের অনুভব যে স্থুলাদি- 
ংপর্শজনিত সুখান্ুভব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইহা স্থির। উহা! সমাধিস্খ হইতে 
বাঁ ্রঙ্গান্ভবজনিত সখ হইতেও স্বতত্। 

সাধারণ ব্রজদেবীগণের প্রেম হইতে আবার শ্রীরাধাপ্রেমের বিশেষ উৎকর্ষ 
আছে। সাধারণ ব্রজদেবীগণ শ্রীকষ্ণকে পাইয়া শ্রীরুষ্ণের অলসঙ্গ পাইয়া আর 
কোন দ্িকে চাহিলেন না, আনন্দে বিভোর হইয়া গেলেন। শ্রীরাধা কিন্ত 
সেরূপ বিভোর হইলেন না। শ্রীরাধা দেখিলেন, গরড্যেক গোপীর পার্থেই এক 
এক কৃষ্ণ এবং ঠিক সেইরূপ সাধারণভাবে তাহার পার্থেও এক কৃষ্ণ রহিয়াছেন। 
এই দেখিয়াই শ্রীরাঁধার মান হইল, তিনি মানিনী হইয়া রাঁস ছাড়িয়া গেলেন । 
প্রীরাধিকা ছাড়িয়৷ গেলেন, চন্ত্রহারের সুত্র ছি*ড়িয়া গেল, চন্ত্রসকল ইতস্ততঃ 
বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। গ্ররাধাও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নাত্ম | শ্রীরাধিকা চলিয়া গেলেই 
শরীরও চলিয়া গেলেন, রাঁসমগ্ডল ভাঙ্গিনা গেল। শ্রীরাধিকা রাসমগুল 
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ত্যাগ করিয়া চলিয়৷ গেলেন, মধ্যমণির অভাবে মণির মালা শোতাচ্যুত হইল। 
শ্রীকষ্ণের আর রাস ভাল লাগিল না, তিনিও শ্রীরাধিকার অন্নুসরণ করিলেন। 

রাম রায়ের কথা শুনিয়া প্রতুর মুখকমল উৎফুল্ল হইল। তিনি গ্রীত হইয়া 
বলিলেন,_-“ইহা শুনিবার নিমিত্তই আমি তোমার নিকট আপগিয়াছি। এখন 
আমি সাধ্যসাধনের তত্ব জানিলাম। কিন্তু আরও কিছু শুনিবার অভিলাষ হইতেছে । 
কূপা করিয়া কৃষ্জেত্বরূপ, রাধারশ্বরূপ, ষসতত্ব ও প্রেমতত্ব প্রভৃতি বল। এই 
সকল বিষয় তোমার নিকট ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট শুনিবার সম্ভাবন! নাই। 
তুমি ভিন্নন্সপর কেহই এই সকল তন্ত্র নিরূপণ করিতে সমর্থ নহে ।৮ 

রাম রায় প্রভুর ঈদ্শ বিনয়মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়! মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়। 
বলিলেন, *গ্রতটো, আমিত কিছুই জানি না; তুমি যাহা বলাইলে, তাহাই 
বলিলাম। লোকে যেমন শুকপক্ষীকে পাঠ পড়াইয়া তাহার মুখ হইতে এ 
পাঠ শ্রবণ করিয়া স্থুথ পায়, আপনিও তেমনি আমার অন্তরে প্রবেশ পূর্ববক 
আমাকে বলাইয়! শুনাইতেছেন এবং শুনিয়। আনন্দ অন্কুভব করিতেছেন। বস্তুতঃ 
আঁমি ভাল বলিতেছি কি মন্দ বলিতেছি, তাহার কিছুই জানি না ।” 

প্রভূ বলিলেন,--“আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তিতত্বের কিছুই জানি না। 
মায়াবাদে আমার চিত্ত মলিন হইয়া গিয়াছে । সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গগুণে 
এ মন কিছু নির্মল হইলে, আমি তাহাকে ভক্তিতত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম । 
তিনি বলিলেন, ভক্তিতত্ব আমিও জানি না, এক রামানন্দ জানেন, তিনিও এখানে 
নাই। তাহার মুখে তোমার মহিমা শুনিয়াই এখানে আসিয়াছি। তুমি আমাকে 
সন্ন্যাসী বলিয় স্ততি করিতেছ, কিন্ত বিপ্রই হউন, সন্গ্যাপ্লীই হউন বা শূত্রই 
হউন, যিনি কৃষ্ণতত্ববেত্বা, তিনিই গুরু (১)। আমি সন্গ্যাসী বলিয়া আমাকে 
বঞ্চিত করিও না। শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রারাধার তত্ব বলিয়৷ আমাকে পূর্ণমনোরথ 
কর।” 


(১) গুরুরগরির্িজাতীনাং বর্ণানাং ্রাহ্মণো, গুরুঃ। 
পতিরেব গুরুঃ স্বীণাং সর্ববত্রাত্যাগতো গুরুঃ ॥ কর্ম্ম পুঃ উঃ ১২1৪৮ 


অর্থাৎ অগ্রি দ্বিজাতিদিগের গুরু, ব্রাহ্মণ চতুর্বর্ণের গুরু, স্ত্রীলোকের পতিই 
একমাত্র গুরু এবং অত্যাঁগত ব্যক্তি সর্বত্র সকলের গুরু। পূর্বোক্ত "গুরু শব্দটি 
যেনুপ পুজ্যত্ববাচক সেইরূপ “যিনি কষ্ণতত্ববেত্তা, তিনিই গুরু” এই স্থানের গুরু 
শকটিও পৃজ্যত্ববাচকমাত্র, দীক্ষাগুরুবাচক লে; কারণ শুদ্রাদিজাতি সিদ্ধপুরুষ 
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বলা পাস ও লস ছি পি সি পোলো তো এ লি রসি শত পাস্তা পাশপাশি লী লাছি লী তল পাশ শাঁ। ০টি শাঁছি শি পি পি পাটি কস্ট লা পিছ পি লাম লি পিসি পা পি শা ৯ কি পি পা সিসি পি পসটি পি ও লি 


রাম রায় বলিলেন, “আমি নট তুমি সুত্রধার ; তুমি আমাকে যেমন 
নাচাইতেছ, আমিও তেমনি নাচিতেছি ; আমার জিহ্বা! বীণাধন্ত্র, তুমি বীণাঁধারী, 
তোমার যাহ! শুন্রিতে ইচ্ছ। হইতেছে, আমিও তাহাই উচ্চারণ করিতেছি ।* 
যদিও রামানন্দ রায় বুঝিতেছেন যে, তিনি ধাহার সম্মুখে বাচালতা প্রকাশ 
করিতেছেন, তিনি শ্বয়ং ভগবান্‌, তথাপি তাঁহারই মায়ায় মোহিত হইয়া তৎকর্তৃক 
প্রেরিত হইয়৷ বলিতে লাগিলেন-__ | 
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদাননাবিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্‌ ॥” ব্রহ্ম সং ৫1১ | 
"সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর । তিনি সকলের আদি, ত্বাহার আদি 
নাই। তিনি কারণনকলেরও কারণ । তিনি সর্বেশ্বর, সর্বশক্তি, র্্রসপূর্ণ 


হইলেও যে ন্গুরুত্কপদে অনধিকারী* তদ্দিষয়ে বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। 
সাধারণের পরিজ্ঞানার্থ কতিপয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিয়ে প্রদর্শিত হইল । যথা 
*শ্রোত্রিয়ং ব্রঙ্গনিষ্টম ইতি মুণ্ডকোপনিষদ্ধি। 
দ্বিপ্রং রা ইতি ক্রমদীপিকায়াম্‌, 

“আচাধ্যং মাং বিজানীয়া, শ্রীভাগবতে । ৭সমর্থো ত্রাহ্গণোত্তমঃ ইতি 
অগন্তযসংহিতায়াম। প্ব্রাঙ্গণঃ রি কুর্ধ্যাৎ সর্বেঘনুগ্রহম্” নারদপঞ্চরাত্রে । 
দ্রাঙ্গণো বৈ গুরুর্নণাম্‌” পান্সে। 

মহর্ষি তরদ্বাজ ও স্বকৃত সংহিতাঁতে বলিয়াছেন যে 

স্টিয়ঃ শৃড্রাদয়শ্চৈব বোঁধয়েযুহিতাহিতম্‌। বথাহ্মাননীয়াশ্চ নাহন্ত্যাচার্ধাতাং 
রুচিৎ।৮ ১১ অর্থাৎ দ্রীলোক ও শৃদ্রাদি জাতিসকল হিতাহিত উপদেশ করিবেন। 
তাহারা যথাযোগ্য মাননীয় বটে কিস্ক কখনও আচাধ্য (মন্ত্রগুর ) হইতে পারিবেন 
না। অনাদিকাল হইতে বেদ, ৪ সদাচাররূপে এইরূপ নিয়ম প্রবাহরূপে চলিয়! 
আসিতেছে। 

অধিক কি উপাদনাশাঙ্বেও " পন শৃদ্রায় মতিং দগ্যাৎন চ শু্রঃ কদাচন। 
উভয়োননরকং দেবি ভ্রিকোটিকুলসংযুতম্* ইত্যাদি জ্ঞানানন্তরঙ্জিণীবৃতবচন 
দ্বারা পুনঃ পুনঃ শূদ্রাদিজাতিকর্তৃক মন্ত্রৌপদেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে । তবে যে 
"সজাতীয়েন শুদ্রেণ তাঁদুশেন মহামতে । অন্থগ্রহাভিষেকৌ চ কাধেণা শূড্স্ত সর্বদা” 
ইত্যাদি হরিভক্তিবিলাঁসধূত নারদপঞ্চরাত্রেরবচনআছে উহার তাৎপর্য এই 
যে কোনও স্থানে ব্রাহ্মণাদির অভাকে আপতকালে সিদ্বশূদ্রমহাজন শৃদ্রজাতির অনুগ্রহ 
ও অভিষেক করিতে পারিবেন কিন্তু সর্ধকালে মন্ত্রবানাধিকারী হইতে পারিবেন না । 
অতএব যে যে স্থলে শূড্রাদি জাতির গুরুত্ব উক্ত হইয়াছে সেই সেই স্থলে গুরু শব্দ 
পৃজ্যাত্বাদির বিধায়ক অর্থাৎ তাহারা প্রশংসা ও সম্মানার্হ ইহাই বুঝিতে হইবে। 
কারণ সময়ে সময়ে জগন্সঙ্লার্থ সিদ্ধ মহাপুরুষগণ নীচজাতিতেও জন্মগ্রহণ করিয়। 
সর্ধজাতির হিতকর কার্ধা করিয়া থাকেন। 
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ব্রজেজ্রনন্দন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিত অপ্রাকৃত নবীন মদন । তিনি অন্ত 
প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত মদন সকলের মূলাশ্রয়। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিত হইয়া 
নিতানূতনরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। তিনি কোটিকন্বর্প-লাবণ্য এবং 
প্রারকতাপ্রাকৃত কন্দর্প সকলের মূলস্থানীয়। শাস্ত্রকারগণ এই নিমিত্ুই কামবীজ 
ও কামগায়ত্রী দ্বারা তাহার উপাসনার বিধান করিয়াছেন। তিনি পুরুষ ওন্ত্রী, 
স্থাবর ও জঙ্গম, সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেন। তিনি সাক্ষাৎ কাঁমকেও মোহিত 
করিয়া! থাকেন। নানাভক্তের আশ্বাগ্ঘরস নানাবিধ; তিনি এ সমস্ত রসের 
বিষয় ও আশ্রয্ন। তিনি শৃঙ্গীর-রসরাজ-মূর্তিধারী। আত্মপর্ধান্ত সকলের চিত্ত 
হরণ করিয়া থাকেন । তিনি শ্রীনারায়ণাদিরও চিত্ত হরণ করেন। তিনি লক্ষ্মী 
প্রভৃতি নারীগণের চিত্ত মাকর্ষণ করিয়া! থাকেন। তাহার নিজের মাধুর্য নিজের 
চিত্তকেও হরণ করে, তিনি আপনি আপনাকে আলিঙ্গন করিতে অভিলাষ করিয়া 
থাকেন ।৮ (১) 

"এই সঙ্জেপে শ্রীরুঞ্জের ম্বর্ূপ বলিলাম। অত্ঃপর শ্রীরাধার শ্বরূপ 
বলিতেছি ।” 

"্শ্রীকষ্চের শক্তি অনন্ত । এ অনন্তশক্তিসকল সাধারণতঃ তিন ভাগে 
বিভক্ত । উক্ত ভাগত্রয় যথা, চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। চিচ্ছক্তির 
অপর নাম অন্তরন্া৷ শক্তি, মায়াশক্তির অপর নাম বহিরঙ্গ শক্তি এবং জীবশক্তির 
অপর নাম তটস্থা শক্তি। অন্তরঙ্গা শক্তিই শ্বরূপশক্তি ও সর্ধশক্তির প্রধান। 
শ্রীকষের স্বরূপ সচ্চিদানন্দময়, অতএব তদীয় শ্বরূপশক্তিও ত্রিরূপাত্মিকা। এ 
সচ্চিদানন্দময়ী ত্রিরূপাত্মিকা স্বরূপশক্তি শ্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমৃ্তিশ্বরূপিণী 
এবং অধিষ্ঠাতুরূপতঃ সন্ধিনী, সপ্িৎ ও হলাদিনী। তত্তৎপ্রাধান্তে সন্ধিন্তাদি নাম 
জানিতে হইবে। সন্ধিনীপ্রধানা অধিষ্াত্রী ধামাদি ও গুরুবর্গ ; সন্ষিতপ্রধানা 
অধিষ্ঠান্রী জ্ঞান ও সখিবর্গ ; আর হ্লাদিনী প্রধান! অধিষ্টাত্রী ভক্তি ও কান্তাবর্গ। 
শান্ত ও দাস সকল কেহ সন্ধিনীপ্রধান ও কেহ সগ্থিতপ্রধানের মধো নিবিষ্ট । 
হলাদিনী শ্রীরুষ্কে আহ্লাদ প্রদান করেন। শ্রীকঞ্চ হলাদিনী দ্বারাই সুখ 
আম্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীরুষ্ণ শ্বয়ং আনন্নস্বরূপ হইয়াও নিজানন্দািষ্টাত্রী 


(১) পতপরিকলিতপূর্ব্ঃ কশ্চমৎকাঁরকাঁরী 
স্ষুরৃতি মম বরীক্কানেষ মাধুর্যাপূরঃ | 
অয়মহমপি হস্ত] প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ 
সরভমুপতোক্ত,ং কাময়ে রাধিকেব ॥ ললিতমা।৮৩২। 


মধ্য-লীলা ২৫৭ 


এসসি, চলি মি ৯ বিলি 


হলাদিনীশক্তি দ্বারা নিজানন্গ অনুভব করেন। এই হ্লাদিনী শ্রীরুষ্ণের ভক্ত- 
গণকেও আনন প্রদান করিয়া থাকেন। হলাদিনীর সারাঁংশই প্রেম। সারাংশ 
শবের অর্থ আনুকুল্যাভিলাষ। এঁ আন্ুকুল্যাভিলাষাত্মক প্রেমকে আননচিম্ময় 
রসও বলা যায়। প্র রসাত্মক প্রেমের পরম সার মহাভাব। শ্রীরাঁধাই মহা- 
ভাবন্বরূপিণী। ভিনি কাস্তাবর্গের অংশিনী, অতএব শ্রেষ্ঠ বলিয়া! বিদিত। তিনি 
চিন্তামণিসারস্দৃশী, শ্রীরুষ্ণের বাঞ্ছাপৃরণই তাহার কার্ধ্য। লক্ষমীগণ তাহার 
বিল্াসমৃত্তি, মহিষীগণ তাহার প্রতিবিম্ব, ললিতাদি গোপীগণ তাহার কায়বাহ। 
বহুকান্তা বিনা রসের উল্লাম হয় না বলিয়। তিনিই সকল কাস্তার আকারে 
বিরাজ করেন। তস্মধ্যে ব্রজে হ্ষপক্ষবিপক্ষার্দি নানা ভাঁবভেদে *ও রসভেদে নান! 
মুত্তি ধারণপূর্বক শ্রীকষ্চকে লীলারস আশ্বাদন করাইয়া থাকেন। তিনি 
গোবিন্দানন্দিনী, গোকিন্দমোহিনী, গোবিনার্ধন্থ ও সর্বকাস্তার শিরোমণি। 
তিনি দেবী অর্থাৎ দীপ্তিমতী অতএব পরমন্ুন্দরী । অথবা! তিনি কৃষ্ণারাধন- 
ক্রীড়ার নিবাসনগরী বলিয়াই তাঁহাকে দেবী বলা হয়। তিনি কৃষ্ময়ী, কৃষঃ 
তাহার অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করেন। যেখানে যেখানে তাহার নেত্র পড়ে, 
সেইখানে সেইখানেই ক্ৃষ্থমত্তি স্ফুরিত হইরা থাকেন। অথব৷ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরসময়, 
তিনিও প্রেমরসময়ী কৃষ্ণশক্তি, অতএব কৃষ্ণাতিন্না, এই নিমিত্তই তাহাকে কৃষণময়ী 
বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্চাপূরণই তাহার আরাধন! বলিয়া তাহার নাম রাধিকা । 
তিনি পরমদেবতা। তিন্নি লক্গমীবর্গের অধিষ্ঠান; তিনি সর্বেশ্বধ্যের অধিষ্ঠাত্রী। 
তিনি সর্বসৌন্দধ্যের মূলাশ্রয় ; তিনি শ্রীকুষ্ণের সর্বববাঞ্ার আশ্রয়, অর্থাৎ 
সর্বববাঞ্ধীপূরণসমর্থা | তিনি জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণেরও মোহিনী । অতএব শ্রীরাধিকাঁই 
সকলের পরা ঠাকুরাণী। রাধা পুশিক্তি, শ্রীকুষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্‌। শ্রীরাধা ও 
শ্রীকঞ্ণ পরম্পর অভিন্ন । অগ্নি ও অগ্নিশিখার যেরূপ ভেদ নাই, মুগমদ ও উহার 
গন্ধে যেরূপ ভেদ নাই, তন্দ্রপ শ্রীরাধা! ও প্রীকষ্চে ভেদ নাই। শ্রীরাধা ও শ্রীরুষ্ণ 
একাত্মা, লীলারস আশ্বাদনের নিমিত্ত রূপভেদমাত্র। শ্রাকষ্খের শ্রীবিগ্রহ 
সচ্চিদানন্দঘন। আনন্দাধিষ্টাত্রী মহাভাবন্বরূপিনী শ্রীরাধার দেহ শ্রীরুষ্ণপ্রেমময় 
ও তাদৃশ প্রেম দ্বারা বিভাবিত। "শ্রীকৃষ্ণের ম্নেহই শ্রীরাধার সুগন্ধি উদ্বর্তন। 
উক্ত উদ্র্তন দ্বারাই তাহার দেহ সুগন্ধ ও উজ্জ্বল হয়। তীহার কারুণ্যামৃত 
দ্বার! প্রাতঃন্নান, তারুণাযামৃত দারা মধ্যাহুনান এবং লাবখ্যামৃত দ্বারা সায়ান্ুন্নান 
বিহিত হয়, অর্থাৎ তাহার দেহ করুণা, যৌবন ও সৌন্ধ্যের মূলাশ্রয়। লজ্জা 
তাহার শ্তামবসন। কৃষ্ণান্ুরাগ তাহার রকবর্ণ উত্তরীয় । গ্রণয়মান তাঁহার 


৩ 





২৫৮ গৌরমুন্দর 


কঞ%চুলিকা। সৌন্দধ্যন্ূপ কুস্কুম, সখীপ্রণদ্রূপ চন্দন ও স্মিতকাস্তিনপ কপূর 
তীহার অঙ্গের বিলেপন। শরীরের উজ্জ্লরস যুগমদ, প্রচ্ছন্নমানর্ূপ বাম্য কেশ- 
বিষ্ভাঁস, ধীরাধীরাত্মবরূপ গুণ-অঙ্গের পটবাল অর্থাৎ সুগন্ধি চূর্ণ; রাগ তাঙলরাগ, 
প্রেমকৌটিল্য নয়নযুগলের কজ্জল, সুদীপ্ত অ্ট সাত্বিক ভাব, হ্্যাদি ব্রয়স্িংশৎ 
সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব ও কিল্কিঞ্চিতাঁদি বিংশতি অলঙ্কারই অঙের অলঙ্কার । 
মধুরত্বাদি চতুবিধ গুণগ্রাম পুষ্পমাল!, সৌভাগ্য তিলক, প্রেমবৈচিত্য হারের 
মধ্যমণি, মধ্যবয়ল সথীর স্কন্ধে করবিন্যাস, কষ্ণলীলামনোবৃত্তি সখী, নিজাঙ্গসৌরত 
গৃহ এবং গর্ব পর্যঙ্ক। শ্রীরাধিকা তাদৃশ গৃহে ও পধ্যঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া সদা 
কৃষ্সঙ্গ চিন্তা করিতেছেন । শ্রীরুষ্জের নাম, গুণ ও যশ তাহার কর্ণভূষণ। 
তাহার মুখে শ্রীকষ্ণের নাম গুণ ও যশের প্রবাহই বাক্যরূপে প্রবাহিত হয়। তিনি 
সদাই শ্রীরুষ্ণকে মধুররসরূপ মধু পান করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্৷ পুরণ করিতেছেন। 
তিনি শ্রীকষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমরত্বের আকর ও অন্ধুপমগ্ডণ দ্বারা পূর্ণকলেবর। 
সত্যভামাদি মহিষীগণ তাহার সৌভাগ্যগুণ বাগ! করেন, ব্রজরামাগণ তাহার নিকট 
কলাবিলাস শিক্ষা করেন, লক্ষ্মী ও পার্বতী তাহার সৌন্দর্ধ্যাদিগুণ কামনা! করেন, 
অরুন্ধতী তাহার পাতিব্রত্যধর্ম অভিলাষ করেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যাহার গুণগানের 
পার পান না, ছার ভীব কি করিয়া সেই শ্রীরাধিকার গুণের ইয়ত্বা করিবে !” 

প্রভু বলিলেন,__*প্রেমতত্ব, শ্রীরুষ্ণতত্্র ও শ্রীরাধাতত্ব জানিলাম। অতঃপর 
শীকচের ও শ্রারাধার বিলাসমহত্ব শুনিতে ইচ্ছা করি |” 

রামরায় বলিলেন,--এশ্রীকৃ্ক বিদপ্ধ, কেলিনিপুণ ও নিশ্চিন্ত ধীরললিতাঁখ্য 
নায়ক, নিরস্তর কামক্রীড়াই তাঁহার কাধ্য । তিনি রাত্রিদিন শ্রীরীধার সহিত কুঞ্জমধ্যে 
বিহার করিয়৷ থাঁকেন। এইপ্রকার ক্রীড়াতেই তাহার ৫কশোর-বয়স সফল হয়।» 

প্রভু বলিলেন,_-"ইহাই শ্রীরুষ্ণের প্রেমবিলা সত্য; কিন্ত আরও যদি 
কিছু বলিবার থাকে বল।” 

রাম রার বলিলেন,__ “ইহার পর আর বুদ্ধির গতি হয় না। উক্ত প্রেম- 
বিলাসের বিবর্ত বলিয়া যে'এক সামগ্রী আছে, তাহা শুনিয়া তোমার সুখ হইবে 
কিনা জানি না) কারণ উহা শক্তি ও শক্তিমানের অদ্বৈততাব। এ ভাবেই 
তত্বমহ্যাদি বাক্যের বিশ্রাস্তি বলিয়া বোধ হয়।” এই কথা বলিয়া রামরায় 
.স্বরচিত নিম্নলিখিত পদটি গান করিতে লাগিলেন । 

পপহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল ; 
অন্ুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল। 


মধ্য-লীলা ২৫৯ 


পি এ দি পাট পি লি লি লো সি শট লি পট লো লা পি পা রা পো পিপল পেন তে ৯ সাল লালিত সি সসিলোস্পাসিলাপাস্সিসশাসপিসপিসিলাস্পিলাসিলীষকি পাখিরা পিপল পিল লিলা 


নাসো রমণ না হাম রমণী; 
ছুণথ মন মনোভব পেষল জানি। 
এ সখি, সে সব প্রেমকাহিনী ; 
কাঙুঠামে কবি বিছুরল জানি। 
না খোজলু দূতী না খোজলু' আন; 
ছু'ুকে মিলনে মধত পাঁচবাণ। 
অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দুতী; 
নুপুরুথ প্রেমক এঁছন রীতি 1” 
প্রেমবিলাসশব্বের অর্থ প্রেমবৈচিত্র্য বা প্রেমের বহ্বিলাস। বিবর্ত 
শব্দের অর্থ সমবায়িকারণের বিসদৃশকাধ্যোৎপত্তি বা অন্যথাথাতি (১)। অতএব 
প্রেমবিলাঁসবিবর্ত(২) শব্ের অর্থ প্রেমের, বহিধিলাসের পুনর্ধার অস্তমু্থতা। 
প্রেম প্রথমতঃ বহিবিলাসে স্ত্র-পুরুষ-ভেদভাবে প্রকাশিত হইয়া পুনর্বার অস্ত- 
মুখিতায় তছুভয়ের পরৈক্যপ্রতিপাদক হয়েন। প্রেম শ্বরূপে অবস্থিত হইয়া যখন 
বিপ্রলস্ভে বিরাগাভাসরূপে প্রতীয়মান হয়েন, তখন আদৌ ভিন্নভাবে (প্রকাশিত 
শক্তি ও শক্তিমান আবার অভিন্ন ভাবেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। প্রেমের যে 
অবস্থায় এই প্রকার বৈপরীত্য ঘটে, সেই অবস্থাকেই প্রেমবিলাঁসবিবর্ত বলা! যায়। 
শ্রীমতী বলিতেছেন,__প্রথমতঃ নয়নভঙ্গী দ্বারা অনুরাগ প্রকাশিত হইয়া 


উত্তরোত্তর পরিপাকে ভাকের পরাকাষ্ঠী মহাঁতাবে পরিণত হইল। তদবস্থায় 
আর স্ত্রীপুরুষভেদভাব রহিল না। কাম উভয়ের মন পেষণ করিয়া একীভূত 


করিল। সখি, সেই সকল প্রেমকাহিনী শ্রীরষ্ণের নিকট বলিবে, বোধ হয়, 
তিনি বিস্থৃত হুইয়াছেন। আমাদের রাগাবস্থায় সাহায্যার্থ দূতী অথবা অন্ত 
কাহাকেও অন্বেষণ করিতে হয় নাই, পঞ্চবাণই মধাস্থ হইয়া উভয়ের মিলন 











্পেেসপীক্প 


(১) যে কারণদ্রব্যের উপর সমবায়সন্বন্ধে কার্য থাকে তাহাকে সমবায়িকাঁরণ 
বলে। যেমন ঘটের পক্ষে কপাল । 

যে বস্তুতে যাহ! নাই তাহাকে তদ্বিশিষ্ট বলিয়া * বোধকরাকে অন্যথাখ্যাতি 
বলে। যেমন রজতত্বাভাববিশিষ্টশুচতে রজতত্ববিশিষ্টরজতের জ্ঞানকে অন্তযথা- 
খ্যাতি বলিয়৷ খাকে। তাকিকগণ অন্থথাখ্যাতিবাদী | 

(২) যেবস্ত যাহা সে তক্রপে বিদ্ধমান থাকিয়! অন্তরূপে প্রতীয়মান হইলে 
তাহাকে বিবর্ত বলে। প্ররুতস্থলে শক্তি ও শক্তিমান ভিন্নরূপে বিস্তমান থাকিয়া 
প্রেমের যে অবস্থায় অভিন্নভাবেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন তাহাকে প্রেমবিলাস 
বিবর্ত বলে। 





২৬০ প্রীপ্রীগৌরহন্দর 


ঘটাইয়াছিল। অবশেষে শ্রাকুষ্ণের বিরাগাবস্থায় তোমাকে দৃতী হইতে হইল। 
সুপুরুষের প্রেমের রীতি এইরূপই বটে! 

প্রভূ প্রেমাবেশে হস্তারা রামানন্নরায়ের মুখাচ্ছাদনপুর্ধক বলিলেন, 
“সাধ্যবস্তর ইহাই অবধি বটে। আমি তোমার প্রসাদে প্রেমবিলাসবিবর্তকেই 
সাধ্যবস্তর অবধি বলিয়া জানিলাম। কিন্তু সাধনব্যতিরেকে সাধ্যবস্তর লাভ 
হয় না, অতএব তাদৃশ সাধ্যবস্তর লাতের উপায় যাহা, তাহাই বল।” 

রামরায় বলিলেন,--“তুমি আমাকে যাঁছা বলাইতেছ, আমি তাহাই বলি- 
তেছি। ' ভাল বলিতেছি কি মন্দ বলিতেছি, তাহা জানি নাঁ। ত্রিভুবনমধ্যে 
এমন কে ধীর ,আছেন, ধিনি তোমার মায়ানটে স্থির থাকিবেন? তুমিই 
বক্তা হইয়া আমার মুখ দিয়া বলিতেছ এবং তুমিই আবার শ্রোতা হইয়া শুনিতেছ | 
সাধনের রহস্ত অতি গু । শ্রীরাধাকুঞ্চের গুঢ়তর লীলা 'দাস্ত-বাৎসল্যার্দি ভাবের 
অগম্া। কেবল সখীগণেরই এই লীলায় অধিকার দেখা যায়। সথীগণ হইতেই 
এই লীলার বিস্তার হয়। -সখীবিন৷ এই লীলা পুষ্ট হয় না(১)। সথীগণই লীলা 
বিস্তার করিয়া সবীগণই আস্বাদন করিয়া থাকেন। সখীবিনা অন্তের এই লীলায় 
প্রবেশই হয় না । ঘিনি সথীভাবে সঘীর অনুগত হইয়া ভজন করেন, তিনিই 
শ্রীবাধাকৃঞ্চের কুগ্রসেবারূপ সাধ্যবস্ত লাভ করিয়া থাকেন। উক্ত সাধ্যবস্তর 
লাভের উপায়ান্তর নাই। সখীগণের এক অকথ্য ম্বতাব এই যে, তাহাদিগের 
প্রীকষ্ণের সহিত নিজ লীলায় মন নাই। তাহার! শ্্রীক্ষষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার 
লীলা করাইয়া যে স্থুখ লাভ করেন, তাহা নিজ লীলার সুখ হইতে কোটিগুণ 
অধিক। শ্্রীরাধা শ্রীক্রষ্তপ্রেমকল্পলতাস্বরূপা । সখীগণ' এ শ্রীরাধারূপা 
প্রেমকল্ললতার পল্লব, পুষ্প ও পাতা; অত এব ্রীকষ্ণলীলামৃতদ্বার! যদি শী লতাকে 
সেচন করা হয়, তবে পল্লবাদির নিজ-সেচন হইতে কোটিগণ সুথ হইয়া থাকে 1২) 





(১) প্বিভূবতিনুখরূপঃ স্ব প্রকাশোহপি ভাবঃ 

ক্ষণমপি নহি রাধারুষ্য়োর্ধী খতে স্বাঃ। 

প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ 

শ্রয়তি ন পদমাসাঁং কঃ সথীনাং রসজ্ভঃ ॥” গোবিনলীলামু 1১০।১৭ 
(২) “সখ্য: শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোহলদিনীনামশক্কেঃ 

সারাংশপ্রেমবল্লাযাঃ কিসলয়দলপুষ্পাদিতল্যাঃ হ্বতুল্যাঃ। 

সিক্তায়াং কষ্ণলীলামৃতরসনিচয্লৈকল্লসস্ত্যামমুঘ্যাং 

জাতোল্লাসাঃ স্বসোঁচ্ছতগুণমধিকং সম্তি যত্তত্নচিত্রম্‌॥ 


রর গোবিন্দলীলামূ 1১০1১৬। 


মধ্য-লীলা ২৬১ 


সি 








স্পট ফিশ সিসি 


যদিও সবীগণের কৃষ্ণসঙ্গমে মন নাই, তথাপি শ্রীগাঁধিকা সথীগণের সহিত শ্রীকের 
সঙ্গম করাইয়া! খাঁকেন। তিনি নানা ছলে শ্রীকুষ্ণকে প্রেরণ করিয়া সখীগণের 
সহিত সঙ্গম করাইয়া থাকেন এবং তাহাতে নিজসঙ্গম, হইতে কোটিগুণ সখ বোধ 
করেন। এইরূপ পরস্পর বিশুদ্ধ প্রেমে রসের পোষণ হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের 
তাদৃশ প্রেম দেখিয়া তুষ্ট হয়েন। আপনা হইতে পরিবারে, পরিবার হইতে গ্রাতি- 
বেশিমগ্ডলে, গ্রতিবেশিমগ্ডল হুইতে গ্রামে, গ্রাম হইতে দেশে, দেশ হইতে ভূমগ্ডলে 
প্রস্থত হইলে, প্রারুতপ্রেমও পৃজ্য হইয়া থাকে ! ভগব্তপ্রেমও শান্ত হইতে 
দাস্তে, দাম্ত হইতে সথ্যে, সখ্য হইতে বাঁৎসল্যে ও বাৎসল্য হুইতে কাস্তাভাবে 
প্রশ্ছত হইয়া পৃজ্য হইয়া থাকেন। বৈষয়িক প্রেমের স্ায় , তগবৎপ্রেমেরও 
বিষয় ও আশ্রয়ের মহত্ব অন্থুসারেই পুজাত্ব জানিতে হইবে । গ্োপীপ্রেমে সেই 
মহত্ব সীমান্ত প্রাপ্ত হইয়াছে । মহত্বের« সীমান্তপ্রাপ্ত গোগীপ্রেম হ্বভাবতঃ 
অপ্রার্ৃত। অপ্রারুত হইলেও প্রারুত কামক্রীড়ার সহিত সাম্যবশতই গোপী- 
প্রেমকে কামূ বলা হয়। বস্তুতঃ কামের নিজেক্রিয়মখেই তাৎপধ্য, আর 
গোগীপ্রেমের কৃষ্জেজ্িয়সখেই তাৎপর্য । গোগীদিগের নিজেক্রিয়ন্থথে বাঞ্। 
দৃষ্ট হয় না। তাহারা শ্রীরুষ্ণের সুখের নিমিত্তই তীহার সহিত বিহার করিয়া 
থাকেন। ইঈদৃশ গোপীভাবামূতে ধাহার লোভ হয়, তিনি লোকধর্্ম ও বেদধর্ 
ত্যাগ করিয়া শ্রীরুষ্ণকে ভজন করিয়া থাঁকেন। যিনি রাগান্ুগামার্গে শ্রীকঞ্চের 
ভজন করেন, তিনিই ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রকুষ্ণকে গ্রাণ্ত হয়েন। ব্রজলোকের 
ফোন একটি ভাব লইয়া ভজনই রাগান্ুগামার্ণের ভজন | এই প্রকার তঙনকারী 
ব্যক্তিই অস্তে ভাবষোগ্য দেহ লাভ করিয়া! ব্রজে ব্রজেন্ত্রনন্দন শ্রকুষ্ণকে প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন। শ্রুতিচরী দেবীগুণই ইহার প্রমাণ। ক্রুতিচরী দেবীগণ 
রাগানুগামার্গে ভজন করিয়া ভাবযোগ্য গোপীদেহ পাইয়া ব্রজে ব্রজেন্জনন্দন 
শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন ।” 


ভীমর্ভাগবতের শ্রত্যধ্যাষে উক্ত হইয়াছে,-- 


পনিভূতমরুন্মনোহক্ষদুঢ়যোগধুজো হৃদি যন্‌- 

মুনয় উপাসতে তদরয়োহুপি ষধুঃ ম্মরণ[ৎ। 

স্ত্িয় উরগেন্জরভোগভুজদগুবিষক্তধিয়ে] 

বয়মপি তে সমাঃ সমদূশোহজ্বি'সরোজনুধাঃ1%(১) ভা ১০1৮৭।২৩ 


(১) প্রাণ, মন ও ইন্ত্রিয়সকল বশীকারপূর্ববক স্থিরযোগযুক্ত মুনিগণ বিশুদ্ধ 


৬২ প্হলার 


“বিধিমার্গে ভজন করিয়া ব্রজে ব্রজেজ্জনন্দনকে লাভ করা যায় না। অতএব, 
ধিনি গোপীভাব অঙ্গীকারপূর্ধবক রাত্রিদিন শ্রীরাধাকুষ্চের বিহার চিন্তা করেন, 
ফিনি নিজের সিদ্ধদেহ ভাবনানৃস্তর এ দেহে অবস্থিত হইয় শ্রীরাধারুষ্ণের সেবা 
করেন, তিনিই সথীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ লাভ করিয়! থাকেন। গোপীর 
অন্থগতি ব্যতিরেকে কেবল প্রশ্থর্যযজ্ঞানে ভজন করিলে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরুষ্কে 
লাভ কর! যায় না। দ্য়ং লক্ষমীদেবী তাহার দৃষ্টান্ত । লক্ষমীদেবী ধশ্বধ্যজ্ঞানে 
তজন করিয়াও গোপীর অশ্গগতি ব্যতিরেকে ব্রজেন্দ্রন্দনকে লাত করিতে 
পারিলেন'না |” 

রাম রায়ের কথা শুনিয়া প্রভূ সহষ্ট হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন দিলেন। ছুই- 
জনে গলাগলি করিয়া! কাদিতে লাগিলেন। এই প্রকার প্রেমাবেশে সমস্ত রাত্রি 
কাটিয়া! গেল। প্রাতঃকালে উভয়েইঃনিজ নিজ কার্ধ্যে গমন কবিবার ইচ্ছা 
করিলেন। যাইবার সময় রামানন্দ রা প্রভুর চরণে ধরিয়া সবিনয়ে বলিলেন,__ 
"পরতো, যদি শুভাগমন হইয়ছে, তবে দিন দশ থাকিয়া আমার ুষ্ট মনকে শুদ্ধ 
কর। তুমি ভিন্ন আর জীবের উদ্ধারকর্তা নাই। তুমি ভিন্ন আর কেহই 
কষ্ণপ্রেম দান করিতে সমর্থ নহে ।” প্রভু বলিলেন,-_-”"আঁমি তোমার গুণ 
শুনিয়াই এখানে আসিয়াছি। কৃষ্ণকথ। শুনিয়া মন শুদ্ধ করিব ইহাই আমার 
অভিলাষ । যেমন শুনিয়াছিলাম, তেমনি তৌমার মহিমা দেখিলাম । শ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের প্রেমরসজ্ঞানের তুমিই অবধি । দশদিনের কথা কি, আমি যতদিন 
ভীবনধারণ করিব, তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিব না| নীলাঁচলে তুমি ও 
আমি একত্র বাস করিব। কৃষ্ণকথারঙ্গে আমাদিগের কালযাঁপন হইবে ।” এই 
কথার পর উয়েই নিজ নিজ কার্ধযে গমন করিলেন। 

সন্ধ্যার পর পুনর্বার উভয়ের মিলন হইল। নির্জনে পরম্পর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে 


চিত্তে যে ব্রন্ধস্বপ্ূপ ( কৈবল্য ) উপাসন! করেন (আকাঙ্খা করেন) সেই বস্ত 
আপনাতে শক্রভাবাঁপন্ ব্যক্তিগণ ( কংসাদি ) ( সর্ববদ! অনিষ্টাশঙ্কায় ) তীব্র ভাবে 
স্মরণ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সর্পরাজদেহসদৃশ (স্থশীতল ) ভবদীয় ভূজ- 
দণ্ডের মধ্যে আসতবুদ্ধি ব্রজদেবীগণ হৃদয়ে যেরূপ তবদীয় পাদপন্ন্থধা ( স্পশ্শনুখ ) 
অনুভব করিয়া থাকেন তদ্রপ আমরা শ্রুতিগণও শ্রীবৃন্দাবনে রাগান্গামার্গে ভজন 
বারা গোপীত্বগ্রাপ্তিহেতু নিত্য সিদ্ধপ্রেরসীগণের সদৃশত্ব ( তন্তাবান্গতভাব প্রাপ্ত 
হইয়! )ঘাপনার গ্রীচরণ যুগলের ভজন করিয়া থাকি ॥ 


মধ্য-লীলা ২৬৩ 


আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উক্ত প্রশ্োত্বরের সার সঙ্কেপে নিয়ে প্রদর্শিত 
হইল। 

গ্রতু প্রশ্ন কবিলেন, "কোন্‌ বিদ্কা বিস্তার সার ?” 

রামরায় উত্তর করিলেন, “কৃষ্চতক্তিই সর্ধবিগ্ভার সার” 

প্রশ্ন ।--"জীবের কোন্‌ কীত্তি শ্রেষ্ঠ ?” 

উত্তর ।-_““রুষ্ণপ্রেমতক্তবলিয়া খ্যাতিই শ্রেষ্ঠ কীর্তি ।” 

প্রশ্ন ।__“সম্পত্তির মধ্যে কোন্‌ সম্পত্তি শ্রেষ্ঠ? 

উত্তর ।-_“রাঁধাকৃষ্ঃপ্রেমসম্পত্তিই শ্রেঠ সম্পত্তি ।” 

প্রশ্ন ।- হঃখের মধ্যে কোন্‌ হুঃখ গুরুতর ?” 

উত্তর ।--“কৃষ্ণভক্তিবিরহই গুরুতর ছুঃখ ।” 

প্রশ্ন ।-_-“মুজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?” 

উত্তর ।--“কৃষ্ণপ্রেমভক্তই মুক্তশ্রেষ্ঠ ।” 

প্রশ্ন ।-_-“গানের মধ্যে কোন্‌ গান শ্রেষ্ঠ ?£” 

উত্তর ।--“বরাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলিবিষয়ক গানই শ্রেষ্ঠ গান।” 

গরম ।- “শ্রেয়োমধ্যে কোন্‌ শ্রেরঃ প্রধান ?” 

উত্তর ।_-“কৃষ্চভক্তের সঙ্গই_জীরের প্রধান শ্রেরঃ। 

গ্রশ্ন | স্মরণের মধ্যে কোন্‌ স্মরণ উৎকৃষ্ট? 

উত্তর ।__“কৃষ্চ-নাম-গুণ-লীলার শ্মরণই উৎকুষ্ট স্মরণ ।” 

প্রশ্ন ।-- ধ্যানের মধ্যে কোন্‌ ধ্যান উত্তম ?” 

উত্তর ।-_“রাধাকৃষ্ণের পাদপন্বধ্যানই উত্তম ধ্যান ।” 

প্রশ্ন ।--“বাসম্থানের মধ্যে কোর্ন বাসস্থান উৎকষ্ট ?” 

উত্তর ।--“শ্বৃন্দাবন 1” 

প্রশ্ন ।-_“শ্রোতবোর শ্রেষ্ঠ কি?” 

উত্তর।-_-“রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই শ্রেষ্ঠ শ্রোতব্য।” 

গ্রশ্ন । -“উপাণ্তের মধো প্রধান কি ?” 

উত্তর ।-_““যুগল রাধারু্খ নামই প্রধান উপান্ত |” 

প্রশ্ন ।-_-মুযুক্ষুর গতি কীঘৃশী ?” 

উত্তর ।--"স্কাবরসদুশী ।৮ 

প্রশ্ন।__-“ভকীচ্ছুর গতি কীদৃশী ?” 

উত্তর।- দেবসদৃশী। অরসক্ কাক যেমন নিশ্বকল আখ্বাদন করে, হততাগ্য 


৯৬৪ প্রীস্ত্রীগৌরহুজ্দর 


জ্ঞানীও তেমনি শুষ্ক জ্ঞানের আলোচনা করিয়! থাকে । ধিনি ভাগাবান্, তিনিই 
কষ্প্রেমামৃত আস্বাদন করেন।” এইব্পে প্রশ্নোত্তরগোষ্ঠীতে রাত্রি অতিবাহিত 
করিয়া প্রভাতে উভয়েই নিজ নিজ কর্মাস্তরে নিযুক্ত হইলেন । 
সন্ধ্যার পর আবার দুইজনে মিলিলেন। কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর রামানন্দ 
রায় প্রভুর চরণধারণপূর্ধবক বলিলেন,_“প্রভো, নারায়ণ যেমন ব্রহ্গাকে বেদ 
অধায়ন করান, আপনিও তেমনি আমার অন্তরে শ্রীকষ্চতত্ব, শ্রীরাধাতত্ব, 
প্রেমতত্ব, রসতত্ব ও লীলাতত্ব প্রভৃতি বিবিধবিষয় 'প্রকাঁশ করিলেন। অস্তর্ধামী 
ভগবানের উপদেশ দিবার রীতিই এই, বাহিরে কিছু না বলিয়! হৃদয়েই বস্তু 
প্রকাশ করেন4* এখন আমার একটি ঘোরতর সংশয় দূর করুন। প্রথমে 
আপনাকে সন্গ্যাসিরপেই দর্শন করিয়াছিলাম। সম্প্রতি শ্ঠামসুন্দর গোঁপরূপ 
দেখিতেছি। আরও একটি অদ্ভুত ”দেখিতেছি এই ষে, আপনার সম্মূথে একটি 
সুবর্ণপ্রতিমা এবং এ প্রতিমার 'অঙকাস্তি বারা আপনার এ শ্তামরূপ আচ্ছাদিত । 
এইপ্রকাঁর ধর্শন করিয়া আমার চিত্ত ঘোরতর সংশয়াকুল হইতেছে। 
আপনি অকপটে উহার কারণ বিবৃত করিয়া আমার সংশয় নিরাকরণ 
করুন।” 
প্রভু বলিলেন, “তুমি মহাভাগবত, তোমার প্রেমও প্রগাঢ় । প্রগাঢ-প্রেম- 
সমন্বিত মহ্থাভাগবতসকল স্থাবর ও জঙ্গম সর্বত্রই, শ্রীরুষ্স্ফৃত্তি হওয়ায়, 
ইষ্টদেবকে দর্শন করিয়া! থাকেন। শ্ত্রীরাধারষে তোমার প্রগাঢ় প্রেমবশতঃ 
আমাকেও তদ্রপেই দেখিতেছ |” 
রাম রায় বলিলেন,_“প্রতো, যদি কৃপা করিয়া অধমকে দর্শন দিলেন, 
তবে আর বঞ্চনা করিবেন না।” প্রভূ ঈষৎ হাঁসিয়। রামরায়কে নিজন্বরূপ 
অনুভব করাইলেন। রামরায় দেখিলেন, রসরাঁজশ্রীরুষখ ও মহাভাবন্বরূপিণী 
শ্রীমতী রাধিকা উভয়ে একীভূত হইয়! শ্রীস্ীগৌরস্ন্দর হইয়াছেন । দ্বেখিয়াই 
রামরায় মুচ্ছিত হুইয়া পড়িলেন। প্রতু শ্রীকরম্পর্শারা তাহাকে চেতন 
করাইয়া বলিলেন, 
«তোমা বিনা এইবপ না দেখে কোনজন ॥ 
মোর তত্ব লীলারস তোমার গোঁচরে । 
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে ॥ 
গৌর দেহ নহে মোর রাঁধাজম্পর্শন। 
গোপেঞ্জন্ত বিনা তেঁহে। ন! স্পর্শে অন্ত জন ॥ 


মধ্য-লীল। ২৬৫ 


তার ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। 

তবে নিজ মাধুর্ধ্যরস করি আম্বাদন ॥ 

তোমার ঠাঞ্ি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম। 

লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্ববমর্ধ্ম ॥ 

গুপ্তে রাখিহ কথ! ন। করিহ্‌ প্রকাশ। 

আমার বাউল (বাতুল) চেষ্টা লোকে উপহাস ॥ 

আমি এক বাউল ( বাতুল ) তুমি দ্বিতীয় বাউল ট্রি | 

অতএব তোমায় আমায় সব সমতুল ॥” 

এই রাত্রিই এই ভাবেই অতিবাহিত হইল। এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে নয় 

রাত্রি অতিবাহিত হইলে, দশম রাত্রিতে প্রভূ রামানন্দ রায়ের নিকট বিদায় 
প্রার্থনা করিলেন। রামানন্দ রায় বিদ্ায়ের কথা শুনিয়া কাতরভাবাপন্ন 
হইলেন। প্রভূ তাহাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া বলিলেন, “রায়, তুমি বিষয়- 
সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে যাইৰার.উদ্‌যোগ কর ।, আমিও তীর্ঘভ্রমণ করিয়া 
সত্বর প্রতাগমন করিতেছি । সেই স্থানেই উভয়ে কুষ্ণকথারস্তে স্ুথে কাল- 
যাপন করিল।” এই কথ বলিয়া মহাপ্রভূ রাম রায়কে ব্দায় দিয়া শয়ন 
করিলেন। গ্রাতঃকালে উঠিয়া মুখে হনুমানকে দেখিয়া নমস্কার পূর্ববক যাত্রা 
করিলেন । 


০সতুবন্ধ যাত্রা । 


প্রভু আপনমনে কৃষ্ণনাম লইতে লইতে গমন করিতে লাগিলেন। পথে 
ধিনি একবার প্রভূকে দর্শন করিলেন, তিনিই বৈষ্ণব হইলেন। তাহার সংসর্গে 
অপর শত শত লোক বেঞ্চ হইতে লাগিলেন। দক্ষিণদেশে নানা শ্রেণীর 
লোকের বাস। উহাদের মধ্যে কেহ কন্মী, কেহ জ্ঞানী, কেহ বা পাষণ্ী। 
কিন্ত যিনি একবার প্রভুর দর্শন পাইলেন, তিনিই,নিজ মত পরিত্যাগ করিয়। 
শ্রীকঞ্চতক্ত হইলেন। আবার কেঞ্চবের মধো শ্রীরবামোপাসক অথবা তত্ববাদী 
বৈষুব সকলও প্রভুর দর্শন প্রভাবে শ্রীকষ্ণোপাসক হইয়া শ্রীকষ্ণনাম গ্রহণ 
করিতে লাগিলেন । 

প্রভূ যাইতে যাইতে পথিমধ্যে কৃষ্ণানদী প্রাপ্ত হইয় উহাতে স্নান করিলেন। 
পরে মঙ্লিকাঙ্জুন তীর্থে যাইয়। মহেশ্বর দর্শন কৃরিলেন। তদনন্তর অহোবল নামক 
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বৃসিংহের স্থানে যাইয়! শ্রীনৃসিংহ দর্শন করিলেন। নৃসিংহস্থান হইতে সিদ্ধবটে 
যাইয়। সীতাপতিকে দর্শন করিলেন। তরী সিদ্ধবটে এক রঘুনাথোপাসকের 
সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। তিনি প্রতুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু এ 
রথুনাথোপাসকের গৃহে ভিক্ষা ও তাহাকে কৃপা করিয়া স্ন্দক্ষেত্রে যাইয়! স্কন্দকে 
দর্শন করিলেন। স্বন্দক্ষেত্র হইতে ত্রিমঠে যাইয়। ত্রিবিক্রম দর্শন করিলেন। 
ব্রিবিক্রম দর্শন করিয়৷ পুনশ্চ সিদ্ধবটে আগমন করিলেন। এবারও পূর্বোক্ত 
রঘুনাথোপাসকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, এবং তীহারই গৃহে ভিক্ষা করিলেন। 
প্রভূ দেখিলেন, সেই রঘুনাথোপাসক নিজ অভ্যস্ত রামনাম না করিয়া নিরস্তর 
কষ্ণনাীম লইতেছেন। তদর্শনে প্রভু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিপ্রবর, 
অতিশয় আশ্চর্য দেখিতেছি, তুমি পূর্বে নিরস্তর রামনাম গ্রহণ করিতে, এখন 
দেখিতেছি, তৎপরিবর্তে নিরপ্তর কৃষ্ণুনাম গ্রহণ করিতেছ, ইহার কারণ কি 
বল?” রঘুনাথোপাসক বলিলেন, “তোমার দশনগ্রভাবেই আমার এইপ্রকার 
ভাবাস্তর ঘটিয়াছে। বাল্মাবধি আমার. রাঁমনামগ্রহণই স্বভাঁৰ। বিশেষতঃ 
শ্রীরামচন্ত্র আমার ইষ্টদেব। অতএব আমি রামনাম লইয়! বিশেষ সথথ পাইতাম। 
নামমাহাত্মযস্চক শাস্ত্র সকল অনুসন্ধান করাঁও আমার অভ্যাস ছিল। এ সকল 
শান্ত অনুসন্ধান করিয়৷ জানিয়াছিলাম, রামশবেও পরব্রহ্মকে বুঝায় এবং কৃষ্ণ- 
শব্েও পরতব্রহ্মকেই বুঝায়। অথচ শাস্ত্রে কিঞিৎ বিশেষ দেখা যায় যে, একবার 
রামনাম উচ্চারণ করিলে, সহত্রনাম পাঠের ফল হয়, আর একবার কষ্ণনাম 
উচ্চারণ করিলে, তিনবার সহশ্রনাম পাঠের ফল হয়। এইরূপে 
কৃষ্ণনামের মহিমাধিক্য হইলেও, আমি ' অভ্যাঁস বশতঃ রামন!মই জপ করিতাম। 
তোমার দর্শনাবধি আমার কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হইয়াছে । তদবধি কৃুষ্ণনামের মহিমাও 
আমার হৃদয়ে জাগরূক হইয়াছে । আমি বুঝিয়াছি, তুমিই সেই শ্রীরুষ।” 
এই কথা বলিয়াই বিপ্র প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন। প্রভু তাহাকে 
কৃতার্থ করিয়া বৃদ্ধকাশীতে গমন ও শিবদর্শন করিলেন। 

বৃদ্ধকাশীর বর্তমান নাম পুছ্ুবেলি গোপুরম। এইটি বৌদ্ধদিগের স্থান। 
বৌদ্ধগণ প্রভুর টষ্ণবতার প্রভাব দেখিয়! ঈর্ষ'ঘিত হইয়৷ তাহাকে আপনাদিগের 
নববিধানে আনয়ন করিবার নিমিত্ত অনেক প্রয়াস পাইলেন। তীহারা 
আপনাদিগের মতের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার নিমিত্ত প্রভুর সহিত অনেক তর্ক, অনেক 
বাদদবিতগ্। করিলেন। প্রভূ তর্ক দ্বারাই তীহাদিগের মত খণ্ডন করিয়া গর্ববও 
খর্ব করিয়! দিলেন। বৌদ্ধগণ তর্কে পরাস্ত হইয়া! শেষে কি এক কুমনত্রণা 
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করিয়। একপান্ অপবিত্র অল্ন বিছুপ্রসাদ বলিয়া গরুর নিকট প্রেরণ করিলেন 
শ্রীভগবানের কি লীলা, অকস্মাৎ কোথা হইতে এক বৃহৎকায় পক্ষী ক্লাসিয়া 
পাত্রমমেত অন্ন লইয়া গেল। এ অন্গ আকাশ হইতে বৌদ্ধদমাজের মন্তকোপরি 
পতিত হইতে লাগিল। আর অব্পপাত্রটি বৌদ্ধাচার্ধ্ের মস্তকে পতিত 
হইল। পাত্রের পতনে বৌদ্ধাচার্যের মাথা কাটিয়া গেল এবং তিনি মৃচ্ছিত 
হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। শিষ্যাগণ তন্দ্শনে হাহাকার করিয়া উঠিল। 
অবশেষে সকলে পরামর্শ করিয়! অপরাধক্ষমাঁপণার্থ প্রভুর শরণাগত হইল। 
গ্রভু বলিলেন, ণ্উচ্চম্বরে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করাইলেই তোঁমাঁদিগের আছার্ধ্য চৈতন্য 
লাভ করিবেন” তদনুসারে বৌদ্ধাচাধ্যের শিষ্যগণ গুরুর কর্ণে কৃষ্ণনাম 
শুনাইতে লাগিলেন। নাঁম শুনিতে শুনিতে বৌদ্ধাচার্ধা কৃষ্ণ ধম হরি বলিতে 
বলিতে উঠিয়া বসিলেন। এইরূপে বৌদ্ধাচাধ্য প্রতুর কুপায় বৈষ্ণব হুইলেন। 
প্রভু বৌদ্ধগণকে বৈষ্ণব করিয়া স্থান হইতে অন্ত্ধান করিলেন। আর 
কেহই তাহার দর্শন পাইল না। প্রভূ বৌদ্ধস্থান হ্ুইতে অস্তধ্ণীনের পর পথে 
অনেকানেক নাস্তিক ও পাযপ্তীকে তর্ক দ্বারা পরাঁজয়পূর্বক কৃপা করিতে 
করিতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাঁগিলেন। 

তদনস্তর প্রভূ বর্তমান উত্তরআর্কট জেলার অন্তর্গত ভরিপদী নামক স্থানে 
যাইয়! শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিলেন'। প্রস্থান হইতে ছয় মাইল পূর্বে শেষাঁচল 
নামক পর্বতের উপর রালাজীকে দর্শন করিলেন। এ শেষাচলই ত্রিমল্ল । 
প্রভু ব্রিমল্ল হইতে পানানৃসিংহ নামক স্থানে যাইয়া নৃসিংহদেবকে দর্শন 
করিলেন। পরে কাঞ্ীপুরীতে গমন করিলেন। কাঞ্ীপুরীর বর্তমান" নাম 
কন্জীভরম্। কাক্ধীপুরী ছুইভাগে, বিভক্ত । উত্তরভাগের নাম শিবকাঞ্ধী এবং 
দূক্ষিণভাঁগের নাম বিঞ্ঞকাঞ্চী। প্রভূ শিবকার্ধীতে শিব এবং বিষ্ুুকাঞ্চীতে 
লক্ষমীনারায়ণ দর্শন করিয়। ত্রিকালহস্তীতে ও পক্ষতীর্থে মহাদেব দর্শন করিলেন। 
পরে বুদ্ধকাল তীর্থে শ্বেতবরাহ, পীতান্বর শিব, শিয়ালী ভৈরবী দেবী, গোঁসমাজ 
শিব, অমৃতলিঙ্গ শিব, দেবস্থানে বিষণ, কম্ুকোগমে কুস্তকর্ণকপাঁল নামক 
সরোবর, শিবক্ষেত্রে শিব ও পাঁপনাশনে বিষুতর্শন করিয়া! কাবেরীর তীরে 
উপনীত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ কাবেরীকে স্নান ও পরে শ্ররঙগক্ষেত্রে যাইয়া 
শ্রীরঙগনাথ দন করিলেন। শ্রীর্ক্ষেত্রের বর্তমান নাম শ্রারঙ্গপত্তন। প্রভূ 
স্থানে রঙগনাথ নামক বিষ্ণকে দর্শন করিয়া গ্রেমাবেশে অনেকক্ষণ নৃতাগীত 
করিলেন। তীহার অদ্ভুত ভাবাবেশ দর্শন করিয়া তত্রত্য লোকসকল আশ্চ্ধয 
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বোধ করিতে লাগিলেন । পরে প্রভু কিঞ্ৎ ধের্্যধারণ করিপে, বেঙ্কটভট্ট 
নামক এক বিপ্র আপিয়1 গ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। 
বেস্কটভটট প্রভুকে গৃহে আনিয়।' প্রথমতঃ তাহার পাদ প্রক্ষালন করিয়] দিয়া 
এ জল সবংশে গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি প্রভূকে বিশেষ যত্ব সহকারে 
ভিক্ষা করাইলেন। ভট্ট প্রভুকে ভিক্ষা করাইয়া বলিলেন, “ক্রীপাদ, চাতুন্মাস্ত 
উপাস্থিত, অতএব এই চারিমাস এই স্থানে থাকিয়া এ দাসকে কৃতার্থ করুন। 
গ্রতু চারিমাস বেঙ্কটভট্রের গৃহে রহিয়৷ গেলেন। প্রতিদিন কাবেরীতে জলা, 
শ্রীরজনাথভীকে দর্শন, প্রেমাবেশে নর্ভনকীর্তন ও বেস্কটভট্রের সহিত কৃষ্ণ- 
কথালাপে কালাতিপাত হইতে লাগিল। শ্রীরঙ্গক্ষেত্র রাঁমান্ুজীয় বৈষ্বদিগের 
একটি প্রসিদ্ধ 'তীর্ঘ। নানাস্থান হইতে সমাগত লোকসকল প্রভূকে দর্শন 
করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন। শ্রীরদক্ষেত্রবাসী এক এক বিপ্র এক এক 
দ্রিন করিয়! প্রভূকে ভিক্ষা করাইতে লাগিলেন । এইরূপে চাতুস্মাস্ত পূর্ণ হইল, 
অনেকেরই গ্রভুকে ভিক্ষা করাইবার স্ুযোগলাভ হইল না। এ শ্রীরক্ষেত্রের 
কোন এক দেবালয়ে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ প্রতিদিন গীতা পাঠ করিতেন। 
ব্রাহ্মণের সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার ছিল না, অতএব অশুদ্ধ পাঠ করিতেন। 
তাহার পাঠ অশুদ্ধ হইত বলিয়! অনেকেই তাহাকে উপহাস করিতেন। ব্রাহ্মণ 
কিন্তু কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতেন না, আবিষ্টচিত্তে আপনমনে পাঠ 
করিয়! যাইতেন। পাঠকালে তাহার অশ্রু, কম্প ও প্ুলকাদির উদ্গম হুইত। 
তদর্শনে এক দিবস প্রভূ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়, কোন্‌ অর্থে 
আপনার এই প্রকার স্থখবোধ হয়?” বিপ্র বলিলেন, “মামি মূর্খ, শব্দার্থ 
জ্ঞান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, শুদ্ধ শুদ্ধও বুঝি না, গুরুদেবের আজ্ঞান্ুসারে 
গীতা পাঠ করি মাত্র। তবে বলিতে কি, পাঠ আরম্ভ করিলেই অজ্ঞুন- 
সারথির শ্তামন্ন্দর মুত্তির স্ফৃত্তি হয়, এবং তিনি যেন সখা অঞ্জুনকে হিতোপ- 
দেশ করিতেছেন এইরূপই মনে হয়। এই ভাবের উদয়েই আমার অদ্ভুত 
আনন্দাবেশ হইয়া! থাকে ।৮ প্রভু বলিলেন, আপনারই গীতাঁপাঠে অধিকার, 
আপনিই গীতার্থের সারজ্ঞ ।” এই কথা বলিয়া প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন প্রদান 
করিলেন। প্রভুর আলিঙ্গন পাইয়! বিপ্র তাহার চরণধারণপূর্ববক স্তবস্তুতি করিতে 
আরম্ভ করিলেন। প্রভু গোপনে তাহাকে ক্ৃতার্থ করিয়া বেস্কটভট্রের আলয়ে 
গমন.করিলেন। ব্রহ্গণ কৃতার্থ হইয় প্রভুর অবস্থানকাল পধ্যন্ত প্রভুর সঙ্গ 
ছাড়িলেন না, নিত্যই প্রভুর সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
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বেঙ্কটভট্রের সহিত প্রভুর প্রতিদিনই কৃষ্ণকথার আলাপ হইত। বেস্কটভট্ট 
লক্ষমীনারায়ণের উপাসক ছিলেন প্রভু ভট্রকে শ্রীরাধারুষ্ণের উপাসনায় 
প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত একদ্দিন কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভট্ট 
তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরানী পতিব্রতার শিরোমণি হইয়াও আমার ব্রজেন্্রন্দনের 
সঙ্গম প্রার্থনা করেন, ইহার কারণ কি?” ভট্ট বলিলেন, পলক্মীশ ও কৃষ্ণ একই 
স্বরূপ হইলেও, কৃষ্ণে বৈদগ্ধ্যাদি কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে বলিয়াই লক্ষ্মীঠাকুরাণী 
কষ্ণসঙ্গম প্রার্থনায় তপস্তা করিয়! থাকেন, এবং এইরূপ করাতেও কোন দোঁষ 
দেখা যায় না; কারণ, তত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ অভিন্ন ।৮ প্রভু “বলিলেন, 
“ভট্ট, তুমি যাহা! বলিলে, তাহা সত্য, কিন্তু লক্ষ্মী তপ্ত] করিয়াও শ্রীকুষ্ণকে 
প্রাপ্ত হইলেন না, অথচ শ্রুতিগণ ্রীরুষ্জকে প্রাপ্ত হইলেন, ইহার কারণ কি?” 
ভট্ট বলিলেন, “আমি উহা বুঝিতে পারি না+তুমি আমাকে বলিয়া ক্ৃতার্থ কর।” 
প্রভু বলিলেন, "শ্রুতিগণ ব্রজদেবীগণের অন্থগত হইয়। প্রীকুষ্চকে লাভ করিলেন; 
লক্ষ্মী ব্রজদেবীগণের অনুগত ন! হইয়াই শ্রীকষ্ণকে লাত্ব করিতে ইচ্ছা করিলেন, 
এই নিমিত্ত লাঁভ করিতে পারিলেন না। নারায়ণ ও কষ তত্বততঃ অভিন্ন 
হইলেও শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ। এ অপাধারণ গুণ থাঁকাতেই 
শ্রীকৃষ্ণ লক্ষমীদেবীর মন হরণ করেন। শ্রীনারায়ণ ব্রঙ্দেবীগণের মন হরণ 
করিতে পারেন না। শ্রীনারায়ণের কথা দূরে থাকুক, হ্বয়ং শ্রীকুষ্ণও চতুভূজি 
মুত্তি ধারণকরিয়া গোপীগণের অন্ুরাগভাঁজন হইতে পারেন নাই ।” বেঙ্কট- 
ভট্ট শুনিয়া প্রভুর চরণে ধরিয়! বিবিধ স্তুতি করিতে লাগিলেন। প্রভূও 
তাহাকে কৃতার্থ করেলেন। গোপাল ভট্ট নামে বেস্কটভট্টের একটা পুত্র ছিলেন। 
গোপালভট্ট প্রভুর বিশেষ অনুগত ,হইয়াছিলেন এবং সর্বদা প্রভুর তত্বাবধান 
করিতেন। প্রভৃও বালক গোপালভট্রের আচরণে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতেন। 
প্রভু সহ্ষ্ট হইলে, কিছুই অলভ্য থাকে না। প্রভুর প্রসাদে বালক গোপালভট্টও 
কতার্থ হইলেন। 

এইরূপে সপুত্র বেস্কটভট্টকে কৃতার্থ করিয়৷ প্রস্ভু চাতুর্মান্তের পর পুনশ্চ 
দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা! করিলেন। তিমি প্রথমেই খষভ পর্বতে গমন করিলেন। 
খষন পর্বত মছুরার নিকট । উহার বর্তমান নাম পাল্নি হিল্‌। প্রভু খষভ 
পর্বতে শ্রীনারার়ণকে দর্শন করিলেন । এর স্থানে মাধবেন্ত্র পুরীর শিষ্য পরমানন্ন 
পুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। পুরী গৌসাই চাতুর্মাস্যের চারিমাস এ স্থানেই 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রভু পুরী গোৌসাইকে দেখিয়। তাহার চরণবন্দনা 


২৭০ প্ীপ্রীগৌরস্থন্দর 


করিলেন। পুরী গোসাই প্রভুকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। উভয়ের কৃষ্ণ কথা- 
রঙ্গে তিন দিন কাটিয়া গেল। তদনস্তর পুরীগোণাই উত্তরমুখ হইয়া বঙ্গদেশে 
গমন করিলেন। প্রভু দক্ষিণদিকে সেতুবন্ধের অভিমুখে ঘাত্র! করিলেন। 

প্রভূ খষভ পর্বত ত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ শ্রীশৈলে গমন করিলেন। শ্রীশৈল 
মলয়পর্রবতের বা পশ্চিম ঘাটের অংশ। তৎকালে হরপার্বতী বিপ্রবেশে 
শ্রীশৈলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহারা গ্রভুকে তিনদিন পধ্যস্ত ভিক্ষা 
করাইলেন। প্রভুর সহিত তাহাদিগের নিভৃতে অনেক কথোপকথন হইল। 
পরে প্রভু তীঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কামকোষ্ঠীতে আগমন 
করিলেন। কামকো্ঠী হইতে দক্ষিণ মথুরায় আগমন করিলেন। বর্তমান 
মছুরাই দক্ষিণ মথুরা । দক্ষিণ মথুরাঁয় এক রামভক্ত বিপ্রের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ 
হইল। প্র বিপ্র বিশেষ যত্ব সহকারে প্রতুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু রুত- 
মালা নদীতে নান ও তত্রতা মীনাঙ্ষী নামী দেবীকে দর্শন করিয়া ভিক্ষার্থ উক্ত 
বিপ্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বিপ্র প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, কিন্তু 
পাকাদির আয়োজন করেন নাই। তদ্দর্শনে 'প্রভু বলিলেন, “বিপ্র, মধ্যাহ্ন 
হইল, এখনও পাঁক করিতেছ না কেন?” বিপ্র বলিলেন, “আমার অরণ্যে 
বাস, সম্প্রতি পাঁকের সামগ্রী মিলে না, লক্ষ্মণ বন্ত শাকাদি আনয়নার্থ গমন 
করিয়াছেন, তিনি আসিলে সীতাঠাকুরাণী পাক করিবেন।” প্রভূ বিপ্রের 
উপাসনার ভাব বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণও 'বাহাদশা প্রাপ্ত হুইয়৷ সত্বর 
পাকের আয়োজন পূর্বক তৃতীয় প্রহরে প্রভূকে ভিক্ষা করাইলেন। কিন্তু স্বয়ং 
ভোজন না করিয়া উপবাী রহিলেন। প্রভু তাহাকে উপবাশী থাকিতে দেখিয়া! 
উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিপ্র, বলিলেন, «আমার এই জীবনের 
প্রয়োজন নাই, অগ্নিতে বা জলে দেহত্যাগ করিব। জগন্মাতা সীতাঠাকুরাণীকে 
রাক্ষসাধম রাবণ স্পর্শ করিয়াছে | হায়! এই ছুঃখ আমার অসহা হইয়া উঠ্ঠি- 
য়াছে।* প্রভু বিপ্রের কাতরতা দেখিয়া! বলিলেন, “বিপ্র তুমি অনর্থক শোঁক 
করিও না। হ্থয়ং লক্ষ্মী, সীতাঠাকুরাণী চিদানন্দময়ী। তাহাকে কি কখন 
রাক্ষসে স্পর্শ করিতে পারে? স্পর্শ করা' দূরের কথা, দর্শনই করিতে পারে 
না। তবে যে সীতাদেবীর হরণবৃত্তাস্ত শ্রবণ কর! যায়, সে প্রকৃত সীতাদেবীর 
হরণ নহে, পরস্ত মায়াসীতারই হরণ জানিবে (১) প্রভুর বাক্যে বিপ্রের বিশ্বাস 
«' (১) “রাবণে। ভিক্ষুরূপেণ আগমিষ্যতি তেহস্তিকম্‌। 
্বস্ধ ছায়াং ত্বদাকারাং স্থাপয়িত্বোটজে বিশ 


মধ্য-লীলা ৮.5 ২৭১ 


লস পাস্টি লরি পি পোস্ি ি শসছি লোি_ এসি শা এমি সি শি লোপা পম পরি সি পাস্টি পি পানি এ, সি পপি তি লাস্ট রসি পাস পি লো এসি পি সিল শিস লতি পাকি এ সি লা তি শী এ লা পাঁস্টি তাস লী লিষ্ট 8 জা পসছি লস্ট পাস তিন রি পয 


হইল। তিনি তখন হা! হুতাঁশ ত্যাগ করিয়া ভোজন করিলেন। তাঁহার 
জীবনের আশা হইল। প্রভূ এইরূপে বিপ্রের জীবন রক্ষা করিয়া এ স্থান ত্যাগ 
করিলেন। পথে, ছূর্বেসনে রঘুনাথকেও মহেন্ত্রশৈশে বাঁ পূর্ধবঘাটে পরশুরামকে 
দর্শন করিয়া! সেতুবন্ধে উপনীত হইলেন। সেতুবন্ধের বর্তমান নাম পামবান্‌। 
প্রভু সেতুবন্ধে উপনীত হইয়৷ প্রথমেই রামেশ্বর দর্শন করিলেন। এ দিবস 
স্থানেই স্থিতি হইল। অপরাহ্ে ত্রাহ্মণসতা'য় কৃর্মপুরাণের অন্তর্গত পতি- 
ব্রতোপাখ্যান পাঠ হইতেছিল, প্রভু তাহা শ্রবণ করিতেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে 
সীতাহরণের কথা উখিত হইল। পাঠক মায়াসীতাহরণ ব্যাখ্যা করিলেন। 
শুনিয়া প্রভু বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। ব্যাখ্যা শুনিতে, শুনিতে প্রভুর 
দক্ষিণ মথুরায় রামদাস বিপ্রের কথা মনে হইল। প্রভু উক্ত পুরাণপাঠকের নিকট 
মায়াসীতাহরণবৃত্তীস্তটি যে পত্রে লিখিত ছিজ্জ, এ পত্রথানি প্রার্থনা করিলেন। 
পাঠক একটি নূতন পত্র লিখিয়া লইয়া এঁ পুরাতন পত্রটি প্রভূকে অর্পণ করি- 
লেন। রামদাসবিপ্রের দৃঢ় প্রতীতির নিমিত্ত প্রর্তু বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ 
করিয়াই উক্ত পুরাতন পত্রটি চাহিয়া লইলেন। পরদিবস ধনুস্তীর্থে যাইয়! স্নান 
করিলেন। তদনন্তর পুনশ্চ সমুদ্র পার হুইয়া ভারতে আগমন করিলেন। প্রভু 
ভারতে পুনরাগমন করিয়া সমুদ্রতীরপথে চিয়ড়তালায় শ্রীরামলক্ষ্মণ, তিলকাঁ্ধীতে 
শিব, গজেন্ত্রমোক্ষণে বিষুত, পাঁনাগড়িতে সীতাপতি, চাঁমতানগুরে শ্রীরামলক্গণ, 
প্রীবৈকৃণ্ঠে বিষু, মলয়পর্বন্তে অগন্ত্য, কন্তাকুমারীতে দেবী ও আমলিতলায় 
শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিলেন। পরে মল্লার হইয়৷ পথিমধ্যে তমালকার্তিক ও 
বেতাপাণিতে শ্রীরঘুনাথ দর্শন করিয়া এঁ রাত্রি এ স্থানেই অবস্থান করিলেন। 
প্রভু যখন মল্লার আগমন করেন, ম্তখন এ স্থানে ভট্টমারী নামক বামাঁচারী 
সন্ন্যাসীদিগের সহিত দেখা হয়। ভট্টমারীরা কামিনী ও কাঞ্চন দ্বারা প্রভুর 
সঙ্গী ব্রাঙ্গণ রুষ্ণদাসকে প্রলোভিত করে। প্রভু বেতাপাণিতে আসিয়া! শয়ন 


অগ্নাবদৃত্তরূপেণ বর্ষং তিষ্ঠ মমাজ্ঞয়া। 
রাবণস্ত বধান্তে মাং পূর্বববন্ধ প্রাপ্স্যসে শুভে ॥ 
অধ্যাত্মরাম। । অ।৭।২-৩ 
শ্রীরামচন্ত্র রাবণের অভিপ্রায় জানিয়া সীতাকে বলিলেন- রাবণ ভিক্ষুকরূপে 
তোমার নিকট আসিবে, তুমি ত্বদাকার। ছায়৷ সীতাঁকে কুটিরে স্থাপনপূর্ববক 
অগ্নিতে প্রবেশ কর এবং আমার আজ্ঞান্ুসারে অধিতে এক বৎসর অনৃশ্রূপে বাস 
কর। হেশুভে ! রাবণ বধের অস্তে তৃমি পূর্ব আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ 


২৭২ । ,. জ্ীপ্রীগৌরস্থন্দর 


করিলে, কৃষ্ণদাস প্রভুকে ন! বলিয়াই ভট্মারীদিগের নিকট গমন করে। প্রভু 
তাহা জানিতে পারিয়া এ সরলমতি ব্রাহ্গণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত পুনশ্চ 
ভট্টমারীদের নিকট গমন .করিলেন। ভট্টমারীরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়! প্রভুকে 
মারিবার নিমিত্ত উদ্ভত হুইল । কিন্ত এমনই ভগবানের মায়া, তাহাদিগের 
হাঁতের অস্ত্র হাতেই রহিল এবং তাহাদ্িগকেই খণ্ড খণ্ড করিল। ইত্যবসরে 
প্রভু কষ্ণদাসকে উদ্ধার করিয়া লইয়া পয়ন্বিনীর তীরে আপিয়া আদিকেশবকে 
দর্শন করিলেন। আদিকেশবের মন্দিরে অনেক বঝিষুভক্তের সহিত প্রভুর 
সাক্ষাৎ হইল। উহার! ব্রহ্মসংহিতা পাঠ করিতেছিলেন। প্রভু তাহাদ্িগের 
নিকট হইতে এর ব্রঙ্গসংহিতা গ্রন্থ লিখাইয়া লইলেন। অনন্তর ত্রিবান্কুরে 
যাইয়া অনন্তপদ্ননাভ দর্শন করিলেন। অনন্তপদ্ননাভ দর্শন করিয়! পুনর্বার 
দক্ষিণমথুশয় আগমন করিলেন । চক্ষিণমথুরায় পুনরাগমনের কারণ, বামদাস 
বিএকে কৃত্মপুরাণের পত্রখানি প্রদান করা। প্রভু দক্ষিণমথুরাতে আসিয়াই 
রামদাস বিপ্রের গৃহে গমন ' করিলেন এবং তাহাকে কৃন্মপুরাণের সেই পুবাতন 
পত্রথানি প্রদান করিলেন । পত্রখানিতে নিয়লিখিত শ্রাক দুইটি লিখিত ছিল। 

“সীতয়ারাধিতে৷ বহি্ছায়াসীতামজীজনৎ। 

তাঁং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহিপুরং গতা ॥ 

পরীক্ষাসময়ে বহিং ছাঁয়াসীতা বিবেশ সা। 

বহিঃ সীতাং সমানীয় হ্বপুরাহুদনীনয়ৎ ॥” 

শ্নে।ক ছুঈটি পাইয়া রামদাস বিপ্র অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। পরে 

তিনি প্রভুব চরণে ধরিয়া কাদিতে কাদিতে বর্সিলেন, “তুমি 'সাক্ষাৎ শ্াবঘুনন্দন, 
সম্লাপীর বেশে আমাকে দর্শন প্রদান করিয়াছ। তুমি এই পত্রথানি আনিয়া 
আমাকে মহাছুঃখ হইতে নিস্তার করিলে। আজ তোমাকে আমার ঘরে 
ভিক্ষা করিতে হইবে । গতবারে মনোছুঃখে তোমাকে ইচ্ছামত ভিক্ষ/ করাইতে 
পারি নাই। ভাগাক্রমে পুনর্বার তোমার দর্শন পাইয়াছি, ভিক্ষা না করাইয়৷ 
ছাড়িব না” এই কথা বলিয়া বিপ্র সত্বর নানাবিধ পাঁক করিয়। প্রভুকে 
উত্তমরূপে ভিক্ষা! করাইলেন। প্রভু এ রাত্রি এ স্থানেই অতিবাহিত করিয়া 
পরদিন প্রভাতে উঠিম্না তাম্রপণীর তীরবর্তী পাপ্যপ্রদেশে গমন করিলেন। 
পরে গ্র স্থান হইতে যাত্র! করিয়া মত্স্ততীর্ঘে উপনীত হইলেন। তদনম্তর 
তুঙ্গভদ্তার তীরে গমন করিলেন। তুঙ্গভদ্রা কষ্ণানদীরই একটি শাখা । এ 
শাখার উত্তরতীরে কিক্বিন্ধ্যাপুরী। কিন্ধিন্ধ্যাপুরী বর্তমান গন্টাকোল নামক 


মধ্য-লীল! ২৭৩ 


রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কয়েক মাইল উত্তরপশ্চিমে বেলারি নামক প্রদেশের 
অন্তর্গত। প্রভু কিক্বিন্ধ্যায় যাইয়া প্রথমতঃ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিলেন। 
পরে পম্পাদরোবর, অঞ্জনগিরি, খষ্যমুখ গিরি প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান সকল দর্শন 
করিলেন। পরে মধ্বাচাধ্যের স্থানে যাইয়া! ত্ববাদীদ্রিগকে বিচারে পরাজয় 
পূর্বক উদ্ধার করিলেন। তদনস্তর উড়,পরৃষ্ণ, ফন্তুতীর্থ, ত্রিতকৃপ বিশালা, 
পধ্চাপ্মরা, গোকর্ণ শিব, আধ্যা দ্রেপায়নী, স্ুর্পারক, কোলাপুরে লক্ষমীদেবী, 
ক্গীরভগবতী ও লাঙ্গাগণেশ দেখিয়! পাওুপুরে বিঠঠল দেবকে দর্শন করিলেন। 
ওঁ পাওুপুরে শ্রীমন্মাধবেন্ত্র পুরীর শিষ্য গ্রীবগ্গপুরী অবস্থিতি করিতছিলেন। 
প্রভু লোকমুখে শুনিয়। শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত দেখা করিলেন। তিনি শ্রীরঙ্গপুরীকে 
দেখিয়াই দগুবৎ প্রণাম করিলেন। (প্রেমাবেশে প্রভুর শ্রীমঙ্গে 'কম্পাশ্রুপুলকাদি 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে শ্রীরঙ্গপুরী বিশ্মিত হইয়। প্রভুকে উঠাইয়া 
বলিলেন, “ভ্রীপাদের বোধ হয় পুরী গোসণাইর সহিত সঙ্বধ আছে, অন্তথা এরূপ 
প্রেম সম্ভব হয় না।” তিনি এই কথা বলিয়৷ গ্রভুকে আলিঙ্গন করিলেন। 
আলিঙগনের পর উভয়ে গলাগলি করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের 
পর উভয়েই ধৈর্ধাধারণ করিলেন। প্রতু শ্রীরঙ্গপুরীকে নিজের ঈশ্বরপুরীর সাহিত 
সম্বন্ধ জানাইলেন। উভয়ের একস্থানেই অবস্থিতি হইল। কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে 
পাচ সাত দিন কাটিয়া গেল। একদিন শ্রীরঙ্গপুরী প্রভুর জন্মস্থান জিজ্ঞাসা 
করিলেন। প্রভু বলিলেন, নবদ্বীপ । শ্রীরঙ্গপুবী মাধবেন্ত্রপুরীর সহিত একবার 
নবদ্বীপে যাইয়া জগন্নাথমিশ্রের বাটীতে ভিক্ষা করিয়াছিলেন, জগন্নাথ মিশ্রের 
পত্রী শচীদেবী তাহাকে অপূর্ব মোচার ঘণ্ট খাওয়াইয়াছিলেন, ইত্যাদি অনেক 
কথার পর, বলিলেন, “ও জগন্নাথ মিশরের এক পুক্ত্র সন্ন্যাসী হইয়া এই স্থানে 
আসিয়! সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার অল্প বরস, নাম শঙ্করারণায।” প্রত 
বলিলেন, “আপনি ফাঁহার সিদ্ধিপ্রাপ্তির কথ! বলিলেন, তিনি আমার পূর্ব শ্রমের 
ভ্রাতা” এই প্রকার ইষ্গোঠীর পর শ্রারল্লপুরী দ্বারকাভিমুখে গমন করিলেন। 
গ্রভৃও এ স্থান হইতে কৃষ্ণবেথা নদীর তীরে গমন করিলেন। কৃষ্ণবেথ! কৃষ্ণ 
নদীরই শাখাঁবিশেষ । উহা বর্তমান হায়দরাবাদের মধ্য দিয় প্রবাহিত । 
কৃষ্ণবেথার তীরে অনেক বৈষ্ুবের সহিত প্রভুর আলাপ হইল। প্রতু ইইাদিগের 
নিকট হইতে কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া! লইলেন। 

অনস্তর প্রভু উত্তরমুখ হইয়! দ্গকারণ্যে গমন করিলেন। তিনি দণ্ডকারণ্যে 
যাইয়া নাসিক, পঞ্চবটা ও গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান প্রভৃতি দর্শন করিলেন। 

৩৫ 


২৭৪ প্রীপ্রীগৌরহন্দর 


পরে তান্তীন্দী পার হইয়! নর্ম্দার তীরাভিমুখে গমন করিলেন। গ্রাতু নর্মদা 
প্রাপ্ত হইয়! নান ও মাহিম্মতী পুরী দর্শন করিলেন। তদনম্তর পূর্বমুখ হইয়া 
গোদাবরীর কৃল ধরিয়া পুনশ্চ বিষ্তানগরে আগমন করিলেন। রায় রামানন্দ 
প্রভুর আগমনবার্তী শ্রবণে সানন্দে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু চরণ- 
পতিত রাম রায়কে উঠাইয়া! আলিঙ্গন করিলেন । উভয়েই প্রেমাঁবেশে অধীর 
হইলেন। পরে ধৈর্যধারণ করিয়া রামরায় গ্রতুর ভ্রমণবৃত্বাস্ত শ্রবণ করিতে 
লাগিলেন। প্রভু ভ্রমণবৃত্তাত্ত বলিয়! ব্রহ্ষসংহিত৷ ও কুষ্ণকর্ণামৃত এই গ্রন্থদধয় 
রামরায়কে প্রদান করিলেন। রামরায় এ দুইখানি পুস্তক লিখাইয়া৷ লইয়া 
গ্রতৃকে প্রত্যর্পণ করিলেন। পাঁচ সাত দিন কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত হইয়া গেল। 
পরে রামরায় বলিলেন, *প্রভো, আপনার আজ্ঞান্ুসারে আমি রাজা প্রতাপ- 
রুদ্রকে বিনয় করিয়৷ অবসরগ্রহণার্থ পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি প্রতুত্তবে 
আমাকে কর্ম হইতে অবসর প্রদান করিয়াছেন এবং নীলাচলে যাইয়া বান 
করিবারই অন্কুমতি করিয়াছেন। আমি সত্বর নীলাচলে যাইবার উদ্যোগ 
করিতেছি ।” প্রভূ বলিলেন, “আমি তোঁমাকে লইয়৷ যাইবার নিমিত্ই এখানে 
আসিয়াছি।” রামরায় বলিলেন, ““প্রভো, আপনি অগ্রসর হউন, আমার সঙ্গে 
আপনার ক্লেশ হইতে পারে। আমি আপনার পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ যাইতেছি |» 
রামরায়ের অভিপ্রায় অনুসারে প্রভূ তাহাকে পশ্চা আসিতে আদেশ করিয়া 
স্বয়ং অগ্রেই নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 


নীলাচচল প্রভ্যাগমন। 


গ্রভূ যখন প্রথম পুরীতে আগমন করেন, তখন রাজা প্রতাঁপরুদ্র নিজ রাজ- 
ধানীতে উপস্থিত ছিলেন না, যুদ্ধার্থ বিজয়নগরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি 
যখন প্রত্যাগমন করিলেন, তখন প্রভূ দক্ষিণদেশে গমন করিয়াছেন। প্রতাপ- 
রুদ্র রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া লোকপরম্পরায় প্রভুর আগমনবৃত্তাস্ত 
শুনিলেন। শুনিয়াই সার্ধভৌম ভট্রাচাধ্কে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ভট্াচাধ্য, আমি শুনিলাম, গৌড় হইতে এক মহাত্মা! আসিয়া আপনার গৃঁহেই 
না কি অবস্থান করিতেছেন?” ত্টাচাধ্য বলিলেন, “রাজন, আপনি যাহা 
শুনিয়াছেন, তাহ! ঠিক, কিন্ত তিনি এখন এখানে নাই, ভ্রমণার্থ দক্ষিণদেশে গমন 
করিয়াছেন” প্রতাপরুদ্র বলিলেন, “শুনিয়াছি, তিনি পরম দয়াল, আপনাকে 


মধ্য-লীলা! ২৭৫ 


ম্প আপ সিল সিটি উপ পিল সা উল তা্টিপাস্টিরীছি 2 সিটাসটি এ 


শী সিপী সি পাস্পিছিলী সতী পা সিরা শি দস সি পাত 


বিশেষ কৃপা করিরাছেন। এই কথ শুনিষাই আমার তাহাকে দর্শন করিবার 
জন্য অত্যন্ত অভিলাষ হইয়াছে । আপনি তীহাকে এখানে না রাখিয়৷ ছাড়িয়া 
দিলেন কেন?” , ভট্টাচাধ্য বলিলেন, “সাধারণ, বেষ্ণৰ সম্যাসীকেই ধরিয়া 
রাখা যায় না, তিনিত ঈশ্বর, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তথাপি আমি তাহাকে রাখিবার জন্য 
বিশেষ যত করিয়াছিলাম। তিনি শুনিলেন না, আপনার ইচ্ছামত চলিয়া গেলেন।” 
প্রতাপরুদ্র বলিলেন, “হায় হায়! আমি কি হতভাগ্য! আপনি পরম বিজ্ঞ 
হইয়াও যখন তাহাকে ঈশ্বর বলিতেছেন, তখন তিনি সত্যই ঈশ্বর, তথ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহার দর্শন ঘটিল ন1।৮ ভট্রাচাধ্য ধলিলেন, 
“তিনি সত্বর ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন।” প্রতাপরুদ্র বলিলেন, 
“এবার আগমন হইলে, আমি যেন তাঁহার দর্শন পাই।” ভট্টাচার্য বলিলেন, 
“তিনি পরম বিরক্ত, স্বপ্নেও রাজদর্শন করেন্খনা, তথাপি কোনপ্রকারে আপনাঁকে 
দর্শন করাইব। আপনি তীহার জন্য একটি নির্জন বাসস্থন স্থির করিয়া 
রাখুন। স্থানটি নির্জন অথচ জগন্নাথের নিকট হইষ্লই ভাল হয়। প্রতাঁপ- 
রুদ্র বলিলেন, কাশীমিশ্রের তবনেই প্রভুর বাঁসস্থান স্থির করিয়া রাখা হউক ।” 
এই কথার পর ভট্রাচাধ্য কাণীমিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রভুর বাসস্থান 
সম্বন্ধে রাজার অভিপ্রায় জানাইলেন। তাহার ভবনে গ্রভুর বাসস্থান হইবে 
শুনিয়া কাশীমিশ্র আপনাকে ভাগ্যবান্‌ মনে করিলেন এবং যার-পর-নাই আনন্দিত 
হইলেন। প্রভুর দর্শনার্থ, পুরুযোত্তমবামী ভক্ত সকল বিশেষ উৎকণ্ঠান্বিত 
হইলেন। এই সময়েই প্রভু দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। 

গ্রভূ বিদ্ভানগর* পশ্চাৎ করিয়া কয়েকদিনের মধ্যেই আলালনাথে আপসিয়৷ 
উপস্থিত হইলেন। প্রভূকে দরিয়া আলালনাথে হরিধ্বনি পড়িয়া গেল। 
প্রভু তাহার আগমনসংবাদপ্রদানের নিমিত্ত কষ্দাসকে অগ্রেই নীলাঁচলে 
পাঠাইয়৷ দিশ্লেন। নিত্যানন্দাদি প্রভুর ভক্তগণ প্রভুর আগমনসংবাঁদ শ্রবণমাত্র 
আলালনাথের অভিমুখে দৌড়িতে লাঁগিলেন। পথিমধ্যেই প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ 
হইল। সার্বভৌম ভট্টাচাধ্যও প্রভূর আগমনদংবাঁদ* পাইয়! মহানন্দে অগ্রসর 
হইলেন। সমুদ্রের কুলেই তাহার প্রভুর সহিত সাক্ষাঁৎ হইল। ভট্টাচার্য 
প্রভৃকে দেখিয়াই চরণতলে পতিত হইলেন । প্রতু ভট্টাচার্ধ্যকে উঠাইয়৷ আলিঙ্গন 
করিলেন। ভট্টাচার্য প্রেমাবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে সকলে 
মিলিয়৷ জগনাথদেবকে দর্শন করিলেন। জগন্নাথের সেবকগণ প্রভুকে প্রসাদমাল। 
প্রদান করিলেন। ভট্াচাধ্য প্রভূকে লইয়া! নিজভবনে গমন করিলেন। 


২৭৬ শ্রীপ্রীগৌরশ্বন্দর 


সার্ব্বন্তৌম ভট্টাচার্য্য দিব্য দিব্য মহা প্রসাদ আনাইয়! প্রভৃকে ইচ্ছান্ুরূপ ভিক্ষ। 
করাইলেন। ভিক্ষার পর প্রভুকে শয়ন করাইয়া ভট্টাচাধ্য স্বয়ং প্রভুর পাদসম্বাহন 
করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রতু ভট্রাচার্ধ্কে ভোজন করিতে প্রেরণ 
করিলেন। এরাত্রি প্রভু নিজগণ লইয়! সার্বভৌম ভট্টাচাধ্যের গৃহেই অবস্থান 
করিলেন। রাত্রিকালে তীর্ঘভ্রমণের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন, ভক্তগণ একমনে 
প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিতে লাগিলেন । জাগরণেই রাত্রি অতিবাহিত হইল। 
শেষে প্রভু তক্তগণকে বলিলেন, “আমি অনেক স্থানই ভ্রমণ করিয়া আসিলাম, 
কিন্ত তোমাদিগের তুল্য ভক্ত কোথাও দেখিলাম না। কেবল এক রামানন্দ 
রায়ের সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ স্থখবোধ করিয়াছিলাম।” ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 
"এই নিমিত্তই আমি রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলাম ।” 
এই সময়ে জগন্নাথদেবের শঙ্ঘধবনি* হইল । শঙ্ঘধবনি শুনিয়া প্রভূ বলিলেন, 
রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, চল, সকলে মিলিয়া জগন্নাথের শয্যোথানলীলা 
দর্শন করি ।৮ এই কথা বপ্লিয়! প্রভু ভক্তগণের সহিত জগন্নাথদেবের মন্দিরাঁভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রভু গরুড়ন্তস্তের পশ্চদ্ভাগে অবস্থান 
পূর্বক সম্পৃহনয়নে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ত্রমে জগন্নাথদেবের 
শযোখান, মুখগ্রক্ষালন, তৈলমদ্দন, মান, বস্ত্রালঙ্করাদি পরিধান, বাল্যভোগ, 
হরিবল্লত ভোগ ও ধূপাখ্য আরাত্িক সমাধা হইলে, জগন্নাথের মেবকগণ প্রভুকে 
ও প্রভূর ভক্তগণকে প্রভুর প্রসাদ ও মাল! প্রদান করিবার নিমিভ্ত আগমন 
করিলেন। প্রভূ অবনত মস্তকে মালা গ্রহণ করিলেন। জগন্নাথের একজন 
সেবক প্রভুব বহির্বাসের অঞ্চলে প্রসাদাঁদি অর্পণ করিলেন। ' প্রভু প্রসাদা্ন লইয়া 
জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়। মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। সার্বভৌম 
ভ্টাচার্ধা গ্রভুকে লইয়া কাশীমিশ্রের ভবনে গমন করিলেন। কাশীমিশ্র প্রভৃকে 
দেখিয়াই তাহার চরণতলে পতিত হইলেন । পরে গৃহ ও আত্মা প্রভৃতি সমস্তই 
প্রভুর শ্রীচরণে নিব্দেন করিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভুকে বাসস্থান 
দর্শন করাইলেন। প্রভূ বাসস্থান দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তদনস্তর কাশী- 
মিশ্রকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ প্রশ্বর্্য প্রকাশ করিলেন। কাশীমিশ্র 
তদ্দর্শনে চরিতার্থ হইলেন। একে একে ভক্তগণ আসিয়া মিলিতে লাগিলেন। 
সার্বভৌম ভট্রাচাধ্য প্রভুর পার্থে বসিয়া উৎকলবাসী ভক্তগণকে একে একে 
প্রভুবু, পরিচিত করিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমেই জনার্দন নামক 
জগরাথসেবককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “ইহার নাম জনার্দন, ইনি প্রভুর 
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 শাস্টি লি এ সি লিলাছি লো পিসফিনিছি পা লি সি সি পি 


অঙসসেবা! করিয়। থাকেন ৮ পরে ুবরবৈত্রধারী কষ্নাঁস, লিখনাধিকারী 
শিখিমাহাতী, প্রছাক্নমিশ্র, পাচক জগন্নাথ, মুরারি মাহাতী, চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, 
বিষুদাস, মুরারি, ব্রাহ্মণ, প্রহররাঁজ মহাঁপাত্র গ্রুভৃতি বৈষ্ণবগণকে পরিচিত 
করাইলেন। এই সময়ে রায় ভবানন্দ চাঁরি পুত্রের সহিত আসিয়! প্রভুর চরণে 

তত হইলেন । ভট্রাচাধ্য বলিলেন, “ইনিই বায় ভবানন্দ, রামানন্দ রায়ের 
পিতা |” প্রভু রাঁয় ভবানন্দকে সাদরে আলিঙ্গন দিয়! বলিলেন, “তুমি পাণ্, 
তোমার পাচটি পুত্র সাক্ষাৎ পঞ্চ পাগুব।” ভবানন্দ বলিলেন, “প্রভো, আমি 
বিষয়ী শৃদ্রাধম, আপনার চরণে শরণাগত, পরিবারবর্গের সহিত শ্রীচরণে আত্ম- 
সমর্পণ করিলাম । এই" বাণীনাথ প্রভুর চরণসমীপে থাকিয়া আজ্ঞাপালন 
করিবে, প্রভু অসঙ্কোচে ইহাকে বথেচ্ছ আদেশ করিবেন।” এই কথা বলিয়া 
ভবানন্দ বাণীনাথকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন&। ক্রমে ক্রমে প্রভুর আণ্ত কয়েকজন 
ভিন্ন অপর সকলেও চলিয়! গেলেন । তখন প্রভূ কুষ্দাসকে ডাকিয়া বলিলেন, 
“কষ্দাস, আমি তোমাকে বিদায় দিলাম, তূমি ষথেচ্ছ গমন কর ।” কৃষ্দাস 
শুনিয়া কাদিতে লাগিলেন। ভক্তগণ বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণদাসকে বিদায় দিবার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, গ্রভূ বলিলেন, “ইনি আমাকে ছাড়িয়৷ ভট্রমারীদিগের 
সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, আমি কোনমতে ইহাকে তাহাদিগের নিকট হইতে 
উদ্ধার করিয়৷ আনিয়াছি।” এই কথা বলিয়! প্রভু মধ্যাহ্ন কৃত্য করিতে উঠিয়া 
গেলে, নিত্যাননদ জগদানন্দ মুকুন্দ ও দামোদর এই চারিজনে যুক্তি করিয়া 
কষ্ণদাসকে প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাগমনের সংবাদ প্রেরণের নিমিত্ত নবদ্বীপে 
পাঠানই স্থির করিষ্লন। পরে তাহার! প্রভুর আজ্ঞ! লইয়া কষ্ণদাসকে নবদ্বীপে 
প্রেরণ করিলেন । 

কষ্ণদাস নবদ্বীপে ধায়! মহাপ্রসাদ প্রদানের পর শচীদেবীকে প্রভুর 
দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমনসংবাঁদ জানাইলেন। শচীদেবী প্রভুর 
সমাচার পাইয়া আনন্দিত হইলেন। শ্রীবাসাদি ভক্তবর্গ প্রভুর নিমিত্ত বিশেষ 
উৎকষ্ঠান্বিত ছিলেন, এক্ষণে সমাচার পাইয়া পুরী যাইবার নিমিত্ত অদ্বৈতাচাধ্যের 
সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন ।* অদ্ৈতাচাধ্য, শ্রীবাসপণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, 
বাঁন্দেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, আচাধ্যরত্ব, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, 
আচাধ্যনিধি, গদাঁধর পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত, শ্রীমান্‌ পণ্ডিত, 
বিজয়, শ্রীধর, রাখব পণ্ডিত ও আচার্ধ্য নন্দন প্রভৃতি ভক্তগণ নীলাচলে যাইবার 
জন্য প্রস্তত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া কুলীনগ্রামের সত্যরাজ খান ও বস্তু 


২৭৮ প্রীপ্রীগৌরহন্দর 


রামানন্দ আসিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হুইলেন। খগুবাসী মুকুন্দ, নরহরি 
এবং রঘুনন্দনও তাহাদিগের সঙ্গ লইলেন। এই সময়ে পরমানন্দ পুরীও দক্ষিণ 
হইতে নবদ্ধীপে আসিয়। উপনীত হইলেন। তিনি শচীমাতার গৃহে ভিক্ষা করিয়া 
তাহার মুখেই প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমনের কথ শ্রবণ করিলেন। পরে তিনি 
প্রভুর ভক্তগণের নীলাঁচলে যাইবার উদ্যোগ শুনিয়া ও সত্বর গমনার্থ তাহাদিগের 
অপেক্ষা না করিয়াই প্রভুর এক ভক্ত কমলাকাঁর দ্বিজকে সঙ্গে লইয়াই 
নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


উবষ্ঞব সন্মিলন। 


পরমানন্দ পুরী নীলাচলে যাইয়া (প্রভুর সহিত দেখা, করিলেন। প্রভু পুরী 
গোসশাইকে দেখিয়! প্রেমাবেশে তাহার চরণবন্দনা! করিলেন। পুরী গোসণইও 
প্রেমাবেশে প্রভুকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর প্রভু পুরী গোসশাইকে নিজের 
নিকট রাখিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। পুরী গোর্ণাই বলিলেন,_-“আমি 
তোমার সঙ্গে থাকিব মনে করিয়াই এখানে আপিয়াছি। আমি দক্ষিণ হইতে 
আসিয়া নদীয়ায় গিয়ছিলাঁম। সেইখানেই শচীদেবীর মুখে তোমার নীলাঁচলে 
আগমনবার্তী শুনিয়! সত্বর চলিয়া আধিলাম। তোমার ভক্তগণ এখানে আসিবার 
জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। আমি তাহাদিগের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া 
আসিয়াছি।” গ্ভু শুনিয় সন্তষ্ট হইয়া কাশীমিশ্রের বাটাতেই একখানি নিভৃত গৃহে 
পুরীগোর্সাইর বাসা এবং সেবার জন্ত একজন ভূতা দেওয়াইলেন । 

ছুই এক দিনের মধ্যেই স্বরূপ দামোদর ,আপিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি 
প্রভুর একজন প্রধাঁন ভক্ত ও রসের সাগর । ইহার পূর্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম 
আচাধ্য। ইনি নদীয়ায় অধায়নকাল হইতেই প্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। 
পরে প্রভুর সন্ন্যান দেখিয়া উন্মত্ত হইয়৷ বারাণীধামে গমনপূর্ববক মন্গ্যাস গ্রহণ 
করেন। ইহার গুরুর নাম চৈতন্তানন্দ। গুরু ইহাকে সন্যাস দিয়া বেদান্তের 
অধায়ন ও অধ্যাপনা করিতে বলিলেন। *ইনি বিরক্ত কষ্চতক্ত, বেদাস্তের 
অধায়ন ও অধাপন! ইহার ভাল লাগিল না । ইনি যেমন বিরক্ত তেমনি প্রগাট 
পণ্ডিত ছিলেন। নিশ্চিন্ত হইয় শ্রীকঞ্চভজনের উদ্দেশ্তেই ইহার সঙ্ন্যাসগ্রহণ। 
সন্নযাসগ্রহণকালে শিখা ও সুত্র ত্যাগ করিলেন, যোগপষ্ট লইলেন না । এই 
নিমিত্তই ইহার নাম হইল শ্বরূপ। ইনি সন্গযাস গ্রহণের পর বেদাস্তের অধ্যয়ন 
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২ শা পরখ লি লী তি পি লট তি পাসটির্পীছ তি এস্উি পা 


ও ও অধ্যাপনা ন না করিয়া গুরুর তি লইয়া নীলাচলে প্রভুর নিকট আগমন 
করিলেন। স্বরূপ দামোদর নীলাচলে আসিয়া প্রভুর চরণধারণ পূর্ববক নিয়লিখিত 
শ্নেকটি পাঠ করিতে লাগিলন। 
“হেলোদ্ধ লিতখেদয়। বিশদয়া প্রোন্নীলদামোদয়। 
শামাচ্ছান্স্রবিবাদয়া রসদয়! চিত্তাপিতোম্মাদয়া | 
শশ্বস্তক্তিবনোদয়া সমদয়া মাধুর্ধামর্ধ্যাদয়া 
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়! ভূয়াদমন্দোদয়] ॥৮ 
চৈতন্তচন্দ্রোদয়ে 1৮1১৪ 
হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্ত, তোমার দয়ায় অতি সহজেই লোকের সকল সন্তাপ 
দূরে যায়, চিত্ত নির্মল হয়, এবং হৃদয়ে প্রেমানন্দের প্রকাশ হয়। * তোমার দয়ায় 
শান্ত্রাদির বিবাদ প্রশমিত হয়, এবং উহা চিত্ত রদ সঞ্চার করিয়া প্রগাঢ় মত্ততার 
সৃষ্টি করে। ইহা হইতেই নিরন্তর ভক্তিস্থখ ও সর্বত্র সমদর্শন লাভ হয়, ইহা 
সকল মাধুধ্যের সার । তুমি করুণা করিয়! এই অধমজনে সেই দয়! প্রকাশ কর। 
প্রভূ চরণপতিত হ্বরূপদামোদরকে উঠাইয়৷ আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। 
উভয়ের স্পর্শে উভয়ে প্রেমে অবশ ও অচেতন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একটু 
স্থির হইয়া প্রভু বলিলেন,_“তুমি যে এখানে আসিবে, ইহা আমি স্বপ্নে 
দেখিয়াছিলাম। তুমি আসিয়াছ, তাল হইয়াছে, তুমি আমার নেত্র” দামোদর 
বলিলেন,--“প্রভো আমিবড় অপরাধী, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি 
তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম, তুমি আমাকে রূপারজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া আঁনিলে ।” 
পরে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলেন। নিত্যানন্দ গ্রভৃও তাহাকে 
আলিঙ্গন দিলেন। তদনস্তর দামোদর, পরমানন্দ পুরীকে প্রণাম করিয়া জগদানন্দাদি 
প্রভুর অপরাপর ভক্তবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু তাহাকেও একটি 
নিভৃত বাসাঘর ও জলাদি পরিচর্ধ্যার নিমিত্ত একজন ভূত্য দেওয়াইলেন। 
ক্বরূপ দামোদরের আগমনের কয়েকদিন পরে গোবিন্দ আসিয়া প্রভুর চরণে 
পতিত হইয়! বলিলেন,__“আমি ঈশ্বর পুরীর ভূত্য, আমার নাম গোবিন্দ, আমি 
কাহারই আজ্ঞান্গসারে প্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পুরীগোসশাই 
সিদ্ধিপ্রাপ্তির সময় আমাকে এইরূপ আজ্ঞ! করিয়া গিয়াছেন।” প্রভু শুনিয়া 
বলিলেন,_-“পুরীগোনশীই আমার প্রতি বাঁৎসল্যবশতঃ কৃপা করিয়।৷ তোমাকে 
আমার নিকট আসিতে আদেশ করিয়াছেন, ভালই হইয়াছে” এই ঘটনার 
সময় সার্বতৌম ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি গোবিন্দের কথা শুনিয়া 


পা ৮ পচ পি পাস শট পাস 


পস্ছি 


২৮০ ূ প্রীপ্ীগৌরস্থন্দর 


বলিলেন,__“পুরীগোমণাই শূদ্রসেবক রাখিয়াছিলেন, ইহার কারণ কি? 
প্রভু উত্তর করিলেন,__“পুরীশ্বর পরম হ্বতন্ত্র, ঈশ্বরের কৃপা শাস্ত্রপরতন্ত্র নহে; 
শ্রীরু্ণ বিদূরের গৃহে অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন।” এই কথা বলিয়া গোবিন্দকে 
আলিঙ্গন করিলেন । গোবিন্দ প্রভুর চরণব্দন করিলেন। পরে প্রভু 
সার্ববভৌম ভট্রাচাধ্যকে লক্ষ্য করিয়া! বলিলেন,_-“ভষ্টাচাধ্য, তুমি ইহার বিচার 
কর। গোবিন্দ গুরুর সেবক, অতএব আমার মান্ঠ, ইহ] দ্বারা নিজের সেব। 
করান কিরূপে যুক্তিদঙ্গত হয়? অথচ গুরুর আজ্ঞা, উপায় কি করি?” 
ট্রাচাধ্য বলিলেন, “গুরুর আজ্ঞাই বলবতী, শান্ত্রও গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে 
নিষেধ করিয়া থাকেন।” ভট্টাচাধ্যের কথা শুনিয়া প্রভূ গোবিন্দকে নিজের 
সেবাধিকার প্রদান করিলেন। গোবিন্দ প্রভুর প্রিয় ভৃত্য হইলেন। 

আর একদিন প্রভু ভক্তগণের সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মুকুন্দ দত্ত 
আলিয়া বলিলেন, “্রহ্গান্দ ভারতী আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত 
আপিয়ােন, অনুমতি হইলে, তীহাকে লইয়া আপি ।” প্রভু বলিলেন, “তিনি 
গুরুস্থানীয়, আমি শ্বয়ং তাহার নিকটে যাইতেছি।” এক কথা বলিয়া প্রভু ভক্ত- 
গণের সহিত ব্রহ্গানন্দ ভাঁরতীকে লইয়া আসিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। 
্হ্মানন্দ ভারতী মুগচর্্ম পরিধান কবিয়াছিলেন। ততদ্দশনে প্রভুর মনে কিছু 
দুখ হইল। তিনি ভারতী গোসশাইকে দেখিয়াও না দেখার মত বলিলেন, 
“মুকুন্ন, তুমি বলিলে, ভারতী গোদশাই আসিয়াছেন, কৈ, তিনি কোথায় ?” 
মুকুন্দ বলিলেন, “এ যে ভারতী গোসশাই আপনার সম্মুথে ঈড়াইয়া রহিয়াছেন।” 
প্রভূ বলিলেন, “তুমি অজ্ঞ, ভারতী গোঁপাইকে জান না, ভারতী গোসশই 
চণ্্ পরিধান করিবেন কেন?” প্রভুর কথা শুনিয়া ভারতী গোসশাই 
বুঝিলেন, যে, তাহার চন্মান্বর প্রভূর ভাল লাগে নাই। তিনি ইহ! বুঝিয়াও 
বিরক্ত হইলেন না, বরং সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আজি হইতে আর দস্তের কারণ- 
স্বরূপ চর্মাম্বর পরিধান করিবেন না, ইহাঁও স্থির করিলেন। অন্তর্ধামী প্রভূ 
ভারতী গোসশইর মন জানিয়া তখনই বহির্বাঘ আনাইলেন। ভারতী গোসশাই 
চম্মান্বর ত্যাগ করিয়া বহির্বাস পরিধান করিব্েন। তখন প্রভূ ভারতী গোসাইর 
চরণবন্দন করিলেন। প্রভু চরণবন্দন করিলে, ভারতী গোর্সাই তাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়া! বলিলেন, “তুমি যে কিছু আচরণ কর, তাহ! অবস্ত লোঁক- 
শিক্ষার নিমিত্তই করিয়া থাক, কিন্তু তোমার প্রণাম গ্রহণ করিতে আমার 
অন্তরে ভয় জন্মে, অতএব তুমি আর আমাকে প্রণাম করিও না। এই নীলাচলে 
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একমাত্র অচল ব্রহ্ম ছিলেন, সম্প্রতি আর এক সচল ব্রঙ্দ হইলেন। সচল 
ব্রহ্ম গৌরবর্ণ এবং অচল ব্রহ্ম শ্তামবর্ণ। উভয়েই জগতের নিস্তারার্৫থ নীলাচলে 
বাস করিতেছেন ।” প্রভু বলিলেন, “সত্য, আপনার শুভাগমনে নীলাচলে 
ছুই বর্গের অধিষ্ঠান হইল” ভারতী গোর্সাই বলিলেন, “ভট্টাচার্য, তুমি মধ্যস্থ 
হইয়। বিচার কর, জীব ব্যাপ্য-_- অধীন, ব্রঙ্গ ব্যাপক - অধীশ্বর, ইনি আমাকে চর্্ানবর 
ত্যাগ করাইয়াই শোধন করিলেন, ইনি 'ব্রদ্ধ না আমি ব্রহ্ম?” ভট্টাচার্য বলিলেন, 
“ভারতী গোঁসাইরই জয় দেখিতেছি।” প্রভু বলিলেন, “শিষ্বোর নিকট গুরুর 
পরাজয় চিরগ্রসিদ্ধ।” ভারতী গোসণাই বলিলেন, “ভক্তের নিকট প্রভু পরাজগ্নই 
্বীকার করিয়া থাকেন। আমি আজন্ম নিরাকারের ধ্যান করিয়! আলিতেছিলাম, 
তোমাকে দেখিয়া অবধি শ্রীতগবান্‌ সাকার বলিয়াই জ্ঞান "হইয়াছে, মুখে 
কষ্ণনাম স্কুরিয়াছে । বিশ্বমঙ্গলের কাই সদা স্মরণ হয়।” বিশ্বমর্জল 
বলিয়াছিলেন__ 
“অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্তাঃ, 
শ্বানন্দসিংহাসনলবদীক্ষাঃ | 
হঠেন কেনাঁপি বয্ষং শঠেন 
দাসীরুতা গৌপবধূবিটেন ॥” 
আমরা অদ্বৈতমার্গের পথিকগণ্ণের উপাস্ত ছিলাম এবং আত্মানন্দ সিংহাসনে 
পুজিত হইভাঁম। সম্প্রতি, কোন গোপবধুলম্পট শঠকর্তৃক বলপুর্বক দাসীকৃত 
হইয়াছি। 
প্রভু বলিলেন, 4“কৃষ্ণে আপনার প্রগাঢ় প্রেম, অতএব সর্বত্রই কৃষ্ুর্তি হইয়া 
থাঁকে।” ভট্টাচার্য বলিলেন, “উভয়ের কথাই সত্য ; কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হুইলে, 
সর্বত্রই কষস্ফৃত্তি হয় ; কিন্ত কৃষ্ণের কৃপা! ব্যতিরেকে কাহারও কৃষ্ফুত্ি হয় না।” 
প্রভু বলিলেন, “বিষ্ণু বিশু, সার্ববতৌম, কি বলিতেছ, অতিত্ততি নিন্দার লক্ষণ ।” 
অনন্তর প্রভু ভারতী গো্াাইকে লইয়। নিজাঁবাসে গমন করিলেন। ভারতী 
গোসশই প্রভুর নিকটেই রহিলেন। পরে রামভদ্র আচার্য, ভগবান্‌ আচাধ্য ও 
কাণীশ্বর গোঁসশাই আসিয়া প্রভুর নিকট গমন করিলেন। প্রভূ তাহাদিগকেও 
সম্মান করিয়। আপনার নিকট রাঁখিলেন। ক্রমে ক্রমে নানা স্থান হইতে নান! 
তক্ত আসিয়া গ্রভুর শরণাগত হইতে লাগিলেন। প্রভুও তাহাদিগকে নীলাচলে 
আপনার নিকট রাখিয়া দিলেন। 
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প্রভু যখন দক্ষিণদেশ হইতে আগমন করেন, তখন রাজ! প্রতাপরুদ্র সার্ধ- 
ভৌম ভট্টাচার্যের নিকট এই মর্মে একখানি পত্র লিখেন, প্রভুর অনুমতি হইলে, 
তিনি কটক হইতে পুরীতে আসিয়৷ প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করেন। ভট্টাচার্য্য 
তদনুসারে একদিন প্রভূর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অন্য কিছু না বলিয়া অভয় 
প্রার্থনা! করিলেন। প্রভু বলিলেন, ভট্টাচার্য, কিছু ভয় নাই, তোমার যাহ! 
ইচ্ছ! বল, আমি যোগ্য বোধ করিলে করিব, অযোগা বোঁধ করিলে করিব ন1।৮ 
ভট্টাচার্য বলিলেন, “রাজা প্রতাপরুদ্র আপনার শ্রীচরণ দর্শনের নিমিত্ব বিশেষ 
উৎকষ্টিত হুইয়াছেন।” প্রভু কর্ণদ্ধয়ে হস্ত প্রদান পূর্বক নারায়ণ স্মরণ করিতে 
করিতে বলিলেন, "সার্বভৌম, তুমি এব্বপ অযোগ্য বাক্য বলিতেছ কেন? আমি 
বিরক্ত সন্ন্যাসী, আমার পক্ষে রাজদর্শন ও স্ত্রীদর্শন বিষক্ষণ হইতেও অধিক |” 
শানে উক্ত হইয়াছে__ 
| নিষিঞ্চনস্ত ভগবদ্ভজনোম্মুথন্ত 
পারং পরং জিগমিযোর্ভবসাগরন্ত | 
সন্শনং বিষয়িণামথ যোধিতাঞ্চ 
হা হস্ত হস্ত বিষতক্ষণতোহপ্যপাবু ॥৮(১) 
চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে । ৮1২৮ 
সার্ধভৌম ভটাচারধ্য বলিলেন, “আপনি যাহা! বলিতেছেন, তাহা সত্য। 
কিস্কু রাঁজা প্রভাপরুদ্র জগন্নাথের সেবক ও পরমভক্ত |” প্রভু বলিলেন,__ 
“তথাপি রাঁজা কালসর্পাকার। কাষ্টময়ী নারীর স্পর্শে থেরূপ বিকার জন্মে, 
রাজসংসর্গেও সেইরূপ বিকার জন্মিয়া থাকে। স্ত্রীর ও বিষয়ীর আকারও 
ভীতিপ্রদ। প্রকৃত সর্পের স্তায় কৃত্রিম সর্পও ভয়োৎপাঁদন করিয়া থাকে। 
অতএব তৃমি শ্রীর্ূপ কথা আর কখন মুখেও আনিও না। পুনর্বার এরূপ 
অনুরোধ করিলে আমাকে এইস্থানে দেখিতে পাইবে না ।” প্রভুর কথ! শুনিয়। 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য ভীত হইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং রাঁজাকেও পত্র দ্বারা 
গ্রাভুর অভিপ্রায় বিদিত করিলেন। রার্জ। ভট্টাচার্যের পত্র পাইয়া পুনশ্চ 
উষ্টাচারধ্যকে লিখিলেন, “আপনি প্রভুর ভক্তগণকে আমার অভিপ্রায় জানাইয় 


*€১) নিষিঞ্চন, তগবন্তজনোন্ুখ ভবদাঁগরের পরপারে গমনেচ্ছু (মহাজনের 
পক্ষে) বিষয়ী ও স্তরীমুখদর্শন বিষতক্ষণ অপেক্ষাও 'অকল্যাণকর। 
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ভাহাদের সাহায্যে আমার মনোরথ রণ করিবার চেষ্টা! করিবেন ।” ভট্টাচার্য 
রাঁজার এ শেষ পত্রখানি প্রভুর তক্তগণকে দেখাইলেন। পত্রে লেখ ছিল, প্রভু 
পা ন৷ করিলে, রাজা রাজ্য ত্যাগ করিয়৷ ভিখারী, হইবেন। ভক্তগণ পত্রপাঠ 
করিয়! রাজ। প্রতাপরুদ্রের প্রভুর চরণে ভক্তি দেখিয়! বিস্ময় মানিলেন এবং 
সর্ক্বেভৌমের আগ্রহে প্রভুকে এ বিষয় নিবেদন করিবার নিমিত্ত প্রভুর নিকট 
উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কেহই সাহদ করিরা কোন কথা বলিতে পারিলেন না । 
অন্তর্ধামী প্রভু ভক্তগণের আগমনের অভিপ্রায় বুঝিয়৷ বলিলেন, “তোমরা সকলে 
যাহা বলিবে মনে করিয়! আসিয়াছ. তাহা বল।” তখন নিত্যানন্দ, বলিলেন “বলিতে 
ভয় হইলেও ন| বলিয়! থাকিতে পারিতেছি না; যোগ্যাযোগ্য সকল,বিষয়ই আপনাকে 
নিবেদন করা উচিত বঙ্লিয়াই নিব্দেন করিতেছি । রাজা প্রতাঁপরুদ্র আপনার 
চরণদর্শন না পাইলে, সন্ন্যাসী হইতে চাহেন্চ এখন আপনার যেরূপ আজ্ঞা হয়।” 
প্রভু শুনিয়া অন্তরে কোমল হইয়াও বাহিরে কঠোরভাবে বলিলেন, “তোমরা 
কোন্‌ দিন আমাকে রাজদর্শনার্থ কটকে লইয়া যাইতেও চাহিবে । রাজদর্শনে 
পরমার্থের হানি ত দুরের কথা, এই দামোদরই আমাকে ভত'দনা! করিতে কুষ্টিত 
হইবেন না। যাহা হউক, আমি তোমািগের কথায় রাঁজার সহিত মিলিতে 
পাঁরিব না। দামোদর কি বলেন দেখি ।” দামোদর শুনিয়া বলিলেন, “তুমি 
ঈশ্বর, সর্বথ স্বাধীন। কি কর্তব্য কি অকর্তব্য, তোমার অবিদিত কিছুই নাই। 
আমি ক্ষুদ্র জীব, তোমাকে *কি উপদেশ করিব? তবে রাঁজা তোমাকে ন্নেহ 
করেন, তুমিও শ্বভাবতঃ স্নেহের বশ। বাজার স্নেহই তোমাকে রাঁজার সহিত মিলন 
করাইবে, ইহাও পেখিব।” দামোদরের কথা৷ শেষ হইলে, নিত্যানন্দ পুনশ্চ 
বলিলেন, আমর] আপনাকে রাজদশ্লী করিতে অন্ুরোধ করিব, ইহ! কি কখন 
সম্ভব হয়? তবে ধাহার ধাঁহাতে অনুরাগ, তিনি তাহাকে না পাইলে, জীবনও 
ত্যাগ করিতে পারেন, যজ্ঞপত্বীগণই তাহার নিদর্শন। অতএব, আপনাকেও 
রাজার সহিত মিলিতে বলি না, রাজারও জীবন যায় এরূপ ইচ্ছ৷ করি না, 
যাহাতে উভয় কুলই রক্ষা পায় এইরূপ করিতে বলি। আমি এই বলি, রুপা 
করিয়া একখানি বহির্বাস প্রদান করুন, উহ্থাই রাজার জীবন রক্ষা করিবে । 
তখন প্রভু বলিলেন, “তোমর! সকলেই জ্ঞানী, যাহাতে ভাল হয়, তাহাই কর ।” 
প্রতুর অন্থমতি পাইয়! নিত্যানন্দ গোবিন্দের নিকট হইতে প্রতুর একখানি 
বহির্বাস লইয়া সার্বতৌম ভট্টাচার্যের হস্তে প্রদান করিলেন। সার্বভৌম 
ভ্টাচার্ধ্য এ বহির্বাসখানি লোক দ্বারা কটকে রাজার নিকট পাঠাইয়! দিলেন। 


২৮৪ 7... শ্রীপ্রীগৌরস্রন্দর 


রাজ! প্রভুর বস্ত্র পাইয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন । প্রভুর শ্বরূপেই প্রভুর 
বসনখানিকে পৃজ! করিয়া আশার আশার জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। 
ইতিমধ্যে রায় রামানন্দ কটকে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। রাজ! রায় রামানন্দকে 
প্রভুর ক্বপাপাত্র জানিয়া তাহাকে নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন এবং তিনি যাহাতে 
প্রতৃকে জানাইয়৷ তাহাকে প্রভ্র চরণ দর্শন করাইতে পারেন তদ্বিষয়ে বিশেষ 
সহায়তা করিতে বলিলেন। পরে উভয়েই একসঙ্গে কটক হইতে পুরীতে 
আগমন করিলেন। 

রামানন্দ রায় পুরীতে আসিয়া প্রথমেই প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিলেন: 
তিনি আসিয়া প্রভুর চরণবন্দন করিলে, প্রভু তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন 
করিলেন। ছুইজনেই প্রেমাবেশে কিয়ংকাল রোদন করিলেন। রামানন্দের 
প্রতি প্রভুর শ্লেহব্যবহার দেখিয়া! ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন। রামানন্দ বলিলেন, 
“প্রভুর আজ্ঞান্ুসারে দাস রাজাকে নিজের অভিপ্রায় নিবেদন করিলে, তিনি 
আমাকে কর্ম হইতে অবদর প্রদান করিয়ছেন। রাজা প্রভুর ইচ্ছান্ুসারেই 
আমাকে বিষয় হইতে মুক্তি দিয়াছেন। আমি যখন রাজাকে জানাইলাম, আমি 
আর বিষয়কম্ম করিতে পারিব না, আজ্ঞ। দিন, প্রভুর চরণতলে পড়িয়৷ থাকি। 
রাজ! প্রভুর নাম শুনিয়া তখনই আনন্দে আপন হইতে উঠিয়া! আমাকে আলিঙ্গন 
করিলেন। তিনি প্রভুর নাম শুনিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া আমার হন্তধারণ পূর্ব্বক 
বলিলেন,_-তোঁমাকে আর রাজকর্্ম করিতে হইবে না, তুমি যাহা বেতন পাইতে 
তাহাই পাইবে, নিশ্চিন্ত হইয়! প্রভুর চরণসেবা কর। আমি অতি অধম, প্রভুর 
দর্শনলাভের যোগ্য নহি। যিনি প্রভুর চরণসেবা করেন, হ্ঠাহারই জন্ম সফল, 
জীবন সফল। যাহাই হউক, ব্রজেন্্ন্দন প্ররম-কৃপালু, কোন না কোন জন্মে 
অবশ্য আমাকে দর্শন দিবেন। রাজার যেরূপ আত্তি দেখিলাম, আমাতে তাহার 
একবিন্দুও নাই ।* প্রভু বলিলেন, “তুমি ভক্তপ্রধান, তোমাতে যে প্রীতি করে, 
সেও অবশ্য ভাগ্যবান্; রাজা যখন তোমাকে এতাঘৃশী গ্রীতি করিয়াছেন, তখন 
শ্রীকৃষ্ণ ও অবনত তাহাকে অঙ্গীকার করিবেন ।” 

প্রভুর সহিত এইরূপ কথাবার্তার পর রামানন্দ, পুরীগোর্ণাই, শ্বরূপদামোদর 
ও নিত্যানন্দ প্রভৃর চরণবন্দনা করিলেন। পরে অপরাপর তক্তগণের সহিত 
মিলন হইল। মিলনের পর প্রভূ বলিলেন, “রায়, তোমার জগন্লাথ দর্শন 
হইয়াছে ত?” রামানন্দ বলিলেন, “না, এখন যাইয়া দর্শন করিব।” প্রভু 
বলিলেন, “রায়, একি কর্ম করিলে? তুমি জগন্নাথ দর্শন না করিয়াই এখানে 
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আসিয়াছ ?* রামানন্দ বলিলেন, চরপরাপ রথ ও হৃদয়রূপ সারথি ভীবরূপ 
রথীকে যেখানে লইয়া যাঁর, ভীব সেই স্থানেই গমন করে; আমি কি করিব, 
আমার মন আমাকে এইখানেই আনিল, জগন্নাথ দর্শনের বিচারই করিল না ।* 
প্রভু বলিঞেন, “্যাঁও, শীঘ্র যাইয়া জগন্নাথ দর্শন কর' পরে গৃহে যাই আত্মীয় 
স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ কর।” রামানন্দ প্রভুর আদেশানুসারে জগন্নাথ দর্শনের 
পর গৃছে গমন করিলেন 

এদিকে রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া! প্রথমেই সার্বভৌম ত্টীচাধ্যকে 
ডাকাইলেন। সার্বভৌম উপস্থিত হইলে, রাঁজ। তাহাকে নমস্কার করিয়া, বলিলেন, 
“ভট্টাচার্য, আপনি পরে প্রভুর চরণে আমার বিষয় নিবেদন করিয়াছিলেন 
কি?” ভট্টাচাধ্য বলিলেন, “আমি আপনার জন্ত অনেক যর করির়াছিলাম, 
কিন্তু তিনি কোনক্রমেই রাজদর্শনে সম্মতি, প্রকাশ করিলেন না, বরং বলিলেন, 
আমি যদি পুনশ্চ এরূপ অনুরোধ করি, তবে তিনি ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া 
যাইবেন। পরিশেষে তক্তগণের সাহায্যে অনেক , অনুরোধের পর একখানি 
বহির্বাস লইয়! তাহা আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, পাইয়! থাকিবেন |» 
ভট্টাচাধ্যের কথা! শুনিয়া রাজার মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল । তিনি বিষাদের সহিত 
বলিতে লাগিলেন,_- “প্রভূ নীচ পাপীর উদ্ধারার্থ অবতার স্বীকার করিয়াছেন। 
শুনিয়াছি, জগাই এবং মাধাইকেও উদ্ধার করিয়াছেন। অতএব কেবল 
প্রতাপকুদ্রকে ত্যাগ করিয়] জগতের উদ্ধার করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞ। কৰিয়াই 
বোধ হয় প্রভূ অবতীর্ণ হইয়াছেন । তাহার প্রতিজ্ঞা, তিনি রাঁজদর্শন করিবেন 
না; আমারও প্রতিজ্ঞা, তিনি কৃপা না করিলে, জীবন ত্যাগ করিব + প্রভুর 
ককপাদৃষ্টি ব্যতিরেকে আমার রাজ্যাদ্টি সমস্তই বৃথা |” রাজার থেদোক্তি শুনিয়া 
ভট্টাচার্য্য চিন্তিত হইলেন। পরে বলিলেন, "দরে, বিষাঁদ করিবেন না, আপনার 
প্রতি অবশ্ঠ গ্রভুর প্রসাদ হইবে। তিনি প্রেমাধীন, আপনারও তাহাতে প্রগাট 
প্রেম দেখিতেছি । তথাপি একটি উপায় অবলম্বন করুন। রথযাত্রার দিন প্রভু 
ভক্তবর্গের সহিত প্রেমাবেশে রথাগ্রে নৃত্য করিবেনু ; নৃত্য করিতে করিতে 
প্রেমাবেশে পু্পো্ঠানে প্রবেশ করিবেন; আপনি সেই সময়ে রাজবেশ ত্যাগ 
পূর্বক বৈষ্ুবের বেশ ধারণ করিয়া রাঁসপর্চাধ্যায়ের শ্লোক পাঠ করিতে করিতে 
প্রভূর চরণে পতিত হইবেন। প্রতুর তখন বাহাজ্ঞান থাকিবে না, বৈষ্ণবজ্ঞানে 
আপনাকে আলিঙ্গন করিবেন। রামানন্দ আসিয়া আপনার প্রেমের ও গুণের 
কথা শুনাইয়। প্রভুর মন কিঞ্চিৎ ফিরাইয়াঁছেন দেখিয়াছি ।” তট্রাচার্য্ের কথা 


২৮৬ ্রপ্রীগরসৃনদর 


পালা ভ্ীসিল দানি পানি শপ সিল ন্‌ সী ধর্ণ দিপা সি উর্শা সিল সি সি পাস পিনপ সিসি লিড পাসিপা উপ তা স্পা 


শুনিয়া রাজা (কিঞিত, আশ্বস্ত ও স্ব হইলেন। তিনি ৭ অগত্য। ভট্টাচার্যের 
পরামশই প্রভুর সহিত মিলনের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন। যুক্তি দৃঢ় 
হইলো, জিল্ঞাসা করিলেন, পন্মানযাত্রা কবে?” তট্রচার্ধ্য বলিলেন, প্নানযাত্রার 
আর তিন দিন আছে।” 

পরদিবস আবার রামানন্দ প্রসঙ্গত্রমে রাজার প্রেমের কথা নিবেদন করিয়। 
প্রভুর মন আরো কোমল করাইলেন।' তখন প্রভূ রামানন্দকে বলিলেন, _ 
“যদিও প্রতাপরুদ্র সর্বগুণে গুণবান্‌, তথাপি তাহার এক রাজোপাধিই তীহাকে 
মলিন করিয়াছে। আমি রাজদর্শন কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। 
তবে যখন সার্বভৌম ও তুমি পুনঃ পুনঃ নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ তখন 
এই এক উপায়ে হইতে পারে, পিতা ও পুত্র একই বস্ত, পুত্রের মিলনে পিতার 
মিলন সিদ্ধ হইবে, রাজপুত্রকে আনিয়া, আমার সহিত মিলন করাও” প্রন্ুর 
আদেশ পাইয়া রামানন্দ তখনই যাইয়া রাজাকে গ্রতুর আদেশ জানাইলেন। রাজা 
শুনিয়! সানন্দে রামানন্দের সুহিত নিজ পুক্রকে প্রভুর চরণসমীপে প্রেরণ করিলেন। 
রাজপুত্র পরমন্থুন্দর, শ্তামলবর্ণ, তাহার কিশোর বয়স, দীর্ঘচঞ্চল নয়ন-যুগল, 
গীতার পরিধান, এবং অঙ্গে রত্বময় আভরণ সকল শোভ| পাইতেছে। রাজপুত্র 
রামানন্দের সহিত আসিয়া প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন। বাজপুভ্রের দর্শনে 
প্রতুর কৃষ্ণস্থৃতি উদ্দীপিত হইল । প্রভু প্রেমীবেশে রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করিয়! 
বলিতে লাগিলেন,--“যাঁহার দর্শনে ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্মরণ'হয়, তিনিই মহাঁভাগবত। 
ইহার দর্শনে আমি কৃতার্থ হইলাঁম।” রাজপুত্র প্রভ্র শ্রীঅঙ্গ-ম্পর্শে প্রেমাবেশে 
অচৈতন্ত হইলেন। অঙ্গে ম্বেদ, কম্প ও পুলকাদি উদ্গত হইতে লাগিল। 
তিনি আবিষ্ট অবস্থায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া রোদন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
ভক্তগণ রাঁপুত্রের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রভূ রাজপুত্রকে শাস্ত 
করিয়া বিদায় দিলেন। বিদায়ের সময় রামানন্দকে বলিয়া! দিলেন, ইহাকে নিত্য 
আমার সহিত মিলিতে বলিবে। 

রামানন্দ রাজপুক্রকে লইয়া রাজসমীপে গমন করিলেন। রাঁজা পুত্রের অস্ভূত 
চেষ্টাসকল দর্শন করিয়! সুখী হইলেন। পরে তিনি পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া শ্বয়ংও 
প্রেমাবিষ্ট হইলেন। পুত্রের অঙ্গ স্পর্শ করিয়। তাহার সাক্ষাৎ প্রভূর গ্রীঅঙম্পর্শের 
তায় নুখানুভব হইল । তদবধি রাজপুত্র প্রতৃর একজন ভক্ত হইলেন। তিনি গ্রতি- 
দিল ঞভুর শ্রাচরণ দর্শন করিয়। আপনাকে কৃতকতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। 


মধ্য-লীল ২৮৭ 


গৌড়ীয় ভক্তগত্ণের আগমন 

সানযাত্র। উপস্থিত হইল। প্রভু জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শন করিলেন । 
মানের পর জগন্নাথের দর্শন বন্ধ হইল, প্রভুর মনে মহাঁছুঃখ উপস্থিত হইল । 
প্রভু গোগীভাবে কৃষ্ণবিরহে নিভীন্ধ বিহ্বল হইলেন। পুরীতে অবস্থান কষ্টকর 
হইয়া! উঠিল। সকলকে ছাড়িয়া প্রভু আলালনাথে গমন করিলেন। প্রভুর 
গমনের পর গৌড়ের ভক্তগণ আসিয়া পুরুষৌন্তমে উপস্থিত হইলেন । সার্ব- 
ভৌমাদি ভক্তগণ যাইয়া গ্রভূকে গৌড়ের ভক্তগণের আগমন-সংবাঁদ জানাইলেন। 
গ্রভু শুনিয়৷ তাহাদিগের সমভিব্যহারে পুনশ্চ ক্ষেত্রে আগমন করিলেন। প্রভু 
আমিলে, ভট্টাচার্য রাঁজাকে প্রভুর আঁগমনসংবাদ জানাইলেন। এই সময়ে 
গোপীনাথাচাধ্য বাইয়া রাজাকে আশীর্ববাদপুরঃসর বলিলেন, «গোঁড় হইতে 
ছইশত বৈষ্ণব আসিয়াছেন, সকলেই পরম ভাগবত ও মহাপ্রভুর ভক্ত । তাহারা 
নরেন্দে অবস্থান করিতেছেন। তীঁহাদিগের বাসস্থান ও প্রসাদের সমাধান করিতে 
হইবে ।” রাঁজা বলিলেন, “আমি পড়িছাকে আদেশ করিতেছি, সেই সমস্ত 
সমাধান করিবে।” পরে ভষ্টাচার্ধাকে বলিলেন, “ভট্টাচার্য, গৌড়দেশ হইতে 
প্রভুর যে সকল ভক্ত আপিয়াছেন, আপনি আমাকে দেখান ।” ভট্টাচার্য 
বলিলেন, “আপনি প্রাসাদের ছাদোপরি আরোহণ করুন, আমি ত প্রভুর ভক্ত- 
সকলকে জানি না, এই গোগীনাথ আচার্য সকলকেই জানেন, ইনিই আমাদের 
উভয়কেই দেখাইবেন।” ,এই কথার পর তিনজনেই প্রাপাদের ছাদোপরি 
আরোহণ করিলেন। ইতিমধ্যে গৌড়ের ভক্তগণও নিকটবর্তী হইলেন। এদিকে 
স্বরূপদামোদরও গ্রোবিন্মাল! লইয়৷ তাঁহাদের অভিমুখীন হইলেন। ভট্টাচার্য 
বলিলেন, "এই ধিনি মালা লইয়! অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, ইহার নাঁম স্বরূপ- 
দামোদর, আর এই ধিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন, ইহার নাম গোবিন্দ । প্রভূ 
ইহাদের মালা দিয়া ভত্তগণকে অভ্যর্থনা করিতে পাঠাইয়াছেন। তদনস্তর 
গো'গীনাথ আচাধ্য একে একে অদ্ৈভাঁচার্ধা, শ্রীবাসপপ্তিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, 
বিষ্ু/নিধি, গদাধর পণ্ডিত, আচাধ্যরত্ব, .আচার্ধ্য পুরন্দুর, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, শঙ্কর 
পণ্ডিত, মুরারি পণ্ডিত, নারায়ণ পঞ্চিত. হবর্দাস ঠাকুর, হরিভট্র, নৃসিংহানন্দ, 
বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব ঘোষ, রাঘব পণ্ডিত, নন্দন 
আচার্ধা, শ্রীমান্‌ পণ্ডিত, শ্রীকান্ত, নারায়ণ, শুর্লান্বর, শ্রীধর, বিজয়, বল্লভলেন, 
পুরুষোত্তম সঞ্জয়, সত্যরাজখান, রামানন্দ, মুকুলদাঁস, নরহরি, রথুনন্দন, চিরঞ্জীব 
ও স্থুলোচন প্রভৃতি ভক্তবর্গের সঙ্কিপ্ত পরিচয় দিলেন। শুনিয়া রাজ। বলিলেন, 


২৮৮ প্রীজীগৌরহ্থন্দর 


“আমার আশ্চ্ধ্য বোধ হইতেছে, বৈষ্ণবের এরূপ তেজ আমি আর কখনও দেখি 
নাই, এবং এরূপ মধুর কীর্তনও আর কথন শুনি নাই।” ভট্টাচার্য বলিলেন, 
"আপনি সত্যই বলিয়াছেন, এরূপ কীর্তনের এই প্রথম স্থষ্টি। কলিযুগের ধর্ম 
নামসন্কীর্তন, তাহা এই শ্রীচৈতন্তাবতারেই প্রকাশ হইল। এই সন্কীর্তনরূপ যজ্ঞ 
দারা ধিনি শ্রীচৈতন্টের আরাধনা করিতে পারেন, তিনিই স্থুমেধা বলিয়া উক্ত 
হয়েন।৮ রাঁজা বলিলেন, পনামসন্তীর্ভনই 'ঘদি কলিষুগের শাস্ত্োক্ত ধর্ম হয়, তবে 
পণ্ডিতসকল কেন ইহাতে বিতৃষ্ণ হয়েন?” ভট্টাচাধ্য বলিলেন, প্শ্রীচৈতন্যের 
কৃপা ভিন্ন কেহই ধর্মের সু মন্ত্র বুঝিতে বাঁ বুঝিয়! তাঁহার ভজন করিতে সমর্থ 
হয়েন না।” এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময়ে গৌড়ীয় বৈষুবগণ জগন্নাথ 
দর্শন না করিয়! প্রভুর বাসার দিকে যাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাজা বলিলেন 
“ভট্টাচার্ধা, ইহার! অগ্রে জগন্নাথ দর্শন ন! করিয়! প্রভুর বাসার দিকে যাইতেছেন 
কেন ?%  ভট্টাচার্ধ্য বলিলেন, “ইহারা সকলেই প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনের নিমিত্ত 
উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, অত এব অগ্রে প্রভুকে দর্শন করিয়া তীহাকে সঙ্গে লইয়াই 
জগন্নাথ 'দর্শন করিবেন ।” রাজা বলিলেন, প্ভট্রাচাধ্য, এ দেখুন, ভবানন্দের 
পুত্র বাণীনাথ পাঁচ সাত জন লোক দ্বার! প্রচুর মহাগ্রসাদ লইয়া যাইতেছে, 
ইহারই বা কারণ কি?” ভট্টাচার্য বলিলেন, পপ্রভূর আদেশান্ুসারে বাঁণীনাঁথ 
ভক্তগণের নিমিত্ত মহা প্রসাদ লইয়| যাইতেছে” রাজা! বলিলেন, “ইহারা তীর্থে 
'আসিয়াছেন, উপবাস ও ক্ষৌর প্রভৃতি বিধাঁনসকল পালন না করিয়াই মহা প্রসাদ 
ভক্ষণ করিবেন ?” ভট্রাচারধ্য বলিলেন,_-“আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা 
বিধিমার্গের কর্তব্য বটে, কিন্তু রাগমার্গের নিয়ম অতিশয় সুক্ষ ১ ক্ষৌর ও উপবাস 
প্রভৃতি বিধানসকল পরোক্ষ আজ্ঞা । আর মহাপ্রপাদতক্ষণ প্রভুর সাক্ষাৎ 
আজ্ঞা। বিশেষতঃ প্রভু স্বয়ং শ্রীহস্তে করিয়া মহাঁপ্রসাদ পরিবেশন করিবেন, এই 
লাভ ত্যাগ করিয়া কি উপবাসপালন সঙ্গত হয়? যেখানে মহাপ্রপাদ নাই, 
সেইখানেই উপবাসের বিধাঁন। মহাগ্রসাদত্যাগে অপরাধ হয়, ইহাই প্রভূর 
শ্রীমুখের আজ্ঞ।॥ প্রভুর কৃপা হইলেই লোকের লোবধর্্ম ও বেদধর্মম ত্যাগ হইয়া 
যায়।” এই প্রকার কথাবার্তার গর রাজা জ্টরাচাধ্য ও আচার্ধের সহিত ছা? 
হইতে অবতরণ করিলেন । পরে পড়িছা ও কাশীমিশ্রকে ডাকিয়া গ্রভুর তক্তগণের 
যথাযোগ্য বাসস্থান ও প্রসাদাদির আয়োজন করিতে আদেশ করিয়া ভট্টাচার্ধ্য ও 
আঁচাধ্যকে বিদায় দিলেন। 

রাজার নিকট হইতে বিদায়ের পর সার্বভৌম ভট্রাচাধ্য ও গোপীনাথাচাধ্য 
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০৭ কস্ট সি 
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দর হইতে দেখিলে, অদ্বৈতাচার্ধ্যাদি ভক্তগণ সিং হার দক্ষিণে রাখিয়া কাশী- 
মিশরের বাড়ীর দিকে যাত্র। করিয়াছেন । এই সময়ে প্রভুও নিজের বাসা হইতে 
বাহির হইয়! তক্তগণের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে ভক্ত- 
গণের সহিত মিলন হইল । প্রথমেই অদ্ৈতীঁচার্ধা প্রভুর চরণবন্দন করিলেন। 
প্রভু তাহাকে প্রেমে আলিঙ্গন করিলেন । উভয়েই প্রেমানন্দে ধৈর্ধাচযুত হইলেন। 
প্রভু সময় বুবিয় ধে্যাবলম্বন করিলেন।" গ্রীবাঁসাদি ভক্তগণ একে একে প্রভুর 
চরণবন্দন করিলেন । প্রভুও একে একে সকলকেই ষথাযোগা সম্ভাষণ করিয়া 
বাসায় লইয়া গেলেন। অনস্তর সকলকে বসাইয়া শ্বহস্তে মালা ও চন্দন*পরাইয়া 
দিলেন। মালাচন্দন প্রদানের পরে অদ্বেতাচার্যকে লক্ষ্য করিয়৷ বলিলেন, 
“আচাধ্যের আগমনে আমি পুর্ণ হইলাম । ”পরে বাস্ুদেবের অঙ্গে হস্ত দিয়া বলিলেন, 
“যদিও মুকুন্দ আমার ঝুঁল্যবন্ধু, তথাপি £তামাকে দেখিলে, আমার অতিশয় 
সুখোদয় হয়।” বাসুদেব বলিলেন, প্যদিও আমি বয়সে জোষ্ঠ, মুকুন্দ কনিষ্ঠ, 
কিন্তু মুকুন্দ অগ্রে তোমার কৃপাপাত্র হইয়া গুণতঃ *আমার জ্যেষ্ঠ হইয়াছে ।” 
বাস্থদেবের কথা শেষ হইলে, প্রভু ব্রহ্মদংহিতা ও কৃষ্কর্ণামৃত এই দুইখানি পুস্তক 
তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন “এই পুস্তকছুইখানি আমি দক্ষিণদেশ হইতে লইয়া 
আসিয়াছি, পুস্তক দুইখানি সিদ্ধান্তের সার ।” ভক্তগণ পুস্তক পাইয়া আনন্দিত 
হইলেন, এবং সকলেই এক একখানি লিখিয়া লইলেন। পুস্তক প্রদানের পর 
প্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন, “অৰ্মি তোমাদিগের চাঁরি ভ্রাতার মূল্যক্রীত।” শ্রীবাঁস 
বলিলেন, “এ বিপরীত কথা, আমরা চারি ভ্রাতা আপনার কৃপামুল্যে ক্রীত।* 
অনন্তর প্রভু শঙ্কর ও শবানন্দ প্রভৃতি অপরাপর ভক্তবৃন্দের প্রতি পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
প্রীতি প্রকাশ.করিতে লাগিলেন। পরিশেষে প্রভূ মুরারিকে না দেখিয়া তাহার 
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু মুরারির অন্বেষণ করিতেছেন দেখিয়৷ ভক্তগণ 
বাহিরে যাইয়! মুরারিকে লইয়৷ 'প্রভুর সম্মুথে উপস্থিত করিলেন। প্রভূ মুরারিকে 
আসিতে দেখিয়! আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত উথ্িত হইলেন। মুরারি দৈনম্তবশতঃ 
দস্তে তৃণধারণ পূর্বক পশ্চাদ্গমন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “আমাকে 
স্পর্শ করিবেন না, মামি অধম পামর, আপনার স্পর্শের যোগ্য নহি।” প্রভু 
বলিলেন, "মুরারি, দৈত্য সংবরণ কর, তোমার টৈ্ঠ দেখিয়! আমার হাদয় বিদীর্ণ 
হইয়া যাঁয়।” এই কথা বলিয়! প্রভু মুরারিকে ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন। পরে 
তাহাকে নিজের নিকটে বসাইয়। তাহার অঙ্গ সম্মার্জন করিতে লাগিলেন। 
তদনস্তর হরিদাসকে না দেখিয় তাহার কথ! ভিজ্ঞাস! করিলেন। হরিদাস রাজপথে 
৩৭ 
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দগুবৎ পতিত ছিলেন। ভক্তগণ যাইয়! হরিদাসকে গ্রভূর মিলনেচ্ছা৷ বিদিত 
করিলেন। হরিদাস বলিলেন, “আমি নীচজাতি, প্রতুর মন্দিরের নিকট যাইবার 
অধিকার নাই। যদি কোন টোটায় নিভৃত স্থান পাঁই, সেই স্থানেই থাকিয়া 
কাঁলযাপন করি। জগন্লাথের সেবকসকল আমার অঙ্গম্পর্শ না! করেন, এমন 
স্থানই আমার উপযুক্ত ।” ভক্তগণ হরিদাসের অভিপ্রায় প্রভূকে বিদিত করিলেন । 
প্রভূ শুনিয় সখী হইলেন। ও 

এই সময়ে কাণীমিশ্র একজন পরীক্ষাপাত্রের সহিত আসিয়া প্রভুর চরণ- 
বন্দন করিলেন। পরে তাঁহার] প্রভুর ভক্তবর্গের যথাযোগ্য সম্মাননা করিয়া 
গ্রভৃকে বলিলেন, “সমস্ত বৈষ্বেরই বাসার আয়োজন করা হইয়াছে, গ্রভূর 
অনুমতি হইলে, ইহীদ্দিগকে লইয়া যাইতে পারি, এবং মহাপ্রসাদের ও ব্যবস্থা 
করা যাইতে পারে ।৮ প্রভু শুনিয়া বলিলেন, “গোপীনাথাচার্ধয, তুমি ইহাদিগকে 
লইয়া যাহার যে বাঁসা উপযুক্ত হয়, তাঁহাকে সেই বাসা দেওয়াও” পরে 
কাশীমিশ্রকে বলিলেন, “মহাঁপ্রসাদ বাণীনাথের নিকট দেওয়া হউক, বাণীনাথই 
উহার সমাধান করিবেন; আর এই পুণ্পোষ্ঠানে যে ক্ষুদ্র গৃহখানি আছে, 
খানি হবিদাসের বাসার নিমিত্ত আমাকে দিতে হইবে ।” কাশীমিত্র বলিলেন, 
গৃহ আপন|রই, আমার নিকট প্রার্থনার প্রয়োজন নাই, আপনি যথেচ্ছ ব্যবহার 
করিবেন” এই কথ! বলিয়৷ কাশীমিশ্র গোপীনাথাচাধ্য ও বাঁণীনাথকে লইয়] 
চলিয়া! গেলেন। তিনি গোপীনাথকে বাসাগুলি দেখাইয়া দিলেন এবং বাণী- 
নাথকে মহাপ্রসাদগুলি দ্রিলেন। গোপীনাথাচার্ধ্য বাঁসাগুলির সংস্কার করাইয়া 
এবং বাণীনাঁথ মহাপ্রলাদ লইয়| প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। তখন প্রভূ 
তক্তগণকে বলিলেন, «তোমরা নিজ নিজ বাসায় যাইয়! বস্থাদি রাখিয়! সমুদ্রে 
স্নান করিয়! মন্দিরের চূড়া দর্শনপূর্ধবক এই স্থানে আসিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন 
কর ।” এই কথা শুনিয়া তক্তগণ গোপীনাথাচাধ্যের সহিত নিজ নিজ বাপাঁয্স গমন 
করিলেন। ভক্তগণ চলিয়া গেলে, প্রভূ উঠিয়৷ হরিদাসের নিকট গমন করিলেন । 
হরিদাস নামসঙ্কীর্তন করিতেছিলেন, গ্রভৃকে দেখিয়াই দগ্ডবৎ পতিত হইলেন। 
প্রভু তাহাকে উঠাইয়৷ আলিঙ্গন করিলেন ।" হরিদাস বলিলেন, “আমি অক্পৃশ্ঠ 
পামর, আমাকে স্পর্শ করিবেন না। প্রভূ বলিলেন, “আমি পবিত্র হইবার 
নিমিত্ত তোমাকে স্পর্শ করিতেছি। তুমি পরম পবিভ্র। তোমার পবিভ্রত! 
আঞ্ষাতে' নাই । তুমি ক্ষণে ক্ষণে সর্ধতীর্ঘে নান, জপ, যজ্ঞ, তপ, দান ও বেদাধ্যয়ন 
করিতেছ। তুমি দ্বি্গ হইতে এবং স্তাসী হইতেও পরম পবিভ্র।” এই কথা 
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পিস ছা আসিস সপ পিপিপি সাদা লাশ পা পরি লি বাসার সিএ লা পিসি তছি এ পাখি পাটি সর্পা্টিত সিসি পাটি সপ ছি সিপিউিল সিল স০সসিলাত। প্সিপপ্াি অর াি এ সা 


বলিয়। প্রভু হরিদাসকে কথিত পুপ্পোষ্াানে লইয়া গেলেন। পুশোগ্ঠানের 
নিভৃত ঘরখানি হরিদাসের বাসস্থান হইল। পরে প্রভূ বলিলেন, “হরিদাস, 
তুমি এই স্থানে থাকিয়া নাম সন্কীর্তন কর; আমি প্রতিদিন এই স্থানে আিয়া 
তোমার সহিত দেখা করিব; তুমি শ্রীমন্দিরের চক্র দেখিয়া প্রণাম করিবে ; 
তোমার প্রসাদ এই স্থানেই আপিবে।” প্রভুর কথা শেষ হইলে হরিদাস 
নিত্যানন্দপ্রভৃকে প্রণাম করিলেন । নিত্যানন্দ, জগদ।নন্দ, দামোদর ও 
মুকুন্দ হরিদাসের সহিত মিলনে পরমানন্দ অনুভব করিলেন। অনন্তর প্রত 
নিত্যানন্দাদির সহিত সমুদ্রে নান করিয়া! বাসায় আগমন করিলেন । *ইতিমধ্যে 
অদৈতাদি ভক্তগণও নিজ নিগ্গ বাসা হইয়া নান ও চূড়া এ করিয়া! প্রভুর 
বাসায় আগমন করিলেন। 

ভক্তবর্গ সমবেত হইলে, প্রভু তাহাদিগকে বখাযোগ্য স্থানে বসাইযা স্বয়ং 
পরিবেশন করিতে আরন্ত করিলেন। প্র অল্প প্রসাদ দিতে পারেন না, এক 
এক জনের পাতে ছুই তিন জনের অন্ন দিতে লাগিলেন। এদিকে প্রত ভোজন 
না করিলে, কেহই ভোজন করিবেন না, সকলেই হাত তুলিয়া! বসিয়া রহিলেন। 
তদ্দর্শনে স্বরূপ গৌসাই বলিলেন, আপনি পরিব্ষণ ছাড়িয়। ভোঞঙনে বন্ুন; 
আঁপনি ভোজন না করিলে, কেহই ভোজন করিতে ইচ্ছ! করিতেছেন ন1; 
গোপীনাথ আপনার সঙ্গী সন্গ্যাপীদিগকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছে, তীহারাও 
আপনার অপেক্ষা করিতেছেন; অতএব নিত্যযনন্দকে লইম' আঁপনি 
ভোজন করুন, আঁমি পরিবেশন করিতেছি ।” এই কথ! শুনিয়া! প্রভু হরিদাসের 
নিমিত্ত কিঞ্িৎ মহুঁগ্রসাদ গোবিন্দের হস্তে প্রদান করিয়া হ্বরং নিত্যানন্দের 
সহিত ভোজন করিতে বসিলেন। গোপীনাথাচার্ধ্য সন্ন্যাসীদ্দিগের সহিত 
গ্রভূদিগকে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। শ্বরূপ গৌসাই দামোদর, জগদানন্দ 
ও অপর সকণকে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। সকলেই আকণ্ঠপুরিয়া 
মহাঁপ্রসাদভোজন ও মধ্যে মধ্যে উচ্চ হরিধবনি করিতে গাঁগিলেন। এইরূপে 
ভোঁজন সমাঁধ! হইলে, সকলে উঠিয়৷ আচমন করিলেন। আঁচমনের পর প্রভু 
সকলকে বসাইয়া মাল! চন্দন পরাইলেন। অনস্তর সকলেই বিআমার্থ নিজ নিজ 
বাসায় গমন করিলেন। 

সন্ধ্যাকালে পুনর্ব্ধার ভক্তগণ প্রভুর বাঁসায় সমবেত হইজেন। এই সময়ে 
সার্ববতৌম ভট্টাচার্য ও রায় রামানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু সকল 
বৈষবের সহিত তাহাদের মিলন করাইলেন। পরে সকলকে লইয়া জগন্নাথের 
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মন্দিরে গমন করিলেন। সন্ধ্যাকালীন ধুপারাত্রিক দর্শনের পর সঙ্কীর্তন আরস্ত 
হইল। জগন্নাথের পড়িছ৷ আসিয়া সকলকে নাল! ও চন্দন প্রদান করিলেন। 
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় কীর্তন করিতে লাগিলেন। গ্রভূ মধ্যে থাকিয়া 
বৃত্যারস্ত করিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে হইথানি ছুইখানি করিয়া আটখানি যুদজ 
এবং আটজোড়া আটজোড়া করিয়া বত্রিশ জোড়া করতাল বাঁজিতে লাগিল । 
কীর্তনের সুমঙ্গল ধ্বনি মন্দির পূর্ণ করিয়! দশদিক ব্যাপ্ত করিতে লাগিল। ক্রমে 
উহা চতুর্দশ ভূবন ভরিয়। ব্রহ্গাণ্ড ভেদ কয়িল। পুরুষোত্তমবাসী লোকসকল 
অপূর্বব কীর্তন দর্শনার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। তাহারা সেই অদ্ভুত কীর্তন 
দেখিয়া! চমত্রুত হইলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে কীর্তন করিয়! প্রভূ তক্তগণকে 
লইয়া মন্দির-প্রণক্ষিণচ্ছলে বেড়াকীর্ভন আরম্ভ করিলেন। প্রভুর উদ নৃত্য, 
ঘন ঘন অশ্রু, কম্প ও পুলক প্রভৃতি প্রেমবিকারসকল দর্শন করিয়৷ সকলেই 
আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন। নাচিতে নাচিতে পতনকালে নিত্যানন্দ পশ্চাতে 
থাকিয়া প্রভৃকে ধরিতে লাগিলেন । কিয়ৎকাঁল নর্তন-কীর্ভনের পর প্রভু স্বয়ং 
ধৈধ্যধা রণপূর্ববক মহাস্তসকলকে নৃত্য করিতে আদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশ 
পাইয়! অদ্বৈতাচার্ধা, নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর ও শ্রীবাস পণ্ডিত এই চারিজন চারি- 
সম্প্রদায়ে ৃত্যারস্ত করিলেন। প্রভু এ চারি স্্রদায়ের মধ্যে থাকিয়া অদ্ভুত 
রশ্বর্ধ্য প্রকাশ করিলেন। সকলেই আপন আপন সম্মুখে প্রভুর নৃত্য দর্শন 
করিতে লাগিলেন । প্রভুর নর্তন ও কীর্তন দেখ্য়৷ দর্শকমাত্রই প্রেমানন্দে 
ভাঁসিতে লাগিলেন। স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র প্রাসাদের ছাদ্দোপরি আরোহ্ণপূর্বক 
প্রভুর নর্ভন ও কীর্তন দেখিতে লাগিলেন। প্রভুর সেই অপূর্ব নর্ভন ও কীর্তন 
প্রত্যক্ষ করিয়া প্রভুর সহিত মিলনের নিমিত্ত তাহার উৎকণ্ঠা আরও বদ্ধিত হইতে 
লাগিল। কীর্তনের পর প্রতু জগন্নাথের পুষ্পাঞ্জলি দর্শন করিয়া তক্তবৃন্দের সহিত 
বাসায় গমন করিলেন। পড়িছা বিস্তর মহাগ্রসাদ আনিয়া উপস্থিত করিল। 
প্রভু প্র প্রসাদ সকলকে ভাগ করিয়া দিলেন। ভতক্তগণ প্রভুর নিকট বিদায় 
লইয়া নিজ নিজ বাসায় যাইয়া! শয়ন করিলেন । 

অদ্বৈতাচার্ধাদি প্রভুর ভক্তগণ এক এক দিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা 
করাইতে লাগিলেন । ক্রমে রথযাত্রার দিন নিকটবত্তী হইল। প্রভূ কাণীমিশ্র, 
সার্বভৌম তট্রাচার্য ও পড়িছাপাত্রকে ডাকাইয়৷ তাঁহাদিগের নিকট হইতে 
গুণ্ডিচামার্জন সেবা প্রার্থনা করিলেন। তীহারা বলিলেন,__“প্রতুর যাহা 
অভিলাষ, তাহাই আমাদের সম্পাদনীয়। বিশেষতঃ রাজার আদেশ, আপনার 
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সি এ পিলার পর সি উপ সিসি দির শািলীকিপীছি তত সি ভাসি সিপাস্পি সিপীত্ পা্সিপ লতি সী সিল স্পা উপীসিলাসিলী সিল সপাস্পিসিলাসিা এপ পিসি পাচ ছি পোস্ট পাটি পাসি ওল তপতি পাউিশাট পট তি া্িপাক্িত ৮৮০% ছি পা পোষ লাস্ছিত ৯০ অএস্িটি 


যখন যাহা আজ্ঞা, তখন তাহা পালন করিতে হইবে। কিন্তু মন্দিরমার্জন 
আপনার যোগ্য হয় না। তবে আপনার যখন ইচ্ছ৷ হইয়াছে, তখন তাহাই 
হইবে। আমরা খর কার্ধ্যের জন্ত যাহ! যাহা প্রয়োজন, সেই সেই বস্তর আয়োজন 
করিয়া রাখিব ।” : প্রভু শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। 


গুপ্ডিচামাজ্জন 


পরদিন প্রভাতে ভক্তগণ একত্র সমবেত হইলে, প্রভু শ্বহন্তে সকলের অঙ্গে 
চন্দন লেপন করিয়! কাহারও হস্তে সন্মার্জনী ও কাহারও হস্তে কলস প্রদান 
করিলেন। পরে ভক্তগণ সমভিব্যহারে গুগ্ডিচামন্দিরে যাঁইয়! মন্দিরমার্জন- 
কর্ম আরম্ভ করিলেন। মন্দিরের ভিতর, বাহির, অঙ্গন ও ভিন্ডি প্রভৃতি সমস্তই 
শোধন করা হইল। প্রভু স্বয়ং বহির্বাসে করিয়। ধুলিকন্করাদি লইয়া বাহিরে 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও? প্রভুর সহিত ধুলি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। সর্বতক্তের নিক্ষিপ্ত ধুলি একত্র করিয়াও প্রভুর নিক্ষিপ্ত ধুলির সহিত 
সমান হইল না। ধূলি নিক্ষেপের পর জল দ্বারা মন্দিরের ভিতর, বাহির, অঙ্গন, 
বেদী ও অন্তঃপুর প্রভৃতি সমস্ত ধৌত করা হইল । কেহব! মন্দির প্রক্ষালনের 
ছলে প্রভূর চরণে জল ঢালিয়! দিয়া এ জল পান করিতে লাগিলেন। প্রতু 
তদ্দর্শনে অন্তরে সন্তোষ পাইয়াও 'লোকশিক্ষার্থ বাহিরে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ 
সহকারে স্বরূপ দামোদররকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, প্দেখ, তোমার গৌড়ীয় 
সকল গ্রীমন্দিরের ভিতর আমার পায়ে জল ঢাপিয়া আমাকে অপরাধী করিতেছে ।” 
স্বরূপ দামোদরও প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়! প্রথমতঃ তাদৃশ অপরাধকারীকে 
তিরস্কার করিয়া পরে তাহার অপরাধ ক্ষমাপণ করাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
প্রভুর নৃত্যগীতও চলিতে লাগিল। অদ্বৈতাচার্য্ের পুর গোপাল প্রভুর আদেশে 
নৃত্য করিতে করিতে মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। ততদর্শনে আচার্য ব্যস্ত সমস্ত 
হইয়! পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়! লইয়া নৃসিংহমন্ত্র পাঠ সহকারে তাহার মুখে ও পেটে 
জলের ছিটা দিতে লাগিলেন। অনেক যত্বেও গোপালের চেতন্যোদয় হইল না। 
আচাধা কাতর হইয়া ত্রন্দন করিতে লাগিলেন। _আগধ্যের ক্রন্দন দেখিয়া 
ভক্তগণও তাহার সহিত কাদিতে লাগিলেন। তখন প্রভূ গোপালের বক্ষ-স্থলে 
হস্তার্পণ পুর্ববক বলিলেন, “গোপাল, উঠ উঠ।”* প্রভুর কথা কর্ণে প্রবেশমাত্র 
গোপালের চেতন্য হইল। ভক্তগণ আনন্দে “হুরি হরি” ধ্বনি করিতে লাগিলেন। 

মন্দিরশোধন সমাধা হইলে, প্রভু কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তক্তগণের সহিত 
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সরোবরে যাইয়া গান ও জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ জীড়ার পর 
সকলে তীরে উঠিয়। নিজ নিজ বসন পরিধানানন্তর বৃসিংহদেবকে নমস্কার করিয়া 
উদ্ভানে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে বাণীনাথ প্রচুর মহাপ্রসাদ লই! 
উপস্থিত হইলেন। পাঁচশত 'লোকের উপযুক্ত মহাপ্রসাদ দেঁখিয়! প্রভুর মনে 
বিশেষ সন্তোষ হইল। প্রভু স্বয়ং পূরীগোসাই, ভারতী গোৌঁসাই, অধ্বৈতাচার্ধা, 
নিত্যানন্দ, আচার্ধ্যরত্ু, আচারধ্যনিধি, শ্রীবাস পণ্ডিত, গদাধর, শঙ্করারণা, স্যায়া- 
চার্ধ্য, রাঘব পণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত ও সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভৃতি কয়েক- 
জনকে লুইয়! বাঁরাগাঁর উপর বসিলেন। তার তলে সমস্ত উদ্যান ভরিয়াই 
ভক্তগণের পাতা হইল। প্রভু “হরিদাস হবিদাস” বলিয়! ডাকিতে লাগিলেন। 
হরিদাঁস দুর হইতে বলিলেন, প্গ্রভু ভক্তগণের সহিত প্রসাদ অঙ্গীকার করুন, 
আমার এই সঙ্গে বসা উচিত হয় না, গোবিন্দ আমাকে বহিদ্বীরে পশ্চাৎ প্রসাদ 
দিবেন।” প্রভূ হরিদাসের মন বুঝিয়া আর কিছুই বলিলেন না। ম্বরূপ- 
গৌসাই, জগদানন্ন, দামোদর, কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ ও শঙ্কর এই সাত 
জন পরিবেশন করিতে লাঁগিলেন। তক্তগণ মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করিতে 
লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পুলিনভোজন লীলা প্রভুর স্থৃতিপথে উদিত হইল। 
প্রেমাবেশ বশতঃ অধীর হইয়াও প্রতু সময় বুঝিয়। কথঞ্চিৎ ধৈর্যধারণ করিলেন । 
পরিবেশনকালে বলিতে লাগিলেন, “আমাকে নাফরা ব্যঞ্জন দাও, আর সকলকে 
পিষ্টক ও ঠিষ্টাক্লাদি প্রদান কর।” কেবল বলিয়াই, ক্ষান্ত হইলেন না, ধিমি 
যাছ৷ ভালবাসেন, সর্বজ্ঞ প্রভু শ্বরূপাদিদ্বার তীহাকে তাহাই দেওয়াইতে 
লাগিলেন। জগদানন্দ পরিবেশন করিতে করিতে যাহা কিছু উত্তম সামগ্রী 
তাহ! প্রভুর পাঁতে দিতে লাগিলেন। বলিয়! দিতে গেলে প্রভু পাছে রাগ 
করেন ভাবিয়া না বলিয়াই দিতে লাগিলেন। যাহা কিছু দিলেন, তাহা প্রভূ 
ভোজন করিলেন কি না মধ্যে মধ্যে থুরিয় ফিরিয়া! দেখিতে লাগিলেন । প্রভূও 
জগদানন্দের শ্বভাব জানেন, ভোজন না করিলে, জগদানন্দ রাগ করিয়া ভোজন 
করিবেন না এই ভয়ে, সকল বস্তরই একটু একটু ভোজন করিতে লাগিলেন। 
স্বরূপ গৌসাইও মধ্যে মধ্যে তাঁল ভাল মিষ্ট প্রপাদ আনিয়া প্রহর পাতে দিয় 
বলিতে লাগিলেন, “প্রভু, অল্প অল্প আম্বাদন করুন, জগন্নাথ কিন্ূপ ভোজন 
করিয়াছেন দেখুন” প্রভু স্বরূপের প্রতি ন্নেহবশতঃ উহারও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 
ভোজন করিলেন। প্রভু সার্বভৌম ভট্াচাধ্যকে নিজের পার্থে বসাইয়া- 
ছিলেন। ন্নেহ করিয়৷ তাহাকে বার বার উত্তম উত্তম প্রনাদ দেওয়াইতে 
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লাগিলেন। গোলীনাথাচাধ্য উত্তমোত্ মহাপ্রপাদ আনযনপূ্বক সার্বভৌম 
তট্টাচারধ্যকে দিয়া বলিতে লাগিলেন,_ “কোথায় ভট্রাগিধ্যের পুর্ব জড়বাযবহার, 
আর কোথা এই পরমানন্দ, একবার বিচার করিয়া (দেখ ।” ভট্রাচার্ধ্য বলিলেন, 
আমি কুবুদ্ধি তাকিক, তৌমার প্রসাদেই আমার এই সম্পদের সিদ্ধি। মহা- 
প্রভুর তুল্য দয়াময় আর কেহ নাই। কাঁককে গরুড় করিতে পারে, এমন 
আর কে আছে? কোথায় আমি তাকিক শৃগালের সহিত হুয়া হুয়৷ করিতাঁম, 
আর এখনকি না সেই মুখে হরি কৃষ্ণ রাম নাঁম বলিতেছি। কোথায় বহিমু'খ 
তাঁকিক শিষাগণের সঙ্গ” আর কোথায় এই সঙ্গম্থ্ধাসমুদ্র।” প্রভূ শুনিয়া 
বলিলেন, ভট্টাচার্য, তোমার কৃষ্গ্রীতি পূর্বসিদ্ধা ; তোমার, সঙ্গে আমাদেরও 
কৃষ্ণে মতি হইয়াছে ।” ভক্তের মহিমা বাঁড়াইতে 'ও ভক্তে সুখ দিতে মহীপ্রভুর 
সমান আর কে আছে?, 

এদিকে অদ্ৈতাঁচার্য ও নিত্যানন্দ ছুইজনে পাঁশাপাশি বসিয়াছিলেন। 
ভোজন কবিতে করিতে উভয়ের মধ্যে ক্রীড়৷ কলহ ঝাঁধিয়া গেল। অদ্বৈতাচার্ধয 
বলিলেন, “অবধৃতের সঙ্গে এক পও.ক্তিতে ভোঁজন করিতে বসিয়াছি, না জানি 
আমার গতি কি হইবে? প্রত সন্্যাসী, উইার উহাতে কিছুই আসে যায় না, 
সন্ন্যাপীর 'অন্নদোষ হয় না; আমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, অবধৃতের জাতি, কুল, শীল ও 
আচার কিছুই জানি না, উহীর সঙ্গে এক পউ.দ্কিতে তোঁজন অতিশয় অনাচার 1” 
নিত্যানন্দ বলিলেন, “তুমি *অদ্বৈতাচার্ধয, অদ্বৈত সিদ্ধান্তে শুদ্ধা ভক্তির বাঁধ হয়, 
তোমার সিদ্ধান্ত ও তোমার সঙ্গ সর্বনাশকর | যে এক বস্ত ভিন্ন দ্বিতীয় মানে না, 
তাহার সঙ্গে একত্র ভোঁজন করিয়া আমারও কি দশা হয় জানি না1৮ এই 
রূপে দুই গ্রভূতে ব্যাঁজস্তরতি হইতে লাগিল। ভোজন সমাপ্ত হইলে, সকলে 
হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। উঠিয়। সকলেই আচমন করিলেন। আচমন শেষ 
হইলে, প্রভু শ্বহন্ডে সকলকেই মালাঁচন্দন পরাইয়! দিলেন। স্বরূপাদি পরি- 
বেষকগণ গৃহমধ্যে বপিয়। মহাপ্রসা্দ ভোজন করিলেন। গোবিন্দ প্রভুর 
ভোজনাবশ্যে ধরিয়৷ রাখিলেন, এবং উহার কিয়দশ হরিদাঁসকে প্রদান করি- 
লেন। ভক্তগণ গ্রভূর প্রসাদকণিক্ষা গোবিন্দের নিকট হইতে চাহিয়া! লইলেন। 
পশ্চাৎ গোবিন্দ প্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। 

গুণডিচামার্জনের পরদিন জগন্নাথের নেত্রোসব নামক উৎসব । ক্সানের 
গর একপক্ষ জগন্নাথের দর্শন হয় নাই । এই দিন লোকসকল জগন্নাথ দর্শন 
করিয়া আনন্দিত হইলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়৷ জগন্নাথ দর্শনার্থ 


২৯৬ ।... জ্রী্রীগৌরস্ন্দর 


গমন করিলেন। কাশীশ্বর অগ্রে অগ্রে লোকের ভিড় নিবারণ করিতে 
লাগিলেন। পশ্চাতে গোবিন্দ জলপাত্র লইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রভুর অগ্রে 
পুরী ও ভারতী, ছুই পার্ে শ্বরূপ ও অদ্বৈত, অপ্র ভক্তসকল কেহ পার্থ 
কেহ পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। প্রভু দর্শনলোভে নিয়ম লজ্ঘনপূর্ব্বক 
ভোগমগুপে যাইয়া জগন্নাথের শ্রীমুখ দর্শন করিলেন । প্রভুর তৃষ্ণার্ত নেত্রত্রমর- 
যুগল নিমেষরহিত হইয়া জগন্নাথের বদনকমলের মধুপান করিতে লাগিল। 
জগম্নাথের নয়নযুগল প্রফুল্লকমলসদৃশ, অধররাঁগ বান্ধুলির পুষ্পকেও পরাজয় 
করিয়াছে, ঈষৎ হান্তের কান্তি যেন অমৃতের তরঙ্গ। কোটি কোটি ভক্তের 
নেত্রভূঙ্গ ঘত পাঁন করিতে লাগিল, শ্রীমুখের সৌন্র্ধাও ততই বৃদ্ধি পাঁইতে 
লাগিল। প্রভু ভক্তগণের সহিত জগন্নাথের শ্রীমুখ দর্শন করিতে লাগিলেন । 
দেখিয়া প্রভৃর শ্রীঅলে মুহুমু ম্থেট, কম্প, পুলক .ও অশ্রু প্রকাশ পাইতে 
লাগিল। মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে, মধ্যে মধ্যে দর্শন হয়। ভোগের সময় 
প্রভু সন্কর্তন করেন। ভোগ হইয়া! গেলে, আবার দর্শন করেন। এইরূপে 
মধ্যাহ্ৃকাল পর্ধ্স্ত দর্শন করিয়া প্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত স্নানাদি মধ্যাহৃ কর্ম 
করিতে গমন করিলেন । 


রথযাত্রা 


রথযাত্রার দিন প্রাতঃকালে প্রভু প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্রবক তক্তবৃন্দ- 
সমভিব্যাহারে জগন্নাথের পাও্বিজয়াখ্য রথারোহণলীলা দশন করিতে গেলেন। 
জগন্নাথ পিংহাসন ত্যাগপূর্ধবক রথারোহণ কনিতে চলিলেন। রাজ! প্রতাপরুদ্র 
স্বয়ং অনুচরবর্গের সহিত মহাপ্রভুর ভক্তগণকে পাওুবিজয় দর্শন করাইতে 
লাগিলেন। বলবস্ত পাগ্ডাগণ জগন্নাথকে ধরাধরি করিয়া রথস্থানে লইয়া যাইতে 
লাগিলেন। প্রতাপরুদ্্র স্বয়ং দ্বর্ণসন্মার্জনী লইয়! পথমার্জন করিতে লাগিলেন। 
রাজার উক্ত নীচজনোচিত সেবাকার্ধ্য দর্শন করিয়া মহাপ্রভু অতিশয় প্রীতিলাভ 
করিলেন। মার্জিতপথে চন্দনজল সেচন করা! হইল। জগন্নাথ তুলার গদির 
উপর থাকিয়া থাকিয়৷ রথে আরোহণ করিলেন। পথের উভয় পার্থ বিপণী। 
মধ্য দিয়া রথ চলিতে লাগিল। প্রভু তক্তগণকে মালাচন্দন দিয়া সঙ্কীর্তন 
আরম্ভ করিলেন। সন্থীর্তনের চারিটি সম্প্রদায় হইল। এক এক সম্প্রদায়ে 
ছয়জন করিয়া গায়ক ও দুইজন করিয়া বাদক দেওয়া হইল। অদ্বৈত, নিত্যানন্ন, 
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পাপা কা পাস্সিতিসটি পিি  ল স্ি পিল পি পা পাস লো পাতি লো রি পি পে লো পা পা লা তো লি শোও তত রি লা তি পাস লী ছি সিসি ৪৯৫০ শা লাস পা ও তপসসপপ 


হরিদাস ও বক্রেশ্বর এই চারিজন চারি সম্প্রদায়ে নৃত্যারস্ত করিলেন। 
প্রথম সম্প্রদায়ে হ্বপ দামোদর প্রধান গায়ক এবং দামোদর, নারায়ণ, গোবিন্দ 
দত্ত, রাঘব পণ্ডিত ও গোবিন্নাপন্দ এই পাঁচজন তাহার সাহাধ্যকারী গায়ক 
হইলেন । দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের শ্রীবান পণ্ডিত প্রধান গায়ক এবং গঙ্গাদাস, 
হরিদাস, শ্রীমান্‌ পণ্ডিত, শুভানন্দ ও শ্রীরামপগ্ডিত এই পাঁচজন তাহার সাহাধ্য- 
কারী গায়ক হইলেন। তৃতীয় সম্প্রদায়ে যুকুন্দ প্রধান গায়ক' এবং বান্দেব, 
গোপীনাথ, মুরাঁরি, শ্রীকান্ত ও বল্পভসেন তাহার সাহাধাকারী গায়ক হইলেন। 
চতুর্থ সম্প্রদায়ে গোবিন্দঘোষ প্রধান গায়ক এবং হরিদাস, বিষুদাস, রাখব, মাধব 
ও বান্দেব তাহার সাহাযাকারী গায়ক হইলেন। এই চারি সম্প্রদায় ব্যতীত 
আরও ভিনটি সম্প্রদায় গঠিত হইল, একটি কুলীনগ্রামের, একটি শাস্তিপুরের ও 
অপরটি শ্রীথণ্ডের। রথের অগ্রে চারি ম্প্রদায়, ছুই পার্খে ছুই সম্প্রদায় এবং 
পশ্চাতে এক সম্প্রদায় কীর্তন করিতে লাগিলেন। রথ কখন শীঘ্র কখন মন্দ 
চলিতে লাগিল। কখন স্থির হইয়া থাকে, টানিলে৪ চলে না। যখন কোন 
রূপেই রথ চলে না, তখন মহাপ্রভু রথেব পশ্চাতে যাইয়! মাথা! দিয়া রথ ঠেলেন, 
আবার রথ চলিতে থাকে । প্রভু কখন সান সম্প্রদায়ে পৃথক পৃথক্‌ নৃত্য করেন, 
কখন যুগপৎ সাত সম্প্রদায়েই মৃত্য করিতে থাকেন। স্বয়ং জগন্নাথ প্রভুর নৃত্য 
ও কীর্তন দেখিবার নিমিত্ত রথ স্থগিত রাখেন। প্রতাপরুদ্্র প্রভুর ঈদৃশ অদ্ভুত 
কীর্তন দর্শন করিয়া 'অতীব বিম্মিত হঈলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে পার্শ্ববর্তী কাশী- 
মিশ্রকে লক্ষ্য করিয়া প্রভুর প্রেমমহিমা বলিতে লাগিলেন। কাশীমিশ্রও 
রাজার ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন । অনন্তর রাজা প্রতাঁপরুদ্র প্রভুকে 
যুগপৎ সাত সম্প্রনায়ে নৃতা করিতে দেখিয়া সবিশ্ময়ে সার্বভৌম ভট্টাচাধ্যকেও 
উহা দেখাইলেন। প্রভুর প্রসাদের অদ্ভূত রীতি, সাক্ষাতে বাজার প্রতি 
বিরক্কি প্রকাঁশ করিয়া পরোক্ষে এই প্রকার দয়া গ্রকাশ করিলেন। সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য্য 'ও কাশীমিশ্র রাজ্জার প্রতি প্রভুর প্রসাদ দেখিয়া আশ্চর্য বোধ 
করিতে লাগিলেন। 

প্রভু কির়ৎস্ণ এই প্রকার লীলা* করিয়া সাত সম্প্রদায় একত্র করিয়া স্বয়ং 
উদ্দগ্ড নৃতাকরিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে উর্ধমুখ হইয়া নিয়লিখিত শ্লোক 
সকল পাঠ সহকারে প্রণতি ও স্তুতি করিতে লাগিলেন। 

“নমো ব্রহ্গণাদেবায় গোত্রাঙ্গণহিতায় চ। 
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণা গোবিন্দায় নমে। নমঃ * বিষুঃ পুঃ ১১৯৬৫ 
৩৮ 
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যিনি ব্রহ্মণাগণের পৃজ্য, যিনি গোত্রাঙ্ষণের হিতকারী, ধিনি জগতের কঙ্্যাণ- 
দ্বায়ক, যিনি গোগণের পালফ্িতা, সেই যশোদানন্দন শ্রীকঞ্চকে নমস্কার | 
“ভয়তি জয়তি দ্েবে। দেবকীনন্দনোহসৌ 
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্িবংশ্দীপ্রপঃ | 
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গে। 
জয়তি জয়তি পৃথ্ীভারনাশে! মুকুন্দঃ ॥” মুকুন্দমাল! স্তোত্রে ৩ 
বৃঞ্কুলপ্রদীপ, মেঘশ্তামল, কোমলাঙ্গ, ভূভারহারী, মুক্তিদাতা, পূজ্য, দেবকী- 
নন্দন শ্রী্ষষণ জয়যুক্ত হউন। 
শ্জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো 
" যুবরপরিষত্ন্বৈর্দোতিরস্তধর্মম। 
স্থিরচরবুজিনদ্বঃ সুন্মিতগ্রীমুখেন 
ব্রজপুরবনিতানাং বদ্ধয়ন কানদেবম্‌।৮ ভা ১০।৯০।৪৮। 
যিনি অন্তর্ধামিরূপে সর্ধজীবের অন্তরে বাস করিতেছেন, ধিনি নন্দভার্যা ও 
বন্থদেবভাধ্য। হইতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া! সিদ্ধাস্তিত হয়েন, ব্রজবাসী গোপগণ 
ও পুরবাসী ক্ষত্রিরগণ ধাহার সভাসদ্‌. যিনি নিভুজতুলা অজ্ঞুনাদি দ্বারা অর্শ 
নিরসন করেন, যিনি স্থাবরজঙ্গমের দুখঃহস্তা, ধিনি সহান্ত বদনদ্বার৷ ব্রজবনিতা 
ও পুরবনিত। সকলের পপ্রেমরূপ অপ্রার্কত কামের বর্ধন করেন, সেই শ্রীরু্ণ জয়যুক্ত 
হউন। 
পরে নিয়লিখিত গ্লোকটি পাঠ করিয়া পুনশ্চ প্রণাম করিলেন। 
“নাং বিপ্রো ন চনরপতি নাপি বেশ্তে। ন শৃদ্রো 
নাঁহং বণী ন চ গৃহপতি নে? বনস্থে। যতির্ব! | 
কিন্তু প্রোগ্ঠ্লিখিলপরমানন্দপূর্ণীমৃতান্ধে- 
গোপীভর্ভ, পদকমলয়োর্াসদাসানুদীনঃ॥” পগ্ঠাবল্যাম্‌ ৭২ 
আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্ত নহি, শুদ্র নহি, ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ, 
নহি, বনবালী নহি, সন্গ্যাসীও নহি; কিন্ত নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃত-সমুদ্রপ্বরূপ 
শ্রীগোপীনাথ শরীরের চরণকমলের দাসানুদাস। 
প্রভু মধ্যে মধ্যে এতাদৃণ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন যে, তাহার পদতরে 
পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার সর্বশরীরে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভূত স্তস্ত 
শ্েদি ও পুলকাদি দৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রভু তাবাবেশে কখন ভূমিতলে পতিত ও 
. লুস্টি হইতে লাগিলেন, কখন বা নিত্যানন্দ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে লাগিলেন। 


মধ্য-লীলা ২৯৯ 
এইরূপ বিচিত্র ভাবাবেশ আরম্ভ হইলে, ভক্তগণ তিনটি মণ্ডল করিয়! লোকের 
ভিড় নিবারণ করিতে ল/গিলেন। প্রথম মগ্ডলে নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ, দ্বিতীয় 
মণ্ডলে কাণশীশ্বর :৪ গোবিন্দাদি ভক্তগণ এবং তৃতীন্ন গুলে পাত্রমিত্রাদি সহিত 
স্বয়ং রাজ প্রগাপরুত্র লোকের ভিড় নিবারণ করিতে লাগিলেন। রাঁজা 
প্রতাপরুদ্র নিজমন্ত্রী হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত দিয়া প্রভুর নৃত্য দর্শন করিতেছেন। 
শ্রীবাস পণ্ডিতও ভাবাবিষ্ট হইয়া রাজার অগ্রে থাকিয়৷ প্রভুর নৃত্যাবেশ 
দেখিতেছেন। হ্রিচন্দন শ্রীবাঁসপগ্ডিতের গাত্রে হস্ত দিয়া তাহ|কে রাঁজার 
সম্মুখভাগ হইতে একটু পার্থখে সরিয়া দ্াড়াইতে বলিলেন। শ্রীবাসপপ্ডিত 
হরিচন্দনের ইঙ্গিত বুঝিতে না! পারিয়া ঈষং বিরক্তি সহকারে তাহাকে একটি 
চপেটাঘাত করিলেন। হরিচন্দন চাপড় খাইয়| ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং শ্রীবাস 
পণ্ডিতকে কিছু বলিতে ইচ্ছ৷ করিলেন্চ। রাজা প্রতাপরুদ্র তাহাকে নিবারণ 
করিয়া বলিলেন, “তুমি ভাগ্যবান শ্রীবাসপপ্ডিতের হস্তম্পর্শ লাভ করিয়াছ, 
আমার ভাগ্যে এরূপ হস্তম্পর্শ লাভ হয় না।” হরিচন্দন রাজার কথা শুনিয়া 
কিঞ্চিৎ লঙ্জিত ও শান্ত হহলেন। এদিকে উদ্দগড নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর 
শ্রীমজে অদ্ভুতাবকার সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। মাংসব্রণের সহিত 
রোমবৃন্দ উথিত হইতে লাগিল, দন্ত নকল চলিত হইতে লাগিল, রোমকৃপ দিয়া 
রক্তোদগম হইতে লাগিল, নয়নযূগল হইতে প্রঅবণের ন্তায় বারিধারা ছুটিতে লাগিল । 
তিমি কথ্ধন বা মিষ্পন্দ হ্ইস্! ভূমিতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন । কিয়তক্ষণ এই 
প্রকার ভাবাবেশ প্রকাশের পর প্রভু কিঞ্চিৎ ধৈর্যধারণ করিলেন। তাহার চিত্তের 
ভাবাগ্তর হইল। ' তথন ম্বরূপদামোদরকে গান করিতে আদেশ করিলেন। 
স্বরূপ গোসশাই প্রভুর মন বুঝিয়! গিম্নলিখিত পদটি গান করিতে লাগিলেন, 

“সেইত পরাণনাঁথ পাইলু* 
যাহ! লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলু' 1৮ 
স্বর্ূপগোর্পাই উচ্চকঠে উক্ত ধুয়। গাইতে লাগিলেন। প্রভু প্রেমানন্দে 
মধুর মধুর নাচিতে লাগিলেন। প্রভু যখন নৃত্য" করেন, তখন জগবাথ রথ 
থামাইয়৷ প্রভুর নৃত্য দর্শন কাঁরতে থাকেন। আবার বখন প্রভু রথের 
অগ্রে অগ্রে চলিতে থাকেন, তখন রথও চলিতে থাকে । নাচিতে নাঁচিতে আবার 
প্রভুর এক ভাঁবতরঙজ উঠিল । নিম্নলিখিত গ্লেরকটি পাঠ করিতে লাগিলেন,-_ 
প্যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চেত্রক্ষপা 
স্তে চোম্মীলিতমালতীম্থরতয়ঃ প্রোডাঃ কদস্বানিলাঃ। 


৬০০ 57... আীপ্রীগৌরন্থম্দর 


সা চবান্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধো 
রেবারোধসি বেতনীতরুতলে চেতঃ সমুৎকতে |” পগ্াবগ্যাম্‌ ৩৮৬ 
রেবাতীরে কৃতক্রীড়া কোন এক নায়িকা! এঁ স্থানের প্রতি সমুৎ্সুক হইয়া 
নিজগৃহে সথীকে বলিতেছেন,--ধিনি আমার কৌমারসহচর অভিমত পতি 
ছিলেন, এখনও তিনিই আছেন; কালও সেই চেত্ররজনী ; সেই প্রফু্নমালতী 
কুন্থমের স্থগন্ধহারী কদগ্ববনবায়ু বহন করিতেছে ; আমিও সেই আছি; তথাপি 
রেবাতটস্থ বেতসকাননের স্ুরতব্যাপারসকল স্মরণ করিয়া আমার চিত্ত অতিশয় 
উৎকতিত হইতেছে 
পূর্ব্বে যেমন. কুরুক্ষেত্রে শ্রকুষণকে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন,__ 
“সেই তুমি, সেই আমি, সেই নবসঙ্গম, তথাপি শ্রীবুন্াবনই আমার মন আকর্ষণ 
করিতেছে ; অতএব সেই স্থানেই নিপ্ত চরণ দর্শন করাও । এখানে লোকারণ্য, 
হাতী, ঘোড়া ও রথের ধ্বনি; বুন্দাবনে পুষ্পারণ্য, ভ্রমর কোকিল ও মমূরাদির 
ধ্বনি। এখানে তোমার রাজবেশ, ক্ষত্রিয় সকল সহচর ; বুন্দাবনে গোপবেশ* 
গোঁপ সকল সহচর। এখানে অন্ত্র শস্কে সুসজ্জিত; সেখানে মুরলী-বদন। ব্রজে 
তোমার সঙ্গে যে ম্থখ আহ্বাদন হয়, এখানে তাহার কণামাত্রও হয় ন|; অতএব 
পুনশ্চ যদি আমাকে লইয়! শ্রীবৃন্দাবনেই লীলাবিহার কর, তাহা হইলে, আমার 
মনোরথ পুর্ণ হয়।--উদ্রপ, প্রভূ ভাবাবিষ্ট হইয়া উল্লিখিত শ্লোকটি পাঠ 
করিলেন। ম্বরূপ গোঁসশই প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়৷ তদস্ত্রূপ পদ.গান করিলেন । 
স্বরূপের গীত শেষ হইলে, প্রভূ পুনশ্চ নৃত্য করিতে করিতে আর একটি 
শ্লোক পাঠ করিয়! তাহার রস আস্বাদন করিতে লাগিলেন। উক্ত শ্লোক যথা-_ 
“আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং 
যোগেশ্বরৈ হাদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ। 
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং 
গেহং জুযামপি মনম্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥” ভা ১০।৮২।৪৮ 
শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত গো'পীগণকে তত্বজ্ঞান উপদেশ করিলে, উহা 
শ্রবণ করিয়। সেই গোপীগণ বলিতেছেন,-তুমি তত্বজ্ঞানের উপদেশ দ্বারা 
অজ্ঞানান্ধকার নিরসন বিষয়ে ভাঙ্করসদৃশ, ইহ! আমরা বিদিত আছি। আমরা 
কিন্ত .তত্বজ্ঞানোপদেশের পাত্র নহি। আমরা চকোরী, তোমার মুখচন্দ্রের 
জ্যোতম। দ্বারাই জীবন ধারণ করি। ত্দুপদিষ্ট তন্বজ্ঞানরূপ আতপ আমাদিগকে 
দ্ধ করিতেছ। অতএব শ্রীবৃন্াবনে সমুদিত হইয়৷ আমাদিগের জীবন রক্ষ| 


মধ্য-লীলা ৩০১ 


লািলীত পালাল অপি পিগি্ী ৯ সপ সত জ্ীর্থিলা সত উপ জপ অর উপ সপ 





পলা স্পট 


কর। হে হু নলিননাভ, যোগেশ্বরগণ তোমার চরণারবিন্দ হৃদয়ে চিন্তা করেন, 
আমরা উহ] হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাঁকি। যোগেশ্বরগণ অগাধবুদ্ধি, তাহারা 
তোমার পাদপন্স “চিন্তা করিতে পারেন, আমরা বুদ্ধিহীনা। অবল!, উহ! চিন্তা] 
করিতে আরস্ত করিয়াই মুচ্ছাসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকি । তোমার এ পাদপদ্স 
সংসারকূপে পতিত লোকসকলকে অবঙম্বনরূপে উদ্ধার করিয়া থাকে, ইহাঁও 
আমরা জানি; কিন্তু আমরা ত সংসারকৃপে পতিত হই নাই, বিরহসাগরে পতিত 
হইয়াছি, অতএব ত্বচ্চিন্তন আমাদের পক্ষে ব্যর্থ ই হইতেছে। দ্বারকায় আলিয়া 
তোমার সহিত বিহারও আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব ; কারণ আমর শ্রীবন্দাবন 
ত্যাগ করিয়৷ দ্বারকায় আগমন করিতে অক্ষম। তোমার বুন্দাবনীয় মাধুধ্যই 
আমাদিগের রুচিকর, দ্বারকৈশ্বধ্যা আমাদিগের রুচিকর হয় না। 
অতএব শ্রীবৃন্দাবনেই তোমার শ্রীচরণারবিন্দ উদয় কর। আমরা 
শ্রীবৃন্গাবনে তোমার শ্রীচরণ্দর্শনে কৃতার্থ হইব, স্মরণে কৃতার্থ হইতে 
পারিব না। / 

প্রভুর ভাবগতি হৃদয়ঙ্গমকরিয়া স্বদূপ গোর্পাই পুনশ্চ গান করিতে 
লাগিলেন। উক্ত গীত যখা-_ 


অন্ঠের যে অন্য মনত , আমার মন বৃন্দাবন, 
মনে বনে এক করি জানি। 
তীহা তোমার পদ, করাহ যদ্দি উদর, 


তবে তোমার পূর্ণ কপ! মানি ॥ 
প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন। 

ব্রজ আমার সদন, " তাহা তোমার সঙ্গম, 
না পাইলে না রহে জীবন ॥ 

পূর্বের উদ্ধবদ্ধারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে, 
যোগ জ্ঞানের কহিলে উপায় । 

তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়, জান আমার হৃদয়, 
মোরে ছে করিতে না যুয়ায় ॥ 

চিত্ত কাটি তোম| ঠহতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে, 
যত্বু করি নারি কাটিবারে। 

তারে জ্ঞান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া! মায়, 
স্থানাস্থান ন] কর বিচার ॥ 


প্রীপ্ীগৌরহুন্দর 


নহে গোপা যোগেশ্বর, তোমার পদকমল, 
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ । 

তোমার বাক্য পরিপাটা, তার মধ্যে কুট্টিনাটি, 
শুনি গোপীর বাড়ে আর রোঁষ ॥ 

দেহস্থৃতি নাহি বার, ৃ ₹সারকুপ কাহা তাঁর, 
তাহা হতে ন৷ চাহে উদ্ধার | 

বিরহ-সমুদ্র গলে, কাঁম-তিমিঙ্গিলে গিলে, 
গোপীগণে লেহ তার পার ॥ 

বৃন্দাবন গোবদ্ধন, বমুনাপুলিন বন, 
সেই কুঞ্জে রাসারদিক লীল!। 

সেই ব্রজে ব্রজজন, * মাতা পিতা মিত্রগণ, 
বড় চিত্র কেমনে পাসরিল। ॥ 

বিদগ্ধ মৃত্র সদগ,ণ, স্থশীল সিদ্ধ করুণ, 
তাহে তোমায় নাহি দোষাতাস। 

তবে ষে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন, 
সে আমার ছুর্দেব বিলাস ॥ 

না গণি আপন হঃখ, দেখি ব্রজেশ্বরী মুখ, 

. ব্রজজনের হৃদয় বিদরে | 

কিব! মাঝ ব্রজবাসী, কিব। জীরাও ব্রজে আসি, 
কেনে জীয়াও ছঃখ সহিবারে ॥ 

তোমার যে অন্ত বেশ, অন্ঠ সঙ্গ জন্য দেশ, 
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়। 

ব্রজভূমি ছাঁড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে, 
ব্রজজনের কি হবে উপায় ॥ 

তুমি ব্রজের জীবন, তুমি ব্রজের প্রাণধন, 
তুমি ত্রজের সকল সম্পদ । 

কৃপা তোমার মন, আসি ভীয়াও বর্জন, 
ত্রন্তে উদয় করাহ নিজ পদ ॥ 

শুনিয়া! রাধিকাবাণী, ব্রজপ্রেম মনে আনি, 
ভাবেতে ব্যাকুল হেল মন। 


মধ্য-লীলা ৩০৩ 


ব্রজলোকের প্রেম শুনি, আপনাকে খণী মানি, 
করে কষ তারে আশ্বাসন ॥ 
প্রাণপ্রিয়ে শুন মোর সত্য বচন। 

তোম! সবার স্মরণে, কুরে? মুঞ্ঞি বাজি দিনে, 
মোর হুঃখ না জানে কোনজন ॥ ঞ্ ॥ 

ব্রজব!সী যতজন, | মাতা পিতা সখাগণ, 
সবে হয় মোর প্রাণসম | 

তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন, 
তুমি মোর জীবনের জীবন ॥ ূ 

তোমা সবার প্রেমরসে, আমাকে করিলা বশৈ, 
আমি তোমার অধীন কেবল । 

তোমা সবা' ছাড়াইয়া, আমা দূরদেশে লঞা, 
রাখিয়াছে ছুর্দৈব প্রবল ।* 

প্রিয়! প্রিয়সঙ হীনা, প্রিয় প্রিদবাসঙ্গ বিনা, 
নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ । 

মোর দশ! শুনে যবে, . তাঁর এই দশ! হবে, 
এই ভয়ে ্োহে রাখে প্রাণ ॥ 

সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবাঁন সেই পতি, 
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়হিতে | 

না গণে আপন ছুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন সুখ, 
সেই ছুই মিলে অচিরাতে ॥ 

রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ, 
তার শক্তো আসি নিতি নিতি। 

তোম! সনে ক্রীড়া করি, নিতি যাই যছুপুী, 
তাহ! তুমি মান আমা স্কৃত্তি। 

মোর ভাগ্যে মো বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে, 
সেই প্রেম পরম প্রবল । 

লুকাইয়া আমা আনে, স্জ করায় তো! সনে, 
প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥ 


৩০৪ 0... প্রীপ্ীগোরহম্দর 


যাদবের প্রতিপক্ষ, ুষ্ট যত কংসপক্ষ, 
তাহা আমি ঠকল সব ক্ষয়। 
আছে ছুই চারি জন, তাহা মারি বৃন্দাবন, 
আইলাঙ জানিহ নিশ্চয় ॥ 
মেই শক্রগণ হৈতে, ব্রজজন রাখিতে, 
রহি রাঁজ্ো উদাসীন হৈঞা। 
যেস্ত্রী পুত্রধন করি, বাহা আবরণ ধরি, 
যহুগণের সন্তোষ লাগিঞা ॥ 
তোমার যে প্রেমগুণে, করে আম! আকর্ষণে, 
আনিবে আম! দিন দশ বিশে। 
পুন আদি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ তোমাঁসনে, 
বিলসিব রাজিদিবসে ॥ 
এত তারে কহি কৃষ্ণ, ব্রজ যাইতে সতৃষ্ণ, 
এক হ্লোক পড়ি শুনাইল। 
সেই শোক শুনি রাধা, থণ্ডিল সকল বাধা, 
কৃষ্ণপ্রান্তি প্রতীত হইল ॥ 
প্রভু হ্বরূপের গীত শ্রবণ করিতে করিতে ভাবাবেশে পতিতপ্রায় হইলেন। 
এই সময়ে নিত্যানন্দও ভাবাবিষ্ট ছিলেন, প্রভু পড়িয়৷ যান তাহা দেখিতে 
পাইলেন না। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর পশ্চাতে ছিলেন, প্রভুকে পতিতপ্রায় 
দেখিয়া ধরিলেন। প্রতাপরুদ্রের অঙ্গম্পর্শমাত্র প্রভুর বাহাদৃষ্টি হইল। প্রভু 
বিষয়ীর স্পর্শ হইল বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিলেন। প্রভুর বিরক্তিতে 
প্রতাঁপরুত্র কিছু ভীত হইলেন। তদদর্শনে সার্বভৌম উট্রাচাধ্য বলিলেন, 
“আপনি ভীত হইবেন না, প্রত আপনার প্রতি প্রসন্ন হুন নাই, ভক্তগণকে 
অসাবধান দেখিয়া শিক্ষা দ্রিবার নিমিত্তই এরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। 
আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি অবসর বুঝিয়া আপনাকে ইঙ্গিত করিব, আপনি 
সেই সময় বাইয়৷ প্রভুর সহিত মিলিত হইবেন।” এইপ্রকার কথোপকথন 
হইতে হইতেই রথ বলগখ্িস্থানে উপনীত হইল। স্থানে রথ রাখিয়া 
পুরুযোত্তমবাসীর1 জগন্নাথের ভোগ লাগাইয়া থাকেন। রথ থামিলে, ভোগের 
আল্মোজন হইতে লাগিল। তোগের সময় লোকের ভিড় দেখিয়া প্রতু নৃত্য 
ত্যাগ পূর্বক পুশ্পোস্তানে প্রবেশ করিলেন। প্রভু প্রেমাবেশে উদ্ভানমধ্যবথা 


মধ্য-লীলা ৩০৫ 
গৃহের বারাতায় যাইন্। উপবেশন করিলেন। নর্নপ্রমে প্রভুর কলেবর র খরা 
হইয়াছিল। উদ্ভানের শীতল সমীরণ প্রবাহিত হুইয়! প্রুর সেবা করিতে 
লাগিল। স্তক্তগণও নৃত্যগীতশ্রমে ক্লান্ত হইয়া তরুতলে আশ্রয় লইলেন । 
এই সময়ে রাজা “প্রতাপকদ্র সার্বভৌম ভটাচার্ধোর ইঙ্গিত পাইয়া একাকী 
বৈষ্বের বেশে প্রভুর সমীপন্থ হইলেন। প্রভু তখন নয়ন মুদ্রিত করিয়া শয়ন 
করিয়াছিলেন। রাজা যাইয়া প্রভুর চরণধুগল ক্রোড়ে তুলিয়! লইয়! সন্বাহন 
এবং রাসলীলার অন্তর্গত গোপীগীতাপাঠ করিতে লাগিলেন । গোপীগীতা শ্রবণ 
করিতে করিতে প্রভুর অপার সন্তোষ হইল। বার বার উচ্চম্বরে “কোল বোল' 
বলিতে লাগিলেন । পরে যখন রাজা প্রতাপরুদ্র-- 

“তব কথামুতং তপ্তভীবনং 

কবিতিরীড়িতং কল্মযাপহ্ম্‌। 

শ্রবণমঞ্জলং ্ীমদাততং 

ভূবি গৃণস্তি যে ভূরিদা জনাঃ | (১) তা ৩১০1৩১৯ 
এই ক্লোকটি পাঠ করিলেন, তখন প্রভু উঠিয়া স্কাহাকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান- 
পূর্বক বলিলেন, “তুমি আমাকে বহু অমূল্য রত্ব প্রদান করিলে আমি তোমাকে 
কিছুই দিতে পারিপাম না, এই আলিঙ্গনমাত দিলাম ।” তখনই উভয়ের অঙ্গে 
কম্প ও পুলকের সহিত নয়নে অশ্রধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাজার 
পূর্বঙেব! দেখিয়া প্রভু তাহার প্রতি সদয় হইয়াছিলেন, সম্প্রতি অনুসন্ধান 
ব্যতিরেকেই কৃপা করিলেন। পরে বলিলেন, দ্তুমি কে? তুমি আমার 
অনেক হিত করিলে» অকল্মাৎ আসিয়া আমাকে কষ্ণলীলামৃত পান করাইলে ।* 
রাজা বলিলেন, “আমি আপনার দৃাসামুদাল।” প্রভু শুনিয়া তাহাকে নিজ 
ধশ্থ্ধ দেখাইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন, যাহা দেখিলে, তাহা কুত্রাপি 
প্রকাশ করিও ন1।” প্রন্থু রাজাকে চিনিয়াও বাহিরে তাহ! প্রকাশ করিলেন 
না, অজ্ঞাতের স্ঞায় বিদায় দিলেন । রাজা বাহিরে আগিয়া প্রহুর ভক্গণের 


(১)সংসারতপ্ত বা ত্ব্বিরহতগুজনের ভীবনম্বরূপ শ্রীশুকনারদাদি জ্ঞানিগণ* 
কর্তৃক সংস্তত, প্রারন্কাদিসর্ববপাপনাশন, শ্রবণমাত্রেই সর্বার্থসাধক, নিতা শ্রীযুক্ত 
( নর্ষবোৎকর্ষধুক্ত ) তোমার কথামত এই ভূমগ্ডলে যাহারা বিস্বৃতভাবে 
( প্রতিক্ষণ ) কীর্তন করেন নিশ্চয় তীহারা বহুগ দান অর্থাৎ পুখ্য করিগাঁ 
ছিলেন। 


৮৮ 


৩০৬ রর গৌর 


শা সডাসজটিকিত সত লাল 8 পি উিত পলা লা 7 ৩ সপ তা লা বি ির্প ৯ ৯7 লাস তা সি শা সি পপ পোস্ত সপ পণ স্পীতি উপ সত পা সত ৮ অলী পিস্ডিল স্পা শী পিতা শা স্িস্টিন সিন লাশটি না 


চরণবন্দন করিলেন। ভক্তগণ 'রাজার প্রতি প্রভুর প্রসাদ দেখিরা। আনন 
সহকারে রাজাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। | 

অনন্থর রাঁজা প্রতাপরুদ্র বাণীনাথ দ্বারা বলগণ্ডি তোগের উত্তম উত্তম 
প্রসাদ সকল প্রভুর নিকট পাঠাইয়৷ দিলেন। প্রভু ভক্তগণের সহিত প্র 
স্থানেই মাধ্যাহ্িক ক্রিয়া সমাধ। করিলেন। পরে তক্তগণকে বসাইয়া পাস্ত 
দেওয়াইলেন, এবং হ্বয়ংই প্রাসাদ পরিবেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভূ কীর্তনের 
পরিশ্রম জানিয়াই ভক্তগণের পরিতোধার্থে স্বয়ং পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। 
'কিন্ত প্রভূ ভোজন না করিলে ভক্তগণ ভোজন করিবেন না। অগতা| প্রভৃকে 
পরিবেশন ছাড়িয়া ভোজনে বমিতে হইল । ভোজন করিতে করিতেই প্রভু 
তক্তগণকে আকণ্ঠ পৃরিয়৷ ভোজন করাইলেন। প্রসাদ অনেক থাকিয়া গেল। 
প্রভু উপস্থিত দীনদরিদ্রগণকে এ প্রসুদ দেওয়াইলেন। ভক্তগণ কাঁালীদিগেব 

ভোজনরক্গ দশন করিয়া মহানন্দে প্রভুর সহিত হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। 
এদিকে পুনর্বার রথ চলন্রে সময় হইল। মল্লগণ রজ্ভু ধারণপূর্ব্বক প্রাণপণে 
চেষ্টা করিয়াও রথকে একপদও চাঁলাইতে পারিল না। রাজাদেশে হস্তিসকল 
আনাইয়৷ তদ্দারা রথচালনের ব্যবস্থ! কর] হুইল, তাহাও নিক্ষল হইল, রথ নড়িল 
না। তদ্দর্শনে প্রভূ নিজ ভক্তগণকে রজ্জু দিয়! স্বয়ং পশ্চাৎ হইতে রথ ঠেলিতে 
লাগিলেন। রথ নিমেষমধ্যে গুগ্িচামন্দিরের দ্বারে যাইয়া উপনীত হইল । 
দর্শকমাত্র পরম বিশ্ময়ানিত হইলেন । বলবস্ত মল্লগ্ুণ ও মতহস্তিগণ যে রথ 
একপদও নড়াইতে পারিল না, সেই রণ প্রভুর স্পর্শমাত্র গুপ্চামনিরের দ্বারে 
উপনীত হইল ; লোকসকলের বিশ্ম্গের সীমা রহিল না। , রথ গুগ্ডিার দ্বারে 
উপনীত হইলে, পাগাগণ জগন্নাথকে নামাইয়া গু্ডচামন্দিরস্থ সিংহাসনে উপবেশন 
করাইলেন। প্রভু সায়ংকালীন আরাত্রিক দর্শন করিয়া জু'ইফুলের বাগানে 
যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। 

পরদিন অদ্বৈতাচার্যের বাসায় প্রভুর নিমন্ত্রণ হইল । প্রভু গ্রাতঃকালে 
ভক্তবর্গের সহিত ইন্দ্র সরোবরে স্নান ও কিয়ৎক্ষণ জলবিহাপ করিলেন। 
লিখিত আছে, প্রভু জলবিহারকাঁলে অগ্বৈচাধ্যকে জলের উপর শয়ন করাইয়া 
স্বয়ং তদুপরি আরোহণপূর্ববক শেষশাধীর লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। জল- 
বিহারের পর, প্রভূ জগন্াথ দর্শন করিলেন। পরে পুরী ও ভারতী প্রভৃতি 
খা মুখ্য তক্তগণের সহিত আচারের বাঁদায় যাইয়। তোঞ্জন করিলেন। অপরাপর 
ভুক্কগ্ণ বাণীনাথ কর্তৃক আনীত মহাগ্রসাদ ভোজন করিলেন। ভোজনের পর 


মধ্য-লীল! ৩০৫ 


অপরাহ্থে প্রভু পুনশ্চ জগন্সাথ দর্শন ও কীর্তন করিলেন। নিশার পূর্ব্বৎ উস্তানে 
যাইয়া শয়ন করিলেন । 


লঙ্ষ্পীবিজগ্ল ৷ 


দেখিতে দেখিতে পঞ্চম দিবস মাসিয়৷ উপস্থিত হইল | এই দিবসের নাঁম 
হেরা! পঞ্চমী। 'রথযাত্রার দিন হইতে গণনায় পঞ্চম দিবসে লক্ষমীদেবী রথস্থ 
জগক্াথদেবকে দর্শন করেন বলিয়াই ইহার নাম হের। পঞ্চমী বলা হয়। রাজ 
প্রতাপক্ষত্র প্রভুর সন্তোষার্থ বিশেষ সমারোহে লক্ষ্মীবিজয় করাইবার মানস 
করিলেন। তদ্রুপ আয়োজনও হইল। কাণীমিশ্র প্রভুকে 'লঙ্ষমীবিজয়লীলা 
দর্শন করাইবার নিমিত্ত ,একটি উৎকৃষ্ট জান মনোনীত করিলেন। প্রভুকে 
ভক্তগণের সহিত এ স্থানে বসান হইল । প্রভূ উপবিষ্ট হইয়া রসবিশেষ শ্রবণাভি- 
লাষে স্বরূপ দামোদরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,__প্জগঞ্পাথদেবের এই লীলা 
অবশ্তা দ্বারকালীল! । শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাঁয় বিহার করিতে করিতে বৎসরের মধ্যে 
একবার শ্রীবুন্দাবনের তুল্য উপবনসকল দর্শন করিবার নিমিত্ত রথযাত্রাচ্ছলে 
নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে গমন করেন। গমনাগমনে পথে কয়েকদিন এ সকল 
উপবনেই বিহার করিয়! থাকেন। বিহারকালে লক্ষ্মীদদেবীকে সঙ্গে লয়েন না, 
ইহার কারণ কি?” স্বরূপ গৌঁসাই বলিলেন,--"কারণ ত স্পষ্টই প্রতীয়মাম 
হইতেছে । উপবনবিহার অবশ্য শ্রীবৃন্দাবনবিার | শ্রীধৃন্নাবনবিহারে লক্গমীদেবীর 
অধিকার নাই। এই নিমিত্ই লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে লেন না।” প্রভু পুনশ্চ 
বলিলেন, ্শ্ীবৃন্দাবনবিহারে লক্ষীপ্রেবীর অধিকার নাই সত্য, কিন্ত এই উপ- 
বনবিহার যাত্রাচ্ছলে প্রকাহ্যবিহার, গুগুবিহার নহে, সঙ্গে সুভদ্রা ও বলরাম ; 
লক্ষমীদেবীকেও সঙ্গে লওয়ায় দোষ কি ছিল? ম্বরূপগোনাই উত্তর করিলেন, 
দ্প্রকান্তবিহারে লক্ষমীদেবীকে সঙ্গে লওয়ায় কোনরূপ দৌধম্পর্শ হয় না সত্য, 
কিন্তু জগন্নাথের অন্তরে শ্রবৃন্দাবনবিহীরই বিভাত হয় বলিয়া ততৎকালে এশ্বর্ধা 
ধি্ঠাত্রী লক্ষীদেবীর সঙ্গ শোভা! পায়*না। এই নিমিত্ই উপবনবিহারে লল্ষী- 
দ্বেবীকে সঙ্গে লওয়! হয় না” প্রভু বলিলেন,__“আচ্ছা, এই নিমিত্তই যেন 
লক্ষ্দীদেবীকে সঙ্গে লওয়া হয় না, লক্ষ্মীদেবীর তাহাতে রোষ হয় কেন ?, ভগন্নাথ- 
দেবের অন্তরে যাহাই থাকুক, তাহ! ত অন্ত কেহ জানিতে পারেন ন।, প্রকাণ্ডে 
উপবনবিহারমাত্র, উপবনবিহাঁরে লক্দীদেবীর ক্লাগের কারণ কি?” হ্বরপগোন'ই 


৩৪৯৮, ॥. ্্ী শরীগৌরনুনদর 


স্পিসিপা চলতি ঈপাদ্পিতি লি অসি ৬ ৬৩ পিসি পা রিপা লালা সর্তা্পিলাসচর্ ৬র্প সর্প ৯ ৬৮৭ সি সপ সী সি ছা উজ সত | তর্রা সি স্পা আন 


বলিলেন,_ প্রেমবতীর রককতিই ঈদৃমী। তাহারা কান্তের জ্নাভাতাস দেখিলেও 
ক্রোধ করিয়! থাকেন ।” 
ইত্যবসরে লক্ষমীদেবী হুবর্পনির্শিত দোলায় আরোহণ করিয়া! বহিগত হইলেন। 
তাহার পরিচারিকাগণ জগন্নাথের সেবকগণকে বন্ধন করিয়! বিবিধ তাড়ন ও 
ভংসন সহকারে তাহার নিকট আনয়ন করিল। তদগর্শনে প্রভু ভক্তগণের 
সহিত হান্ত করিতে লাগিল্নে। প্রভুকে হাস্ত করিতে দেখিয়৷ দামোদর 
বলিলেন, প্প্রতো, হাপিবারই কথা বটে। ইহা মান নয়, প্রচণ্ড রৌদ্ররস। 
এই প্রর্কার মান আমি আর কখন দেখি নাই বা শুনিও নাই। দ্বারকায় 
সত্যভামা দেবীর, মানের কথ শুনা যায়, সেও এরূপ নছে। সত্যভামা দেবী 
যখন মানিনী হইনেন, তখন তিনি ভূষণাদি ত্যাগ করিয়া মলিনবসনে অধোমুখে 
ভূমিলিখন করিতেন। আর লক্মীদেবী কি না মানিনী হইয়া নিজৈশ্বধা প্রকাশ- 
পুরঃসর সৈন্তসামস্ত লইয়া জগয়্াথদেবকে আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন।” 
হুরিবংশে সত্যভাদাদেবীর ঈধামান বর্ণনার সময় তাহাকে রোষবতী না বলিয়া 
রোধবতীর ন্তায়ই বলিয়াছেন,_ 
প্রুধষিতামিব তাঁং দেবীং ম্নেহাৎ সঙ্বল্লয়গ্জিব। 
তীতভীতোহতিশনকৈ বিবেশ যছুনন্দনঃ ॥ বিষণ প ৬৬1৪ 
রূপযৌবনসম্পর্া! স্বসৌভাগ্যেন গর্বিত | 
| অতিমানবতী দেবী শ্রটত্ববের্যাবশং গত! ॥ বিষু। প ৬৫1৫ 
একদা দেবধি নারদ ত্বর্ী হইতে একটি পারিজাত কুম্ুম আনিয়া ভকষ্কে 
অর্পণ করেন। শ্রীরু্ণ &ঁ পুষ্পটি কুক্সিণীদেবীকে প্রদান করেন। রূপযৌবন- 
সম্পন্না সত্যতামাদেবী শ্ীকষ্ণরুত আদর হেতু অতিশয় গর্বিতা ছিলেন। তিনি 
আপনাকে শ্রীকষ্ণপ্রের়পীগণের প্রধানই বিবেচনা করিতেন। পুর্বোক্ত ঘটন! 
শ্রবণ করিয়! তাহার রুক্সিণীদেবীর প্রতি ঈর্ষা জন্মিঙ্গ। তিনি এ ঈর্ধার বশীভূত 
হইয়া মানিনী হইলেন। মানিনী হওয়ায় তিনি রোষবতীর সায় প্রতিভাত 
হইতে লাগিলেন। গ্ীরুষ্ও তাঁহার প্রতি গ্সেহ্যুক্ত ছিলেন। অতএব তীহাকে 
রোধবতীর স্তাঁয় দেখিয়া পাছে তাহার ন্নেছের* শৈথিগা হয় ভাবিয়া অতিশয় ভীত 
হইলেন এবং ধীরে ধীরে তাহার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। 
হরিবংশের এ বর্ণন! হইতে বুঝা যায়, স্সেহশালী কৃতাপরাধ নায়কের নায়িকাকে 
তয় হয়, এবং প্রণয়িণী নায়িকার ক্কতাপরাধ নায়কের প্রতি ঈর্যাজনিত মান 
উৎপর হয়। মান উৎপক্প হইলে, নায়িকাকে রোষবতীয় সায় দেখা যায়। 


ম্ধ্য-লীলা ৩০ ৯ 


এই মানের নাম ঈর্যামান। ইহা! সহেহু, অর্থাৎ কান্তের অপরাধ বা অপরাধ!” 
তাসই এই মানের হেতু । ইহ! সহেতু মান; সত্যভাষাদি মহিষীবর্গে এবং 
টস্ত্রাবল্যাদি গোপীসকলেও দৃষ্ট হইয়া থাকে । এতদ্বাতীত আর এক প্রকার 
মান আছে। এ মানের নাম প্রণয়-মান। এ মান কারণনিরপেক্ষ, কান্তের 
অপরাধ ব1 অপরাধাভাসরূপ কারণের অপেক্ষা করেনা । উহা! প্রণয়াধিকো 
বতঃই উথ্থিত হয়। উহা! প্রণয়েরই বিলাস । এমান কেবল ব্রগুদেবীতেই দৃষ 
হইয়া থাকে, অন্তত্র দৃষ্ট হয় না। ব্রজদেবীগণের সহেতুক মানও মহিষীগণের 
সহেতুক মানের ন্তায় নহে। ব্রজদেবীগণের সহেতুক মানও অন্তর ছুর্মভ 
এবং রসের নিধান। 
প্রভু ভিদ্ঞাসা করিলেন, “ত্রজের মান কি প্রকার?” 
শ্ব্ূপ গৌসাই বলিতে লাগিলেন _মহিষীগণের মানের মূল, অন্যের 
সৌন্াগাসহনে অসহিষুম্তা। আর ব্রজদেবীগণের মানের মূল, কান্তের অহুখা- 
শক্কা। কাস্তের অন্থখ আশঙ্কায় ব্রঙ্গদেবীগপের প্রেমগ্রবাহ মানরূপ বাধা দ্বারা 
বাধিত হইয়া শতধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে । ব্রজদেবীগণের প্রেম মানের 
আকারে প্রকাশিত হইয়া প্রেয়সীকে প্রিয়ের পৃজ্য করায়, প্রেমের অস্ৃতব ও 
পরিমাঁণ করায় এবং স্বয়ং প্রিয়রূপে আত হয়। এই নিমিত্ই অলঙ্কারশান্তে 
উক্ত হইয়াছে, 
“মান্ততে প্রেরসা! ফেন বং প্রিষদ্বেন মন্যুতে | 
মুতে বা মিমীতে বা প্রেমমানই স কথাতে । 
*মহাভাত্যকৃতঃ কোহপাবন্ুমান ইতি স্্বৃতি- 
লুণড়ভ্বকোহপি নপুংলিঙ্গে। মানশব্দঃ প্রদৃষ্যতি ॥” 
যে মানহেতু প্রেয়পী প্রিয়কর্তক পুজিত হয়েন, যাহা শ্বয়ং প্রিয়রূপে 
হন্ুভৃত হয়, যাহ! হইতে প্রেমের অনুভব বা পবিমাণ করা যায়, তাহাকেই 
প্রেমমান বল! হয়। মহাভাষ্বকার “কোইসৌ অনুমানঃ* এইরূপ পুংলিঙ্গ মান 
শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, অতএব অনট্প্রত/য়াস্ত মা ধাতু হইতে নিশন্ন 
হইলেও, মানশবের পুংলিঙগ প্রয়োঞ্থ দৌষাবহু হয় না । মন ধাতুর উত্তর এ 
প্রত্যয় দ্বারাও মান শষ নিষ্পক্স হইয়া থাকে। 
কেহ ফেছ বলেন, ঈর্যা্জনিত বা প্রণয়ভনিত কোপই মাঁন। বস্ততং মান 
ওকোপ গুতস্্র বস্ত। মান প্রণয়াখ্য প্রেদেরই বিলাস-বিশেষ। প্রেম কুটিকা- 
্বঙাব। প্রেম কুটিলন্বরডাব বলিমাই বৃদ্ধির অরন্থায় কখন, ঈর্থায়প কারণ হইতে 
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কখন বা কারণনিরপেক্ষভাবে স্বতঃই মানাকারে উখ্খিত হইয়া থাকে । বখন 
উহা ঈর্ষারপ কারণ হইতে উতিত হয়, তখন উহাকে সহেতুক, এবং যখন উহা 
অকারণে উিত হয়, তখন উহাঁকে নির্থেতুক মান বল! বায়। কোঁপ কটু-ও 
সম্ভতাপজনক, মান মধুর ও নি্ততাসম্পাদক। এইগ্রকার স্পষ্ট ভেদলক্ষণ সন্বেও 
মান ক্রিয়াবিশেষসাম্যে কোপের আকারে দৃষ্ট হয় বলিয়া মাঁনকে কোপই বল! 
হয়। বস্তৃতঃ মান কোপ নহে, কোপাভাসমাত্র ৷ 
ব্রঙ্দেবীগণের শ্বভাবতেদে তাহাদিগের প্রেমেরও বৃত্তিভেদ হইয়। থাকে। 
 প্রেমবৃন্তির ভেদ অনুদারেই মানেরও প্রকারভেদ হয়। অসংখ্য ব্রজদেবীর 
অসংখ্য স্বভাব ভেদে অনংখা প্রেমবৃত্তির প্রকাশভেদ হইতে অসংখ্য মানের 
উত্তব হইয়া থাকে। উহা বর্ণনা কর! নিতান্ত মসম্তভব। অসস্তব বলিয়াই উষ্তার 
ছুই চারিটি মাত্র বর্ণন করিব। 
মানবতী নাগ্িকা ধীরা, অধীর। ও ঘীরাধীর৷ ভেদে তিন প্রকার । ধীর! 
মানিনী হইলে, কৃতাপরাধ ন্লায়ককে সোপহাস বক্রোক্কিদ্বারা সম্ভাষণ করিয়া 
থাকেন। 
প্বীরা কান্ত দুরে দেখি করে প্রতুাখান। 
নিবটে আসিতে করে আসন প্রদান ॥ 
হদে কোপ মুখে কহে মধুর বচন। 
প্রিয় আলিঙ্গিতে তারে করে আলিজন ॥ 
সরল ব্যবঠারে করে'মানের পোষণ । 
কিম্বা সোল্পু& বাক্যে করে প্রিয়নিরদন ॥” * 
অধীর! রোষসহকারে কঠে।র বাক্যদ্বার1 বল্লুভকে নিরাঁদ করিয়া থাকেন। 
“অধীর! ন্টুর বাক্যে করয়ে ভৎসন। 
কর্ণোৎপলে তাড়ে করে মালায় বন্ধন ॥* 
ধীরাধীর! অশ্রমোচনসহকারে বক্রোক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। 
প্বীরাধীর] বক্তবাক্যে করে উপহান । 
কতু স্ততি কতু নিন্দা কভু ৰা উদাস ॥” 
বয়স ভেদে নার়িকা তিন প্রকার ; মুগ্ধা, মধ্যা ও গ্রগল্ভা । নবীনযৌবন।, 
ঈষৎ কাঁ়বতী, রতিবিষয়ে বাম, সখীজনের অধীনা, রতিটেষ্টায় লঙ্জাশীল! অথচ 
তদ্ধিষয়ে গোপনে ঘত্ধবতী, সাপরাধ প্রিয়তমের প্রতি সলঙ্জদৃষ্টিসঞ্চারিণী, প্রিয় ও 
জপ্রিয় বনে অশক্ত এবং মানবিষয়ে সর্বদ! পরাঙ মুখী নায়িকাকেই মুগ্ধ বল! বায। 
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“সুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভা তিন নায়িকার ভেদ । 
মুগ্ধা নাহি জানে মানের বৈদগ্বী বিভেদ ॥ 
মুখ আচ্ছাদিয়! করে কেবল রোদন। 
বাহার লঙ্জা'ও কাম সমান, যিনি স্পষ্টযৌবনা, ধিনি কিঞ্চিত প্রগল্ভবচনা 
মোহ পধ্যন্ত স্থুরতক্ষম!, মানে কখন কোমল কখন কর্কশা, ভিনিই মধ্য। | 
আর ধিনি পূর্ণযৌবনা, মদান্ধা, বিপরী তসন্তোগেচ্ছাশালিনী, ভূরি ভাবোদ্গমে 
অভিজ্ঞা, রস দ্বারা বল্লভকে স্বায়ন্তীকরণে সমর্থা, ধাহার উক্তি ও চেষ্টা প্রো়- 
তাবাপন্প, এবং ধিনি মাননিষয়ে 'অতিশয় কর্কশ! তিনিই গ্রগল্ভা । ৮ 
এই মধ্যা, ও প্রগল্ভাই মানে ধীরা, অধীর! বা ধীরাধীরা হইয়া থাকেন। 
তন্মধো শ্বভাঁবান্থনারে কেহ মূ, কেহ প্রখরা, কেহ সমা হয়েনশ সকলেই নিক্ল 
নিজ গ্বতাব অনুসারে শ্রীরুষ্ঃপ্রেমের বর্ধবু করিয়া! থাকেন। সকলেই নিজ নিজ 
স্বভাব দ্বারা তদনুরূপ শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করিয়া থাকেন। 
স্বরূপের কথা শুনিয়া প্রভূ অপার আানন্দ অনুভব করিলেন, এবং আরও 
অধিক শুনিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভুর শ্রবণাগ্রহ 
বুঝিয়! স্বরূপ গোসশাই পুনশ্চ বলিলেন,-“্রীরুষ্চ রসিকশেখর, গোপীগণ ও শুদ্ধ 
প্রেমরসগুণে প্রবীণ । গোগীগণের প্রেমে রদাভাপরপ দোষের সম্বন্ধ নাই। 
এই নিমিত্ত গোপীগণের প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের পরম সন্তোষ হইয়া থাকে। 
শ্রীমন্তাগবতে উক্ত হইয়াছে, 
“এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিত। নিশাঃ 
*স লত্যকামোহন্ু রতাবলাগণঃ ৷ 
সিষেব আত্মন্তবরুদ্ধসৌরতঃ 
সর্ব শরতকাবাকথারসাশ্রয়াঃ ॥” ভা ১০।৩৩,৩৫ 
সত্যকাম তগবান্‌ শ্রীকঞ্চ নুরতসম্বন্ধী হাবভাবাদি অন্তরে অনরোধপূর্নবক 
অন্নরাগিণী অবলাগণের সহিত উক্তপ্রকারে কাব্যমধো কথামান শরতকালীন রস- 
সকলের আশ্রয়ভূত ও চন্দ্রকিরণে সমুজ্ছল রাত্রি কল উপভোগ করিয়াছিলেন । 
শ্রীকৃষ্ণ সত্যকাম, তাহার কামের অর্থাৎ সন্তল্লের কখনই ব্যভিচার হয় না। 
এই নিমিত্তই তিনি অনুরাগিণী অবলাগণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। তিনি 
বিহারকালে সেই অনুরাগিণী অবলাগণের স্ুরতসন্ব্বী হাবভাবাদি নিজ অন্তরে 
অবয়োধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, অর্থাৎ তীছাদিগের হাবভাবাদির দ্বারা এতই 
কাক্কষটচিন্ত হুইক্াছিলেন যে, ভীহাদিগকে ত্যাগ ককিতে সমর্থ হয়েন লাই । 
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অবলাগণ তাহাতে অন্ুরাশিণী, অতএব তিনি কেমন করিয়৷! তাহাদিগকে ত্যাগ 
করিবেন? অন্ুরাগিণী অবলাগণকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না বলিয়াই 
তাহাদিগের সহিত শরৎকালীন রন সকলের আশ্রপ্নভূত রাত্রিঘকল, ব্যাপিয়া 
বিহার করিতে লাগিলেন । শরৎশকে যেমন শরৎখতুকে বুঝায়, তেমনি বৎসরাত্মক 
কালকেও বুঝায়। মতএব শরৎকালীন রলদকলের আশ্রয়ভূত রাত্রিসকল 
বাপিয়া বিহার বপিতে অনহ্কাল ব্যাপিয়! বিহারই বুঝিতে হয়। কাবামধ্যে 
কথ্যমান অর্থাৎ কবিগণ যাহা উৎ্কৃষ্টবোধে গ্রস্থমধো নিবিষ্ট করিয়াছেন। রস 
সকলের আশ্রয়ভূত এবং চন্তরকিরণে সমুজ্জল বলিতে রম1ভাসাদি-দোষবিবর্জধিত 
এবং উদ্দীপনান্িত। রস অন্ুচিতরূপে প্রবৃত্ত হইলেই তাহাকে রদাভাঁস বল! 
যায়? অর্থাৎ যে" রসের যে ভাবে প্রবৃত্ত হওয়া! অনুচিত, সেই রস যদি সেই 
ভাবে প্রবৃত্ত হয়, তবেই তাহাকে রসান্তাস বলা যায়। শুঙ্গাররসের স্থায়িভাব ঝা 
রতি যদি উপপতিবিষক্জিণী মুনিপত্রীবিষরিণী বা! গুরুপত্ীবিষস্তিণী হয়, অগবা 
যদি নায়কনায়িকার তুঙ্গানুরাগে না থাকে, কিন্বা এ রতি যদি বহুনায়কনিষ্ঠ বা 
নীচগত হয়, তবে এ রস রসাভান বলিয়াই গণা হইয়া থাকে । অতএব 
ব্রজাব/লাদিগের রতি যে উপপতিবিষয়িণী হয় নাই, ইহা অবশ্ত বক্তব্য; কারণ, 
উহা! তাদৃশী হইলে, রসসকলের আশ্রয়ভূত বলিতেন না । 

যিনি রসাস্বাদনে পরম প্রবীণ, ধিনি রসের নিধাস অর্থাৎ সার আন্বাদন 
করেন, তীাহাঁকেই রসিকশেখর বলা যায়। শ্রীরুষ্ণ রসিকশেখর, অতএব ভিনি 
যে রসাভাস আশ্বাদন করেন নাই, তিনি যে রসের নির্ধাসই আম্বাদন করিয়া- 
ছিলেন, ইহা স্থির | শ্রীকুষ্ণ রসের সার আন্বাদন করিয়াছিলেন, ইহা স্থির 
হইলে, তিনি এ রসের সার কোথায় আন্বাদন করিয়াছিলেন, ইহাও নির্ণয় 
করিতে হয়। প্রকটগীগায় শরীরের রসাম্ব'দন জগতেই হইয়া থাকে। 
কিন্ত সমস্ত জগংই এশবরধ্যভ্তান দ্বারা মিশ্রিত। জগতের সকলভনক্তই বিধি- 
মার্গের পথিক। বিধিমার্গের পথিকসকল শ্ত্রীরুষ্ণকে ঈশ্বরবুদ্ধিতেই ভঙ্গ 
করিয়া থাকেন। ঈশ্বরভ্ঞানে ভক্তের সঙ্কোচগৌরবাদি শ্বাতাবিক | সঙন্কোচ- 
গৌরবাদি হইতে প্রেমের শৈথিল্য ঘটে। *শিখিল প্রেমে শ্রীকৃষের সন্তোষ 
হয় না । যেভক্ত আঁপনাকে হীন ও ভজনীয় বস্তুকে ঈশখর বলিয়া জ্ঞান করেন, 
তাহার প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত বা প্রীত হয়েন না। ধিনি যে ভাবে ভজন করেন, 
শক তাহাকে সেই ভাবেই অঙ্গীকার করিয়া! থাকেন। বিধিভক্কের নিকট 
শ্রীকক্ণ ঈশ্বরই থাকেন। রশ্বর্ধাজ্ঞানরহিত তকিই শুদ্ধভক্ষি। 'রাগমার্গের পণিক 
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সকল শ্রীকৃষ্ণকে পু, সথা বা পতি বুদ্ধিতেই ভজন করিয়! থাকেন। পুত্র, সথা 
বা পতি বুদ্ধিতে সঙ্কোটগৌরবাদি থাঁকে ন!। সঙ্কোঁচগৌরবাদিরহিত হইলে, 
প্রেমের গা্টতা জন্মে। এই গাঢ় গ্রেমেই শ্রীকষ্ের সন্তোষ হয়। যে ভক্ত 
আপনাকে বড় ও ভনীয় বন্তকে সম বা হীন বলিয়৷ জ্ঞান করেন, তাঁহার 
প্রেমেই শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত বা প্রীত হয়েন। এই শুদ্ধপ্রেম বৈকুষ্ঠাদিরও দুর্লত। 
ইহা একমাত্র গোলোকের নিজ সম্পন্তি। এই গোলোকের শুদ্ধপ্রেম করুণাময় 
শ্রীভগবানের কৃপায় যখন প্রপঞ্চে প্রকট হয়, তখনই তিনি জগতে উক্ত রস- 
নির্ধাস আম্বাদন করিয়া থাকেন। তখন সখ্যভক্তমকল শুন্বসখ্যবশত্ঃ 
শ্রীকৃষ্ণচকে আপনার সমান জ্ঞানে তাহার স্বন্ধারোহণকরিয়! তাহাকে রসনিধাস 
আম্বাদন করাইয়া থাকেন। তখন বাৎসল্যভক্তসকল 'শুদ্ববাঁৎসঙ্গ্যবশতঃ 
শ্রীৃষ্ণকে আপনা হইতে হীন জ্ঞানে তীস্তার লালনপালন করিয়! তাহাকে রস- 
নির্ধাম আন্বাদন করাইয়া থাকেন। তখন মধুরতক্তসকল শুদ্ধমাধুর্যবশতঃ 
সম্ভোগদশায় শ্রীকৃষকে নিজের সমজ্ঞানে এবং বিরহে আপনা হইতে হীনজ্ঞানে 
সেবা করিয়৷ তাহাকে রসনিরধাস আস্বাদন করাইয়া থাকেন। কাস্তাসকল 
বিরহে মান করিয়া! যে ভতসন করেন, তাহ বেদস্তরতি হইতেও শ্রীকৃষ্ণের সস্তোষ 
উৎপাদন করিয়া থাকেন। 
“মাতা মোরে পুক্রভাবে করেন বন্ধন । 
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন ॥ 
সখা শুদ্ধ সথ্যে করে স্বদ্ধে আরোহণ । 
* তুমি কোন্‌ বড়লোক তুমি আমি সম॥ 
প্রিয়া যদি মান্ন করি করয়ে ভত্দন। 
বেদস্তুতি হতে হরে সেই মোর মন ॥” 
গোলোকের শুদ্ধ প্রেম প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে শান্ত, দান্ত, সখ্য, 
বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ রসেরই সার আম্বাদন করাইয়া থাকেন। 
উক্ত পঞ্চবিধ রসের মধ্যে মধুররসই সর্বোৎকৃষ্ট । মধুর রসের আবার স্বকীয় 
ও পরকীয় এই ছুইভাবে অবয়ন্রলমিবেশ স্বীকৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে 
পরকীয়নাবেই রসের অতিশয় উল্লাস দেখা যায়। শ্্রীবৃন্দাবনই প্র পরকীয়- 
ভাবের একমাত্র স্থান। 
"করগ্রাহবিধিং প্রাণ্তাঃ পত়্যুরাদেশতৎপরাঃ। 
পাতিত্রত্যাদবিচলাঃ হ্বকীয়াঃ কথিত ইহ ॥” 
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পানা পর পি ৮ 
সিল ৯ লস ও স্টিল স্পা উপ সিপসি সর সবি কাট ক 


স্বাহারা পানিগ্রহণবিধ্যুসারে পরিণীতা হয়েন এবং পতির আনি 
ও পাতিব্রত্যধর্্ হইতে অবিচলিত থাকেন, তীহাদিগকেই রসশাস্ত্রে স্বকীয় 
বলা হয়। 
দ্রাগেণৈবাগসিত তাতআ্ানো লোৌকষুগ্মানপেক্ষিণ। | 
ধর্মণাস্বীকৃত। যাস্ত পরকীয়া ভবস্তি তা” 
আর বাহারা পাণিগ্রহণধন্্ান্ুসারে পরিণীতা নহেন এবং ইহলোঁক- 
পরলোক-নিরপেক্ষ রাগের প্রেরণায় আত্মসমর্পণ করেন, তাহারাই পরকীয় 
বলিয়৷ উক্ত হয়েন। 
এই পরকীয়ভ্াব নিয়ত বর্দনশীল বলিয়া ইহার অবধি নির্দেশ করা যায় না। 
ইহা! কেবল শুদ্ধপ্রেমরসপ্রবীণ ব্রজবধূগণেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রজবধূগণের 
মধ্যে আবার একমাত্র শ্রীরাধাতেই এই গাব সীমাস্ত প্রাপ্ত হইয়াছে। 
ব্রজবধূগণ পরকীয়ভাবে শ্রীরুঞ্কে ভজন করিয়া থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণ 
তাহাদিগকে তগ্াবেই অঙ্গীকার করেন। উহা তীাহাদিগের স্বাভাবিক 
দাম্পত্যেরই আবরক ভাঁববিশেষ। উহা! দাম্পত্য হইতে পৃথক নহে, দাম্পত্যের 
পরিপাকবিশেষ । 
"্রাগেণোল্লজ্যয়ন্‌ ধর্মং পরকীয়াবলাখিনা। 
তদীয়প্রেমসর্ববস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্বৃতঃ॥৮ 
কিন্তু, পরকীয়া রমণীর প্রতি আসক্তিজনক রাপের প্রেরণায় ধিনি পাণি- 
গ্রহণধর্ম্ম উল্লজ্ঘনপূর্বক এ পরকীয়া রমণীর প্রেমের সর্বস্ব অর্থাৎ পাত্র হয়েন, 
রসজ্ঞগণ তাহাকে উপপতি বলিয়া থাকেন। 
উপপতিবিষয়ক মধুর রস আবার রসাদ্াস বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। 
অথচ ব্রশুসুন্দরীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়ভাবেই মধুর রসের পরমোৎকর্ষ 
অঙ্গীকৃত হয়। অতএব ওপপত্যভাবের যে লঘুত্,র তাহা, প্রাকৃতনায়কপর, 
শ্রীকষ্ণপর নহে। ওপপত্যভাবের লবুত্ব যে শ্্রীকুষ্ণপর নহে, এই প্রকার 
সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে বিশেষ বলও আছে। যিনি সর্বাবতারের মূল, তাহাতে 
কি কখন লঘুত্ব সম্ভব হয়? বিশেষতঃ তাদৃশ* শ্রীরুষণে লঘুত্ব আরোপিত হইলে, 
রসনির্ধান আস্বাদনার্থ শ্রীভগবাঁনের অবতার মিথ্যা হয়া যাঁয়। শরীক গোগী- 
গণের নিত্যপতি এবং গোঁপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা হইলেও, শরীক গোপী- 
গণের ,ওপপত্যতাব এবং গোপীগণে প্রীকষ্ণের পরকীয়ভাব অসম্ভব নছে; 
' জঘটনঘটনাপটীয়সী শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়। অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারেন। 


মধ্য-লালা ৬১৫ 
প্ররুষ্ঝ কর্তৃক প্রয়োজিতা যোগমায়া৷ তাহারই ইচ্ছানুদারে শ্বাভাবিক দাম্পত্যের 
আবরণ পূর্বক ওপপত্যের প্রকটনরূপ অঘটনঘটন! করিয়! থাকেন। যোগ- 
মায়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পরম্পরকে পরম্পরের বিশুদ্ধ মাধুর্য আম্বাদন 
করাইবার নিমিত্তই স্বকীয়াতে পরকীয়ভাব দাম্পত্যে ওপপত্যতাঁৰ উৎপাদন 
করিয়া থাকেন। পতি ও পত্বী ধর্দের অন্তররোধে যে পরম্পরকে ভজনা করেন, 
তাহাতে বিধিবাধযত! থাকায় সম্পূর্ণ 'মাধূর্য্যের আশ্বাদন সম্ভন হয় না; কিন্ত 
পরকীয়াভাবে উৎকট রাঁগবশতঃ যে পরম্পর পরস্পরকে ভজন করেন, তাহাতে 
বিধিবাধ্যতা না থাকায় সম্পূর্ণ মাধুর্যের আস্বাদন সম্ভব হয়। এই নিমিন্তই 
ভীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বৃত্তিবপা যোগমায়! তাঁহারই ইচ্ছান্গসারে এই স্বকীয়াতে 
পরকীয়াঁভাবের দাম্পত্যে ওপপতাভাবের সঙ্ঘটনরূপ অসীধাসাধন করিয়া 
থাকেন। যেগমায়ার সেই অঘটনঘটনায় মুগ্ধ হইয়াই শ্রী ও গোপীগণ 
প্রবলরাগবশতঃ পাণিগ্রহণবিধিূপ সেতুবন্ধ ভগ্ন করিয়া পরম্পর সঙ্গত হইয়া 
থাকেন। ফলতঃ তাহাদের ম্বাভাঁবিক দাম্পত্যই, গুপপতারূপে সোঁপানীকৃত 
হইয়া তাহাদিগকে ভাবের উচ্চতম শিখরে আবোপণ করাইয়া থাকেন। 

“মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে । 

যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে ॥ 

আমি হ না! জানি তাহা না জানে গোলীগণ। 

ছ'হার.রূপগুণে ছু'হার নিতা হরে মন॥ 

ধন্ম ছাড়ি রাগে ছু'হে করয়ে মিলন। 

»কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥” 

শুদ্ধপ্রেমরসপ্রবীণ গোপীগণ ,আবার দক্ষিণা ও বামা ভেদে দ্বিবিধা। 

তন্মধ্যে যাহাদের শ্রীকষে তদীয়তাময় ত্বৃতন্নেহ, যাহারা মাননির্বন্ধে অসমর্থা, 
যাহারা নায়কেব প্রতি যুক্তবাদিনী এবং নায়ক যুক্তিদ্বারা ধাহাদের মানভঞ্জনে 
সমর্থ, তাহারাই দক্ষিণা বলিয়! উক্ত হয়েন। আর ধাহাদের শ্রীকষে। মদীয়তা- 
ময় মধুনেহ, যাহার! মানগ্রহণার্থ সদ! উদ্যোগবতী; ধাহারা মানের শৈথিল্য 
কোপনা হয়েন, যাহারা নায়কের, প্রতি প্রায়ই কঠিনার গ্ভায় আচরণ করেন 
এবং নায়ক ধাহাদের মানপ্রসাঁদনে অসমর্থ, তীহারাই বাম! বলিয়। উক্ত হয়েন। 
এই বামাগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধাই শ্রেষ্ঠ । তিনি নির্মল উজ্্বলরসের ও 
প্রেমরত্বের খনি । তিনি বয়সে মধ্যমা ও স্বভাবে সমা। তীহার প্রেমভাব 
প্রগা় বলিয়া তিনি সদাই বামা। তীহার বাম্য-ত্বভাঁব-বশতঃ নিরস্তর মান 
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রণ 
লিলা তি উল অপি ভা সত সত স্পা ১৩৯ লে দিপা লী সি 


উথিত হইয়া থাকে। তাহার বাম্যপ্রধান মানে শ্রীরুষ্ণের শ্বভাবগস্ভীর আনন্দ- 
সাগর উথলিয়া উঠে। তাহার প্রেমকে অধিরূঢ় মহাতাব বলা হয়। উহা 
দশধা দগ্ধ নির্মল কাঞ্চনের তুল্য। শ্রীরাধিক! যদি হঠাৎ শ্রীকৃষ্ের দর্শন লাত 
করেন, তবে বিবিধ ভাবব্ভূষণে বিভৃষিতা হইয়া থাকেন। শ্রীকষ্চদর্শনে 
শ্রীরাধার অষ্ট সাত্বিক ভাব, হ্যাদদি সঞ্চারী ভাব এবং ভাঁবহাবাদি বিংশতি 
ভাবালঙ্কার প্রকাশ পাইয়৷ থাকে । শ্রীরাধাকে এই সকল অলঙ্কারে অলঙ্কৃত 
দেখিলে, শ্রীরৃষ্ণের নুখান্ধিতরঙ্গ উথলিয়া উঠে। শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গে খন এই 
সকল অলঙ্কার দৃষ্ট হয়, তখন শ্রীরুষ্চলঙ্গম হইতেও কোটিগুণ সুখ পাইয়া 
থাকেন। 

“বাম্পর্যাকুলিতারুণাঞ্চলনেত্রং রসোল্লাসিতং 

হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিতং রযুগমুগ্ঠৎস্মিতম্‌। 

কান্তায়ঃ কিলকিঞ্িতাঞ্চিতমসৌ বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা- 

দান্নদং তমবাপ কোটিগুণিতং বোহভূন্ন গীর্গোচরঃ ॥+ গোবিন্দ লী।৯।১৮ 

দানলীলায় শ্রীকৃষ্ণ বখন শ্রীরাধিকার পথরোধ করেন, তখন রোদন, রোষও 
ভয় প্রযুক্ত বাম্পব্যাকুল, অরুণপ্রান্ত ও চঞ্চল নয়নবিশিষ্ট, গর্ববশতঃ রসোল্লাসময়, 
অভিলাষবশতঃ হেলার উদ্য়ে চঞ্চল অধরবিশিষ্ট, অসুয়া বশতঃ ভ্রকুটিযুক্ত 
ও মৃদুহাম্তসম্বলিত, অতএব কিলকিঞ্চিতাখ্য* অলঙ্কারে অলঙ্কৃত শ্রীরাধার বদন 
অবলোকন করিরা তিনিযে কি আনন অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা বাক্যের 
অগোচর এবং সঙ্গম হইতেও কোটিগুণ অধিক। প্রভু শুনিয়া সানন্দে দামোদরকে 
আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। পু 
শ্রীবাস পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে বলিলেন, প্ৰামোদর, তোমার শ্রীবৃন্দাবনের 

সম্পৎ কেবল পুষ্প, কিশলয়, গৈরিক, গুঞ্জা ও শিখিপুচ্ছ, আর আমার লক্ষ্মীর 
সম্পৎ কত দেখ। এ দেখ, জগন্নাথ এই সকল সম্পৎ ছাড়িয়! বৃন্দাবনের 
পুপ্পোগ্ভান দেখিতে যাঁওয়ায় আমার লক্ষ্মী দুঃখিত হইয়া ভগন্নাথের কি লাঞন| 
করিতেছেন। এ দেখ, লক্ষ্মীর দাসীগণ তোমার প্রভুর পরিজনদিগকে বীধিয়া 
আনিয়া চরণে প্রণতি করাইতেছে। এ *দেখখ তোমার প্রভুর সেবকগণ 
করযোড়ে প্রভূকে আনিয়া দিব বলিয়! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছে । এ দেখ, উহাদের 
গ্রতিজ্ঞায় শান্ত হইয়া লঙ্্মীদেবী গৃহে গমন করিলেন, তবে তোমার প্রভুর 
পরিজনসকল মুক্তি পাইলেন। আমার লক্ষী রাজমহিষী, আর তোমার গোপীগণ 
দধিমস্থনকারিণী |” শ্রীবাস পণ্ডিতের কথা শুনিয়া তক্তগণ হান্ত সম্বরণ 
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করিতে পারিলেন না। তদদর্শনে প্রভু বলিলেন, *শ্রীবাঁস, তোমার নারদস্বভাব, 
সুতরাং ধশ্বর্ধ্যই তোমার চিত্তে উদিত হইয়া থাকে, আর স্বরূপ দামোদর শুদ্ধ 
ব্রজবাসী, মাধুর্যই ভালবাসেন ।” 
স্বরূপ গৌসাই'বলিলেন,_-জ্গ্রীবাস সাবধানে শুন। তোমার দ্বারক!-বৈকৃষ্ঠের 
সম্পৎ আমার শ্রীবৃন্দাবননম্পদের কণামাত্ও নহে। স্বয়ং ভগবান্‌ পুরুষোত্তম 
শ্ীকষ্ণ যেখানে ধনী, সেইস্থানের সম্পত্তি কি অন্থ কোন স্থানের সম্পত্তির সহিত 
উপম] হইতে পারে ? 
“শ্রিয়ঃ কাস্তাঃ কান্ত; পরমপুরুষঃ কল্পতরবো 
দ্রুম। ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্‌ । 
কথা গানং নাট্যংগমনমপি বংশী প্রিয়সখী 
চিদানন্দজ্যোতিঃ পরমপি তৃদাশ্বাগ্ভমপি চ॥ ব্রঙ্ধসং 1৫1৫৬ 
চিন্তাণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং 
শৃ্গারপুষ্পতরব সুরব: স্থরাণাম্‌ 
বৃন্দাবনে ব্রজধনং নঙ্কু কামধেন্ু- 
বৃন্দানি চেতি স্খসিন্ধুরহে৷ বিসভৃতিঃ ॥” ভক্তিরসামু ।২।১।৮৪ 
শ্রীবন্দাবনে শ্রীরাধাদি পরমরমাসকল কাস্তা এবং পরমপুরুষ-শ্রীকৃষ্ণ কান্ত । 
শ্বন্দাবনের বৃক্ষদকল সকলফলপ্রদ " কর্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, ভবননকল 
চিন্তামণিময়, জলসকল অমুতময়, কথানকল দিবাগীতময়ী, গতি বিচিত্রবৃত্যমন়ী, 
বশী প্রিয়সখী, জ্যোতিষ্ষপকল চিদানন্দময়। শ্রীবৃন্দাবনের সমস্তই 
চিদানন্দময়। 
শ্রীবৃন্দাবনের দাসীগণের চরণুভৃষণ চিস্তামণিময়, দেবতরুসকল বসনভূষণ- 
প্রদবকারী। ব্রজবাসিগণ তুরুলতাপ্রহ্ছুত পুম্পফল ভিন্ন অন্ত কিছুই প্রার্থনা 
করেন না। কামধেম্থসকলই শ্রীবৃন্দাবনের ধেনু। ব্রজবাসিগণ তাহাদিগের 
নিকট হইতে দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কিছুরই প্রার্থনা করেন না। অহে! শ্রীবন্দাবনের 
স্থথসিন্কুময়ী বিভূতি ! রর 
স্বরূপ গৌঁসাইর কথ। শ্রবণ করিস গ্রীবা পণ্ডিত আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। 
প্রভুও রসাবেশে নৃত্যারস্ত করিলেন। স্বরূপগগোসাই গান ধরিলেন। তাহার 
ব্রজরসগীতে প্রভুর প্রেমসিদ্ধু উথলিয়া উঠিল । প্রভুর প্রেমবন্তায় পুরুষোত্বসক্ষেত্র 
ভাঁদিতে লাঁগিল। চারি সম্প্রদায়ের সহিত প্রভূ নর্তনকীর্তনে দিবা 
অবসানগ্রায় হইল। সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ম্বরূপ গোসাই 
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তক্তগণকে ক্লাস্ত দেখিয়া -কীর্তন বন্ধ করিলেন। তখন প্রভুর ভাবাবেশ ও 
বাহানুসন্ধান হইল। প্রভূ বাহ্দৃষ্টি লাভ করিয়া ভক্তগণের সহিত পুশ্পোগ্থানে 
গমনপূর্বক কিয়ংকাল বিশ্রামের পর মধ্যাহ্ুন্নানাদি সমাপন করিলেন। এই 
সময়ে জগন্নাথের ও লক্ষ্মী দেবীর প্রচুর প্রসাদ আসিয়া উপাস্থৃত হইল। প্রভু 
তক্তগণের সহিত ভোজন করিয়! ক্ণকাল বিশ্রাম করিলেন। সায়ংকাঁল সমাগত 
হইল। প্রভূ সন্ধ্যাকালীন স্নান সমাধা করিয়া ভক্তগণের সহিত জগন্নাথ দর্শন 
করিলেন । এইরূপে আট দিন কাটিয়া! গেল। নবম দিবসে জগন্নাথের পুনধাত্রা 
হইল । গ্রাভু ভক্তগণের সহিত পূর্ববৎ রথাগ্রে নর্তনকীর্তভন করিতে করিতে 
পুনর্বার নীলাচলে আগমন করিলেন। পুনর্ধাত্রার দিন জগন্নাথের একটি রঙ্জু 
ছিন্ন হইল। তদ্দ্শনে প্রভু এ ছিন্ন রজ্জবটি দিয়া কুলীনগ্রামের রামানন্দ ও 
সত্যরাজকে বলিলেন, “আগামী বর হইতে তোমরা জগন্নাথের বন্ধনাথ 
ইহা অপেক্ষা দৃঢ় রজ্জু নির্মাণ করিয়া আনিবে।” রামানন্দ ও সত্যরাজ প্রতুর 
সেবাদেশ পাইয়৷ আপনাদিগুকে কৃতার্থ মনে করিলেন, এবং প্রতিবৎসর রজ্জু 
নির্মাণ করিয়! আনয়ন করিতে লাগিলেন। 
রথযাত্রা চলিয়া গেল। গৌড়ের তক্তগণ চাতুন্মাস্তের চারিমাস পুরুযোত্তম- 
ক্ষেত্রেই বাস করিলেন। প্রভু প্রতিদিন প্রাতঃকাঁলে জগন্নাথ দর্শন করেন। 
উপন ভোগ অর্থাৎ অন্নব্যতিরিক্ত অন্ান্ত দ্রব্যের ভোগ সরিয়া গেলে মন্দির 
হইতে বাহির হইয়! হরিদাসকে দর্শন দেন । পরে ,বাসার যাইয়া নামসন্কীর্তন 
করেন। এই সময়ে অদ্বৈতাচাধ্য আসিয়া পুষ্প5ন্দনাদি দ্বারা প্রভূর পূজা! করিয়া 
থাকেন। কোন কোন দিন প্রভু আবার সেই সকল দ্রব্য, দ্বারা আচাধ্যকেও 
পুজা করেন। আচাধ্য মধ্যে মধ্যে গ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দেন। 
অপরাপর ভক্তসকলও বিশেষ আগ্রহ করিয়া এক এক দিন প্রতুকে তিক্ষা 
করাইয়! থাকেন। এইরূপে জন্মাষ্টমী আগত হইল । প্রত নন্দোৎসবের দিন 
ক্তরগণের সহিত গোঁপবেশ ধারণপূর্বক ভার স্বন্ধে করিয়া ও লগুড় ফিরাইয়া 
তক্তগণের আনন্দ বিধান করিলেন। পরে বিজয়াদণমী উপস্থিত হইলে, ভক্তগণের 
সহিত লঙ্কাবিজয়লীলা করিলেন। এ দিবসৎ প্রতু স্বয়ং হনুমানের ভাবে আবিষ্ট 
হুইয়। বৃক্ষশাখ! লইয়া লঙ্কার দুর্গভঞ্জনরূপ অদ্ভুতলীল! প্রকাশ করিয়! তক্তগণকে 
যথেষ্ট আনন্দ দিলেন। এইরূপে দীপাবলী, উথানদ্বাদণী ও রাসধাত্র 
অতিবাহিত হইল। 


মধ্য-লীল। ৩১৯ 


গৌড়ীয় ভক্তগতের বিদায় 

অতঃপর প্রভু একদিন নিত্যানন্দকে লইয়া নিভৃতে বসিয়! কি যুক্তি করিজেন। 
তাহারা দুইজনে কি যুক্তি করিলেন, তাহা অপর কেহই জানিলেন না। কিন্ত 
ফলে তক্তগণকে বিদায় দিবার যুক্তিই বুঝ গেল। কারণ, যুক্তির পরেই প্রভু 
ভক্তগণকে আহ্বান করিয়া গৌড়ে গ্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন। -তিনি 
ভক্তগণকে ডাকিয়া! বলিলেন, _“অনেক দিন হইয়৷ গেল, এক্ষণে তোঁমরা! নিজ 
নিজ গৃহে গমন কর। তোঁমরা বৎসর বৎসর রখের সময় আসিবে এবং 
গুপ্িচ। দেখিয়াই চলিয়! যাইবে, এই বৎসরের তায় অধিককাল বিলম্ব করিবে 
না। পরে অদ্বৈতাচার্ধ্যকে সম্মান করিয়া বলিলেন, “তুমি * গৌড়ে যাইয়া 
আচগুঁল সকলকেই কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিবে ।” নিত্যাননাকে বলিলেন,--প্তুমি 
গৌড়ে যাইয়া নিরন্তর প্রেমভক্তি প্রচার কর; রামদাঁস ও গদাধর গুভূতি 
তোমার সহকারী রহিলেন; আমিও মধ্যে মধ্যে তমার নিকট ষাইয়া৷ অন্থের 
অলক্ষিতভাঁবে তোমার নৃত্য দর্শন করিন।» শ্বাস পপ্ডিতকে আলিঙ্গন করিয়া 
বলিলেন,_-"আমি নিত্য তোম!র গৃহে যাইয়া কীর্তনের নৃত্য করিব, উহা আর 
কেহ দেখিবে না, কেবল তুমিই দেখিবে। আর তুমি এই বন্ধথানি ও এই 
সকল মহাপ্রসাদ আমার জননীকে দিয়া তাহাকে আমার প্রণাম জাঁনাইবে ও 
অপরাধ ক্ষমা করিতে বর্ধিবে। আমি তাহীর সেব। ছাড়িয়া সন্গ্যাস করিয়া 
তাঁহার চরণে অপরাধী হইয়াছি। আমি বাতুল,. তিনি যেন এই বাতুল পুত্রের 
দোষ গ্রহণ না করেন। আমি তাহার আক্তানুসারেই এই নীলাচলে বাঁস করিতেছি। 
মধ্যে মধ্যে যাইয়া তাঁহার চরণ দর্শন করিব। আমি নিত্যই তাহার চরণ 
দর্শনার্থ যায়! থাকি, তিশি তাহ স্ফৃপ্তি ভাবিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না। 
একদিন তিনি অল্প ও পাঁচ সাতটি ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া নারায়ণের ভোগ 
লাগাইয়া আমার ভন্ ক্রন্দন করিতেছিলেন। তিনি আমার প্রিয় অব্ব্যঞ্জনাদি 
পাক করি! আমাকে ম্মরণ করিয়৷ কীদিতেছিলেন ; আমি সত্বর যাইয়া এ 
সকল অন্সব্যঞজনাদি ভোভন করিঞ্লাম। তিনি পাত শুন্ধ দেখিয়াও আমি 
খাইয়্াছি বলিয়! বিশ্বীস করিতে পারিলেন না, বালগোপালই খাইলেন বা অন্ক 
কোন ভীব জন্গতৈ খাইয়! গেল মনে করিলেন। মনে মনে নানাপ্রকার 
বিতর্কের পর রন্ধনগৃহে যাইয়া পাঁকপাত্র দেখিলেন। পাকপাত্র পূর্বববৎ অস্নব্যঞ্জন- 
পরিপূর্ণ দেখিয়া সংশয়ান্থিত হইলেন। মনে বিশ্বয়ের উদ্রেক হইল। ভোগ 


৩২০ প্ীপ্ীগৌর্ন্দর 


লাগাইয়াছিলেন কি ন! ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না । পরে ঈশান দ্বারা 
স্থালী ও রন্ধনস্থান সংস্কার করাইয়া পুনর্বার রন্ধনপূর্ধক গোপালকে অর্পণ 
করিলেন। এই একবার নহে, অনেকবারই এরূপ ঘটিয়াছে। তিনি যখন 
উত্তম বস্ত রন্ধন করিয়া আমার নিমিত্ত রোদন করেন, আমি তখন তখনই 
যাইয়া ভোজন করিয়া থাকি । তীহার প্রেম অনেকবাঁরই আমাকে লইয়া 
গিয়া ভোজন করাইয়াছে। তিনিও পাত্র শুন্ত দেখিয়। অন্তরে সন্তোষ পাইয়াছেন, 
কিন্ত বাহিরে বিশ্বাস করিতে গারেন নাই। গত বিজয়ার দিন এইরূপ 
ঘটন৷ ঘটিয়াছিল। তুমি এই সকল কথ বলিয়া তাহার বিশ্বাসোৎপাদনের 
চেষ্টা করিও ।* বাঘব পণ্ডিতকে বলিলেন,-_-“তোমার শুদ্ধ প্রেমে আমি 
তোমার বশীভূত হইয়। আছি। তুমি প্রেমে উৎকৃষ্ট নারিকেল আনিয়া 
ফে সমর্পণ কর, কৃষ্ণও উহা! গ্রহণ করিয়া কখন জঙলশুন্ত করিয়া রাখেন, কখন 
বা আবার জঙলপূর্ণ করিয়া রাখেন, আবার কখন তোমার আগ্রহবশতঃ শস্তও 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। তুমি নানাস্থান হইতে আতর, কাঠীল, শাঁক, মূল, চিপিটক 
ও ক্ষীর প্রভৃতি আনাইয়া শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাও, শ্রীরুঞ্ণও তোমার প্রীত্যর্থ 
এ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।” এই কথ! বলিয়! প্রভু রাঘব পণ্ডিতকে 
আলিঙ্গন করিলেন। পরে শিবানন্দ সেনকে বলিলেন,__-“এই বাসুদেব দত্ব 
তোমার প্রতিবেশী ও অত্যন্ত উদারম্বভার্ব। ইহার আয়ব্যয়ের স্থিরত| নাই, 
কিছুই সঞ্চয় করেন না, সকলই বায় করিয়া ফেলেন! গৃহস্থের এইরূপ ব্যবহার 
উচিত হয় না; ইহাতে কুটুত্ভরণের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটে; 
অতএব তুমি ইহার আয্মব্যত্বের স্ুবাবস্থা করিয়া দিবে। আর তুমি প্রতিবর্ষেই 
পথে ভক্তগণকে পালন করিয়া লইয়া আসিয়া রথধাত্রা দর্শন করিবে।” 
কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাঁজ খান ও রামানন্দ বস্থুকে বলিলেন, “আমি তোমাদিগকে 
জগন্নাথের পষ্টরডোরী দিয়াছি, প্রতিবর্ষে এরূপ পট্রডোরী লইয়া আসিয়া 
রথধাত্র। দর্শন করিবে। প্রভুর আজ্ঞা! শিরোধার্ধ্য করিয়া! সত্যরাজ ও রামানন্দ 
বলিলেন, “আমরা গৃহস্থ, আমাদিগের কি কর্তব্য, তাহা! শ্রীমুখে উপদেশ 
করুণ” প্রভু বলিলেন, প্কৃষ্ণসেবা, বৈঞবসেবন ও নামম্কীর্তন, ইহাই 
তোমাদিগের কর্তব্য জানিবে।” 
“প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা বৈষ্বসেবন। 
নিরন্তর কর কষ্ণ-নাম-সন্কীর্তুন ॥” 
তাহারা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৈঞ্ণব চিনিব কি লক্ষণে?” 


মধ্য-লীলা ৩২১ 


প্রভু বলিলেন, - “ধার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনিবে, তাহাকেই বৈষ্ণব 
বলিয়া জানিবে | ধিনি একবার কৃষ্ণনাম করেন, তিনিই পূজ্য । কারণ, কষ্চন।ম 
দীক্ষা ও পুরশ্চরণের অপেক্ষা করেন না। কুষ্ণনাম রসনাম্পর্শনমাত্র আচগ্াল 
জীবকে উদ্ধার করিয়া! থাকেন। কুষ্ণনামের মুখ্যফল চিত্তকে আকর্ষণপূর্বক 
প্রেম প্রদান, সংসারক্ষণ ভানুপঙ্গিক অর্থাত গৌণফল। এক কৃষ্ণনামে সর্বপাপের 
ক্ষয় ও নববিধ ভক্তির উদয় হইয়া থাকে 1৮ 
“আকৃষ্টিঃ কতচেতসাং সথমহতামুচ্চাটনং চাংহসা- 
মাচগালমমুকলোক স্থলভো! শ্থাশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ | 
নে! দীক্ষাং ন চ সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্ধ্যাং মনাগীক্ষতে *, 
মন্ত্রোইয়ং রসনাম্পূগেব ফলতি শ্রীরুষ্ণনামাত্ম কঃ ॥৮ পদ্যাব ।২৯ 
"এই শ্রীকৃষ্ণনামরূপ মন্ত্র পুণ্যাত্া জর্নগণের আকর্ষক, মহা মহা পাতকের 
নাশক, আচগ্ডাল সকল লোকের পক্ষে স্থলত, মোক্ষসম্পত্তির বশীকারক, 
দীক্ষা-পুরশ্চধ্যা-বিধান-নিরপেক্ষ, এবং রসনাম্পর্শমাত্রই ফলদায়ক। অতএব ধার 
মুখে একবার কঞ্চনাম শুনিবে, তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করিবে |” 
অনস্তর প্রভু শ্রাথণ্ডের মুকুন্দ দাসকে ভিজ্ঞানা' করিলেন, "্মুকুন্দ, রঘুনন্দন 
তোমার পিতা, কি তুমি রঘুনন্দনের, পিতা ?” মুকুন্দ বলিলেন, প্রঘুনন্দনই 
আমায় পিতা; রঘুনন্দন হইতেই আমাদিঠ্রে কৃষ্ণতক্তি ; অতএব রঘু-্দন 
পুত্র তইয়াও পিতা ।” প্রভু শুনিয়া সহর্ষে বলিলেন, “যুকুন্দ সত্যই বলিয়াছ, 
যাহা হইতে কৃষ্ণতক্তিলাভ হয়, তিনিই গুরু।” পুরে তক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন,-_-এই মুকুন্দের প্রেম দগ্ধ সুবর্ণের সদৃশ নির্মল ও গুঢ়। ইনি বাহিরে 
রাজবৈদ্ এবং অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমিক। ইনি একদিন উচ্চ রাজকীয় মঞ্চে 
আরোহণ করিয়! রাজার স'হ'্ত চিকিৎসার কথা কহিতে কহিতে রাজশিরোপরি 
মযুলপুচ্ছের ছত্র দেখিয়া প্রেমাবেশে মঞ্চ হইতে ভূমিতলে পড়িয়া! মৃচ্ছা 
যান। রাঙ্গা ভাবিলেন, মুকুন্দের মরণ হইল তিনি সত্ব মঞ্চ হইতে 
অবরোহ্ণপূর্বক অনেক যত্ে ইহার চৈতগ্ঘসম্পাদন করিলেন। সংজ্ঞালান্তের 
পর ইহাকে জি্তাসা করিয়া জানিলেন, পতনে ইহার ব্যথা জন্মে নাই। 
' তখন পুনশ্চ সবিল্য়ে অকন্মাৎ পতনের কথা ভিজ্ঞাসা করিলেন। ইতি উত্তর 
দিলেন, মুগী:রাগই পতনের কারণ। মহাবিজ্ঞ রাজ! আর কিছু না বলিয়া 
ইহাকে দিশ্ধপুরুষ বলিয়াই অবধারণ করিলেন। ইহীর পুত্র রখুনননও ইহ্ায়ই 
অন্ুর্বপ। গ্কৃষ্ণের সেবাই বঘুনন্দনের কাধ্য।* অনন্তর মুকৃন্দকে বলিলেন। 
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"মুকুনা, তুমি ধর্মপথে থাকিয়। ধনোপার্জনপূর্বক সংসার প্রতিপালন কর; 
আর রঘুনন্দন কৃষ্ণসেবার রত থাকুক।” নরহরিকে বলিলেন, "তুমি আমার 
ভক্তগণের সহিত অবস্থান কর ।* সার্বভৌম ভট্রাচাধ্যকে বলিলেন, প্তুমি 
পুরুযোতমে থাকিয়। দারুত্রত্দরে আরাধনা কর; আর তোমার ভ্রাত 
বিগ্াবাচস্পতি গৌড়ে থাকিয়! জলব্রঙ্গের আরাধনায় রত থাকুন” অনন্তর মুরারি 
গুগ্তকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “ইনি সাক্ষাৎ হনুমান, রঘুনাথের সেবক। 
ইহার রঘুনাথে যাদৃশী নিষ্ঠা, তাহ। একমুখে বলা যায় না। আমি একদা 
ইহার রঘুনাথনিষ্ঠা পরীক্ষা! করিবার নিমিত্ত ইহাকে শ্রাবণের উপাসনা 
করিতে অস্থুরোধ করিয়াছিলাম। ইনিও আমার প্রতি গৌরবহেতু উহা 
অঙ্গীকার করিয়া গৃহে গমন করিলেন। পরদিন আসিয়া বলিলেন, আমি 
রঘুনাথের চরণে মস্তক বিক্রয় করিয়াছি, তাহাকে ৫কানরূপেই ত্যাগ করিতে 
পারিব না। শুনিয়া আমার অতিশয় স্বখোদয় হইল |” পগিশেষে বাসুদেবকে 
আলিঙ্গন করিয়া প্রভূ তাহার গুণবর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। বাসুদেব কিঞ্িৎ লজ্জিত 
হইয়া প্রভুর চরণে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,--প্প্রভো, জগতের নিস্তারার্থ 
তোমার অবতাঁর। তুমি তদ্বিষয়ে সমর্থও। অতএব আমার নিবেদন এই, 
আপনি সকল জীবের নিস্তার করুন। জীবের ছুঃথ দেখিয়া আমার হৃদয় 
বিদীর্ণ হয়। আমি সকল জীবের পাপ লইয়া নরক ভোগ করি, তুমি তাহাদিগকে 
নিষ্পাপ করিয়া উদ্ধার কর 1” বাস্ুদেবের কথা শুনিয়! প্রভুর চিত্ত দ্রবীভূত 
হইল। প্রভু কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিলেন,_“তুমি প্রহলাদ, অতএব 
তোমার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ। তুমি রুষ্ণের ভক্ত; কৃষ্ণ ভক্তবৎসল, 
অবশ্তই তোমার বাঞ্চ। পূরণ করিবেন। তোমাকে জীবের পাপফল ভোগ করিতে 
হইবে না। তুমি যাহার নিস্তার বাঞ্ছ করিবে, সেই নিষ্পাপ হইয়া উদ্ধার পাইবে। 
তোমাঁর ইচ্ছা হইলে, ব্রহ্মাণ্ডই নিস্তার পাইতে পারিবে । কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের নিস্তারে 
ক্লান্ত হইবেন না বা! নিজের কোন হানি বোধ করিবেন ন1।” প্রভু এইরূপে প্রত্যেক 
তক্তের গুণ বর্ণন করিয়া'একে একে সকলকেই আলিঙগনপূর্ববক বিদার দিলেন। 
তক্তগণ প্রভুর বিরহ ভাবিয়া বিষাদে রোদন করিতে লাগিলেন। গদাধর 
পণ্ডিত নীলাচলেই রহিলেন। প্রভু তাহাকে যমেশ্বরে রাখিয়া দিলেন। আর 
পুরী গৌসাই, জগদানন্দ, ম্বরূপ দামোদর, দামোদর পণ্ডিত, গোবিন্দ ও 
কাদীশ্বর, এই কয়জন প্রভূর নিকটেই রছিলেন। 
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গৌড়ের ভক্তগণ গমন করিলে, সার্বতৌম ভট্টচাধ্য একদিন প্রভুর নিকট 
আমিয়৷ বলিলেন, *প্রভে!, এতদিন গৌড়ের তক্তগণ থাকায় আমি প্রতৃকে 
তিক্ষা/ করাইবার অবসর পাই নাই৭+ সম্প্রতি তাহারা গিয়াছেন, আমার 
অবসর হইয়াছে । এইবার এক মাপ আমার গৃঠে ভিক্ষা করিতে হইবে !” 
প্রভূ উত্তর করিলেন, “একমাস এবস্থানে ভিক্ষা করিলে সন্ত্যাপীর ধর্ম থাকে ন1।” 
শেষে কমাইয়া কমাইয়৷ পাঁচদিন তিক্ষায় প্রভুর সম্মতি হইল। ভট্টাচার্য 
প্রভুর অনুমতি পাইয়া গৃহে আসিয়া গৃহিণীকে পাকের আয়োজন করিতে 
বলিলেন। ভট্টচাধ্যের গৃহিণী যাঠীর মাত! পাককাধ্যে স্ুনিপুণা । তিনি 
পবিত্র হইয়া পাককন্মে * নিযুক্ত হইলেন? ভট্টাচাধ্য শ্বয়ং পাকের দ্রব্যাদি 
আয়োজন করিয়া দিতে লাগিলেন। ভট্রাচার্ধোর পাকশালার ছই পার্থে ছুইখানি 
গৃহ । উহার একথানি নারায়ণের ও অপরথানি তট্রাচাধ্য প্রভুর নিমিত 
নৃতন প্রস্তুত করাইয়াছেন। যে গৃহথানি প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত প্রস্ত্রত 
করাইয়াছেন, তাঁহার দ্বার দুইটি; একটি দ্বার পাঁকশালার ভিতর দিয়া 
পরিবেশনের নিমিত্ত এবং অপরটি বাহির দিয়! প্রভুর গমনাগমনের নিষিত্ত। 
ভট্টাচার্য শ্রদ্ধাসহকারে গৌঁড়ের ও উকলের উত্তমোত্বম দ্রব্য প্রস্তুত 
করাইয়া পাকশাল! হইতে প্রভূর ভিক্ষার গুহে লইয়া! সাক্লাইতে লাগিজেস 1 
গৃহপকৃত্রব্যসকল সঙ্জিত হুইলে, জগল্লাথের মহা প্রসাদও উহার সহিত সাজান 
হইল। এই সময় প্রভুও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভট্রাচাধ্য প্রভুর পাদ- 
প্রক্ষালন করিয়! দিয়া প্রতুকে তোজনগৃহে লইয়া গেলেন। প্রভু গৃহমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়! ভট্টাচাধ্যের আয়োজন দেখিয়া! বিশ্মিত হইলেন। পরে বলিলেন, 
“্চুই প্রহরের মধ্যে এত অন্নবাঞ্জনাদদি কিরূপে পাক করাইলে ? ভোগের উপর 
তুলসী মঞ্জুরীও দেখিতেছি, কৃষ্ণের ভোগ লাগিয়াছে। ভট্টাচার্য্য পরম ভাগ্যবান্‌, 
রাধাষে। এই সকল অপূর্ব অন্নব্যঞ্নাদি ভোগ লাগাইয়াছেন।” ভট্টাচাধ্য 
বলিলেন, “আমার কি শক্তি যে আমি এই নফল অন্নবাঞ্জনাদি প্রস্তুত করি, 
ধাহার ভোগ তাহারই শক্তিতে এই সকল অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইয়াছে । 
এখন এই আসনে বসিয় প্রভু তোজন করুন।* প্রভু বলিলেন, “ইহ! কৃষ্ণের 
আমন, ইহা উঠাইদ়! রাখ, এবং এই ক্ৃষ্খের প্রসাদ হুইতে কিঞ্চিৎ আমাকে 
দাও, আমি ভোক্ষন করি।” ভর্টীচাধ্য বলিলেন, "অন্ধ ও আসন উভয়ই কৃ 
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প্রসাদ ; অয্লও ভোজন করুন, আসনেও উপবেশন করুনঃ অন্নভোজনেও যখন 
'কোন অপরাধ হয় না, তখন আম্নে উপবেশন করিলেও কোন অপরাধ হয় 
না।” প্রভু বলিলেন, “ই, কৃষ্ণের প্রসাদ বলিয়া পীঠাদিও অশ্পীকার কর! যাইতে 
পারে। গীঠেই যেন বঙ্িলাম, এত অন্ন কে খাইবে, আমাকে ইহা হইতে কিঞ্চি 
দাও।” ভট্টাচার্য বলিলেন, প্তুমি এই নীঙ্লাচলে বায়ান্পবার ভার ভার অঙ্গ 
তভোঙ্ন করিয়া থাক, দ্বারকাতে ষোড়শসহত্র মহিষীর গৃহে এবং শ্রীবৃন্দাবনে 
প্রত্যেক. গোপের গৃহে ভোজন করিয়া থাক, গোবদ্ধন্যজ্ঞে রাশি রাশি অন্ন 
ভোজন করিয়াছিলে, আর এই ক্ষুদ্র জীবের গৃহে একমুষ্টি অন্ন ভোজন করিতে 
পার না” ভট্টাচাধ্যের কথা শ্রবণ করিয়া প্রভু হাসিতে হাসিতে ভোজন 
করিতে বসিলেন। ভট্টাচাধ্যের গৃহে যাঠীশয়ী তাহার এক কনা ছিলেন। 
ভট্টাচাধা এ কন্তাকে কুলীনপাত্রে ' অর্পণ করিয়াছিলেন। জামাতাও গৃেই 
থাকিতেন।' জামাতার নাম অমোঘ । অমোঘ বিশ্বনিন্দক। অমোঘের নিতান্ত 
অভিলাষ, প্রভুর ভোজন দর্শন করেন। ট্টাচাধ্য তাহার স্বভাব সবিশেষ 
বিদ্িত ছিলেন বলিয়া তাহাকে প্রভুর ভোজন দর্শন করিতে দিলেন না, দ্বার 
অবরোধ করিয়। বসিয়া রহিলেন। ঠিনি যখন দৈবাৎ অন্মনস্ত হইলেন, 
সেই সুযোগে অমোঘ আসিয়া প্রভুর ভোজন দেখিয়া নিন্দা করিতে আরম্ত 
করিলেন। অমোঘ বলিলেন, “এই সগ্যাসী ঠাকুরটি সাধারণ নহে, একটি সত 
রাক্ষস, একাকী দশবিশজনের অন্ন ভোজন করিতেছেন।” ভট্টাচার্য্য শুনিয়া 
ক্রোধভরে বষ্টি লইয়া অমোথকে তাড়া করিলেন। অমোঘ ভয়ে পলায়ন 
করিলেন। প্রভূ দেখিয়া! শুনিয়া হাম্ত করিতে লাগিলেন। তট্রাচাধা এবং 
তাহার গৃহিণী উভয়েই জামা ভাকে যথেষ্ট তিরস্কারের সহিত শাপ দিতে লাগিলেন। 
ষাঠীর মাতা বার বার “হী বিধবা হউক* বলিয়া গালাগালি করিতে 
লাগিলেন। প্রভু ঠাহাদিগকে গ্রবোধিত করিয়া ভোজনান্তে আচমন করিলেন। 
ভট্টাচার্ধা প্রভুকে তুলসীমঞ্জরী ও এলাচী প্রভৃতি মুখবাস প্রদান করিয় 
বলিলেন, "আজ আমি আপনাকে নিন করিবার নিমিত্তই আ'নয়াছিলাম, নিজ 
গুণে অপরাধ ক্ষমা করিবেন।” প্রভু বলিলেন, “অমোঘ যাহা বলিল, তাহা 
'নিশ্রান্ত সহজ কথা; তুমি যেরূপ অব্নবাঞ্জনাদি দিয়াছ, তাহা যে দেখিবে, সেই 
এইননূপ বলিবে, অতএব ইহাতে অপরাধের সম্ভাবনা কি?” এই কথা বলিয়া 
প্রভূ বাসায় চলিয়া গেলেন। ওুট্টাচার্ধ্য আপনাকে অপরাধী ভাবিয়। অনেক 
'নুনয় বিনয় করিতে করিতে প্রতুর সঙ্গে সঙ্গেই গমন করিলেন। গ্রতু বাসায় 
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গিয়া ভষ্টাচাধ্যকে শান্ত করিয়া গৃহে পাঠাইলেন। ভষ্টাচাধ্য কিন্ত গৃহে আলিম 
ভোজন করিলেন না, উপবাসী রহিলেন, ষাঠীর মাতাও উপবাসী থাকিলেনু। 
ভট্টাচার্য" গৃহিণীরে বলিলেন, “আমি আজ কি কুক্ষণেই জাগরিত হইয়াছিলাঁম, 
প্রভুর নিন্দা! শুনিতে হইল। নিন্দুকের ভিহ্বাচ্ছেদন বা নিজের ভীবনত্যাগ 
ব্যতিরেকে এই অপরাধের অন্ত কোনু প্রায়শ্চিতত দেখি না। ব্রহ্মহত্যা করাও 
উচিত হয় না। আমি আর এ জামাতার মুখদর্শন করিব না। পতিত হইয়াছে, 
বাঠীকে বল, এঁ পতিত পতিকে পরিত্যাগ করুক” 





অতমাঢঘর প্রভুভভ্ভি । 


এদিকে ভট্রাচার্ধের জামাতা অমোখ এ রাত্রি অন্ত কোন স্থানে যাইয়। 
অতিবাহিত করিল, ভট্টাচাধ্যের ভয়ে গৃহে আগমন করিল না। প্রাতঃকালে গৃহে 
আসিয়াই বিস্থচিকারোগে আক্রান্ত হহল। তট্টাচাধ্য শুনিলেন, অমোঘ বিস্চিকা 
রোগে মরণাপন্ন হইয়াছে । শুনিয়াই বলিলেন,_-“মহতা৷ হি প্রবত্বেন সম্সহা 
গজবাজিভিঃ। অস্মাতি ধরদনুষ্ঠেয়ং গন্ধ বৈস্তদন্ুতিতম | মহাতা বনপ ১৪১১৫ । 
আমি যাহা ইচ্ছ। করিতেছিলাম, এব অনুকূল হইয়া তাহাই সাধন করিলেন ।” 
গোপীনাথাচাধ্য প্রাতঃকালে প্রভুব চরণদর্শনার্থ গমন করিলেন । প্রভু তাহার যুখে 
সন্ত্রীক ভ্টাচার্ধের উপবাস ও অমোঘের সঙ্কট পীড়া উয়ই শুনিলেন। করুণাময় 
প্রভু শুনিয়াই ভট্ট'চাধ্যের ভবনে গমন করিলেনু। তিনি প্রথমতঃ অমোধের 
নিকট যাইয়া তাহার বক্ষ-স্থলে হস্ত দিয়া বলিলেন,__ “ব্রাহ্মণের হৃদয় স্বভাব তঃ 
নির্মল, কৃষ্ণর আসনের ষোগা । মাতসর্ধাচগ্ডাল প্রবেশ করিয়৷ উহাকে অপবিভ্র 
করিয়াছিল, ভট্টাাধ্যের সঙ্গবশতঃ এখন নির্মল হইয়াছে । হৃদয় নির্মল হইলে 
ীব কৃষ্ণনাম লইয়া! থাকে । অতএব অমোঘ উঠ, কুষ্ণখনাম গ্রহণ কর। কৃষ্ণ 
তোমাকে অচিরেই কূপ! করিবেন |” প্রভুর শ্রীহস্তম্পশে পবিত্র হইয়া অমোঘ “কু 
কৃষ্$” বলিতে বলিতে উঠিয়া বদিল। পরক্ষণেই প্রেমোন্ন্ত হইয়া নৃত্য করিতে 
লাগিগ। অমোঘের অশ্রু, কম্প ও পুঙ্গকাদি দর্শন করিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলেন | 
অমোঘ নিজের অপরাধ ক্ষম! করাইবার নিমিন্ত প্রভুর চরণে গড়িয়া বলিতে লাগিল, 
'ায়াময় প্রো, এই পাপিষ্ঠের অপরাধ ক্ষমা কর।” পরে “আমি এই মুখেই 
তোমার নিন্দা করিয়াছি” বলিক্ন! ছুই হাতে নিষের গাল নিজেই চড়াইতে আবরম্ত 
করিল। চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলিয়া উঠিল। গোপীনাথাচার্য অমোধেত 


৩২৬ সতী ্ীগৌরহন্দর 


ছি পিপিপি লস সপ এ এ পর পর উর রি 


হাত ছুইটি ধরিয়া তাহাকে শীস্ত করিলেন, প্রভু তখন অমোথকে আশ্বাস প্রদান 
করিয়! সার্ধভৌম ভট্টাচাধ্যের নিকট গমন করিলেন । ভট্টাচার্য উঠিয়। প্রতুর 
চরণ বন্দনা করিলেন । প্রভূ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তত আসনে 'উপবেশন 
পূর্বক বলিলেন,_-“ভট্রাচার্ধ্য, অমোঘ শিশু, তাহার কথায় দোষ ভাবিয়৷ উপবাস 
কর! তোমার উচিত হয় নাই। উঠ, স্নান.কর, জগন্নাথের শ্রীমুখ দেখিয়া! ভোজন 
কর। তোমার ভোজন না হওয়া পর্যন্ত আমি বসিয়া থাকিলাম। ভট্টাচাধ্য 
রোষতরে বলিলেন, “অমোঘ মরিলেই ভাল হইত, কেন তাহার জীবন দান 
করিলেন ?* প্রভু বলিলেন, “পিতা কখন সন্তানের দোষ গ্রহণ করেন না, 
তাহার অপরাধ .গিয়াছে, দে বৈষ্ণব হইয়াছে, এখন তাহার প্রতি প্রসন্ধ হইয়া 
নানাদি কর।” ভট্টাচার্ধ্য বলিলেন, “প্রভু চলুন জগন্নাথ দর্শন করি।” প্রতু 
বলিলেন, “গোপীনাথ, তুমি এইস্থানে থাঁক, ভট্ট।চার্ধ্য জগন্নাথ দর্শনের পর আসিয়া 
ভোজন করিলে, আমাকে তাহার ভোঁজনসংবাদ জানাইবে। এই কথা বলিয়া 
প্রভু ভট্টাচার্যের সহিত গমন করিলেন। অমোঘ তদবধি পরম শাস্তপ্রকুতি 
বৈষ্ণব ও গ্রভূর ভক্ত হইলেন । 


_ প্রভুর শ্রীবৃন্দাৰনগমনাভিলাষ ॥ 

অতঃপর প্রেত বৃন্নাবনগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । রাজ! প্রতাপরুত্্ 
শুনিয়া! বিশেষ মর্মাহত হইলেন এবং সার্বতৌম তট্টাচাধ্য ও রামাননদকে ডাকিয়া 
বলিলেন, “প্রভু যাহাতে নীলাচল ছাড়িয়। অন্কত্র গমন না করেন, তদ্বিষয়ে 
বিশেষ যত্বু করিবে ; প্রভু না থাকিলে, আমার রা'জ্ও সুখ হইবে না।” তাহারা 
রাগার ইচ্ছামত প্রকে রাঁথিবার নিমিত্ত যত্ব করিতে লাগিলেন। তাহাদের 
বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া প্রভু আগামিনী রথযাত্রা! পর্যাস্ত নীলাচলে থাকিতে সম্মত 
হুইলেন। দেখিতে দেখিতে রথযাত্রা সমাগত হইল। পূর্ব্ববৎসরের স্তায় গৌড়ের 
ভক্তগণ আগমন করিলেন। প্রভুও তাহাদিগকে লইয়া! পূর্ব রথযাত্র! দর্শন ও 
বৃভাকীর্তনাদি করিলেন। কাত্তিকমাসে প্রভু বুন্দাবনে যাইবেন স্থির ছইল। কিন্ত 
এবারও গৌড়ের ভ্বক্তগণ চাতুশ্বান্তের চারিমাস নীলাচলে রছিলেন, ম্তরাং 
প্রভূর, শ্তীবৃন্দাবনে যাওয়া হইল ন1। ক্রমে চাতুর্মান্ত কাটিয়া গেল। চাতুন্মাস্ত 
অতীত হুইলে, গ্রভু নিত্যানন্নকে বলিলেন, “প্রীপাদ, আমার অনুরোধ, তুমি 
প্রৃতিরগলর নীলাচবে 'জাবিবে না, গোঁড়ে খাকিয়! আমার অভিলাষ সফল 
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করিষে।” নিত্যানন্দ বলিলেন, "আসা যাওয়ার কর্তা আমি নহি, তুমি যেমন 
করাও তেমনি করি।” প্রভু আর কিছু না বলিয়া তাহাকে আলিঙগনপূর্ববক 
বিদায় দিলেন। ক্রমে ক্রমে অপরাপর ভক্তগণকেও বিদায় দিলেন । বিদায়- 
কাল উপস্থিত হইলে, কুলীনগ্রামের তক্তগণ পূর্ব নিবেদন করিলেন, 
«আমাদিগের কি কর্তবা, তাহা! উপদেশ করুন।” প্রভু পূর্ববৎ বলিলেন, 
“বৈষ্ঞবসেবা ও নামসন্ধীর্ভনই কর্তবা; এই ছুইটিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় । 
কুলীনগ্রামী ভক্তগণ পুনশ্চ বলিলেন, ”বৈষুবের লক্ষণ কি?” প্রভূ তীহাদিগের 
অভিপ্রায় বুঝিয়া উত্তর করিলেন, “যিনি নিরন্তর রুষ্ণনাম করেন, তিনিই 
বৈষ্ণব 1” রর 
“কৃষ্ণনাম নিরস্তর যাহার বদনে । 
সেই সে বৈষ্ণব ভজ তাহার চরণে |” 

এই কথা বলিয়া প্রভু ভক্তগণকে বিদায় দিলেন। ভক্তগণ অনিচ্ছাসকেও 
সকাতরে হ্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

ভক্তগণ চলিয়া গেলে, প্রভূ পুনর্ঘার শ্রবৃন্দাবনে যাইবার অতিপ্রায় প্রকাশ 
করিলেন; কিন্তু সার্বভৌমের ও রামানন্দের আগ্রহাতিশযানিবন্ধন যাওয়া 
হইল না। শীতের পর যাইবেন স্থির হইল। লীত কাটিয়া গেল, ভক্তান্থুরোধে 
যাওয়া হইল না। দৌঁলযাত্রার পর যাইবেন স্থির হইল, পূর্বববৎ যাওয়া ঘটিল 
না। পুনর্ধার রথের পর যাইবেন সুস্থির হইল। প্রভূ সপ্ন্যাসের পর ছুইবতসর 
দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ করেন। দুই বৎসর গোঁড়ের ভক্তগণের সহিত রথধাত্রা 
দর্শন করেন। এইরূপে চারি বৎসর অতিবাহিত হয়। এইটি পঞ্চম বৎসর 
এই বৎসরও রথযাত্রার সময় গড়ের তক্তগণ আগমন করিলেন। প্রভু 
তীহাদিগের সহিত পূর্ববপূর্বববৎ রথযাত্রা! দর্শন করিলেন। এ বৎসর গড়ের 
ভক্তগণ চারিমাস নীলাচলে বাস করিলেন না, রথধাত্র! দেখিয়াই যাইবার ভঙ্গ 
প্রস্তুত হইলেন। বিদায়ের সময় কুলীনগ্রামের ভক্তগণ পূর্ব্বপূর্ববৎ নিবেদন 
করিলেন, “আমাদিগের বর্তব্য উপদেশ করুন। প্রভু পূর্বপূর্বববৎ উপদেশ 
করিলেন, “বৈঞ্বসেবা ও নামসন্কীর্ভনই কর্তব্য ।” অধিকন্তু বৈষবের ভার- 
তম্য শিখাইবার নিমিত্ত বলিলেন, 

“বহার দর্শনে মুখে আইসে কঙ্কনাম। 
তাছারে জানিও সবে বৈষবপ্রধান ॥* 
প্রভু ভ্রম করিয়া বৈষব, বৈফবরতর ও বৈফবতম. বির না 


৩২৮ .. ্রীপ্রীগৌরহন্দর 


ওলা ভপাস্সি্ণ অলি সিলািিসিিস্মিরীসসিতিসনি সি সপাসিপাসজিা লিস্ট অত সান্তা সী পাস্পি উতাস্পিসি সত পশিশস্পির পা পা সপ অপপর্টিরসির 





সর আরা ৫ আশা সো উট সস পাস্তা শাবি আর উস রি সপ 


উপদেশ পাইয়া তক্তগণ বিদায় হইলেন । গৌড়ের ভক্তগণ বিদায় হইয়া গেলে, 
প্রভু সার্বভৌম ও রামানন্দকে বলিলেন,_-"আমার শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার জঙ্য 
অতিশয় উৎকঠ্1! জন্মিয়াছে। তোমাদিগের আগ্রহে ছুই বখ্সর যাইতে পারি 
নাই। এইটি তৃতীয় বৎদর। এবৎসর আর তোমরা নিবারণ করিও না, আমি 
এবার অবশ্ত যাইব। গৌড়দেশে আমার জননী ও জাহ্নবী আছেন, আমি 
গোৌড়দেশ হুইয়াই শ্রীবুন্দাবনে যাইব, তোমরা প্রসন্ন হইয়া অনুমোদন কর ।” 
প্রভুর কথ! শুনিয়া ভট্টাচার্য ও রামানন্দ ভাবিলেন, বার বার ওভুব ইচ্ছায় 
বাধা দেওয়। উচিত হইতেছে না। তাহারা এইগ্রকার বিচার করিয়া 
বলিলেন, প্প্রভো,' এবার আর আমরা বাধা দিব না, আপনি নিশ্চয় যাইবেন, 
কিন্ত এখন অতিশয় বর্ষা, বিজয়! দশমীর দিন যাত্রা করিবেন” প্রভূ তাহাতেই 
সম্মত হইয়া বর্ষ। অতিবাহিত করিলেন। 


প্রভুর গৌড়চ্দেশ যাত্র। ॥ 

বিজয়া দশমী উপস্থিত হইল। প্রত গৌড়দেশ হইয়! শ্রীবৃন্দাবন গমনের 
নিমিত্ত প্রস্ত হইলেন । জগন্নাথের প্রসাদ, যাহা কিছু পাইলেন, তাহা! সঙ্গে 
লইলেন। প্রাতকালে জগন্নাথ দর্শন করিয়া তীহার আজ্ঞা লইয়া গমন 
করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রভুর অনুসরণ করিলেন। কিছুদূব যাইয়া 
প্রভূ উড়িষ্যার ভক্তগণকে বিদায় দিয়া গড়ের তক্তগণের সহিত যাইতে 
লাগিলেন। প্রভু যখন ভবানীপুরে আগমন করিলেন, তখন রামানন্দ রায় 
দোলারোহণে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। বাণীনাথ প্রতুর নিকট প্রচুর 
প্রসাদ পাঠাইলেন। গ্রভূ ভক্তবৃন্দের সহিত এ সকল প্রসাদ ভোজন করিয়া 
পুনর্বার গমন করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি চলিয়া চলিয়া! প্রাতঃকালে 
ভূবনেশ্বরে আগিয়া উপনীত হইলেন। ভুবনেশ্বর দর্শনকরিয়া কটকে আগমন 
করিলেন। প্রভৃর কটকে পদার্পণ হইলে, বপ্েশ্বর নামক এক বিগ্র তাহাকে 
নিমন্ত্রণ করিলেন। বিপ্রের বাহির উদ্ভানে প্রভুর বাসা হইল। প্রভু সাক্গি- 
গোপাল দর্শনের পর বাসায় যাইয়া ভিক্ষা করিলেন। তিক্ষার পর একটি 
বকুলতুরুর তলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রামানন। রায় বাইয়া 
রাজ। প্রতাপরুত্রকে গ্রসুর আগমনসংবাদ জানাইলেন। রাঁজ। শুনিয়। আনন্দিত 
হই! প্রভুর চরণসমীপে ' আগমন করিলেন 1: তির্ি প্রভূুকে শন করিয়াই 


মধ্য-লীলা ৩২৪ 


দণ্ডবৎ ভূমিতলে পঠিত হইলেন। তাহার সর্বশরীর পুলকিত হইল, নয়ন, 
যুগল হইতে অবিরল অশ্রধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি প্রভুর গতি 
করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। গ্রভূর করুণাবারিতে 
রাজায় দেহ অভিষিক্ত হইল। রাগানন্দ রায় রাজাকে লুস্থ করিয়া ব্সাইলেন। 
প্রতভুও রাজাকে যথেষ্ট কৃপা করিয়া বিদায় করিলেন। প্রতাপরুত্র বাহিরে 
আসিয়া গ্রামে গ্রামে প্রতুর পরিচর্ধ্যার নিমিত্ত গ্রামবাপিগণের নিকট গঞ্জ 
প্রেরণ করিলেন। পরে হরিচন্দন ও মঙ্গরাজ নামক প্রধান পাতদ্বয়কে আদেশ 
করিলেন, 'নদীভীরে প্রভুর পারগমনের নিমিত্ত একখানি নৃতন নৌকা সজ্জিত 
করিয়া রাখ এবং যে ঘাটে প্র ম্নান কবিয়৷ পার হইবেন সেই ঘ'টে একটি 
স্তস্ত স্থাপন কর, আমি গ্রতিদিন এ ঘাটে মান করিব ও মৃত্যুকালে এ ঘাটেই 
দেহ ত্যাগ করিব ।” * অনন্তর রাজান্েশে প্রভুর গমনপথের উভয়পার্থে 
হন্তী ও ঘোটকসক্ল সজ্জিত করা হইল। কুলকামিনীসকল বসনভূষশে 
সুসজ্জিত হইয়া মঙ্গলাচরণের নিমিত্ত প্রস্তত হইগা রহিলেন ॥। সন্ধ্যাকালে 
প্রভু নিজ তক্তগণের সহিত যাত্রা করিলেন । রাজমহ্ষীগণ দূরে থাকিয়াই 
গভুঁকে দশন ও প্রণাম করিলেন । প্রভুর আগমনে রাজপথ ও নগর আননাময় 
হইল। সকলেরই মুখে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” শব ও »য়নে বারিধারা বহির্গত হইতে 
লাগিল। গ্রভু রাজপথ দিয় মহানদীরই অংশবিশেষরূপ। চিত্রোৎপলা না়ী 
নদীর তীরে শুভাগমন করিলেন। রামানন্দ, হরিচন্দন ও মঞ্গরাজ প্রভুর 
সেবা করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গেই যাইতে লাগিলেন। পুণী গৌসাই, স্বরূপ 
দামোদর, জগদানন্দ* মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, হরিদাস ঠাকুর, বক্রেশ্বর 
পঞ্ডত, গোপীনাথাগধা, দামোদর পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণও প্রভুর সঙ্গে 
সঙ্গেই রহিলেন। কেবল গদাধর পণ্ডিতকে প্রভু গোপীনাথের সেবা ভাগ 
করিয়। যাইতে নিষেধ করিলেন । গদাধর কিন্তু প্রেমে প্রভুব নিষেধ না মানিয়াই 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পৃথকভাবে একাকী গমন করিতে লাগিলেন। প্রত 
জান করিয়া নৌকায় উঠিবার সময় গদাধরকে সঙ্গে, লইলেন না, সার্বভৌম 
ভট্টাচাধযের সহিত ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। অগত্যা গদাধর সার্বৰ 
ভোষ ভ্টাচা্ধোর সহিত কটক হইতে পুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। 

এদিকে ওভু ভক্তগণের সহিত নদীর পরপারে উত্তীর্ন হইয়া জোৎন্গাবতী 
নাতি দেখিয়া আরও ক'দুত্র গমন করিলেন। চতুদ্বার নামকস্থানে রাত্রি 
হাস হুইল। পরদিন প্রান্ঃকালে উঠির। প্রাতঃকত্য সমাপন করিলেন। 


৩৩৪ এ প্র ্ীগৌরহ্বন্দর 


এী সময়ে পূর্ববপূর্ধবদিবসের ন্যায় মহাপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রত 
প্রসাদ অঙ্গীকারপূর্ববক যাত্রা করিলেন। এইরূপে চলিয়া চলিয়া যাপুর 
পধ্স্ত আগমন করিলেন। , যাজপুরে আপিয়৷ হরিচন্দন ও মঙ্গরাজকে বিদায় 
দিলেন। রেমুণায় আপিয়। রামানন্দকেও বিদায় দিলেন। বিদায়ের সময় রামানন্দ 
নিতান্ত কাতর হইয়া! পড়িলেন। প্রভু অনেক যাত্বে তাহাকে কিঞিৎ শাস্ত 
করিয়া! বিদায় করিলেন। ক্রম উড়িস্যার দীমান্তে আসিয়া! উপনীত হইলেন। 
প্র স্থানের শাসনকর্তা আপিয়া প্রভুর চরণ্তলে পতিত হইয়া বলিলেন,__ 
৭্প্রভো, রাজা প্রতাপরুদ্রের অধিকারের এই শেষ সীমা । অতঃপর পিছলদা পরাস্ত 
এক ম্ুরাপায়ী যুবনের অধিকার । নে অতি ছুর্দান্ত। তাহার সহিত আমা- 
দের বিবাদ চলিতেছে । অত:ব আমি তাহার সহিত কোন একট! বন্দোবস্ত 
না করিয়া প্রভুকে পাঠাইতে সাহল করি না। প্রভু ছুই চারি দিন এই 
অধমের সেবা গ্রহণ করুন। ইতিমধ্যে গমনের স্থযোগ করা যাইবে ।” অগতা। 
প্রভূ প্রস্থানেই রহিয়৷ গেলেন । কিন্ত এমনই প্রভুর মহিমা, অকল্মাৎ এ যবন- 
রাজের একজন কর্মচারী আসিয়া হিন্দুরাজ প্রতিনিধিকে বলিল,--”"আপনার 
অনুমতি হইলে, যবনরাজ স্বয়ং এই স্থানে আসিয়া প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করেন। 
তাহার একজন চর প্রভুূকে দর্শন করিয়া যাইয়া প্রভুর মহিম! বর্ন করা অবধি 
তিনি প্রভুর চরণদর্শনার্থ অতিশয় উৎকন্ঠিত হ্ইয়'ছেন। তিনি আরও 
বলিয়াছেন, আপনি যদি প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন সঙ্ঈন্ধে সহায়তা করেন, তৰে 
আপনাদিগের পরম্পর বিবাদ এইস্থানেই নিষ্পত্তি পায়, যুদ্ধবিগ্রহও এইস্থানেই 
ক্ষান্ত হইয়। যায়।” হিন্দুবাজ প্রতিনিধি শুনিয়াই অতীব ববল্ম়াবিষ্ট হইলেন। 
পরে তিনি, অকল্মাৎ যবনরাজের ঈবৃশ মতিপরিবর্তন প্রভুরই লীল! বুঝিয়া, 
তাহাকে বলিলেন, আচ্ছা, যবনরাজের যদি এরূপ সৌভাগ্য হইয়া থাকে, 
তবে তিনি আপিরা যথেচ্ছ প্রতুকে দর্শন করুন; কিন্তু সঙ্গে অধিক লোক 
থাকিবে না এবং যাহারা থাকিবে, তাহারাও নিরস্ত্র হইবে।” যবনরাজের 
কর্মচারী যাইয়া নিজ প্রভুর নিকট এই বিষয় নিবেদন করিল। ধবনরাজ 
আনন্দে বিভোর হুইয়! পাচ সাত জন ভূতোর সহিত হিন্দুব বেশে আপিয়া 
প্রভুর সম্মুথে দপ্তবৎ পতিত হুইলেন। তাহার সর্বশরীরে পুলক ও নেত্রে 
অশ্রধার! দৃষ্ট হইতে লাগিল। হিন্দুরাজ প্রতিনিধি গ্রভূকে তীহার পরিচয় 
দিয়া বয়ং তাহার যথোচিত অভার্থনা করিলেন। যবনরাজ ও, তিনি প্রভুকে 
দর্শন করাইলেন বলিয়া, তাহার প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্ঘবক প্রভুর 
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দিকে চাহিয়া কাঙ্জলপুটে সবিনয় বলিতে লাগিলেন, “গ্রভো, আপনি বদি 
আমাকে অধম যবনকুলে জন্ম না দিয় হিন্দুকুলে জন্ম দিতেন, তবে আমি 
আপনার শ্রীরণ আশ্ররপূর্বক কৃষ্ণনাম করিয়া মনবজীবন সফল করিতাম 1” 
পরে বারংবার প্রণতিপুরঃসর প্রভুকে অনেক স্ভবস্ততি করিলেন। প্রভু 
তাহার প্রতি প্রপন্ধ হইয়া বলিলেন, “প্রভূ তোমাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, 
তুমি কৃষ্ণনাণ কর।” যবনরাজ শুনিয়া আনন্দে বিহবন হইয়া কৃষ্ণচনাম 
করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কিঞ্চিৎ ধৈধ্যধারণ 
করিয়া বলিলেন, “প্রতভো, যদি অধমকে নিজগ্তণে অঙ্গীকারই করিলেন, 
তবে কোন একটি পেবাও আদেশ করুন।” মুকুন্দদত্ত *বলিলেন, প্প্রভু 
গঙ্গাতীরে গমন করিবেন, তুমি তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য কর।* যবন- 
রাজ এই সেবাদেশ খাইয়া আপনাকেঞ্কৃতার্থ বোধ করিলেন । হিন্দুরাঁজ- 
প্রতিনিধি ও যব্নরাজের পরম্পর মিত্রতা হইল। হিন্দুরাজপ্রতিনিধি যবন- 
রাজকে "আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন। যবনরাঁজ নিজ অধিকাবে যাইয়া 
প্রভুকে লইয়। যাইবার শিমিত্ত একজন কশ্মচারীকে পাঠাইয়া দিলেন। প্রভু 
তাহার সহিত যবনরাজের অরধিকারে গমন করিলেন। যবনরাঁজ ইতিপূর্ববেই 
প্রভুর নিমিত্ত একখানি উৎকৃষ্ট নুভুন নৌকা সাজাইয়। রাখিয়াছিলেন। প্রভুর 
পদার্পণমাত্র তাহাকে তক্তবর্গের সহিত প্রণতিপুরঃসর এ নৌকায় আরোহণ 
করাইলেন এবং পথে জলদন্রা হইতে রক্ষার নিমিত্ত আর বশখানি নৌকা 
করিয়া কতকগুলি সপস্ত্র সৈনিক লইয়া শ্বয়ংও সঙ্গে সঙ্গেই গমন করিলেন। 
তিনি প্রভৃকে সগণৈ মন্তেশ্বর নদী পার কবিয়া পিছলদায় পৌছিয়৷ দিলেন। 
প্রভু পিছলদায় পৌছিয়া যবনরাজকে ও তাঁগার ঠপনিকদ্দিগকে বিদায় দিলেন। 
প্রভু ষেনৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন, এ নৌকাতেই পানিহাটীতে আগমন 
করিলেন। তিনি পানিহাটাতে আপির! নৌঁকাখানিকেও বিদায় দিলেন। 

প্রভূর শুভাগমন হওয়ায় পানিহাটার জল ও স্থল লোকে লোকারণা হইল । 
রাঘব পণ্ডিত আসিয়া! প্রভুকে নিজ গৃহে লইয়া গেপেন। প্রভু রাঘবপগ্ডিতের 
ভবনে একরাজি বাস করিয়া পরদিন কুমারহাটীতে শ্রীবাসপণ্ডিতের 
ভবনে গমন করিলেন। প্রভুর সঙ্ন্যাসের পর হইতে শ্ীবাদপণ্ডিত নবন্ধীপের 
বাদস্থান ত্যাগ করিয়া! কুমারহাটার পুর্ধবাঁসস্থানেই অবস্থিতি করিতে- 
ছিলেন। প্রভু প্রীবাসপপ্ডিতের গৃছেও একদিনমাত্র বাস করিয়! তৎপরদিন 
হালিপহরে কাঞ্চনপাড়ার শিবানন্দ সেনের ভবনে গমন করিলেন। পরে এ 
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স্থান হইতে বাস্থদেবের ভবন হইয়া নবহ্বীপের সার্বন্ৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচ- 
স্পতির ভবনে গমন করিলেন। বিগ্ভাবাচম্পতির গৃহে প্রভুর আগমনদংবাদ 
প্রাপ্ত হয়! চারিদিক হইতে লোকের সমাগম হইতে লাগিল। গঙ্গায় নৌকা 
দৃশ্রাপা হইয়া উঠিল। অপরপারের লোকসকল প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া 
সম্তরণাদি ছার] গঙ্গা পার হইয়! প্রভুকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন। 
যিনি আসেন, তিনি প্রতুর শ্রীমুখ “দখিয়া আর গৃহে ফিরিয়া! যাইতে চাছেন না। 
ভ্রম বিস্তানগরে স্থানের ও থাগ্ঠসামগ্রীর অভাব হইয়া পড়িল। অগতা। প্রন 
গোপনে বিষ্াবাচম্পতিকেও না বলিয়া বিদ্তানগর হইতে ফুলিয়ায় চলিয়। 
আসিলেন। প্রত ফুলিয়ায় আগিয়া গোপনে মাধবদাসের গৃহে 'অবস্থান ক'রতে 
লাগিলেন। কিন্তু অধিককাল গোপনে থাকিতে পারিলেন না, নিত্যানন্দ প্রভুর 
সহিত হাজার হাজার কীর্তনীয়া আয়া প্রতুকে প্রকাশ করাইলেন। যেখানে 
যত পাগী ছিলেন, ফুলিয়ায় প্রহর প্রকাশ দর্শন করিয়৷ সকলেই উদ্ধার পাইলেন। 

ফুলিয়ায় প্রভু সাতর্দিন থাকিয়া অপূর্ব কীর্তনানন্দ প্রকাশ করিলেন। 
ফুলিয়ায় অবস্থানকালে এক দিবস এক ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইয়। 
বলিলেন, “প্রভো, আমি গ্রীহরিনামের ও ঠৰঞ্চবের প্রভাব না জানিয়া৷ অনেক 
নিন্দা করিয়াছি, এখন তন্নিমিত্ত অন্ুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি, আমাকে নিজগুণে 
উদ্ধার করুন; আমার কি উপায় হইবে বলুন ।* প্রতু বলিলেন, “তুমি যে মুখে 
মার্মের ও বৈঞুবের নিন্দ! করিয়াছ, সেই মুখেই উহাদের গুণগান কর এবং 
নিরন্তর কষ্ণনাম কর, তাহা হইলেই উদ্ধার পাইবে ।” প্রভুর শ্রীমুখের উপদেশ 
শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লার্সিলেন। এই সময়ে 
নদীয়ার দেবানন্দ পণ্ডিত আগিয়! প্রভুর চরধে শরণাগত হইলেন । প্রভু তাহাকে 
উঠাইয়া আলিঙ্গন প্রদানপুরঃসব বলিলেন, '“দেবানন্দ, তুমি বক্রেশ্বর পঞ্ডিতের 
সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়া, তাহার প্রসাদে তোমার কৃষ্প্রসাদও লাভ 
হইয়াছে ।৮ দেবানন্দ কৃতার্থ হইয়া অনেক শ্তবস্ততির পর বিদায় হুইলেন। 
দেবানন্দ বিদায় হইলে, চাপল গোপাল আসিয়া পুনধার প্রভুর শরণ লইলেন। 
এবার প্রভু তাহাকে পূর্বং প্রত্যাখান না করিগা শ্রীবাস - পণ্ডিতের আশ্রয় 
লইতে বলিলেন, এবং তন্ারা তঁ'হার অপরাধ খগুন করাইয়! তীহাকে ও কৃতার্থ 
করিজেন। 

প্রভু মথুবায় যাইবেন শুনিয়া প্রভুর তক্ত নৃসিংহাননা ফুলিয়। হ্টতে পথ 
গ্রস্তত করিতে আরম্ত করিলেন। রাঁজমহলের নিকটবত্াঁ কানণাইর নাটশালা 
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নামক স্থান পর্ধান্ত পথ প্রস্তুত হইলে, আর তাহার অগ্রপর হইতে মন গেল না। 
বৃসিংহালন্দ তখনই বুঝিলেন, প্রভুর এহাত্রায় শ্রীবৃন্দাবনপর্ধাস্ত শুভাগমন 
হইবে না," তিনি নুটশালা হইতেই ফিরিবেন। 

এদ্রিকে প্রভুও ফুলিয়া হঈতে শান্তিপুরে অদ্বৈতাঁচার্যের ভবনে গঙ্ন 
করিংলন। তিনি অদ্বৈতন্বনে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া শচীদেবী তাহাকে 
দেখিবার জন্তু শান্তিপুরে আদিলেন। প্রভূ জরননীকে পাইয়া তীহার চৎণবন্দন] 
করিলেন। তিনি ছুই চারিদিন শান্তিপুরে থাকিয়া জননীর অনুমতি লইয়] মথুর! 
উদ্দেশে যত্রা করিলেন। সহস্রাধিক লোক প্রভুর অনুগামী ' হইলেন। 
তদ্বাতীত প্রভূ যখানেই রাত্রিবাস কবেন, সেইখানেই তাহাকে দর্শন করিবার 
নিমিত্ত প্রভূত লোকের সমাগম হইতে লাগিল । এইরূপে গঙ্গা তীরপথে গৌড়ের 
নিকটবন্থী রামকেলি গ্ধাস্ত আগমন কররিলেন। এই রামকেলিতে শ্রাসনাতন 
ও শ্রীরূপ গোস্বামী বাস করিতেন। 


উীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামীর পৃর্ববৃতান্ত ৷ 


শ্রীসনাঙন ও শ্রীরপ গোস্বামী দাক্ষিণাতা বিপ্রের কুলে উৎপন্ন হয়েন। 
তাহাদের পূর্গুরুষগণ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাট প্রদেশে বাস করিতেন। 
তাহাদের বৃদ্ধ প্রপিভামহ রূপেশ্বর কর্মসথত্রে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তদবধি 
তাহার! বজদেশীয় হইয়া 'বান। সনাতন গোস্বামীর অনেকঞগ্চলি সহোদর । 
তন্মধ্যে সনাতন, রূপ ও বল্লভ এই তিনজনই বৈষ্ঞবসম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ । ইহারা 
হিনজনই বামকের্পি গ্রামে একর বান করিতেন।* রামকেলি গ্রাম গৌড়রাজ- 
ধানীর নিকটব্ত্তী। গৌড়েশ্বব ঠ্য়ৈন হুদেন সা বা দ্বিতীয় আলাউদ্দীন পনাৎন 
ও রূপ গোস্বামীত্র অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় পাইয়া জেষ্ঠ সনাতনকে 
প্রধান মদ্ী করিয়া মধাম বূপকে তাহার সহকারিপদে নিযুক্ত করেন। তিনি 
সনাতনকে দবির খাঁন, দূপকে সাকর মল্লিক এবং কনিষ্ঠ বল্লভকে অনুপম মল্লিক 
উপাধি প্রদান করেন। অনুপম মল্লিকও গৌড়েশ্ববের অধীনে কাধ্য করিতেন। 
কিন্ত তিনি যে কি কাধ্য করিতেন,'তাহ৷ স্ুবিদিত নহে। তীহারা গৌড়েশ্বরের 
কাধ্যে নিধুক্ত হইয়া রামক্লি গ্রামের বিশেষ উন্নতিসাধন পূর্বক আপনাদিগের 
জ্ঞাতিবর্গকেও এ স্থানেই আনয়ন করেন। রামকেলিতে সনাতন গোম্বামী 
সনাতন লাগর নামে একটি এবং রূপ গোস্বামী বূপসাগর নামে অপর একটি বৃহৎ 
জলাশয় খনন করিয়াছিলেন। এ ছুই জলাশয় €খনও এ ছুই নামেই গ্রতিদ্ধ আছে। 
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তাহারা কাধ্যাহ্ুরোধে যদিও বাহিরে যবনভাবাপন্ন হইয়াছিঙগেন, কিন্ক অন্তরে 
অহিন্দু হয়েন না । লিখিত আছে, তীহারা কাজকারধ্ো ব্রতী হইবার পূর্ব্বেই 
সার্বভৌম ভট্টাচাধ্যের সহোদর বি্ছ্াবাচম্পতির নিকট অনেক শাস্তরগ্রস্থ অধায়ন 
করিয়াছিলেন এবং রাজকার্যো ব্রতী হইয়াও অধায়ন ত্যাগ করেন নাই, সময় 
পাইলেই শাস্চর্চ! করিতেন। তাহারা বিশেষ শাস্তান্তরাগী ছিলেন বিয়া 
তাহাদি”গর আবাসে অনেক ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের সমাগম হইত। তাহাধা এ সকল 
ব্রাহ্মণ পণ্তিতকে যথেষ্ট সম্মান এবং সাহায্যও করিতেন। তীহাদিগের আচার- 
বাবহার ও ধর্মমানুগতই ছিল। তাহারা যবনসংসর্গে আপনাদিগের বর্ণাশ্রমাচিত 
আচার-বাবহার ,পরিতাগ করেন নাই। সম:য় সময়ে তীর্ঘযাত্রার অভিলাষ 
করিতেন, কিন্থু 'অবসরাভাবে ত অভিলাষ পূর্ণ হইত না। অগত্যা তাহারা 
ত্ব স্ব জঙ্গাশয়েব চারিদিকে কানন প্রজ্ুতকরিয়া তন্মধ্যে, শ্রাশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ 
স্থাপনকরিয়া .তাগদেরই পূজা করিতেন। গোড়েশ্বর তাহাদের কাধানৈপুণা 
দর্শনে তুষ্ট হইয়া স্ঠাহাদিরগকে অনেক ভূমিসম্পত্তিও প্রদান করিয়াহঠিলেন। 
এইরূপে অতুল প্রশ্বধ্ধোর অধিকারী হইয়াও তাহারা মদমত্ত হইয়া ধর্মীনুণীলন 
ত্যাগ করেন নাই। জ্ঞানী, ধার্মিক ও দাতা বলিয়া তাঁহাদিগের যশঃসৌরভ 
চতুদ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল । তন্নিমিত্ত, বণদেশের নানাস্থান হইতে জ্ঞানী, 
ভক্ত ও কবিসকপ আসিয়া! তাহাদ্িগের সভা অলঙ্কৃত করিতেন। তীাচারাও 
তীহাদ্দিগকে যথোচিত সমাদর করিতে ক্রটি করিতেন না। প্রবাদ এই যে, 
তাহার! গৃহাবস্থান জালেও ছুই একখানি গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন। 

এইভাবে কিছুকাল অভীত হইলে, সনাতন গোস্বামী * একদা রাত্রিষোগে 
নিদ্রাবস্থায় একটি আশ্চধ্য স্বপ্ন দশন করিলেন। হ্বপ্নটি এই_-একটি পরম- 
সুন্দর নবীন সন্স্যাসী সনাতন গোস্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, *সনাতন, 
আর কালবিলম্ব করিও না, সত্ব শ্রীভগবানের সেবাঁয় মনোনিবেশ কর, 
শ্ীবুন্দাবনে যায়৷ লুপ্ততীর্ঘের উদ্ধার ও তক্তিশাস্ত্রের প্রচার কর।৮ এই কয়েকটি 
কথা বলিয়াই সন্ন্যাসী অস্তহিত হইলেন। তখনই সনাতন গোস্বামীর নিদ্রাভঙ্গ 
হইল। নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি এ স্বপ্নবৃত্বান্তটি' মধ্যম রূপ গোম্বামীকে গুনাইলেন। 
রূপ গোস্বামী শুনিযনা বলিলেন, *শুনিয়াছি, নদীয়ার শ্রীভগবান্‌ অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
বোধ , হয়, ভিনিই স্বপ্রে দর্শন দিয়! এ প্রকার উপদেশ করিয়াছেন। 
আমরা বিষগ্ান্ধকুপে পতিত। পতিঙপাবন প্রভু কি আমাদিগকে উদ্ধার 
করিবেন? এই কথা! বলিতে বলিতে অস্রধারায় তাহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত 
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লইয়া! গেল। ন্বপ্নদ্শনে সনাতন গোম্বামীরও মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল । 
ছুই ভাই নির্জনে পরামর্শ করিয়া টৈন্ঠবিনয়সহকারে মহাপ্রভৃকে একখান 
পত্র লিখিলেন। মহাপ্রভু কিন্ধ এঁ পত্র পাইয়াও উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় 
কোনরূপ উত্তর প্রদান করিলেন না। সনাতন গোম্বামী প্রেরিতপত্রের 
উত্তর না পাইয়া উপ্যুপরি কয়েকথান্ন পত্র লিখিলেন॥ পরিশেষে মহা প্রভূ 
প্র সকল পত্রের উত্তরগ্বরূপ নিম্নলিখিত যোগবাশিষ্টের শ্লোটি লিখিয়া প্রেরণ 
করিলেন । 

“পরব্যসনিণনী নারী বাগ্রাপি গৃহকর্ন্ু | 

তদেবাম্বাদয় তান্তনবসঙ্গরসায়নম্‌ ॥” 

এই ঘটনার অতাল্পকাল পরেই মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া: নীলাচলে গমন 

করিলেন। সনাতন গোস্ব'মী লে।কমখেঙ মহাপ্রভুর গতিবিধি শ্রবণ করিতে 
লাগিলেন । মহাপ্রভু নীলাচল হইতে দক্ষিণদেশে গমন ও পুনর্বার নীলালে 
প্রতাগমন করিলেন, এই সংবদও 1হাদিগের মঅবিদিত রহিল না। পরে যখন 
মহা প্রভু বঙ্গদেশ হইয়! শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতেছেন, এই সংপাঁদ শ্রুতিগোচর 
হইল, তখন সনাতন গোশ্বামী মহাপ্রভুব শ্রীচরণ দর্শনার্থ বিশেষ 
উত্বষ্ঠান্িত হইলেন। ঠিক এই সময়েই মহাপ্রভুও রামকেলিংত পদার্পণ 
করিলেন। 


» প্রভুর সহিত সাক্ষা্কার । 


প্রভুর রামকেলিতে পদার্পণ হইলে, গোঁড়েশ্বরের একজন কোতোয়াল যাটয়া 
গোঁড়েশ্বরকে প্রভুর আগমনবার্তা নিবেদন করিলেন। কোতোয়াল বলিলেন, 
দ্রামকেলিতে একটি হিন্দু সন্সযাপী আসিয়াছেন, তিনি নিরবধি কীর্তন কঝেন; 
তাহার সঙ্গে অসংখ্য লোক; এ সকল লোক তীহার অত্তান্ত বাধা ; দেখিলে 
রাজর্রোহের আশঙ্ক| হয়।” গোৌঁড়েশ্বর শুনিয়া জিজ্ঞাসা! করিলেন, “সে সঙ্গাসী 
কেমন? তঁহার আচার বাবহারছি বা কিরূপ?” কোতোয়াল উত্তর করি- 
লেন,_-"এরূপ অদ্ভুত সঙ্গানী আমি আর কখন দেখি নাই। ইহার সেনন্দধ্য 
কদর্পকেও পরাজয় করিয়াছে। অঙ্গকান্তি স্বর্ণের সদৃশ উজ্জবল। শরীর 
প্রকাণ্ড। ভূজযুগল আগানুলহ্বিত। নাভি নুগন্তীর। শ্রীবা দিংহের তুঙা। 
গ্ষদ্ধ গজেন্রের স্বন্ধ সদৃশ, নয়নযুগল কমলদলের সায় বিশাল। কোটি 


৩৩৬ | প্রীক্রীগৌরহুন্দর 


চন্্রও বনের তুলনা হয় না। অধর রক্তবর্ণ। দন্তসকল মুক্তার স্ঠায় সুগঠিত, 
ভ্রযুগল কামধেন্ুর সমান | সুপীন বক্ষঃস্থল চন্দনচচ্চিত। কটিদেশে অরুণবর্ণ 
বপন। চরণযুগল পদ্মের তূল্যা। নখগুলি দর্পণের ন্যায় নির্মাল। দেখিলে 
বোধ হয়, কোন বাজার নন্দন সন্সাসী হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। সমস্ত 'ঙ্গ- 
প্রাগ নবনীতের ম্যায় কোমল । সেই স্কোমল অঙ্গ মুহুমুু কঠিন ভূ্মনুলে 
পতিত হইতেছে ! কি আশ্চর্ধা, সেই পতনে পাষাণ বিদীর্ণ হয়) কিন্তু অঙ্গে 
একটিও ক্ষতস্হি দেখা যায় না। সর্বাঙ্গে অপূর্ব পুলকাবলী। ক্ষণে ক্ষণে 
ঘোরতর ম্বেদ ও কম্প হইতেছে । হাজার লোকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না। 
নয়নে নদ'র আতের স্টায় বারিধারা বহিতেছে। কথন হাদিতেছেন, কখন 
কাদিতেছেন, কখন মুচ্ছা ঘাইতেছেন। মুচ্ছ'র সময় শ্বাস প্রশ্বাস পর্যাস্ত থাকে 
না, দেখিলে ভয় হয়। সদাই বাহু€ তুলিয়৷ নামকীর্তন করিতেছেন । কখন 
ভোজন করেন, কখন শয়ন করেন, দেখি নাই। চতুদ্দিংহইতে দর্শনার্থ সমাগত 
লোকে লোকানণ্য হইতেছে*। যে মাসিতেছে, সে আর গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে 
না। যাহা দেখিয়াছি, তাহা নিবেদন করিলাম ।” এই কথা বলিয়া কোতোয়াল 
নিরস্ত হইল। গোড়েশ্বর কোতোয়ালকে বিদায় দিয়া ভাবিলেন, পূর্বে এক 
ফকিরের মুখে ধাহার কথা শুনিয়াছিলাম, বোধ হয়, সেই মহাপুরুষেরই শুভাগমন 
হইয়াছে। এপ্রকার চিন্তার পর, তিনি কেশব খান নামক হনৈক কর্মচারীকে 
ডাকাইয়া বলিলেন, “কেশব, শুনিলাম. রামকেলিতে একজন হিন্দু সন্্যাসী 
আলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে অনেক লোকজন, তুমি কি তাহার বিষয় কিছু বিদিত 
আছ?” কেশব থান অতীবি সঙ্জন, বিশেষতঃ তিনি "গোড়েশ্বরকে হিন্দুর 
ঘ্বেষী বলিয়াই ভানিতেন, অতএব প্রকৃত কথা গোপন করি! বলিলেন, “হী, 
আমি জানিয়াছি, একজন সর্যাপী আপিয়াছেন, তিনি বৃক্ষতলে বাস করেন, 
ভিক্ষুক সঙ্াসীমাত্র।” গোঁড়েশ্বর কেশবের মনের তাৰ বুঝিতে পারিয়া 
বগিলেন, “তুমি গোপন করিলে কি হইবে, আমি বুঝিয়াছি ঠিনি ভিক্ষুক সঙ্লাসী 
নহেন, হিন্দুর যিনি নারায়ণ তিনিই সঙ্গাসী হইয়া! দেখা দিয়াছেন। আমি 
গৌড়ের রাজা, ঠিনি বিশ্বের রাজা। অন্তখা লোকে আপনার -খাইয়া াহার 
আজ্ঞা বহন করিবে কেন? তোমর কি কখন আপনার খাইয়া আমার আজ! 
বহন কুরিয়। থাক? যাহ! হউক কেতোয়ালকে আমার আদেশ বিজ্ঞাপন কর, 
যেন কেছ এ সঙ্জযাসীর উপর কোনরূণ অত্যাচার না করে। উনি আমার 
খধিকারমধ্যে স্বাধীনভাবে বথেজ্ছ বিচরণ করিবেন” কেশব খান “যে আজ 


মধ্য-লীলা ৩৩৭ 


বলিয়া গৌড়েশ্বরের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ববক বাহিরে আসিয়া কোতোয়ালকে 
রাজাজ্ঞা বিজ্ঞাপন করিলেন। পরে- তিনি অব্যবস্থিতি বযবনরাজের 
উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া৷ গোপনে .একজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা, 
রাজধানীর নিকট হইতে নন্যব্র গমন করাই যুক্তিযুক্ত, এই কথ। প্রভুর ভক্তগণের 
নিকট বলিয়া পাঠাইলেন। এদিকে গৌড়েশ্বর সেই দিনই সনাতন দবির খাসকে 
নিভৃতে ডাকাইয়৷ মহাপ্রভুর বিষর জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী সনাতন তছুরে 
বলিলেন, 

“যে তোমারে রাজ্য দিল যে তোমার গোসাঞা । 

তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিয়] ॥ 

তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয়। 

ইহার আশীর্ববাদে তোমাঞ্ধ সর্ববত্রেতে জয় ॥ 

মোরে কেন পুছ তুমি পুছ আপন মন। 

তুমি নরাধিপ হও বিষুণ অংশ সম |" 

তোমার চিত্তে চৈতন্তেরে কৈছে হয় জ্ঞান। 

তোমার চিত্তে যেই লয় সেইত প্রমাণ ॥” 

গৌঁড়েশ্বর বলিলেন, "এই সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইহাই আমার মনে হয়|” 
যে যবনরাজ হুসেন সা ভীঁড়য্যার রাগার সহিত সংগ্রাম করিয়। এক সময়ে শত 
শত দেবমন্দির ও দেবমৃদ্তি নষ্ট করিয়াছিলেন, তিনিই এখন শ্রী/গীরাঙ্গের প্রলাদে 
সব্ম্মিয়ে তাহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচারের চেষ্টা না করিয়াই স্ঠাহাকে ঈশ্বর 
বলিয়। স্বীকার করির্টলন। মন্ত্রী সনাতন শুনিয়া রাজার ভাগোর প্রশংসা করিতে 
করিতে গৃহে গমন করিলেন । 
মন্ত্রী সনাতন গৃহে আসিয়া ভ্রাতা বূপের সহিত পরামর্শ করিয়া রাতিযোগে 

প্রভুর চরণদর্শনার্৫থ গমন করিবেন ইহাই স্থির করিলেন। অর্দারাত্রির সময় ছুই 
ভাই ছল্সবেশে প্রতৃর স্থানে গমন করিলেন। প্রথমে নিত্যানন্দ ও হরিদাসের 
সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহার! প্রতুকে জানাইর! তাহার আদেশমত 
সনাতন ও রূপকে লইয়। প্রভূর সম্মথে উপস্থিত হইলেন। সনাতন ও রূপ দস্তে 
তূণধারণপূর্ধক গললশীকৃতবাসে দগ্ডব ভূমিভলে পতিত হইলেন। তী্থার 
ভূতলে পড়িয়। প্রভূত আত্তিপ্রকাশ সহকারে রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভূ 
ছুই ভাইকে উঠিতে বলিলেন ৷ ছুই ভাই উঠিয়া প্রতৃর স্ততিসহুকারে প্রার্থনা 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 


এআ আলা পহল্ার 


“জয় জয় শটকষ্ণচৈতন্ত দয়াময় | 
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয় ॥ 

নীচ জাতি নী5 সঙ্গে করি নীচ কাজ । 
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাদি লাজ 
পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার । 
আমা বহি জগতে পতিত নাহি আর ॥ 
জগাই মাপাই ছুই করিলে উদ্ধার । 

তাহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার ॥ 
ব্রাঙ্গণ জাতিতে তার নবদ্ীপে ঘর । 
নীচসেবা নাহি করে নহে নীচের কৃর্পর ॥ 
সবে এক দোষ-তার হয়ে পাপাচারু। 
পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার ॥ 
তোমার নাঁম লয়ে করে তোমার নিন্দন । 
সেই নাম ৫হল তার মুক্তির কারণ ॥ 
জগাই মাধাই হইতে কোটি কোটি গুণ । 
অধম পতিত পাপী আমি ছুই জন ॥ 
শ্লেচ্ছজাতি শ্রেচ্ছসঙ্গী করি শ্রেচ্ছকর্ম্ম। 
গোত্রাহ্গণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥ 
মোর কম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া । 
কৃবিষয় ঝিষ্ঠাগর্ডে দিয়াছে ফেলাইয় ॥ 
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে | 
পতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে ॥ 
আম] উদ্ধারিয়। ষদি দেখাও নিজ বল। 
পতিতপাঁবন নাম তবে সে সফল ॥ 

সত্য" এক বাত কহে। শুন দয়াময় । 

মো বিন্ু দয়ার পাত্র জগতে নাহি হয় ॥ 
মোরে দক্বা করি কর স্বদয়া! সফল । 
অখিল ব্রহ্ধাও দেখুক তোমা দয়াবল ॥ 
আপনা অযোগা দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ । 
তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ ॥ 


মধ্য-লীল! ৩৩৯ 


বামন যৈছে টা ধরিতে যায় করে। 
তৈছে মোর এই বাগ! উপজে অস্তরে ॥” 

সনাতন ও রূপের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন, প্দবির খাস ও সাকর 
মল্লিক, তোমরা ছুই ভাই আমার পুরাতন দাস। আজি হইতে তোমরা ছুই 
ভাই মছুক্ত সনাতন ও দূপ এই নামেই পরিচিত হইবে । তোমরা দন্ত ত্যাগ 
কর। তোমাদিগের দৈন্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ঘ হইতেছে । তোমর! 
সর্ব প্রকারে উত্তম হইয়াও আপনাদ্িগকে হীন করিয়া মানিতেছে। , তোমরা 
অনেক দন্ত প্রকাশ পূর্বক আমাকে বার বার পত্র লিখিয়াছিলে। সেই 
সকল পত্রেই আমি তোমাদিগের ব্যনহার বিদিত হইয়াছিলাম৭, আমি তোমা- 
দিগের পত্র হইতেই তোমাদিগের হৃদয় জানিয়াছিলাম। পরে তোমাদিগের 
শিক্ষার্থ একটি শ্লোকও* লিখিয়া পাঠাইয়াঁছিলাম, পাইয়া থাকিবে। সম্প্রতি 
আমার গোৌড়ে আগমনও তোমাদিগের জন্তই । আমার এই রামকেলি প্যস্ত 
আসিবার অপর কোন প্রয়োজনই ছিল না। সকলেই বলেন, রামকেলিতে 
আপিবার কারণ কি? আমার মনের ভাব কেহই জানেন না। আমি কেবল 
তোমাদিগকে দেখিবার নিমিত্তই এই স্থানে আপিয়াছি। তোমরা আমার 
নিকট আপিয়াছ, ভালই হইয়াছে এখন গৃহে গমন কর। মনে কোন ভয় 
করিও না। তোমরা দুই তাই আমার জন্মজন্মের কিন্কর। অচিরেই কৃষ্ণ 
তোমার্দিগকে উদ্ধার করিনেন।” এই পধ্যস্ত বলিয়া প্রভু ছুই ভ্রাতার মন্তকে 
হস্ত প্রদান পুরঃসর, তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিল্লেন। পরে নিজ তক্তগণকে 
বলিলেন, "তামরা সকলে কৃপা করিয়া সনাতন ও রূপকে উদ্ধার কর” সনাতন 
ও রূপের প্রতি প্রভুর কৃপা দেখিয়া তক্তগণ আনন্দ হরিধবনি করিতে 
লাগিলেন। সনাতন ও রূপ তক্তগণের চরণতলে পতিত হইলেন। সকলেই 
দুই ভাইকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক বলিলেন, “প্রভু তোমাদিগকে আত্মসাৎ 
করিয়াছেন” তদনস্তর সনাতন ও রূপ সকলের নিকট অনুমতি লইয়৷ গমন 
করিবার সময় ব্লিলেন,_প্রভু এইস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করুন। 
যদিও গৌড়েশ্বর প্রতভুকে যথেষ্ট ভক্তি করেন, তথাপি তিনি যবন, যবনকে 
বিশ্বাস করা যায় না। আরও একটি কথা, তীর্থযাত্রা় এত লোকসংঘট ভাল 
নয়, শ্রবৃন্দাবনদাতার এরূপ রীতি নয়। প্রভুর অবশ্ত ভয়ের কোন কারণ নাই, 
কিন্তু লৌকিক লীলায় লৌকিক চেষ্টাই শোভা পায়, অলৌকিক চেষ্টা শোভা 
পায় না” এই কথ বলিয়। সনাতন ও রূপ চলিয়া গেলেন। প্রভুও আর 


৩৩৮ 
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“জয় জয় শ্ীকষ্ণচৈতন্য দয়াময় | 
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয় ॥ 

নী5 জাতি নীচ সঙ্গে করি নীচ কাজ। 
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাদি লাজ ॥ 
পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার । 
আমা বহি জগতে পতিত নাহি আর ॥ 
জগাই মাধাই ছুই করিলে উদ্ধার । 

তাহ] উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার ॥ 
ব্রাঙ্গণ জাতিতে তারা নবদ্বীগে ঘর । 
নীচসেবা নাহি করে নহে নীচের কুর্পর ॥ 
সবে এক দোষন্তার হয়ে পাপাচার । 
পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার ॥. 
তোমার নাম লয়ে করে তোমার নিন্দন। 
সেই নাম ঠহল তার মুক্তির কারণ ॥ 
জগাই মাধাই হইতে কোটি কোটি গুণ । 
অধম পতিত পাপী আমি ছুই জন ॥ 
শ্লেচ্ছজাতি প্লেচ্ছপঙ্গী করি শ্রেচ্ছকর্ম্ম। 
গোত্রাঙ্গণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥ 
মোর কন্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া। 
কুবিষয় ঝিষ্ঠাগর্ডে দিয়াছে ফেলাইয়া ॥ 
আম। উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে। 
পতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে ॥ 
আম] উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ বল। 
পতিতপাবন নাম তবে সে সফল ॥ 

সত্য এক বাত কহে শুন দয়াময় । 

মে! বিন্ু দয়ার পাত্র জগতে নাহি হয় ॥ 
মোরে দয়া করি কর শ্বদয়া সফল। 
অথিল ব্রন্গাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল ॥ 
আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ । 
তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ ॥ 


মধ্য-লীলা ৩৩৯ 
বামন যৈছে চাদ ধরিতে যায় করে। 
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উপজে অন্তরে ॥” 

সনাতন ও রূপের কথা শুনিয়। প্রভু বণিলেন,_“দবির খাল ও সাকর 
মল্লিবঈি তোঁমর! দুই তাই আমার পুবাতন দ্রাস। আজি হইতে তোমর! দুই 
ভাই মদ্ুক্ত সনাতন ও রূপ এই নামেই পরিচিত হইবে। তোঁমর1 দৈস্ ত্যাগ 
কর। তোমাদিগের দন্ত দেখিয়া আমার জদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তোমর। 
সর্বপ্রকারে উত্তম হইয়াও আপনাদদিগকে হীন করিয়া মানিতেছে। , তোমরা 
অনেক দেন্ত প্রকাশ পূর্বক আমাকে বার বার পত্র লিখিয়াছিলে। সেই 
সকল পত্রেই আমি তোমাদ্িগের ব্যবহার বিদিত হইয়াছিলাম৭, আমি তোঁমা- 
দিগের পত্র হইতেই তোমাদিগের হৃনয় জানিয়াছিলাম। পরে তোমাদিগের 
শিক্ষার্থ একটি শ্রোকও* লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম, পাইয়া থাকিবে। সম্প্রতি 
আমার গৌড়ে আগমনও তোমাদিগের জন্যই | আমার এই রামকেলি পথ্যন্ত 
আসিবার অপর কোন প্রয়োজনই ছিল না। সকলেই বলেন, বামকেলিতে 
আপিবার কারণ কি? আমার মনের ভাব কেহই জানেন না। আমি কেবল 
তোমাদিগকে দেখিবার নিমিত্ুই এই স্থানে আসিয়াছি। তোমরা আমার 
নিকট আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে | এখন গৃহে গমন কর। মনে কোন ভয় 
করিও না। তোমরা ছুই ভাই আশার জন্মজন্মের কি্কর। অচিরেই কৃষ্ণ 
তোমার্দিগকে উদ্ধার করিমেন।* এই পধ্য্ত বলিয়! প্রভু ছুই ভ্রাতার মন্তকে 
হস্ত প্রদান পুরঃসর, তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিব্লেন। পরে নিজ তক্তগণকে 
বলিলেন, "তোমর। সকলে কৃপা করিয় সনাতন ও রূপকে উদ্ধার কর।” সনাতন 
ও রূপের প্রতি প্রভুর কুপা দেখিয়া! তক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিতে 
লাগিলেন। সনাতন ও ব্ূপ ভক্তগণের চরণতলে পতিত হইলেন। সকলেই 
দুই ভাইকে ধন্তবাদ প্রদান পূর্বক বলিলেন, প্প্রভু তোমার্দিগকে আত্মসাৎ 
করিয়াছেন” তদনস্তর সনাতন ও রূপ সকলের নিকট অনুমতি লইয়া গমন 
করিবার সময় বলিলেন,__“প্রভূ এইস্থান ত্যাগ করিয়া অন্তর গমন করুন। 
যদিও গোঁড়েশ্বর প্রভুকে যথেষ্ট ভক্তি করেন, তথাপি তিনি যবন, যবনকে 
বিশ্বাস কর! যায় ন7া। আরও একটি কথা, তীর্ঘযাত্রায় এত লোকপংঘট্ট ভাল 
নয়, শ্রীবৃন্দাবনসাত্রার এরূপ রীতি নয়। প্রভূর অবশ্ত ভয়ের কোন কারণ নাই, 
কিন্ত লৌকিক লীলা লৌকিক চেষ্টাই শোভা পায়, অলৌকিক চেষ্টা শোভা 
পায় না” এই কথ। বলিয়া! সনাতন ও রূপ চলিয়া গেলেন। প্রভুও আর 
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রামকেলিতে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন না। পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই 
যাত্রা করিলেন। লোকসকল সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। গ্রতু কানাইর নাটশাল৷ 
যাইয়াই ফিরিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন । 

স্বেচ্ছাময় প্রভুর ইচ্ছা রোধ করে, কাহার সাধ্য? যেমন ইচ্ছা! হুইল, 
শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন না, নীলাচলেই প্রত্যাগ্মন করিবেন, অমনি পৃষ্বমুখ হইলেন। 
কয়েক দিবসের মধ্যেই পুনর্ধধার শান্তিপুরে আগমন করিলেন। প্রহু শাস্তিপুরে 
ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া গঙ্গাদান পণ্ডিত শচীদেবীকে লইয়া অধৈত- 
ভবনে মাগমন করিলেন। প্রভু জননীকে দেখিয়া! ভক্তিভরে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ 
করিলেন। শচীদেবী পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়! মশ্রধার! দ্বারা অভিষিক্ত করিতে 
লাগিলেন। 'অদ্বৈতাার্ধা প্রভুকে পাইয়া মাধবেন্ত্রপুরীর উৎসব উপলক্ষে 
মহামহোত্সবের আয়োজন করিয়া লইলেন। শচীদেবী' শ্বহস্তে প্রভুকে ভিক্ষা 
করাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, প্রভূ তাহাতেই সম্মত হইলেন। দশদিন 
পধ্যন্ত কীর্তনানন্দের পরিসীমা! রহিল না । যিনি কখন প্রভুকে দেখেন নাই বা 
ধিনি দেখিয়াছেন উভয়বিধ ভক্তের সমাগমে শাস্তিপুর লোকে লোকারণ্য হইল। 
রঘুনাথ দাস আগিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইয়া তাহার সহিত নীলাচলে যাইবার 
অতিপ্রায় জানাইলেন। 


. রদুনাথ দাস 


হুগলি জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামে হিরণাদাস ও গোবদ্ধন দাস নামে দুইজন 
মহাসন্তরান্ত লোক বাদ করিতেন। তাঁহারা দুই সহোদর, জাঠিতে কায়গ্ত, 
উপাধি মজুমদার । তাহারা সপ্তগ্রামের জমিদার ছিলেন। এ জনীদাণী পূর্বে 
একজন মুসলমানের ছিল; পরে কোন সুত্রে তাহাদের হস্তগত হয়। এ 
জমীদারীতে বিংশতিলক্ষ টাকা আদায় হইত । তাহার! আট লক্ষ গৌড়েশ্বরকে 
দিতেন এবং বার লক্ষ আপনার! তোগ করিতেন। তাহার! ছুই ভাই সদাচারী, 
ধার্মিক ও বদান্ত ছিলেন। নবদীপের পপণ্ডিতমগুলীকে বিশ্ষপ অর্থপাহাযা 
করিতেন। নীলাম্বর চক্রবর্তীর বিশেষ আনুগতা করিতেন। হিরণ্যদাল জ্যোষ্ট, 
গোবর্ধনদাস কনিষ্ঠ । রঘুনাথ দাস কনিষ্ঠ গোবর্ধনদাসের পুত্র। ১৪২০ শকে 
ই্ঠার জন্ম হয়। রঘুনাথ দাস বাশ্গযকাল হইতেই দেবদ্িজে তক্তিপরামণ ছিলেন । 
তিনি আপনাদিগের পুরোছিত বলরাম আচার্য্ের গৃহে অধ্যয়ন করিতেন। 


মধ্য-লীল। ৩৪১ 


সপ পিপি ? সি উপাস্সনি_ পা লীগ পিপি পাঁচ পালা লি পা পিপিপি প প্িপ ৯ পাছত ছি রী পিপি উপাত্ত তিতাস লি লা ১৯৯ পোছিলীটি পির ॥ পা পাস্টিলী লা তি পাস সপন পি উপ সিসি পাসসিিটি 


তাহার অধায়নকালেই আচাধ্য নদীয় হইতে হরিদাদ ঠাকুরকে নিজগৃহে আনান 
করেন। রঘুনাথ দাঁদ হরিদাস ঠাকুরকে পাইয়৷ ভক্তিসহকারে তাহার অনেক 
পরিচধ্যা ফরেন। , হরিদাস ঠাকুর রঘুনাথ দামের পরিচর্যায় সন্ষ্ট হইয়া 
তাহাকে বিশেষ কৃপা করেন। হরিদাস ঠাকুরের কপাই রঘুনাথ দাসের প্রভুর 
চরণঙাতের উপায় হয়। রথুনাথ দাস. প্রভুর নাম ও মহিমা শুনিয়া মনে মনে 
তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্ একাল পর্যান্ত প্রভৃর চরণদর্শনেস সুযোগ 
ঘটিয়৷ উঠে নাই। প্রভূ শাস্তিপুরে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া রঘুনাথ পিতার 
অনুমতি লইয়া আইসেন এবং প্রভুর চরণদর্শতে কৃতার্থ হয়েন। 

রঘুনাথ শান্তিপুরে আসিয়! প্রভুর চরণ দর্শন ও সাতদিন গ্রুভূর নিকট বাস 
করেন। রঘুনাথের সংসার ভাল লাগিত না। তিনি প্রভূ চরণে ধরিয়া গ্রভুর 
সহিত নীলাচলে যাইবার অভিলাষ জানাইলেন্স ৷ 

প্রভু বগিলেন,-_-“রঘুনাথ, স্থির হইয়! গৃহে যাও, পাগলের মত কাঁজ করিও 
না। লোক হঠাৎ ভবসাগরের কু পায় না, ক্রমে ক্রমেই পাইয়া থাকে । তুমি 
কতবার সংসার ছাড়িয়া পিতামাতাকে ছাড়িয়৷ পালাইবার চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু 
একবারও কৃতকার্ধা হইতে পার নাই । সময় না আসিলে, কিছুই হয় না। 
অনেকেই লোক দেখাইয়া মর্কট বৈরাঁগ্য করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে কোন 
ফল হয় না। তুমি তাহা না করিয়া অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় ভোগ 
করিতে থাকে । অস্তরে নিষ্টিত হইয়! বাহিরে লোকব্যবহার পালন কর। এইরূপ 
করিতে করিতে কৃষ্ণ অবস্ত তোমাকে ক্কপা করিবেন। তাহার ক্পা হইলেই 
সংসার হইতে উদ্ধার পাইবে । তোমার উদ্ধারের সময় নিকটবর্তী হইয়াছে । 
আমি শ্রীবন্দাবন হইতে নীলাচলে” প্রত্াাগমন করিলে, তুমি নীলাচলে আমার 
নিকট আগমন করিও। তৎকালে কি উপায়ে মুভ্িলাভ করিবে, তাহা কৃষ্ণের 
কপায় আপনি স্ফুরিত হইবে। কৃষ্ণ যখন কাহাকেও কৃপা করেন, তখন আর 
তাহাকে কেহই ধরিয়া রাখিতে পাবে না 1৮ এই কথা বলিয়া প্রভূ রঘুনাথকে 
বিদায় দিলেন। রথুনাথ গ্রভূর নিকট হইতে গৃহে “আসিয়া প্রতুর শিক্ষানুরূপ 
কার্ধা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রঘুনাথের পিতামাতাও সত্ষ্ট হইলেন। 
রখুনাথ অন্তরে বিরক্তির সহিত বাহিরে যথাযোগ্য বিষয়কাধ্যসকল সম্পাদন 
করিতে লাগিলেন। রঘুনাথের পিশামাতা বুঝিলেন, রঘুনাথ বৈরাগ্য ছাড়ি 
ংসারী হইয়াছে । রঘুনাথ পাছে সংসার ছাড়িয়া! পলায়ন করে, এই আশঙ্কায় 
তাহার! পূর্বের যেরূপ তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন, এখন তাহাকে সংসারী 


বলি ৬৮৬৯৫ সি 


৩৪২ * * শ্রীপ্ীগৌরহন্দর 


হইতে দেখিয়া আর সেরূপ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। 
কাজেই বঘুনাথ অনেকটা! মুক্তি পাইলেন । 

এদিকে এভু নীলাচলে যাইবেন বলিয়৷ ভক্তগণকে আলিঙ্গন করিয়া একে 
একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। আর তাহাদিগকে এবৎসর নীলাচলে 
যাইতেও নিষেধ করিলেন। সকলেই , বলিলেন, “আমি নীলাচল হইয়া 
শ্রীবন্দাবন গমন করিব, অতএব এবৎসর তোমরা কেহই নীলাচলে যাইও না ।* 
অনন্তর প্রভু জননীর নিকট শ্্রীবৃন্দাবনগমনের অনুমতি লইয়া! তাহাকে নবদ্বীপে 
পাঠাইয়া দিলেন। পরে স্থয়ং কয়েকজন ভক্ের সহিত নীলাচল অভিমুখে 
যাত্রা! করিলেন । *পথে শ্রীণাস পণ্ডিতের ও রাঘব পণ্ডিতের গৃহ এক একবার 
পদার্পণ করিলেন। আর কোথাও কোনরূপ বিলম্ব না করিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া 
নীলাচলে উপশীত হইলেন। প্রভুর প্প্রত্যাগমনসংবাদ প্প্রাপ্ত হইয়া কাশীমিশ্র, 
রামানন্দ, প্রদুায়, সার্বভৌম, বাণীনাথ ও গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণ জগন্নাথের 
মন্দিরেই প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিলেন। প্রভূ তক্তগণকে আলিঙ্গন ও কুশল- 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কাঁরয়া বলিলেন, “আমি জননীর ও গঙ্গার চরণ দর্শন করিয়া 
শ্ীবৃন্দাবনে গমন করিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। যাই- 
বার ময় গদাধরকে ছুঃখ দিয়া গিয়াছিলাম, বলিয়াই যাওরা হইল না। পথে 
আমার সঙ্গে অনেক লোকসংঘট হইল। অতিকষ্টে রামকেলি পধ্যস্ত গমন 
করিলাম। প্রস্থানে গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী সনাতন ও রূপ আমার সহিত সাক্ষাৎকার 
করিতে আসিয়৷ লোকসংঘট্ট 'দেখিয়! এ্ররূপ ভাবে শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে নিষেধ 
করিল। আমিও বিবেচনা! করিলাম, ভুলভ, হুর্গম ও নির্জন শ্রীবুন্দাবনে এত 
লোক লইয়। গেলে যাওয়ায় সুখ হুইবে না । মাধবেন্ত্র পুরী একাকী শ্রীবৃন্দা- 
বনে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধদানচ্ছলে তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। 
এই সকল ভাবিয়! চিন্তিয়! শ্রীবৃন্দাবনে যাঁওয়া হইল না, নীলাচলেই ফিরিয়া 
আপিলাম । এখন তোমর| অনুমতি প্রদান কর, আমি একাকী শ্রীবৃন্দাবনে 
গমন করি।” ভক্তগণ বলিলেন, “প্রভূ, এই বর্ধার চারিমাস অবাহিত করিয়া 
পরে শ্ত্রীবৃন্দাবন গমন করিবেন।” প্রভু তাহাতেই সম্মত হইলেন। এ দিবস 
গদাধর প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। রাজ। প্রতাপরদ্র প্রভুর আগমনসমাঁচার 
পাইয়া কটক হইতে পুরীতে আপিয়! প্রভুর চরণ দর্শন করিলেন । 


মধ্য-লীল৷ | ৩৪৩ 


০৯ সি রি পরি লা শাসিত লাস পপি এপাশ ইসি পা পাটি এ কি পথ লা ৫ সিএ পাত সি এল বাসা সি উপাশির শিলা প আাী তা সপন্পিসিপাঁ পা পাপা জি পাটির উপ তি উতলা পাচ্ছি পিল 5 পছি পি পি পি লতি এসি পাল 


পুনঃ শ্রীব্বন্দাবনযাত্র! ৷ 


বর্ষা চলিয়া! গেল। শরতের আগয়নে প্রভু স্বরূপ ও রামানন্দের সহিত 
যুক্তি করিয়৷ পাকাদির নিমিত্ত বলভদ্র ভট্টাচার্যাকে এবং জলপাত্রাদি লইবার 
নিমিত্ত তাহারই অনুচর কৃষ্ণদাস নামক অপর একজন ব্রাহ্মণকে লইয়। শ্রীবৃন্দাবন- 
গমন স্থির করিলেন। পরদিন অতি ্ত্যুষে গাল্রোখান পূর্দক এ ছুই জনকে 
লইয়! বনপথে শ্রীবৃন্দাবন যত্রা করিলেন। প্রাতঃকালে ভক্তগণের মধো কেহ 
কেহ প্রভূকে না পাইয়৷ তাহার অন্ুদরণের অভিলাষ করিলেন। স্বরূপ গৌসাই 
প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহাদিগকে যাইতে নিষেধ করিলেন। প্রভু কটক 
দক্ষিণে রাখিয়া নির্জন বনপথে কৃষ্ণচনাম করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল্নে। 
পথে পালে পালে বারস্র, হস্তী, গণ্ডার ও শুকর সকল দেখিয়া বলভদ্্র 
ভট্রাচাধ্য কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। তাঁহার! প্রভুর প্রতাপে পথ ছাড়িয়া দিয়া 
একপার্থে গমন করিতে লাগিলল। বলভদ্র ভট্টাচার্যা দেখিয়া আশ্চধ্য বোধ 
করিলেন। একদিন পথিমধ্যে একটি ভীষণাকার ব্যাপ্ত শয়ন করিয়াছিল। প্রতু 
তাঁবাবেশে বিভোর হইয়! গমন করিতেছিলেন, হঠাৎ তাহার চরণ ব্াপ্রের গাত্রে 
লাগিল। প্রভূ ব্াপ্রকে দেখিয়! বলিলেন, “বাসর উঠ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।” ব্যান 
উঠিয়। বৃষ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। আর একদিন প্রভু একটি 
নদীতে স্নান করিতেছিলেন$ এক পাল মত্ত হস্তী জলপানার্থ স্থানে আগমন 
করিল। গ্রভু “কৃষ্ণ বল" বলিয়া জল লইয়। উহাদের গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। 
হস্তী সকল 'কৃষ্ণ কুষ্ঠ” বলিয়া নৃহ্য করিতে লাগিল। দেখিয়া বলভদ্র ভট্টাচাধ্য 
ও তীহার সঙ্গী ব্রাহ্মণ অতীব বিশ্রয়ান্বিত হইলেন। অপর একদিন প্রভু 
চলিতে চলিতে উচ্চদ্বীর্তভন আরম্ভ করিলেন। তাহার সুমধুর ক্ঠধবনি শ্রবণ 
করিয়। মুগীগণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণে ও বামে গমন করিতে লাগিল। 
পরস্পরবিরদ্ধস্বভাঁব হিংঅজন্বসকল একত্র মিপিত হইয়া প্রভুর পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ চলিতে লাগিল । প্রভূ যখন “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিতে, বলিলেন, তখন তাহারাও 
“কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়! নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। বলভদ্র ভট্টাচার্য প্রভুর এই 
সকল অদ্ভুত রঙ্গ দেখিয়! হাসিতে লাগিলেন। প্রভু যেষে গ্রাম দিয়! গমন 
করিতে লাগিলেন, সেই সেই গ্রামের লোকসকল প্রভুর সহিত “কৃষ্ণ কৃষ্” 
বলিয়া নর্তন ও কীর্তন করিতে লাগিল। ঝারিখণ্ডের পথে অসভ্য বন্থজাতির 
বাসই অধিক। সেই সকল বন্চলোকও প্রভুর ক্কপায় বৈষ্ণব হইয়া গেলেন । 


৩৪৪ প্ীতীগৌরহন্দর 


প্রভু পথের সকলকেই নাম ও প্রেম দিয়া নিস্তার করিতে করিতে যাইঠে 
লাগিলেন 

প্রভূ যাইতে যাইতে যে বন দেখেন, তাহাই শ্রীন্দাবন মনে করেন, যে 
পর্বত দেখেন, তাহাই গিরিগোব্দন মনে করেন, যে নদী দেখেন, তাহাই যমুন! 
মনে করেন। বলভদ্র ভট্টাচাধ্য বনের শাক ও ফলমূল পাক করিয়া প্রভুকে 
ভিক্ষা করান। প্রভূ যে গ্রামে রাত্রিবাম করেন, সেই গ্রামে ব্রাহ্মণ থাকলে, 
তাহার! প্রভূকে নিমন্ত্রণ করিয়া! বলভদ্র ভট্টাচার্য দ্বারা পাক করাইয়! প্রভূর 
সেবা করেন, ব্রাহ্মণ না থাকিলে, অপর জাতিরাই বলভদ্র ভষ্টাচাধ্য দ্বারা পাক 
করাইয়া প্রভুর ভিক্ষার সমাধান করিয়া থাকেন। যে দিন পথে কোন লোকালয় 
ন! পাওয়া যায়, সে দিন বলভদ্র ভট্টাচাধ্য পূর্ববসংগৃহীত অন্নাদি পাক করিয়া 
বনেই প্রতুকে ভিক্ষা করান। বঞ্ভুদ্র ভট্টাচার্ধোর পাকে ও সেবায় প্রভূ 
বিশেষ সুখবোধ করেন। প্রভু মধ্যে মধ্যে বলচদ্র ভট্রাচার্টে '্লুতি প্রস 
হইয়া বলেন, ভট্ট, আমি পূর্বেরও অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছ,” কিন্ত কখনই 
এবারকার মত ম্থথ পাই নাই। কৃষ্ণবড় দয়াল, আমাকে বনপথে আনিয়া 
বড়ই সখ দ্িলেন। তোমার প্রসাদেই আমি ঈদৃশ সুখ পাইলাম ।” ভটাগধ্য 
বলেন, “তুমি স্বশ্₹ং করুণাময় কৃষ্ঝ, আমি অধম জীব, আমাকে সঙ্গে আনিয়া 
কৃতার্থ কধিলে। অধণন কাককে গরুড়ের সমান করিলে ।” 

প্রভু এইপ্রকারে ভীষণ অরণ অতিক্রম করিয়! বারাণদীগামে উপনীত 
হইলেন । মধ্যাহুকালে বারাণপীতে উপস্থিত হইয়া প্রভূ মণিকপিশায় গান 
করিতে নামিলেন। এ সময়ে তপনমিশ্রও গঙ্গাতে স্নান করিতেছিলেন। তিনি 
গ্রভুর সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া'ছদলন। প্রভুকে দেখিয়াই চিনিংলন। হুন্য় 
উৎদুল্প হইল । প্রতুর চরণে ধরিয়া আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন। গু 
তাহাকে উঠাইয়া। আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। তপনমিশ্র গুভূকে বিশ্বেশ্বর ও 
বিন্দুমাধব দর্শন করাইয়]! নিজগৃহে লইয়া গেলেন। তিনন প্রভুকে গৃহে পাইয়া 
পাদপ্রক্ষালনানন্তর এ পাঁদোদক সবংশে ধারণ করিশেন। পরে প্রভুকে আসনে 
উপবেশন করাইয়া আননে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলভদ্র ওট্রাচাধ্য 
দ্বারা পাক করাইয়া প্রতকে ভিক্ষা করাইলেন। প্রভু ভিক্ষার পর শয়ন 
করিলেন। তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্ট প্রভুর পাদ সম্বাহন করিতে 
লাগিলেন। ত্পনমিশ্র সবংশে প্রভুর শেষান্ন ভোজন করিলেন। প্রভুর 
আগমনসমাচার প্রাণ হইয়। চন্্রশেখর আলিয়া চরণবন্দনা করিশ্নে। চক্র 
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শেখর তপনমিশ্রের বন্ধু ও প্রভুর পূর্বদাস। ইনি জাতিতে টবগ্য, লিখন বৃত্তি। 
প্রভূ চন্ত্রশেখরকে আলিজন প্রদান করিলেন। চন্দ্রশেখর প্রভুর প্রসাদ পাইয়! 
বলিতে লাগিলেন,__প্প্রভূ নিজগুণে রুপা করিয়া ভূতাকে দর্শন দিলেন । ভাব 
প্রারন্ধের অধীন। * প্রারন্ধের বশে এই বারাণমীধামে বাদ করিতেছি । এখানে 
“মায়া ও ্রহ্গ' ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাই না। এই বারাণপীতে ষড়.- 
দর্শনের ব্যাখা! ভিন্ন অন্য কোন কথাই শুনা যায় না। মিশ্র কপা করিয়া 
যখন কৃষ্ণকথ] শুনান, তথনই শুনি । আমরা উভ'য়ই নিরন্তর প্রভুব চরণ 
স্মরণ করিয়া থাকি । আপনি সর্বজ্ঞ ভগবান, কৃপা করিয়া ভূভাকে দর্শন 
প্রদান করিলেন। শুনলাম, প্রভু শ্রীবুন্দান্নে গমন করিবেন। দিনকায়ক 
থাকিয়া ভূতাগণকে কৃতার্থ করুন।” প্রভু তাগাতেই সম্মত *হইলেন। মিশ্র 
বলিলেন, প্যদি কপ! করিয়া থাকিতে সম্ফুত হইলেন, তবে অন্য কোন স্থানে 
নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিবেন না. মধমের গৃচেই শাকান ভিক্ষা হইবে .” প্রভু 
তদ্বিষয়েও সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তপন মিশ্রের ভবনেই প্রভুর ভিক্ষা 
নির্বাহ হইতে লাগিল। প্রতিদিন কেহ না কেহ আপিয়! প্রভূকে নিমন্ত্রণ 
করিতে লাগিলেন। প্রভুও “আজ আমার নিমন্ত্রণ আছে? বলিয়! প্রত্যাখ্যান 
করিতে লাগিলেন । 

তপন মিশ্রের সহিত একজন 'মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের নিশেষ পরিচয় ছিল। 
তিনি প্রভুর অন্তু প্রেম দেখিয়া ত্বাার চরণে মাত্মনিনেদন করিলেন। তাহার 
কাশীবা দী বিখ্যাত বৈদান্তিক সন্াসী প্রকাশানন্দ সরম্বতীর সভাতে ও গতিবিধি 
ছিল। তিনি একদিন প্রভুর চরণ দর্শনের পর* প্রকাশানন্দের সভায় যাইয়! 
প্রভুর কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, ণ্পুরী হইতে একজন সন্ন্যাসী 
আপিয়াছেন। তিনি তপন মিশ্রের বাটাতে অবস্থান করিতেছেন। আমি 
যাইয়া দেখিলাম, তাহার অদ্ভু্ঠ প্রভাব, প্রকাণ্ড শরীর, তগুকাঞ্চনের ন্যায় 
বর্ণ, 'আদ্রান্লদ্ষিত ভুজযুগল, কমলতুল্য নয়নদ্বয়। দেখিলেই নারায়ণ বলিয়া 
বোধ হয়। তাহার দর্শনমাত্র কৃষ্ণনাম করিতে ইচ্ছা হয়। ভাগবতে মহা- 
ভাগবতের ষে কিছু লক্ষণ শুন যায়, সে সকল তীহাতে প্রতাক্ষ হইয়া! থাকে । 
তিনি নিরস্তর কৃষ্ণনাম করিতেছেন। ছুই নেত্রে অবিরল অশ্রধারা প্রবাহিত 
হইতেছে । কথন হাস্ত, কখন নৃতা, কখন রোদন করিতেছেন । নামটিও জগন্মজল 
'কষফ্চৈতন্ত। 1৮ প্রকাশানন্দ শুনিয়া হাদিতে লাগিলেন । পরে উপহাস করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “হা, শুনিয়া ছ, তিনি গৌড়দেশের 'ভাবুক নন্নযানী; কেশব 

9৪ 


৩৪৬ |. স্্ীশ্রীগৌরন্ন্দর 


পাস লিল ভলীছি পিস তাসিসিলিস্টিতা ছলে ২তিতাসিপী তি কীিতিি পিসি সি পরস্পর সস স্পিসী সরলি ী উ্ি এলি অপপিি রএ স র উও ি 


ভারতীর শিষা, লোকবঞ্চক। তাহার নাম চৈতগ্তই বটে। তিনি ভাবুকগণ 
লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়। থাকেন। অজ্ঞ লোকসকল তাহাকে ঈশ্বরই 
বলে। তাহার একটা মোহিনী বিগ্তা আছে। তিনি সেই বিষ্তার প্রভাবে 
অনেককেই মোহিত করিয়াছেন। পুরুষোত্তমের পণ্ডিত সার্বরতৌম ভট্টাচার্য ও 
তাহার সঙ্গে পাগল হইয়া গিয়াছেন। এই কাশীপুরীতে কিন্তু তাহার সেই 
ভাবকালী বিকাইবে না । তুমি বেদান্ত শ্রবণ কর, আর তাহার নিকট যাইও 
না। উচ্ছৃঙ্খল লোকের সঙ্গ করিলে, ইহলোক ও পরলোক উভয়ই নষ্ট হইয়া 
্বাইবে |” * প্রকাশানন্দের কথা শুনিয়। মহারাস্ত্ীয় বিপ্র নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। 
কিন্ত কোন উত্তর না করিয়! মনোদুঃখে প্রভুর নিকট আপিয়া সমস্তই নিবেদন 
করিলেন । প্রতৃ শুনিয়া ঈষৎ হাস্ত করিলেন, কোন কথাই বলিলেন না। 
তখন এঁ মহারাষ্্য় বিপ্র পুনশ্চ বললেন, পপ্রভো আমার একটি সংশয় দুর 
করিতে হইবে । আমি যখন প্রকাশানন্দের নিকট প্রভুর নাম করিলাম, তখন 
তিনি বলিলেন, "ই, আষ্চি চেতন্কে জানি |” তিনি ছুই তিন বারই 'চৈতস্ত, 
“চৈতন্য” বলিলেন, একবারও “কৃষ্চচৈতন্ত* বলিতে পারিলেন না, ইহার কারণ 
কি?” তখন প্রভু বলিলেন,-_প্প্রকাশানন্দ মায়াবাদী সন্ন্যাসী, কষ্খপরাখী। 
নিরন্তর, “ব্রহ্ম আত্মা” ও "চৈতন্য বলিয়া থাকে, কৃষ্জনাম মুখে আইসে না। 
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণবিগ্রহ ও কৃষ্ণম্বরূপ, তিনই এক। তিনের মধ্যে কিছুমাত্র তেদ 
নাই। তিনই চিদ্রানন্দাত্বক। তিনের কোনটিই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বেছ্ভ নহেন। 
কষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীল। ব্রহ্ষজ্ঞানীকে আকর্ষণ করিয়া আত্মবশ করিয়া 
থাকেন। উহীরা” ব্রহ্মানন্দ ইইতেও অধিক। এ তিনের “কথ! দূরে থাকুক, 
কৃষ্চরণসম্বদ্ধিনী তুঙ্গসীর গন্ধও আত্মারামেক মনোহরণে সমর্থ। মায়াবাদিগণ 
বহিমুখ। বহিমুখের মুখে রৃষ্ণনাম আসিবে কেন? আমি ভাবকালী বিক্রয় 
করিতে কাশীপুরে আপিয়াছি, গ্রাহক নাই, ভাবকালী বিকাইবার সম্ভাবন! 
নাই। যদ্দিনা বিকায়, ঘরে ফিরিয়া লইব না, ভারী বোঝা লইতে পারিব 
না, অল্লম্বল্প মূল্যেই বেচিয়া! যাইব ।” প্রভূ এইবূপে সেই মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রকে 
প্রবোধ দিয়া সেদিন বিদায় করিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই মথুরা যাত্রা 
করিলেন। গমনকালে তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর ও মহারাষ্থ্ীয় বিপ্র প্রভুর পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। প্রভু কিয়ন্দর যাইয়া! তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। 
তপনমিশ্র, চগ্্রশেখর ও মহারাষ্টীয় বিপ্র প্রভুর বিরহে অতিশয় কাতর হইয়া 
নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। 


এ 
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সথুরাগমন । 


প্রভু কয়েক্িবস পথপর্যটনের পর সঙ্গিদ্বয়ের সহিত প্রয়াগে উপত্রীত 
হইলেন। প্রয়াগে ত্রিবেণীর সঙ্গমে ন্নান ও বেণীমাঁধব দর্শন করিয়া কিছুক্ষণ 
নৃতাগীত করিলেন। অনেকেই প্রভুর সহিত নাচিয়! গাহিয়া বৈষ্ুব হইলেন। 
প্রভু ত্রিরাত্র বাসের পর পশ্চিমাতিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে আর কোথাও 
বিলম্ব না করিয়া সত্বর মথুরায় উপস্থিত হইলেন। প্রভু মথুরাপুরী দর্শন করিয়া 
প্রেমাবিষ্ট হইয়া দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন। পরে বিশ্রামতীর্ঘে নুন করিয়া জন্মস্থানে 
কেশব দর্শন করিলেন। প্রভূ কেশব দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে নৃতা ও গীত 
আরম্ভ করিলেন। অকন্মাৎ এক বিপ্র সাপিএ প্রভৃর সহিত নাচিতে ও গাহিতে 
লাগিলেন। কেশবের সেবক প্রভূকে মালা পরাইয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ নর্তন- 
কীর্ভনের পর প্রভু স্থির হইয়া উক্ত নৃত্যকারী ব্রাঙ্মীণকে নিভৃতে লইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আপনি অতি সরলম্বভাব বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ, আপনার ঈদৃশী (প্রেমসম্পত্তি 
কোথা হইতে লাভ হইল?” ব্রাঙ্ষণ বলিলেন,” প্রীপাদ মাধবেন্ত্রপুরী আমাকে 
কতার্থ করিয়াছেন ।” মাধবেন্্রপুরীর সম্বন্ধ শুনিয়া প্রভু সানন্দে এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের 
চরণবন্দনা করিলেন। ব্রাহ্গণ- তটস্থ হইয়া! বলিলেন, “আপনি সম্যাসী হইয়া 
একি কর্ম করিলেন ?” * প্রভু বলিলেন, “শ্রীপাদ মাধবেন্জুপুরীর সম্বন্ধে আপনি 
আমার গুরুপ্ানীয় ।* ব্রাহ্মণ আদরসহকারে প্রভূকে নিজগৃহেলইয়! গিয়া বলত 
ভ্টাচাধাদ্বারা পার্ক করাইয় ভিক্ষা! দিলেন। ত্র ব্রাহ্মণ সনোঁড়িয়।। সনোড়িয়। 
ব্রাক্ষণ অভোজ্যান্ন। সনোড়িয়া অভোজ্যাঙ্গ হইলেও, তিনি মাধবেন্্রপুরীর শিষ্য 
এবং মাধবেন্ত্রপুরী তাহার হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন শুনিয়া প্রভুর তাহার 
হস্তে ভিক্ষা করার সম্বন্ধেকোন আপত্তি ছিল না; কিন্ত এঁবিপ্র লোকাচারের 
অন্থুরোধে প্রভুকে স্বহস্তে ভিক্ষা না দিয়! বলভদ্র ভট্টাচারধাদ্বার৷ পাক করাইয়। 
ভিক্ষা করাইলেন। শত শত লোক প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন 
করিতে লাগিলেন। প্রতুও তাহাদিগকে দর্শন দিয় ও কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাইয়। 
রুতার্থ করিতে লাগিলেন। উক্ত মাথুর ব্রাহ্মণ প্রভূকে একে একে অবিমুজ, 
বিশ্রান্তি, .সংসারমোচন, প্রয়াগ, কনখল, তিন্দুক, ুর্ধ্য, বটম্বামী, খুব, খষি, 
মোক্ষ, রোষ, নব, ধারাপতন, সংযমন, নাঁগ, ঘটান্ভরণ, ব্রহ্মলোক, সোম, সরস্বতী, 
চক্র, দশাঙ্বমেধ, বিরাজ, ও কোটি এই চব্বিশ ঘাটে দান করাইলেন এবং স্বয়স্ু 


৩৪৮  *  স্রীপ্ীগেরনুন্দর 
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বিশ্রাম, দীর্ঘবিধু, ভূতেশ্বর, মহাবিগ্া ও গোকর্ণাদি দর্শন করাইলেন। পরে 
প্রভুর দ্বাদশবন দর্শনের ইচ্ছা -হইল। মাথুর ব্রান্গণ প্রভুকে লইয়৷ বনত্রমণে 
বহিগর্ত হইলেন। ও 


বনযাত্রা 


প্রভূ প্রথম দিন মধুবন, বলদেবের মধুপানস্থান, ঞ্বের তগন্তার স্থান, তালবন, 
কুমুদলন ও তত্স্থ শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের সঠিত জলবিহারের সরোবর দর্শন করিলেন। 
দ্বিতীয় দিবসে সাত্বনকুণ্ড, বছুলাবন, ও প্রীরু্চ কর্তৃক ব্যাত্র হইতে রক্ষিতা বহুলা 
নায়ী গাভির প্রতিমুত্তি দর্শন করিলেনশ তৃতীয় দিবসে শশ্রীরাধাকুণ্ড উদ্দেশে যাত্র! 
করিলেন। পথে ধেনুসকল চরিতেছিল। তাহার! প্রভূকে দেখিয়া ব:ৎসল্য- 
বশতঃ তাহার সমীপে আিয়া অঙ্গলেহন করিতে লাগিল। প্রভু ধেন্ুদকল 
দর্শন করিয়া প্রথমে প্রেমাবিষ্ট হইলেন। পরে কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া উহাদিগের 
গাত্রকগু,য়ন করিতে লাগিলেন। ধেনুগণ প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক 
হওয়ায়, রাঁখালেরা অতিষ্ট্রে তাহাদিগকে প্রভুর অন্থুসরণ হইতে প্রতিনিবৃত 
করিল। প্রভুর সুমধুর কণঠধবনিশ্রুবণে মৃগপকল আগিয় তাহার গাত্রলেহন করিতে 
লাগিল। শিখিগণ প্রভূকে দেখিয়া পুজ্ছ প্রসারণ সহকারে নৃত্য করিতে 
লাগিল। কোকিলাদি পক্ষী সকল কলধ্বনি করিতে লাগিল। তরুলতা সকল 
পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। প্রভু প্রেমে উন্মত্ত হইয়া “ক কৃষ্ণ বলিতে 
বলিতে চলিতে লাগিলেন। মুহুমুহু কম্পাশ্রপুলকাদি উদ্গত্ড ইইয়৷ তাহার 
গতিরোধ করিতে লাগিল। প্রত কখন প্রেমাবেশে মু্ছিত ও ভূমিতলে পতিত 
হইতে লাগিলেন। মাথুর ব্রাহ্মণ ও বলভদ্্র ভট্টাচার্ধা বারংবার প্রকে প্রবোধিত 
করিয় ধীরে ধীরে লইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রভু অষ্টগ্রহরই ভাবে বিভোর 
থাকেন। স্নান ও ভোজন *মভ্যাসবশতঃ কথঞ্চিৎ নির্বাহ হইতে লাগিল । 

এঃরূপে প্রভু চলিয়া চলিয়া আরিটগ্রামে আমিয়া উপনীত হইলেন। আরিট 
গ্রামে আপিয়াই 'প্রভূর কিঞ্চিৎ বাহ্ম্ফৃত্তি হইল। বাহ্ঘৃষ্টি হইলে, রাধাকুণ্ডের 
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কি মাথুর ত্রাঙ্গণ, কি গ্রামের লোকসকল, কেহই 
কিছু বলিভে পারিলেন না । সর্বজ্ঞ প্রভু তীর্থ লুপ্ত হইয়াছে বুঝিয়! ধীরে ধীরে 
ধাইতে যাইতে পথমধ্যস্থিত ছুইটি ক্ষেত্র হইতে অল্প অল্প জল লইয়। শ্নান করিলেন। 
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পরি পি পা লাি/৯ত পাস্িত উািতািাস্পসিতিসিকা্সিরিসিল স্িতিিিিপিপাছ ৯ পিপিপি স্পস্ট লরি সদ পশিরী পর্ি সসিি লীষি 


তগর্শনে গ্রামের লোকনকল বিন্ময়াপন্ন হইলেন। প্রভু প্রেমে বিহ্বগ হইয়া 
গদ্গদঘ্বরে কুগুযুগলের স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। স্তবপাঠ শেষ হইলে, 
কিয়ংকাল* আনন্দে নৃন্য করিয়। এ স্থানের মৃত্তিকা লইয়া তিলকধারণ করিলেন । 
বলভদ্র ভট্টাচাধ্যও কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা সংগ্রহ করিলেন। তদবধি কুগুদ্বয় পুনঃ 
প্রকাশিত হইলেন। 

স্থান হইতে প্রভূ কুম্থুমপরোবরে আগমন করিলেন । কুম্থমসরোবর 
দর্শনের পর গিরিরাঁজ প্রদক্ষিণের অভিলাষ হইল। প্রভূ দূর হইতে গিরিরাজ 
গোবদ্ধনকে দর্শন করিয়া দগডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন । পরে একথণ্ 
শিলাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। গিরিরাজ প্রদক্ষিণ করিতে করিতে 
গোবদ্ধন গ্রামে যাইয়৷ হরিদেবকে দর্শন করিলেন। হরিদেবের সম্মুখে কিয়ৎক্ষণ 
নৃাগীত করিলেন। গোবদ্ধনের লোকলকল প্রভুর অলৌকিক সৌন্দধ্য এবং 
অদ্ভুহ প্রেমবিকাঁবসকল সনর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। হরিদেবের সেবক 
আসিয়৷ প্রভুর সকার করিলেন। বলভদ্রে তট্রাচার্ধা ব্রহ্মকু'গু পাকের আয়োজন 
করিয়া লইলেন। প্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে মান করিয়া ভিক্ষা করিলেন। রাত্রি প্রভু 
এ স্থানেই বাস করিলেন। রাত্রিকালে প্র মনে মনে বিচার করিলেন. গোবদ্ধনের 
উপর আরোহন করা হইবে না, অথচ ভত্রত্য গে'পালদেবকে দর্শন করিতে 
হইবে, দর্শনের উপাঁয় কি হইবে? প্রভুর মনের ভাব বিদ্দিত হইয়া গোপালদেব 
স্বয়ংই এক ছল উঠাইলেন। অকস্মাৎ একজন লোক আসিয়। গোপালের 
সেবক'ক বলিলেন, “কলা ববনেরা 'শালিয়া এই গ্রাম লুণ্ঠন করিবে, অত এব এই 
রাত্রিতেই গোপালকে লইয়া অন্তত্র পলায়ন কর।” এই কথা শুনিয়া গোপালের 
সেবক গ্রামবাসিগণকে জানাইয়া তীহাদের সাহা'যা গোপালকে লইয়া গ্রামাস্তরে 
পলায়ন করিলেন। গোপালের বাসস্থান অন্পকূটগ্রাম লোকশূন্য হইল। 

এদিকে প্রভূ প্রাতঃকাঁলে মানসগঙ্গায় স্নান করিয়৷ পুনশ্চ গোবর্ধন পরিক্রমায় 
বহির্গত হইলেন। প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে গিরিরাজকে প্রদক্ষিণ 
করিতে লাগিলেন । পথে আনরঙাম ও সন্বর্ষণকুণ্ড হইয়া! গোবিন্দকুণ্ডে উপস্থিত 
হইলেন । প্রভূ গোবিন্দকুণ্ডে শ্নাবীনস্তর গোঁপালদেব অগ্নকূট ত্যাগ করিয়া 
গাঠুপ্গ্রামে আসিয়া'ছন শুনিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে গাঠুলি গ্রামে যাইয়া 
গোপালদেবকে দর্শন করিলেন। গোপালের দলৌন্দর্ধাদর্শনে মুগ্ধ হইয়। প্রভু 
অনেকক্ষণ পর্ধাস্ত প্রেমাবেশে নর্ভনকীর্তন করিলেন । পরে অঞ্সরাকুণ্ড, পুছরি গ্রাম, 
কান্বখণ্ড ও দানখাট হুইয়৷ গিরিরাজের পরিক্রম। শেষ. করিফেন । . 
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অনস্তর লাঠাবন ভইয়া কামাবনে গমন করিলেন। কাম্যবনে গোবিন্দ ও 
গোপীনাথ দর্শন করিয়া এ বন প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। প্রদক্ষিণকালে 
সেতুবন্ধ, লুক্লুকিকুণড, ধর্দমরাজমন্দির, থিল্সি শিলা, ভোজনস্থলীঃ মহোদধি, 
বরাহকুণ্ড কামেশ্বর ও বিমলাকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন করিলেন। 

এইরূপে কাম্যবন প্রদক্ষিণের পর বুষভান্ুপুরে গমন করিলেন। প্রস্থানে 
ভান্গকুণ্ডে মান ও বৃষভানুনন্দিনীকে দর্শন করিয়া নন্দীশ্বরপুরে যাত্রা করিলেন। 
নন্দীশ্বরে যাইয়৷ পাবনসরোবর, চরণচিহ্ন ও নিভৃত নিকুপ্ দর্শন পূর্বক কিশোপী- 
কুণ্ড হইয়া যাবটে উপনীত হইলেন । 

পরদিন সন্কেতবট, চরণপাহাড়ী, কোটবন ও হুর্ধাকুণ্ড হইয়া ক্ষীরসাগবে 
যাইয়। শেষশায়ীকে দর্শন করিলেন। এ দ্রিবস ক্ষীরপাগরের তীবেই বাস 
করিলেন। € 

তৎপরদিবস খদ্দিরবন ও খেলাতীর্থ দর্শন করিলেন। খেলাতীর্থ হইতে 
পুনর্বার যাত্রা করিয়৷ রামঘাট, অক্ষয়বট, চীরঘাট ও নন্দঘাট প্রভৃতি দর্শনানস্তর 
যমুন] পার হইয়া! ভদ্র ও মঠ বন হইয়া ভাণ্ীরবনে গমন করিলেন। পরে 
ভাণ্তীরবন হইতে বিন্বনন, €লৌহবন, মানসরোবর ও পানিগ্রাম প্রভৃতি দর্শন 
করিতে বরিতে মগাবনে উপনীত হইলেন। মহাবনে বালালীলার স্থানদকল 
দর্শন করিয়া গোকুলে গমন করিলেন । গোকুল টি পুনশ্চ মথুরায় আগমন 
করিলেন। 
প্রভু মথুরায় পরত্যাগত হই পূর্ব মাথুর ব্রা্মণের চার অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। প্রতুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ক্রমেই জনতার বৃদ্ধি হইতে 
লাগিল। তর্দশনে প্রভু মথুবা ছাড়িয়! নির্জন অক্র,রতীর্থে আগমন করিলেন। 
অক্রুরতীর্েও জনসংঘট্ট হইতে লাগিল। প্রতু প্রাতঃকালেই অক্র,বতীর্ঘ ত্যাগ 
করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণকালে ক্রমশঃ বংশীবট, নিধুবন, 
গহবরবন, রাঁধাবাগ, দাবানলকুণ্ড, কালিহুদ, নন্দকূপ, দ্বাদশাদিতাটিল!, ছবাদশাদিত্য 
ঘাট, প্রহ্থন্বেনতীর্থ, জয়াটুবী, অদ্বৈতবট, যুগলঘাট, বিহারঘাট, ধূনরঘাট, ভ্রমর- 
ঘাট, কেশিঘাট, ধীরসমীর, মণিকর্ণিকার "ঘাট, আ্বাধারিয়! ঘাট, গোবিন্দঘাট, 
গোপেশ্বর, বাঁসম্থলী, জ্ঞানগুধরী, পানিঘাট, আম্লিতলা, ব্রন্মতূণ্, যোগপীঠ, 
সাক্ষিগোপাল, বেণুকৃপ, রঙ্গবাটা, গুলালডাঙ্গা, গোবিন্দকুণ্ড, ব্যাসঘেরা, গোলকুঞ, 
শিঙ্গারবট, নিকুঞ্জবন, লোটনকুঞ্জ, ও বনখগ্ডি প্রভৃতি দর্শন করিলেন। সমস্ত 
দিব ভ্রমণ এবং অপরাহ্নে অক্ররতীর্থে আসিয়া! ভিক্ষা করেন। এই ভাবেই 
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কয়েকদিন কাটিয়া গেল। লোকসমাগম কিন্তু দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 
গ্রভু স্বচ্ছন্দে নামসন্কীর্ুনের ব্যাঘাত হইতে দেখিয়! প্রাতঃকালে শ্রীবৃন্দাবনে 
আসিয়া মধ্যাহুকাল পধাস্ত নিজ্জনে নামসংকীর্তঘন করেন এবং অপরাহ্ছে 
অক্রুরতীর্থে যাইয়া ভিক্ষা করেন, তাহাতেও লোকসমাগমের নিবৃত্তি 
হইল না। 

একদিবস প্রভু শ্রীবুন্দাবনে আম্লিতলায় নির্জনে বসিয়া! আপনমনে নাম- 
সঙ্কীত্তন করিতেছেন, এমন সময় কৃষ্ণা নামক একজন রাজপুত ধৈষ্ণব যমুনা 
পার হুইয়! কেশীতীর্ঘে স্নানানন্তর কালিহদাভিমুখে যাইতে যাইতে "পথিমধো 
প্রতুকে দর্শন করিলেন। তিনি প্রভুকে দর্শন করিয়া তাহার সেই অলৌকিক 
সৌন্দধ্যে সমারষ্ট হই প্রেমাবেশে দগুবৎ প্রণাম করিলেন।" তদ্দর্শনে প্রভু 
বলিলেন, ?কে তুমি প্রণ্মম কর?” কষশ্দঃদ বলিলেন, আমি কৃষ্ণদাস নামক 
রাঞ্পুত, যমুনার পরপারে আমার বাসস্থান। আমি গত রাত্রিতে একটি স্বপ্ন 
দেখ্য়াছিলাম, 'অগ্ তাহা প্রতাক্ষ হইল |” প্রভু কৃষ্দানকে আলিঙ্গন দিলেন। 
উভয়েই গ্রেমাবেশে কিছুক্ষণ ধরিয়৷ নৃতাগীত করিলেন। পরে কৃষ্ণদাস প্রতুর 
সহিত অক্রুবতীর্থে আসিয়া প্রভুব ভোজনাবশেষ পাইলেন । কৃষ্ণদাস আর 
গৃহে গেলেন না. প্রভুর সঙ্গেই থাকিয়া গেলেন | 

এই সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে পুনশ্চ কৃষ্ণ প্রকট হইয়াছেন, এইরূপ একটি জনরব 
উঠিল। কেহ বা প্রভুর সৌনর্ধো আকুষ্ট হইয়৷ তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রচার 
করিতে লাগিলেন। কেহ বা রাত্রকালে কালিদহে কালিয়ের ফণায় নৃত্যাকারী 
শ্রীকষ্ণের দর্শন হয় এইরূপও প্রচার করিতে লাগিলেন । "একদিন বলভদ্র 
ভট্টাচাধ্য বলিলেন, প্গ্রভু অনু তি করুন, আমি কাজ্দিহে যাইয়া! কৃষ্খর্শন 
করিয়া আমি ।” প্রভু. হাসিয়া বলিলেন, “মূর্খ লোকের কথা শুনিয়া তুমিও 
মুর্খের মত কার্ধা করিবে? কৃষ্ণ কেন কলিকালে প্রকট হইবেন? অজ্ঞ লোক- 
সকল ভ্রমবশতঃ এরূপ জনরব উঠাইতেছে।” প্রভুর ন্বারণে বলভদ্র ভট্রাচাধ্য 
নিরস্ত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে কতকগুলি ভব্য লোক প্রভুকে দর্শন 
করিতে আদিলেন। প্রভু তীহার্দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা কি 
কুষ্ণকে দর্শন করিয়াছেন?” তাহারা! বলিলেন, “রাত্রিকালে কৈবধ্তনকল 
নৌকায় চড়িয়া মশাল জালিয়া মত্ত ধরে । ত্দ্দশনে অজ্ঞ লোকসকল কালিদহে 
কুষ্ণ প্রকট হইয়াছেন, এইরূপ একটি জনরব উঠাইয়াছে। তাহারা! নৌকাকে 
কালীর নাগ, মশালকে ফণির মণি ও ঠকবর্তকে কৃষ্ণ মনে করিয্না ভ্রমকে 
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সত্য করিয়া রটাইয়াছে।” প্রভু শুনিয়! উ্টাগর্ধোর দিকে দৃষ্টি করিলেন। 
ভট্রাচার্ধা লজ্জায় বদন অবনত করিলেন । 
_ এপ্দিকে প্রভুর মাকৃতি প্রকৃতি ও ভাবাবেশাদি দর্শন করিয়া অনে."ই তাহাকে 
ঈশ্বর বলিয়া মানিতে লাগিলেন । তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রতিদিনই 
বুতর লোকের সমাগম হইতে লাগিল। প্রতাহ কেহ না কেহ আলিয়া প্রতুকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ সাক্ষ ঠেই 'প্রভুকে 
ঈশ্বণবুদ্ধিতে স্তবস্ততি করিতে লাগিলেন প্রভু সকলকেই বলিতে লাগিলেন, 
পবিষুও শিষুট, আপনার! ভ্রমে পতিত হইবেন না, আমি জীবাধম, মামাতে কখনই 
ঈশ্বরবুদ্ধ করিবেন না। ঈশ্বর ুধ্যসদূশ এবং জীব তীহার কিরণকণ! তুল্য! 
জীবে ঈশ্বরবুদ্ধি করিলে অপরাধ হয় ।” 

এইনন* দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। প্রভু যত কেন আত্মগোপনের 
চেষ্টা করুননা গোপনে থাকিতে পারিলেন না। শ্রীবুন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম 
তাহাকে আত্ম ন্ধুর ন্যায় দর্শন করিতে লাগিল। তিনি তাহাদেব গ্রীতি দেখিয়া 
ভাবানেশে স্থাবর জঙ্গম যাহাকে দেখেন, তাহাকেই আলিঙ্গন দেন; প্রতি 
তরুলতাকে আলিঙ্গন করেন। তিনি ভাবাবেশে “কৃষ্ণ বোল” “রুষ্ণ বোল* বলিলে, 
স্থাবর জঙ্গম সকলেই তাহার অনুকরণ করেন, ধ্বনির প্রতিধ্বনি করেন। 
একদিন প্রতু 'অক্র,বতীর্থে বসিয়৷ ভাবিলেন, এইস্থানে অক্রব বৈকুগ্ঠ দর্শন 
করিয়াছি. ন; এইস্থানেই ব্রজবাপিগণ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন । ভাবিতে 
ভাঁবিতেই জলে ঝশাপ দিয়া পড়িলেন। কৃষ্ণদাস দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। 
ভট্টাচার্ধা প্রভূ জলে পড়িয়াছেন শুনিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহাকে ধরিয়৷ জল 
হইতে উঠাইলেন। পরে ভট্।চা্য মাথুর ব্রাহ্মণের সহিত মন্ত্রণা করিয়। প্রতুকে 
শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে লইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। অনন্তর তাহাকে 
বলিলেন, পপ্রভো, যেরূপ দিন দ্রিন লোকসংঘটু বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আপনার ও 
যেরূপ ভাবাবেশ দেখিতেছি, তাহাতে আর এইস্থানে থাকা যুক্তিযুক্ত বলিয়া! বোধ 
হইতেছে না। আমার ইচ্ছা, আপনাকে লইয়৷ প্রয়াগে যাইয়৷ মকরে স্নান করি ।” 
গ্রভু বলিলেন, “তুমি আমাকে শ্রবৃন্দাবন খাইলে, আমি তোমার এই খণ 
পরিশোধ করিতে অক্ষম, অতএব তুমি যাহা ভাল হয় তাহাই কর, আমাকে 
যেখানে লইয়া! যাইতে ইচ্ছ। সেই স্থানেই লইয়া বাও।” 

প্রভুর ভু্মতি পাইয়৷ বলন্দ্র ভট্রাচার্ধা, তৎমঙী কষ্ণদাস ত্রাহ্মণ, রাজপুত 
কুধ্দাস ও মাথুর ব্রাব্ধণ এই চারিজন প্রভুকে লইয়া যমুনাপার হুইয়৷ সোরোক্ষেত্রের 


মধ্য-লীলা ৩৫৩ 


সখি লরি সি এসসি শি লিপি তি সি এসি রে লা সত সি পিসি তি ছি পাপ সপ খপ সিিসিত ২ পোস্ত সতত এপি সী আলি সরি এটি জা তা সি পরপর এরি রসি এট সি 


পথে গঙ্গাতীরাভিমুথে যাত্রা করিলেন । যাইতে যাইতে তাহার! পথশ্রাস্ত হইয়া 
একস্থানে একটি বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিলেন। নিকটেই ধেন্ু সকল 
বিচরণ করিতেছিল। তত্দর্শনে প্রভুর চিত্ত উল্লাসিত হইল । দৈবাৎ এই সময়েই 
একটী রাখাল বংশীধ্বনি করিল। বংশীধ্বনি শ্রবণে গ্রভু প্রেমে আবিষ্ট ও 
মুচ্ছিত হইলেন। তীহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া গেল। মুখ দিরা ফেন নির্গত হইতে 
লাগিল। প্রভু তদবস্থায় পতিত রহিয়াছেন, এমন সময় এ স্থান দিয় কয়েকজন 
অশ্বারোহী পাঠান সৈনিক গমন করিতেছিল। উহার প্রভুকে তদবস্থায় পতিত 
দেখিয়া বিবেচনা করিল, এই দক্ন্যাসীর নিকট অবশ্ঠ কিছু ধন ছিল, এই চারিজন 
ধনের লোভে সন্গ্যাসীকে ধুতৃরা! খাওয়াইয়া মারিয়াছে। এইপ্রকার বিবেচনা 
করিয়া উহার] অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক সর্বাগ্রে প্রভুর “মঙ্গীদিগকে বন্ধন 
করিল। পরে বলিল “তোরা এই সন্ন্যানীকে মারিলি কেন বল্‌, নতুবা এখনই 
কাটিয়৷ ফেলিব।” বলভদ্র ভট্টাচার্ধ্য ভয়ে কাপিতে লাগিলেন । মাথুর ব্রাহ্মণ, 
বৃদ্ধ হইলেও, অতিশয় মাহসী ছিলেন । তিনি বলিলেন্ত,_"আমরা এই সন্নাসীকে 
মারি নাই, ইনি মরেনও নাই, জীবিত আছেন । ইহার মুগী রোগ আছে, সময়ে 
সময়ে এইরূপ অচেতন হইয়া থাকেন, এখনই সংজ্ঞালাভ করিবেন। তোমর! 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে আমার কথা সত্য কিনা দেখিতে পাইবে। ইনি 
আমদিগের গুরু, আমর] ইহার শিষ্য, শিষ্য কি কখন গুরুকে মারিতে পারে? 
এই প্রকার কথাবার্তা হইতে হইতেই প্রভুর চৈতন্ত হইল। চৈতন্য হইলে প্রভু 
হুঙ্কার সহকারে “হরি হরি বলিতে বলিতে উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন। প্রভুর 
ভাবগতি দেখিয়া যন্ধবনের! তীহার সঙ্গীদের বন্ধন মেঁচন করিয়াশ্দিল। বন্ধনমুক্ত 
হইয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য প্রতুকে ধরিয়! বসাইলেন। প্রভূ যবনদিগকে দেখিয়া 
কিছু স্থির হইলেন। তখন যবনের! প্রভূকে প্রণাম করিয়া বলিল, “তোমার 
সঙ্গীকল তোমার ধনাপহরণের উদ্দেশে তোমাকে ধুতুবা খাঁওয়াইয়া পাগল 
করিয়াছে?” প্রভু উত্তর করিলেন, “না, আমার মৃগীরোগ আছে, আমি সময়ে 
সময়ে এই প্রকার বিহ্বল হইয়া থাকি, ইহার] দয়া করিয়া আমার রক্ষণাবেক্ষণ 
করিয়! থাকেন ; আমি সক্ত্যাপী, ধনরত্ব কোথায় পাইব ?” যবনদ্িগের মধ্যে একজন 
কুষ্ণবর্ণপরিচ্ছদধারী পুরুষ ছিলেন । তিনি প্রভুর ভাবগতি দেখিয়৷ কিঞ্চিৎ আর্রচিত্ত 
হইয়! প্রভূর সহিত শাস্ত্রালাপে প্রবৃত্ত হছইলেন। তিনি আত্মার অস্তিত্ব ও নাস্তিত্থ 
প্রভৃতি বিবিধ বাদের কথা উঠাইয়া প্রভুর সহিত তর্কারস্ত করিলেন। প্রতুও তাহারই 
যুক্তি দ্বারা তাহার মত খণ্ডনপুর্ক তাহাকে নির্বচন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
৪৫ ; 


৩৫৪ প্রীপ্রীগৌরম্ন্দর 


*শান্্ সকল একবাক্যে পুরুষের সর্বশ্বরত্ব ও তীঁহাকেই জীবের পর! গতি 
বলিয় গ্রতিপাদন করিলেও, অজ্ঞ জীবের সৌভাগ্যের অনুদয় পর্যন্ত উহ! হৃদয়জম 
হয় না। ধাঁহার সংসার ক্ষয়োনুখ হয় নাই, তিনি উহা দেখেন না, বুঝেন না, 
দেখিয়াও দেখেন না, বুঝিয়াও বুঝেন নাঁ। এই নিগিত পুরুষের সর্বেশ্বরত্ব লইয়া 
বিবাদ, ব্যর্থ হইলেও, নিবৃত্ত হয় না। উহা আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে, 
এবং ভবিষ্যতেও চলিবে বলিয়াই অনুমান করা যায়। পুরুষের সর্বেশ্বরত্ব লইয়া 
বিবাদ যে নিতান্ত নিক্ষল, তাহা সুনিশ্চিত । জীবের নিজের সত্তাজ্ঞান স্বাভাবিক । 
নাস্তিকেরও হ্বসত্তার জ্ঞান আছে। নান্তিকপুরুষেরাঁও যখন নিজের সত্তার অপলাপ 
করিতে সাহস করেন না, তখন পুরুষের সর্বেশ্বরত্ব বা অসর্বেশ্বত্ব লইয়াই প্রকৃত 
আস্তিকতা৷ বা! নাণ্ডিকতা৷ বলাই বোধ হয় সঙ্গত হইতেছে । পুরুষের সর্ধেশ্বরতা না 
দেখিয়াই অজ্ঞ লোকসকল তাহার অপলাপ করিয়া থাকেন। প্র অপলাপের 
ফল কি? পুরুষের সর্ধেশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়। কি কাহারও উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইয়াছে? 
অনভীইঈ ছুঃখের নাশ ও অভীষ্ট সুখের লাভেই পুরুষের উদ্দেস্ত দেখ! যায়। 
পুরুষের সর্বেশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়া কি কেহ কখন এ উদ্দেশ্ত সফল করিতে 
পারিয়াছেন? কর্মকেই সকল স্ুখছুঃখের মুঙ্গ ভাবিয়া পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব কর্মে 
আরোপিত করিয়া ধাহারা কেবল এহিক কর্মেরই পক্ষপাতী হয়েন, তাহারা কি 
তদপেক্ষ। ুস্ষদর্শী পারত্রিক কর্মের শ্রেষটত্ববাদীর নিকট পরাজিত হয়েন না? 
আবার যাহার উক্ত মতের অনুবর্তন পূর্বক কি সার্বতৌমত্বফলক এঁহিক কর্মের, 
কি পাঁরমেষ্ট্যফলক পাঁরত্রিক কর্মেরও ক্ষয়িত্বাদি দোষ দর্শনানস্তর পূর্ববাপেক্ষা 
অধিকতর সংস্কারশালী হইয়। কর্মমসাধিকা৷ করণরূপা প্রকতিবুই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন 
করিয়া থাকেন, তীঁহারা কি কর্ম্নবাঁদীর মতের উপরি বিরাজমান হয়েন না? 
এইরূপে প্রক্ৃতি-শ্রেষ্ঠত্ববাদী কর্মবাদী হইতে গৌরবাদ্বিত হইলেও, তিনি কি 
কথন স্বাতীষ্টসাধনে কৃতকাধ্য হইয়াছেন বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবেন? প্রকৃতি 
কন্রী, পুরুষ অবর্তা হইয়াও তৎসঙ্গ বশতঃ কর্তৃত্বের আরোপে ততকত কর্মের 
ফলভাগী হয়েন, এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকাভ্যান দ্বারা আপনাকে অকর্তা স্থির 
করিতে পারিলেই উক্ত ফলতভোগের অবসান হয়, ইহ! অংশতঃ সত্য হইলেও, 
কেবল তাদৃশ অভ্যাসদ্বারা কেহ কখন প্রকৃতির সঙ্গ হইতে বিমুক্তি লাভ 
করিয়াছেন? প্ররুতি কি তাদুশ অত্যাসকারীকে ও পুনঃ পুনঃ বলপুর্ধক নিজসঙ্গ 
করান না? ফলতঃ এই একমাত্র কারণ বশতঃ, অর্থাৎ আপনা হইতে 
প্রকৃতির বিল অত্যন্ত অধিক দেখিয়াই কি অপেক্ষাকৃত হুম্দর্শী জ্ঞানী সকল 
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প্রকৃতির সত্যত্ব অপলাপ করিতে বাধ্য হুইয়| মায়াবাদী হয়েন নাই? এইরূপে 
উত্তরোত্তর সুঙ্সবুদ্ধি লোকলকল পূর্ব পুর্ব মতের খণ্ডনপূর্ববক হ্বমত সংস্থাপনে 
প্রশ্নাস পাইলেও পুরুষের সর্বেশ্বরত্বের অপলাঁপ হেতু কোন মতই স্ুপ্রতিষ্িত 
হইল না; কেহই কৃঁতকাধ্য হইতে পাঁরিলেন না । লাতের মধ্যে তীঁহাঁরা মোক্ষ- 
পথের অন্তরায়-ম্বরূপ কিছু কিছু বিভূতি লইয়া, অর্থাৎ কর্মবাঁদী আধিকারিক 
পদ প্রাপ্ত হইয়! প্রকৃতি কত্রীত্ববাদী আন্ুরব্রন্মসাধুজ্য প্রাপ্ত হইয়! এবং মায়াবাদী 
দৈব্রহ্গসাষুজ্য প্রাপ্ত হইয়া মোহিত হইলেন। অধিকন্তু উক্ত ত্রিবিধ মতের 
দেশব্যাপী বিষময় ফল প্র্রচ্ছন্ভাবে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রবেশ * করিল । 
কেহ কর্মববাদীর কর্মজালে মোহিত হইয়৷ পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি করিতে 
লাগিলেন। কেহ প্রন্কৃতিকর্তীত্ববাদীর অনুগত হইয়া যথেচ্ছাচার বশতঃ আন্তুরিক 
ভাব প্রাপ্ত হইলেন। কেহ মায়াবাঁদীর ইন্্রজালে মোহিত হইয়া শুন্তময় সংসারে 
কেবল আপনকেই দেখিতে লাগিলেন। বিক্ষেপকর কর্মের জাল ছেদন 
করিবেন কি, তাহার আপনার কর্ম আপনাকেই চঞ্চল*করিয়া তুলিল। প্রকৃতির 
কত্রীত্ব ও আপনার অসঙ্গত্ব ভাবিতে ভাবিতে প্রকৃতির বলে অসঙ্গকর্তাকে 
অকর্ম্মকর্তা করিয়! ফেলিল। সংসারকে স্বপ্র বা ইন্দ্রজাল ভাবিতে গিয়া নিগড়িত 
দীন পুরুষ আপনাকে মুক্ত ও এশ্বর্ধ্যশালী ভাবিয়৷ যেরূপ উপহ্সাম্পদ্ হয়েন, 
তাহাকে তজ্রপ পদে পদে উপহাসাঁম্পদ হইতে হইল। পুরুষের সর্কেশ্বরত্বের 
অপলাপ করিয়া জীবের কিছুই লা হুইল না, সর্ভীমাত্রই অবশিষ্ট রহিল। 
বস্ততঃ পুরুষ সর্বেশ্বর । তাহার কলেবর শ্তামবর্ণ। এ কলেবর সচ্চিদানন্দাত্মক | 
তিনি পূর্ণবর্গ, সকলের আত্মা, সর্বগত, নিত্য ও সকলের আরি। তিনিই স্ষ্টি 
স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা । তিনি স্থুল ও হুঙ্ম জগতের আশ্রয়। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, 
সর্ব্বারাধ্য এবং কাঁরণেরও কারণ। তাহাতে ভক্তি করিলেই জীবের সংসার 
ক্ষয় হইয়া থাকে। তাহার চরণে গ্রীতিই সকল পুরুষার্থের সার। মোক্ষানন্ 
এ প্রেমানন্দের কণামাত্র। সর্কেশ্বর পুরুষের চরণসেবাতেই পূর্ণানন্দের লাভ 
হয়। শাস্্সকল অগ্রে কর্ন, যোগ ও জ্ঞান স্থাপন করিয়া, পরে এ সকল খণ্ডন- 
পূর্বক, সর্বশ্বর পুরুষের ভজনই শেল নিরূপণ করিয়াছেন।” 

যবন প্রভুর বিচারনৈপুণ্যে ও সৌন্দর্য্য মোহিত হুইয়া তাহার চরণে পতিত 
হইয়া বলিলেন,__“আমার একটি অভিমান ছিল, আমি বড় জ্ঞানী; আজ আমার 
সে অভিমান ভাঙ্গিয়াছে, তোমাকে দেখিয়! অবধি আমার জিহবা কৃষ্চনাম 
করিতে ইচ্ছ। করিতেছে, গোসাই, এক্ষণে আমাকে কৃপা কর ।” প্রতু বলিলেন, 


পি ছি পি কিতা পাস পসরা পা পি সি ওলি 
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“উঠ, তুমি কৃষ্ণনাম করিয়াছ, অতএব কৃতার্থ হইয়াছ ; তোমার নাম থাকিল, 
রামদাস।” যবনদিগের সমভিব্যাহারে বিজুলিখান নামে অপর একজন যুবা 
পুরুষ ছিলেন। তিনিই সঙ্গী যবনদিগের অধিনায়ক । তিনিও প্রভুর প্রভাবে 
সমাকষ্ট হইয়! তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। প্রতু তাহার মন্তকে চরণ 
দিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিলেন। তীাহাদিগের সঙ্গে আবার অনেক যবন বৈষ্ণব 
হইলেন। তাহার! সকলে পাঠান বৈরাগী বলিয়া বিখাত হইলেন। 

এইরূপে যবনদিগকে উদ্ধার করিয়। প্রভু সঙ্গীদিগকে লইয়া! গমন করিতে 
লাগিলেন। তাহারা চলিতে চলিতে সোরোক্ষেত্রে আসিয়া গঙগ। প্রাপ্ত হইয়৷ 
ন্নানকরিলেন। গঙ্গাতীরপথে কয়েকদিনের মধ্যেই প্রয়াগে উপনীত হইলেন। 
প্রভু ত্রিবেণীতে 'মকরে ন্নান করিযাঁ রাজপুত কৃষ্ণদাস ও মাথুর ব্রাহ্মণকে বিদায় 
দিলেন। ্বয়ং বলভদ্র ভট্টাচার্য ও তৎসহচর কৃষ্ণদাঁস ্রাহ্মণকে লইয়া দশ দিন 
পধ্যস্ত প্রয়াগেই অবস্থিতি করিলেন। প্রয়াগেই রূপগোম্বামীর সহিত প্রভুর 
পুনমিলন হইল।. 


পপির বসির সপ লী 





পপি সরি সি 





ব্ধপচগাম্বামীর গৃহত্যাগ | 


প্রভুর সহিত রামকেলিতে মিলনের পর দ্রপগোত্বামী জোষ্ঠ সনাতন গোস্বামীর 
সহিত বিষয়ত্যাগের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একদিন রাত্রিকালে 
গোৌড়েশ্বরমহিষী গৌড়েশ্বরের অঙ্গের একস্থানে কোন একটি চিহ্ন দেখিয়! জিজ্ঞাসা 
করিলেন, "উহ কিসের চিহ্ন £” গৌড়েশ্বর প্রথমতঃ উহ! গৌপন করিবার চেষ্টা 
করিলেন । পরে রাজ্জীর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া বলিলেন,__-“আলাউদ্দিন হোসেন 
সা যখন গোৌড়ের রাজ! ছিলেন, তখন আমি তাহার অধীনস্থ স্থবুদ্ধি রায় নামক 
একজন হিন্দু জমীদাবের অধীনে কর্ম করিতাম । সুবুদ্ধি রায় আমাকে একটি জলাশয় 
খনন করাইবার ভার দেন। তিনি উক্ত কাধ্যে আমার কোন একটি ছিদ্র পাইয়া 
আমাকে কশাঘাত করেন। ইহা সেই কশাঘাতের চিহ্ন |” শুনিয়াই রাজ্জী 
অগ্নিবৎ জলিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, «ই স্ুবুদ্ধি রায় কি এখনও জীবিত 
আছে?” গৌড়েশ্বর বলিলেন, *ই, তিনি এখনও জীবিত আছেন । আলাউদ্দীন 
হোসেন সার রাজাচ্যুতির সম্বন্ধে তিনি আমার একজন প্রধান সায় এবং চিরদিনই 
আমার পোষণকর্তা ছিলেন।” রাজ্জী বলিলেন, “এখনই স্ববুদ্ধরায়ের শির- 
শ্ছেদনের আদেশ হউক |” গোৌঁড়েশ্বর বলিলেন, "তাহা কখনই হুইতে পারে না, 
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তিনি আমার পোণকর্তা, বন দোষে আমাকে দণ্ড করেন ন নাই 1৮ রাজ্জী 
বলিলেন, “্যাহাই হুউক, স্ুবুদ্ধিরায়ের প্রাণদণ্ড না হইলে, আমি আত্মহত্যা 
করিব।” _ গোঁড়েশ্বর অগত্যা সেই রান্রিতেই সহকারী মন্ত্রী রূপগোস্বামীকে 
আনয়ন করিবার নিমিত্ত কেশবকে প্রেরণ করিলেন। কেশবের মুখে গৌড়েশ্বরের 
আদেশ শ্রবণ করিয়া! রূপগোস্বামী তখনই তাহার সহিত রাজভবনে গমন 
করিলেন। রাত্রি ছুই প্রহরেরও অধিক' হইয়াছিল । বিশেষতঃ মুহুমুছু বিদ্বাৎ- 
প্রকাশ ও ঘনগর্জনের সহিত বিন্দু বিন্দু জলও পড়িতেছিল। তাহারা যাইতে 
যাইতে যখন কোন একটি নীচজাতির গৃহের নিকট উপস্থিত হুইল্লেন, তখন 
গৃহস্থিতা নীচকুলোন্তবা রমণী তাহাদিগের পদশব শুনিয়! নিজ পতিকে বলিলেন, “এই 
তয়ঙ্করী রাত্রিতে কে ঘরের বাহির হইয়াছে?” ম্বামী উত্তর,.করিলেন, “বোধ 
হয়, কুকুর যাইতেছে ।” পত্বী বলিলেন, “হী, এই রাত্রে কুকুরও ঘরের বাহির 
হয় না, নিশ্চয় কোন ধনী লোকের ভূত্য প্রভুর কাধ্যের নিমিত্ত গমন করিতেছে ।” 
বূপগোস্বামী তীহাদিগের এই প্রকার কথোপকথন শ্রব॥ করিলেন। উহা তাহার 
অন্তরে বিশেষ আঘাত করিল । তিনি আপনাকে উক্ত নীচজাতি হইতেও অধম 
ও পরাধীন ভাবিয়া যার-পর-নাই ছুঃখিত হইলেন। যাহা হউক, রাজসদনে 
উপস্থিত হুইয়| গৌড়েশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! রাত্রির ঘটনা! সমস্তই শুনিলেন 
এবং গৌড়েশ্বরের আস্তরিক অভিপ্রায় বিদিত হইয়া! স্ুবুদ্ধিরায়ের জীবনরক্ষার্থ 
বহুকষ্টে রাজ্জীকে প্রবোধিত করিলেন। ন্থবুদ্ধিরায়ের প্রাণবধের পরিবর্তে 
জাতিনাশের পরামর্শ ই সুস্থির হইল। তদনস্তর তিনি যথাগতপথে নিজভবনে 
প্রত্যাগমন করিলেন্ন। তিনি গৃহে আসিয়াই সংসারত্যাগ * মনস্থ করিলেন। 
পরে জোষ্ঠের অনুমতি অনুসারে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সদ্ত্রাহ্মণ দ্বার সংসারমূক্তির 
জন্য বিবিধ পুবশ্চরণ করাইলেশ। পরিশেষে নিশ্চিন্ত হইবার নিমিত্ত পরিজনবর্গের 
কিয়দংশ চন্দ্রদ্বীপের বাটীতে ও অপর কিয়দংশ ফতোয়াবাদের বাটীতে প্রেরণ করিয়া 
যে কিছু ধনসম্পত্তি ছিল, তাহা হইতে দশসহশ্র মুদ্রা জোষ্ঠের প্রয়োজন নির্বাহার্থ 
গৌড়ের কোন বিশ্বস্ত বণিকের নিকট রাখিয়া! অবশিষ্ট কুটু্ব ও ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব 
সকলের উদ্দেশে বিভাগ করিয়া দেলেন। এই সমস্ত কাধ্য গৌড়েশ্বরের 
অজ্ঞাতসারেই সমাহিত হইল। শ্রীর্গোেরাঙ্গের গতিবিধি জানিবার নিমিত দুইজন 
লোক উৎকলে প্রেরিত হইল। দ্বয়ং বাঁজকর্্ ত্যাগ করিয়া ফতোয়াবাদের 
বাটাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এ ছুইজন লোক উৎকল হইতে 
প্রত্যাগত হইয়া প্রভুর বনপথে বৃন্দাবনযাত্রীর ব্ষিয় নিবেদন করিল। এই 
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বাদ শুনিয়া রূপগোম্বামী আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া জ্োষ্ঠের নিকট 
একথানি পত্র দিয়া শ্বয়ং কনিষ্ঠ বল্লভের সহিত প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


সনাভনঢগাক্বামীর কারাবাস । 


সনাতনগোন্বামী তখনও রাঁমকেলিতে' থাকিয়া রাঁজকর্ম করিতেছিলেন। 
তিনি অন্তরে বিষয়বিরক্ত হইয়াও বাহিরে রূপগোস্বামীর স্যায় বিষয়কন্ম ত্যাগ 
করেন নাই । ভ্রাতার পত্র পাইয়া সত্বর বিষয়ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মনে 
মনে বিষয়ত্যাগের উপায় অবধারণ পূর্বক রজসভায় গমনে বিরত হইয়া পণ্ডিত- 
গণের সহিত নিরন্তর শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুযোগ পাইলেই প্রভুর 
চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইবেন, ইহাই উদ্দেশ্ত রহিল। উপধু্যপরি তিন দিন মন্ত্র 
সনাতনের অন্গপস্থিতি দেখিয়া গৌড়েশ্বর তাহার অনুপস্থিতির কারণ জানিবার 
জন্ত লৌক গাঠাইলেন। “ই লোক সনাতনগোম্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া 
প্রণতিপুরঃসর নিবেদন করিল, *গৌড়েশ্বর আপনার তিনদিন সভায় অনুপ- 
স্থিতির কারণ জানিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি যাইয়! কি 
নিবেদন করিব, বলিতে আজ্ঞা হউক” সনাতনগোন্বামী বলিলেন, “আমি 
অন্বাস্থ্য নিবন্ধন সভায় উপস্থিত হইতে পারি নাই, ইহাই নিবেদন করিবে ।” 
গৌড়েশ্বরপ্রেরিত লোক ত্র কথা শুনিয়৷ রাঁজগবনে ফিরিয়া গেল এবং 
গোড়েশ্বরের নিকট যাইয়া অন্ুস্থতাই মন্ত্রীর সভায় অনুপস্থিতির কারণ নিবেদন 
করিল। গৌড়েশ্বর লোকমুখে মন্ত্রীকে অনুস্থ শুনিয়া তীষ্থাকে দেখিবার জন্ত 
রাঁজবাটীর চিকিৎসককে মন্ত্রীর ভবনে প্রেরণ করিলেন। চিকিৎসক যাইয়া 
দেখিলেন, মন্ত্রী সনাতন হ্বচ্ছন্দে পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত শান্ত্লাপে কালাতিপাত 
করিতেছেন। তিনি দেখিয়াই বুঝিলেন, মন্ত্রীর শরীর অন্গস্থ নহে। তখন 
বলিলেন, প্মস্ত্রিবর, আপনার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া আপনাকে দেখিবার 
নিমিত্ত গৌড়েশ্বর আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমি যাইয়া 
কি বলিব, তাহাই বলুন। আপনার শরীর বোধ হয় সুস্থই আছে?” সনাতন 
গোম্বামী বলিলেন, প্মহাঁশয়, আমার শারীরিক কোন পীড়া হয় নাই; মন 
নিতান্ত অনুস্থঃ আর যে রাজকারধ্য চালাইতে পারি, এরূপ বোধ হুয় না; 
গৌড়শ্বরকে বলিবেন, আমাকে রাঁজকাধ্য হইতে অবসর প্রদান করিলেই সুখী 
হইব” এই পধ্যন্ত বলিয়াই সনাতনগোত্বামী নীরব হইলেন। চিকিৎসকও 
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উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি গোৌড়েশ্বরের নিকট প্রত্যাগমন পূর্ধ্বক বলিলেন, 
্ন্ত্রীর শরীর স্স্থই আছে, তিনি পণ্ডিতমগ্ডলীর সহিত শান্ত্ালাপ করিতেছেন । 
আমি জিজ্ঞাস! করায় তিনি বলিলেন, তাহার মন নিতান্ত অনুস্থ, রাজকার্য্য 
নির্বাহ করিতে অক্ষম” গৌড়েশ্বর চিকিৎসকের মুখে মন্ত্রী সনাতনের অভি- 
প্রায় বিদিত হইয়া ছুঃখিতাস্তঃকরণে শ্বয়ংই তাহার আবাসে গমন করিলেন। 
সনাতনগোস্বামী গঁড়েশ্বরকে স্বয়ং সমাগত দেখিয়! সসম্ত্রমে গাত্রোখানানস্তর 
যথাযোগ্য অভিবাদন পুরঃসর আসন প্রদান করিলেন। গৌড়েশ্বর 'আপন গ্রহণ 
পূর্বক বলিলেন, “মন্ত্র, কয়েকদিন তোমার অন্ুপস্থিতিনিবন্ধন বাঁজকাধ্যের 
অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। সত্বর সভায় উপস্থিত হইয়া কাধ্াসকল পর্ধ্য- 
বেক্ষণ করা হউক ।” তখন সনাতনগোস্বামী সবিনয়ে বলিলেন, প্বঙ্গেশ্বর, 
আমার চিত্ত নিরতিশয় অসুস্থ হইয়৷ পড়িয়াছে বলিয়াই সভায় উপস্থিত হইতে 
পারি নাই। আমি যে এরূপ অবস্থায় তাদৃশ গুরুতর কাধ্য চালাইতে পারি, 
এমন বোধ করি না।” গোৌড়েশ্বর মন্ত্রীর এইপ্রকার প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া 
কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন, এবং ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনশ্চ বলিলেন, “বুঝিলাম, 
যাহাতে আমার রাজ্য উৎসন্ন হইয়! যায়, তাহাই তোমার অভিপ্রায় । আমিত 
কখনই তোমার ধর্মকর্ম্নের বাধক হই নাই, তবে কেন তুমি রাজকাঁধ্য পরিত্যাগ 
করিবে? রাজকারধ্যও কি ধর্মকর্খ্ের অন্তর্গত নয়?” সনাতন গোস্বামী 
বলিলেন, প্রাজন্, আপনি, যাহা! বলিতেছেন, তাহা৷ সতা, রাজকার্ধ্য ধর্মকর্ম্েরই 
অন্তর্গত, কিন্ত আমি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্মের আশ্রয়গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, 
অতএব অনুগ্রহ কনিয়। আমার স্থানে অপর লোক শ্িষুক্ত করিয়!* আমাকে অবসর 
প্রদান করিলেই কৃতার্থ হইব 1৮ মন্ত্রীর এই শেষ কথা শুনিয়া, গৌড়েশ্বর 
কিঞ্চিৎ রাগান্বিত হুইয়া বপিলেন'__-“তোমার ভ্রাতা দস্থার স্তায় সর্বস্ব লুঠন 
করিয়া পলায়ন করিয়াছে, তুমিও অস্থথের ভান করিয়া সমস্ত রাঁজকর্ম নষ্ট 
করিতেছ। তোমর! কি ধর্মের জন্য অধর্মচরণেও কুষ্টিত হও না? রাঁজাপরাঁধ 
কি পাপ নহে? প্র পাপেরও কি দণ্ড নাই:7” . সনাতনগোস্বামী গৌঁড়ে- 
শ্বরের সেই অযথ! তিরস্কারে অন্তরে বিরক্ত হইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনি 
রাজ্যেশ্বর ও সম্পূর্ণ স্বাধীন, ইচ্ছা হইলেই অপরাধীর দণ্ডবিধান করিতে পারেন ।” 
এই কথায় গৌড়েশ্বর অধিকতর রুষ্ট হইয়া আর ফোন কথাই না বলিয়া চলিয়া 
গেলেন। তিনি মন্ত্রীর আলয় পরিত্যাগ করিবার পূর্বেই মন্ত্রী যাহাতে পলায়ন 
করিতে ন! পারেন এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন, এবং মন্ত্রীর মত পরিবর্তনের 
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নিমিত্ত যে কিছু বন্দোবস্ত কর! উচিত বোধ হইল তাহাও করিলেন। কিন্ত 
তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হইল না। মন্ত্রীর মতের পরিবর্তন হইল না। 
অগত্যা গোঁড়েশ্বর মন্ত্রী সনাতনকে বন্দী করিলেন। সনাতন গোস্বামী বন্দী 
হইলে, পূর্বমন্ত্রী পুরন্দর বনু, যিনি এতাবৎকাল তাহার সহকারিতাঁয় নিযুক্ত 
ছিলেন, তিনিই কাধ্য চালাইতে লাগিলেন। পুরন্দর বস্থু মন্ত্রীপদের উপযুক্ত 
হইলেও, শ্বভাবতঃ নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর ছিলেন বলিয়া, তাহার মন্ত্রণা অনেক 
সময়েই কল্যাণকরী হইত না, ইহ! গোৌড়েশ্বর বুঝিতেন। এ পুরন্দর বসুর 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকান্ত বস্থুও গৌড়েশ্বরের অধীনেই কর্ম করিতেন। তাহার বন্ধ 
ছিল বঙ্গেশ্বরের অধীনস্থ উড়িষ্যাপ্রদেশের করসংগ্রহ করিয়! গড়ে প্রেরণ করা। 
শ্রীকান্ত বস্থ সনাতনগোম্বামী কর্তুকই উক্ত কর্মে নিয়োজিত হইঈয়াছিপেন। 
সনাতন গোস্বামীর কারাবাসকালে উড়িষ্যার করদাতৃগণ শ্রীকান্ত বন্থুর কোন 
অসদ্ধযবহারে বিরক্ত হইয়৷ তাহাকে কর দিতে অসম্মত হইলে, এ সকল কর- 
দাতার সহিত যুদ্ধবিগ্রহ অনিবাধ্য হইয়া উঠিল। পুরন্দর বস্থু ভ্রাতার দৌষ 
গোপনপুর্বক করদাতৃগণকে বলপূর্বক আয়ত্ত করিবার মন্ত্রণা করিলেন। 
গৌড়েশ্বর পুরন্দর বন্থুর মন্রণান্থুারে যুদ্ধযাত্রায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াও সনাতন 
গোশ্বামীর মতামত বুঝিবার নিমিত্ত স্বয়ং কারাগৃহে যাইয়া তাহাকে সমস্ত 
বৃত্তান্ত বিদ্িত করিলেন। সনাতন গোস্বামী শুনিয়াই বলিলেন, “আমার 
যতদূর বিশ্বাস, শ্রীকান্ত বসুর দোষেই উড়িষাঁর করদাতারা কর দেয় নাই] 
গৌড়েশ্বরের অন্য কোন বিশ্বস্ত কর্মচারী যাইলেই কর আদায় হইবে, করাদায়ের 
নিগিত্ত যুদ্ধের প্রয়োজন হইবে না। প্রীকান্ত বন্থকে কর্ধান্তরে নিযুক্ত করিয়া 
তাহার পরিবর্তে অপর কোন কর্ধাচারীকে' প্রেরণ করিলেই যখন করাদায়ের 
সম্ভাবনা! দেখা যায়, তখন তজ্জন্ট বহুবায়সাধ্য ও লোকক্ষয়কর যুদ্ধবিগ্রহের 
প্রয়োজন দেখা যায় না ।” গোড়েশ্বর বলিলেন, প্যদি তাহাই হয়, তবে তুমিই 
ইহার যেরূপ স্মবন্দোবস্ত উচিত তাহা কর।” সনাতন গোস্বামী বলিলেন, 
প্নরনাথ, আমার আশা ,পরিত্যাগ করুন|” গৌড়েশ্বর বলিলেন, “আমি 
কখনই তোমার আশা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তুমি কল্য কারামুক্ত 
হইয়! উড়িষ্যার করাদায়ের সুবন্দোবস্ত করিবে ।” এই কথা বলিয়া গোঁড়েশ্বর 
চলিয়া গেলেন। তিনি যাইয়া পুরন্দর বস্থকে সনাতন গোম্বামীর মন্ত্রণাও 
যতদূব বল! উচিত বোধ করিলেন ততদুরই বলিলেন। পুরন্দর বন্ধ কিন্ত 
মন্ত্ণ! স্বার্থের পক্ষে হানিনক বুঝিয়া, কৌশলে সনাতন গোস্বামীর পরামর্শ যে 
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কুপরামর্শ এবং রাজ্যের বিশেষ অমঙ্গলকর, ইহাই গৌড়েশ্বরকে বিশেষরূপে: 
বুঝাইয়া দিলেন। ছুঃসময় উপস্থিত হুইলে, বুদ্ধিমানেরও বুদ্ধি্রংশ ঘটিয়া থাকে। 
পুরন্দর বন্ধুর মন্ত্রণাই গৌড়েশ্বরের মনোনীত হইল। রাঞ্জার অবাধ্য ও রাজবর্শে 
সম্পূর্ণ অমনোযোগী* সনাতনের মন্ত্রণান্ুসারে কাধ্য করিলে, উড়িষ্যারাজ্য 
হস্তচ্যুত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, ইহাই গৌড়েশ্বরের ধারণ। হইল। উড়িষ্যায় 
দ্ধযাত্রাই অবধারিত হইল। গোড়েশ্বর পুরন্দর বস্থুকে লইয়া উড়িষ্যায় যুদ্ধযাত্রা 
করিলেন। 

গৌড়েশ্বর যুন্ধার্থ সজ্জিত হইয়া! উড়িষ্যায় গমন করিলেন। সনাতন্রগোম্ামী 
কারাগারেই বাস করিতে লাগিলেন। সনাতন গোস্বামীর ঈশান নামে একজন 
বিশ্বস্ত ভূতা ছিল। ঈশান রূপগোস্বামীর লিখিত একখানিপ্বত্র লইয়! কারা- 
গারে সনাতনগোষ্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। পত্রে লিখিত ছিল, 
নীলাচল হইতে বনপথে প্রীধন্দাবনের দিকে যাত্রা করিয়াছেন, আমরা ছুই টা 
তাহার চরণদর্শনার্থ চলিলাম, গৌড়ে অমুক বণিকের নিকুট দ্রশসহত্র মুদ্রা রক্ষিত 
আছে, আপনি তন্দবারা কোনরূপে মুক্ত হইয়া সত্বর আগমন করুন। পত্র পাইয়া 
সনাতনগোম্বামী কারাধ্যক্ষ সেখ হবুকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। সেখ হবু অনেক বিষয়ে সনাতন গোম্বামীর নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে 
বন্ধ থাকিয়াও প্রথমতঃ রাজভয়ে তীহাকে মুক্ত করিয়া দিতে অলম্মত হইল। 
তখন সনাতন গোশ্বামী আহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন,-_ 
“মিঞা সাহেব, আপনি ধর্মশান্ত্রে সুপপ্তিত ও পরম ধার্মিক । শাস্ত্রে লিখিত 
আছে, নিজ ধন দিয়া*একজন বন্দীর মোচন করিলে+ পরমেশ্বর "তাহার সংসার- 
বন্ধন মোচন করিয়া! থাকেন। আমি আপনার যে কিছু উপকার করিয়াছি, 
তাহার প্রতিদানম্বরূপ আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিন। আমি 
আপনাকে পাচলহশ্র মুদ্র/ দিতেছি । ইহাতে আপনার পুণ্য ও অর্থ ছুই 1ভ 
হইতেছে । আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিলে পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল 
করিবেন।” অর্থের লোভে সেখ হবুর চিত্ত কিছু কোমল হইল। সে বলিল, 
"মহাশয়, আপনাকে ছাড়িয়া দিতে *আমার ইচ্ছা হয় বটে, কিন্ত রাজাকে বড় 
ভয় হয়।” সনাতন গোস্বামী বলিলেন,_-পরাজ! উড়িয্যায় যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন, 
না আসিতেও পারেন ঃ বদ্দি প্রত্যাগমন করেন, বলিবেন, সনাতন গঙ্গার তীরে 
বহির্দেশে যাইয়া শৃঙ্খলের সহিত গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়। অদৃহ্া হইয়াছে, অনেক 
অনুসন্ধানেও তাহার কোন উদ্দেশ পাওয়া ধায় নাই। আপনার কোন য় 
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নাই, আমি এদেশ পরিত্যাগ করিয়া দরবেশ হইয়া! মায় যাইব ।” এই কথার 
পরও সেই হবুর মন স্থুপ্রসম্প হইল ন! বুঝিয়া৷ সনাতনগোম্বামী সাতহাজার মুর! 
প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। সেখ হবু সাতহাজার মুদ্রার লোত সংবরণ করিতে 

পারিল না, মুদ্রাগুলি লইয়া রাত্রিকালে অতিসংগোপনে সনাতন গোস্থামীকে 
শৃঙ্ঘলমুক্ত করিয়া গঙ্গাপার করিয়া! দিল। 


শ্বীক্ূপগোস্থামীর প্রভুর সহিত মিলন! 


শ্ীরপগোস্বামী সনাতনগো্বামীর কারাবাস বিদিত ছিলেন, কারামুক্তির 
বিষয় বিদিত হইতে পারেন নাই । তিনি কনিষ্ঠ বল্লভের সহিত অবিশ্রান্ত চলিয়] 
প্রয়াগে উপনীত হইলেন। তিনি প্রয়াগে আসিয়াই দেখিলেন, প্রভূ ত্রিবেণীতে 
মান করিয়া মাধবদশশনে গমন করিতেছেন । শত শত লোক তীহাঁকে পরিবেষ্টন 
করিয়া চলিতেছে । প্রভু শ্রীমাধবকে দর্শন করিরা প্রণাম করিলেন। প্রণাম 
করিয়াই প্রভুর প্রেমসিদ্ধু উথলিয়। উঠিল । তিনি প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া 
বৃতা ও কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। সহশ্র সহশ্র লোক আসিয়া প্রভৃর 
কীর্তনে যোগদান করিতে লাগিল। প্রয়াগক্ষেত্র প্রভুর প্রেমোচ্ছাসে কীাপিতে 
লাগিল। গঙ্গা ও যমুনা মিলিত হইয়াঁও প্রয়াগকে ডুবাইতে পারেন নাই, প্রভূ 
প্রেমের বন্তায় উহাকে প্লাবিত করিতে লাগিলেন । কূপগোনম্বামী লোকের ভিড় 
ঠেলিয়া - প্রভূর শ্রীচরণদর্শনে সমর্থ হইলেন না, গর্ভনকীর্তনের বিরাম প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন'। কিয়ৎক্ষণ পরেই কীর্তনকোলাহল মন্দীভূত হইল। এক 
দাক্ষিণাত্য ব্রাঙ্ণ আসিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। 
প্রভু এর ব্রাঙ্গণের গৃহে যাইয়।! একটি নির্জন স্থানে উপবেশন করিলেন। 
রূপগোস্বামী এ ত্রাঙ্গণের বাসস্থান জানিয়! লইয়া নানানস্তর কণিষ্ঠ বল্লভের সহিত 
অতি দীনহীন অকিঞ্চনের বেশে দস্তে তৃণগুচ্ছ ধারণপূর্নবক প্রভুর চরণসমীপে 
উপস্থিত হইলেন। তাহারা দূর হইতেই প্রভুর অপরূপ বূপমাধুরী দর্শন করিয়া 
প্রেমে পুলকিত হইয়! দণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া 
প্রভুর চিত্ত প্রসন্ন হইল। প্রভু বলিলেন, প্রূপ উঠ উঠ, শ্রীকঞ্ের করুণার 
কথা৷ কিছুই বলা যায় না, তোমাদিগের ছুইজনকে বিষম বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার 
করিলেন।” এই কথা বলিয়! প্রভূ ভ্রাতৃদ্বয়ের মন্তকে চরণ দিলেন এবং 
তাহাদিগকে আপনার নিকটে বসাইয়! সনাতনগো্ধামীর সমাচার জিজ্ঞাসা 


মধ্য-লীলা ৩৬৩ 


লা লা পাস্িলাউপাতিপাস্পিতি পি সাত পাশা ক্পন্প পা পাস পাসিণা পন্পিপস্িতি সরি পাস পিসি সি 


করিলেন।  রূপগোস্থামী বলিলেন, শ্তিনি কারাগারে বন্দী, আপনি উদ্ধার 
করিলেই তাহার উদ্ধার হইতে পারে।” প্রভু বলিলেন, “সনাতনের বন্ধন 
মোচন হইয়াছে, সত্বরই তাহার আমার সহিত মিলন হইবে।” এইবনপ 
কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময়ে দাঁক্ষিণাত্য ত্রা্ষণ আপিয়া রূপ ও বন্লতকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া প্রভুকে তিক্ষা করাইলেন। রূপ ও বল্লভ প্রভুর ভোজনাঁবশেষ 
পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। প্রভুর বাসস্থান ত্রিবেণীসঙ্গমৈর উপরিভাগেই। রূপ 
গোস্বামী যাইয়া! প্রভুর বাঁদার নিকট বাসা করিলেন। প্রভুর সহিত কৃষ্ণ- 
কথাতেই তাহাদিগের পরমানন্দে কালযাপন হইতে লাগিল । 

প্রয়াগের অদুরে যমুনার পরপারে আছ্ছুলি নামে একটি গ্রাম আছে। এ গ্রামে 
বল্লত ভট্ট নামক এক বৈষ্ণব পণ্ডিত বাস করিতেন। একদিন এ বল্লভ ভট্ট 
আসিয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন। প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া 
বসাইলেন। প্রভুর ভট্টের সহিত কিছুক্ষণ কষ্ণচকথার আলোচন! হইল । কৃষ্ণ- 
কথার আলোচন! করিতে করিতে প্রভূর প্রেম উ্থলিয়! উঠিল। ভট্ট থাকায় 
প্রভু কিন্তু কিছু সঙ্কুচিত হুইলেন। অন্তরের প্রেম অন্তরেই রহিল, বাহিরে 
প্রকাশ হইল ন|। প্রকাশ না হইলেও বল্পভ ভষ্ট প্রভুর অদ্ভুত প্রেমাঁবেশ বুঝিয়া 
তাহাকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু রূপ ও বল্পভকে লইয় ভট্টের সহিত 
মিলন করাইলেন। রূপ ও বল্পউ দূর হইতেই ভট্টকে প্রণাম করিলেন। 
ভট্টের ইচ্ছা, ছুই ভাইরে 'আলিঙ্গন করেন, কিন্তু তাহারা “আমর! অম্পৃশ্ব 
পামর” বলিতে বলিতে আরও দুরে পলায়ন করিলেন। তন্দর্শনে তট্টের বিশ্ময় 
ও প্রভুর আনন্দ* হইল। প্রতু ভট্টরকে বলিলেন, *আর্গনি একজন প্রবীণ 
কুলীন এবং বেদজ্ঞ যীজ্ঞিক ব্রাহ্মণ, ইহাদিগকে স্পর্শ করিবেন না, ইহারা হীন 
জাতি ।” বল্লত ভট্ট প্রভুর ইঙ্গিত বুঝির়া বলিলেন, *"ইহীাদিগের ছুইজনের মুখে 
নিরস্তর কষ্ণনাম শ্রবণ করিতেছি, ইহারা কখনই অধম হইতে পারেন না, 
পরত্ত, সর্বোত্তম” প্রভু শুনিয়া তট্রকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং শাস্ত্বচন 
পাঠ সহকারে কৃষ্খতক্তের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন করিতে করিতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া 
পড়িলেন। কল্প ভট প্রভুর অদ্ুত রূপমাধুধ্য ও অলৌকিক ভাবাবেশদকল 
দর্শন করিয়। চমংকৃত হুইলেন। পরে তিনি প্রভুর সঙ্গিঘয় এবং রূপ ও 
বল্পভের সহিত প্রভুকে নিজগৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত নৌকায় উঠাইলেন। 
প্রভু নৌকায় আরোহণ পূর্বক কালিন্দীর কৃষ্ণসলিল সন্দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া 
হুঙ্কার সহকারে জলে ঝাঁপ দিলেন। প্রভুর সঙ্গিত্বয় পশব্যত্ত হুইয়া প্রভুকে 
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ধরিয়া আবার নৌকায় উঠাইলেন। প্রভু নৌকায় উঠি নাচিতে লাগিলেন । 
তাহার পদভরে নৌকা টলমল করিতে লাগিল। ছুই এক ঝলক জলও নৌকায় 
উঠিল। নাবিকেরা কোনমতে নৌক লইয়া পরপারে লাগাইল। প্রভু 
দ্বেশকাল বুঝিয়া কিঞ্চিৎ ধৈর্ধ্যধারণ করিলেন। বল্পভ ভট্ট প্রভুকে বাটীতে 
লইয়া গিয়া! প্রথমতঃ পাদপ্রক্ষালন করাইলেন। পরে এঁ পাদোদক সবংশে 
গ্রহণ করিয়! প্রভূকে নৃতন কৌপীন ও' বহির্বাস পরাইয় গন্ধাদি দ্বারা অর্চনা 
করিলেন । বলভদ্র ভট্টাচাধ্য পাক করিতে লাগিলেন। পাক সমাধা হইলে, 
বল্পত ভর, গ্রভুকে লইয়া! ভিক্ষা করাইলেন। রূপ ও বল্ল প্রভুর অবশেষ 
পাইলেন। প্রভু ভোঞ্জনাস্তে আচমন পূর্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। 
বল্পত ডট শ্বয়ং, প্রভুর পাদসম্থাহন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রঘুপতি 
উপাধ্যায় নামক একজন ব্রিহতীয় পণ্ডিত আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া 
প্রভৃব চরণবন্দনা করিলেন। গভূ তীহাকে “কৃষে মতিরত্ত” বলিয়। আশীর্বাদ 
করিলেন। আশীর্বাদ শুনিয়৷ পণ্ডিত সম্তোষ লাভ করিলেন। পরে উপাধ্যায় 
উপবেশন করিলে, প্রভু তাহাকে গ্রীকৃঞ্চবিষয়ক শ্লোক পাঠ করিতে বলিলেন। 
উপাধ্যায় নিজকুত নিয়লিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন। 
*শ্রুতিমপরে স্থৃতিমপরে ভারতমন্যে ভজস্ব ভবভীতাঃ | 
'অহমিহ নন্দং বন্দে ষন্তালিন্দে প্রং ব্রঙ্গ॥” পগ্ভাবল্যাম্‌।১২৭। 
.. জংসারভয়ে ভীত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ শ্রুতি কেন্ধ, স্মৃতি এবং কেহ -তারতের 
লেষ! করিয়া থাকেন। তীহাদের ধিনি যাহা করেম করুম, আমি কিন্ধু যাহার অঙ্গনে 
পরব্রহ্ধ পুরুষোত্তম শ্্রীকুষ্ ক্রীতা করেন, সেই গোপরাঞ্জ নন্দন্তেই বন্দন! করি। 
প্রভু বলিলেন, “আরও কিছ পাঠ করুন|” উপাধ্যায় পাঠ করিলেন,__ 
“কং প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু। 
গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম ॥” পদ্মাবল্যাম্‌।৯৯। 
আমি এ কথা কাহার নিকট বলিব এবংবলিলেই বা! সম্প্রতি কে বিশ্বাস করিবে 
যে, যমুনাতীরকুঞ্জে ষিনি গোপীগণের সহিত রমণ করেন, তিনিই পরব্রহ্ধ ? 
উপাধায়ের শ্লোক শুনিয়৷ প্রভু বিহ্বল হ্বইয়া পড়িলেন। উপাধ্যায় প্রভুর 
অদ্ভুত ভাবাবেশ দর্শন করিয়া তাঁহাকে নিজ প্রভু বলিয়্াই অবধারণ করিলেন। 
অনন্তর, 
“প্রভু কহে, উপাধ্যায়, “শ্রেষ্ঠ মান কায় ?” 
“স্তামমেব পরং রূপং” কহে উপাধ্যায়॥ 
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“শ্যাম রূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায় ?” 

“পুরী মধুপুরী বরা” কহে উপাধ্যায় ॥ 

“বালা, পৌগণ্ু, ৫কশোর শ্রেষ্ঠ মান কাম ?” 

“বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং+ কহে উপাধ্যায় ॥ 

“রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায ?” 

“আগা এব পরো রস£”*কহে উপাধ্যায় ॥” 

প্রভু আনন্দ সহকারে বলিলেন, “উপাধ্যায় আমাকে ভাল তত্ব শিখাইলেন 1» 

এই বলিয়া প্রেমাবেশে উপাধ্যায়কে আলিঙ্গন করিলেন। উপাধ্যুয় প্রভুর 
স্পর্শে প্রেমোন্সত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। বল্পত তট্র দেখিয়া! সবিম্ময়ে 
নিজের পুত্র ছুইটিকে আনিয়া প্রভুর চরণে সমর্পণ করিলেন। চ্ুভুও তাহাদিগকে 
কৃতার্থ করিলেন। ক্রমে লোকের সংঘট, হইতে লাগিল। অনেকেই প্রতুকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া! যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বল্পভ তট্ট ভাবিলেন, 
প্রভু আসিবার সময় প্রেমে উন্মত্ত হইয়া জলে *ঝাপ দিয়াছিলেন, আবার 
কখন কি করিবেন। অতএব আমি ইহাকে যেস্থান হইতে আনিয়াছি, সেই 
স্থানেই রাখিয়। আসিব। অতঃপর ধাহার ইহাকে নিমন্ত্রণ করিতে ইচ্ছা হইবে, 
তিনি প্রয়াগে যাইয়া লইয়! আসিবেন। এই প্রকার বিবেচনা করিয়! তিনি 
নিমন্ত্রণকারীদিগকে প্রত্যাখ্যান করিরী প্রভুকে লইয়! প্রয়াগে রাখিয়া আদিলেন। 
প্রভূ ব্রিবেণীতে প্রতৃত ক্লোকসমাগম হইতেছে দেখিয়। দশাস্বমেধের ঘাটে 
বাইয়! বাম করিলেন। তিনি এঁ দশাশ্বমেধের ঘাটে থাকিয়াই রূপগোস্বামীর 
প্রার্থনানসারে তাহাকে শিক্ষাপ্রদান ও শক্তিসঞ্চার ক্রিলেন। * 
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প্রভূ বলিলেন,--“ব্ূপ, তোমাকে সঙ্কেপে তক্তিরসের লক্ষণ বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। ভক্তিরসসিন্ধু অপার ও গভীর। তোমাকে উহার একবিন্দু 
বলিতেছি। এই ত্রঙ্গাণ্ড অসংখ্য জীবের নিবাসভূমি | প্রত্যেক ভীবই চতুরশীতি- 
লক্ষ যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে । এ জীবের স্বরূপ কেশাগ্রের শতশত ভাগের 
একভাগ যেক্ধপ হুক্ম তদপেক্ষা হুক্। জীশ্বর বিভুচিৎ; ভীব অথুচিৎ। 
জীব অণুনা হইয়া বিভু হইলে, নিয়মা-নিযন্ত-তাব থাকে না। ঈশ্বর কারণ, 
জীব কার্য। কারণ যেরূপ কাধ্যের নিয়স্ত। হয়, ঈশ্বরও তদ্জরপ জীবের নিযন্তা 
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অর্থাৎ প্রবর্তক। জীবকে কাধ্য বলা হইলেও জীবের ম্বরূপত্ঃ উৎপত্তি নাই, 
ভীব অনাদি ঈশরশক্তি। বায়ুর সহযোগে জল হইতে বুদ্ধের ন্ায়, পুরুষের 
সহযোগে প্রকৃতি হইতে ভীবের প্রাণাদি উপাধি সকল উৎপন্ন হয় এবং পুনশ্চ 
গ্রলয়ে সমুদ্রে নদী সকলের ন্ায় বা মধুর রসে অপর সকল রসের স্থাঁয় পুরুষেই 
লীন হইয়া থাকে । নাম ও রূপের সহিত উপাঁধির উৎপত্তিতেই জীবের উৎপত্তি 
এবং উপাধির লয়েই ভীবের লয় জানিতে হইবে । উপাধিতে অহিমান ও 
অভিনিবেশ বশতই উপাধির উৎপত্তিতে জীবের উৎপত্তি এবং উপাধির নাশেই 
জীবের নাশ শ্বীকৃত হয়। এইরূপে উৎপন্ন জীবসকল স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে 
দ্বিবিধ। জঙ্গম আবার খেচর, জঙ্লচর ও ভূচর ভেদে ত্রিবিধ। ভূচরের মধ্যে 
মন্নুযোর ভাগ মাইিশয় অল্প । এ অল্প মনুষোের মধ্যে বৌদ্ধ ও ্রেচ্ছাদিই অনেক, 
বেদনিষ্ঠের ভাগ অন্ন। বেদনিষ্ঠের মধো আবার মৌথিক বেদনিষ্ঠই অধিক। 
প্রকৃত বেদনিষ্ঠের মধ্যে আবার বর্মমনিষ্ঠের ভাগই অধিক, জ্ঞাননিষ্ঠের তাঁগ 
অল্পই । কোটি কোটি জ্ঞানীর মধ্যে একজন মুক্ত পাওয়া যাঁয়। কোটি-মুক্তের 
মধ্যে প্রকৃত কষ্ণভক্ত ছুলত। প্রকৃত কৃষ্ণতক্ত নিফাম, অতএব শান্ত। ভূক্তি- 
মুক্তি-সিদ্ধিকামী লোকসকল অশান্ত। কৃষ্ণভক্তের সংসারভয় থাকে না। 
শ্রৃষ্ণকেই একমাত্র ত্রাতা৷ জানিয়া তাহাতে তক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীরুষণ ভক্ত- 
পালক, অভক্তকে রক্ষা করেন না, এই" নিমিত্তই অতক্তের সংসারভয় টা 
হয় শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত ভক্তের কোন ভয়ই উৎপন্ন হ্হয় না! ।. 

বঙ্গা্ড ভ্রমণ করিতে করিতে যে ভাগ্যবান্‌ জীবের শ্রীপুর লাভ, হয়, তিনিই 
তত্প্রসাদে তক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। এঁ“বীজ রোপণপূর্ববক 
শ্রবণকীর্তনাদিরপ জল সেচন করিলে, উত্তা অন্কুরিত ও দিনে দিনে বদ্ধিত 
হইয়া ব্রদ্ধাণ্ড ভেদ করিয়া সত্যলোক ও বিরজ! পার হুইয়! পরব্যোম পর্ধাস্ত 
উথিত হয়। পরব্যোমের পর গোলোক- বৃন্দাবন । এ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রাকুষ্চচরণ- 
রূপ কল্পবৃক্ষ অবস্থিত। ভক্তিরূপা লত1 যাইয়া উক্ত শ্রীরুষ্চরণরূপ কল্পবৃক্ষকে 
আশ্রয় করে। তদনন্তর শাখাপল্পবাঁদি বিস্তার পূর্বক প্রেমরূপ ফল প্রসব করিতে 
থাকে। মালী এই সংসারে থাকিয়াই তার মূলে যতই শ্রবণকীর্তনাদিরপ 
জল সেচন করিতে থাকেন, লতাও ততই বাড়িতে থাকে । মালীর একটি 
প্রধান কর্তব্য এই যে, যত্বপহকারে লতাকে আবরণ করিয়া রাখা । অন্তথা 
বৈষ্ণবাপক্নাধরূপ মত্তহস্তী উখিত হইয়া লতার মুলোচ্ছদ করিলে লতার শুকাইয়া 
যাইবার সম্ভাবনা । বৈষ্ণবেরা সংসারকে চিদানন্দময় বোধ না করিলেও, 
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কল্পনাময় বোধ করেন না $ অতএব তিনি সংসারে বস্ততঃ আসক্ত না হইলেও, 
কাধ্যতঃ আসক্তের স্যায় থাকায়, তদ্দর্শনে তাহাদিগের প্রতি দোষদৃষট্টি হইলেই 
বৈষ্বাপরাধ ঘটে। এই অপরাধ যাহাতে না ঘটে, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকাই 
উচিত। আবার *বৈষ্ণবাপরাধের স্তায় ভোগবাঞ্ছাদি উপশাখার প্রতিও দৃষ্টি 
রাখা কর্তব্য । সংসারকে সত্য মনে করিয়া ভে'গবাঞ্ছ। বা মিথ্যা! মনে করিয়া 
মোক্ষবাঞ্ছ! নিতান্ত অকর্তব্য। তোগবাঞ্চা, মোক্ষবাঞ্জ, ভীবহিংসা, নিব্দ্ধাচার, 
লাভ, পূজা ও প্রতিষ্টা প্রভৃতি উপশাখা সকল বর্ধিত হইতে থাকিলে, মুলশাখার 
বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া যায়। উপশাখা! উৎপন্ন হইতে ন! দেওয়াই উচিত্ত। যদি 
অনবধানতাবশতঃ কখন কোন উপশাখা জন্মে, তবে তখনই তাহাকে ছেদন 
করিয়া ফেলা কর্তব্য। উপশাখা ছেদন করিয়| দিলে, মুলনথা বর্দিত হইয়| 
কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করে। ভক্তিলতা কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করিলে, মালী তদবলম্বনে 
অনায়াসেই কল্পতরুতে অরোহ্ণপূর্ববক সুপঞ্ক প্রেমফল পাড়িয়া আম্বাদন করিতে 
পারেন। একবার কর্পবৃক্ষ লাভ হইলে, এ *কল্পবৃক্ষের সাক্ষাৎ সেবন 
ভিন্প মালীর আর কোন কর্তবা থাকে না। কল্পবৃক্ষের সেবা দ্বার প্রেম- 
ফলের আস্বাদন হইয়! থাকে । প্রেমই পরম পুরুযার্থ। ধর্মাদি অপর পুরুযার্থ- 
সকল প্রেমের তুলনায় অতি তুচ্ছ। 
প্থন্ধ। সিদ্ধিব্রজবিজগ্িতা সত্যধর্ম। সমাধি- 
ব্রহ্মানন্দোগুরুরপি চমৎকারয়তোৰ তাবৎ । 
যাবৎ প্রম্'ং মধুরিপুবশীকারপিদ্ধৌষধীনাং 
গন্ধোইপান্তঃকরণসরণীপান্থ তাং ন প্রশ্াতি ॥” ললিত মা 1৫1২ | 
যে পরধান্ত শ্রীকষ্ণবশীকরণের *সিক্ৌষধিরূপ শাস্তাদি যে কোন প্রেমের 
লেশও অন্তঃকরণপথের পথিক না হয়, সেই পধ্যন্তই সিদ্ধিলমূহের সম্পূর্ণ 
বিজয়িতা এবং সত্যধ্শরূপ-সাধন-সমন্থিতা সমাধি ও তৎফলভূত গুরুতর 
বহ্গানন্দ চিত্তের চমৎকারিতা সম্পাদন করিয়! থাকে। 
এঁ প্রেম শুদ্ধা ভক্তি হইতেই আবিভূতি হইয়। থাকে । অতএব এক্ষণে 
গুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ নির্দেশ করিতেছি 
“অন্তাভিলািতাশূম্তং জ্ঞানকর্মাছ্যনাবৃতম্‌। 
আনুকূলোন কৃষগান্ুশীলনং ভক্তিরুত্তমা |” ভক্তিরসামু 1১১1৯ । 
সর্বৈরশ্্ধ্য-মাধুধ্য-পুর্ণ, শ্বীয় অতাশ্চধ্য লীল! দ্বারা চরাচর বিশ্বের আকণকারী, 
পরমপ্রেমাস্পদ, দ্বয়ং ভগবান্‌ শ্রকষ্ের নিমিত্ত" বা প্রাকষঃসম্থদ্ধি আমুকুল্যময় 
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অন্ুশীলনই তক্তি বা ভক্তির শ্বরূপলক্ষণ। যে বস্ত যাহা, তাহাই তাহার 
স্বরূপ। স্বরূপের পরিচায়ক যে লক্ষণ, অর্থাৎ যে লক্ষণ স্বরূপের পরিচয় প্রদান: 
করে, তাহাই ম্বরূপলক্ষণ বা মুখাবিশেষণ। অন্ুুণীলন শব্দটি শীল ধাতু হইতে 
উৎপন্ন । ক্রিয়া শব্ধ দ্বারা যেমন কু ধাতুর অর্থমাত্রই উক্ত হয়, অনুশীলন শব দ্বারা 
তন্রপ শীল ধাতুর অর্থমাত্রই উক্ত হইয়া থাকে । শীল ধাতুর অর্থ শীলন। এ 
পীলন দ্বিবিধ; প্রবৃত্তাত্মক ও নিবৃত্্যাত্মক" শারীর, মানস ও বাচিক চেষ্টা এবং 
শ্লীতিবিষাদাত্মক প্রসিদ্ধ মানস-ভাব। ভাব-বৃত্তি। মানস-ভাব--মনোবৃত্তি। 
প্রসিদ্ধ মানস ভাব-স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাবসকল। প্রীতিবিষাদাত্সক-_রাগ- 
ঘ্বেষাত্মক। বাঁচিক চেষ্টা_কীর্তন। মানস চেষ্টা স্মরণ। শারীর চেষ্টা 
শ্রবণাদি। নিবৃত্তাত্মক চেষ্টা__ত্যাগচেষ্টা। প্রবৃত্তাত্মক চেষ্টা গ্রহণচেষ্টা । 
আনুকৃল্যময়- রুচির । অতএব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অথবা তৎসস্ব্ধি 
বলিয়! পরম্পরায় তন্নিমিত্ত যে কিছু শারীরাদি চেষ্টা ও ভাব, তাহ যদি তাহার 
অরুচিকর না হইয়া কচিকর হয়, তাহা হইলে, তাহা তক্তি বলিয়া! পরিচিত 
হইয়া থাকে। অরুচিকর চেষ্টার বা ভাবের ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। এ ভক্তি 
সোপাধিকী ও নিরূপাধিকী ভেদে দ্বিবিধ৷ । ভক্তির উপাধি দুইটি; একটি অন্ত 
অভিলাষ, অপরটি অন্যমিশ্রণ। উপাধিবিশিষ্টা ভক্তির নাম সোপাধিকী ব 
গৌণী তক্তি এবং উপাধিশৃন্তা তক্তির নাম নিরুপাধিকী বা মুখ্যা ভক্তি। 
মূলোক্ত উত্তম! শব্দের অর্থ মুখা! । অত এব পূর্বোক্ত অনুশীলন দি অন্যাভিলাষ- 
শৃন্ত ও অন্তমিশ্রণশূন্ত হয়, তবে তাহাকে উত্তম! ভক্তি বলা যায়। এইটি তক্তির 
তটস্থলক্ষণ বা গ্রৌণবিশেষণ। অন্তাভিলাষ-- তোগবাসন ও মোক্ষবাসন। 
প্রভৃতি। অন্তমিশ্রণ_জ্ঞানকর্মাদির আনরণ। জ্ঞানকর্খাদি- ভীবব্রহ্গের 
ক্্ঞাঁন, শ্বৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাি কর্ম, বৈরাগ্য, সাংখ্য ও অষ্টাঙ্গযোগ 
প্রভৃতি। অতএব পূর্বোক্ত অনুশীলন যদি ভূক্তি-সুক্তি-কামনা-রহিত হইয়া. 
কেবল শ্রবণকীর্ভনাদিময় হয়, তবে তাহাকে উত্তম! ভক্তি বলা যায় । এই উত্তম 
ভক্তি নিগুণা, শুদ্ধা, কেবলা, মুখ্য, অনন্যা, অকিঞ্চনা ও স্বরূপসিন্বা প্রভৃতি 
নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জ্ঞানাদির মিশ্রণ ও ভক্তি ভিন্ন অন্য অভিলাষের 
সম্পর্ক না থাকাতেই ভক্তির উত্তমত্ব বা শুদ্ধত্ব। ভোগবাসনাধুক্ত তক্তির নাম 
সকাম! তক্তি। মোক্ষবাসনাযুক্ত তক্তির নাম নিষামা ভক্তি । সকাম৷ ভক্তি 
হয় তামস, না হয় রাজস হয় বলিয়! উহাকে সগুণ ভক্তিও বলা হইয়া থাকে। 
আর্ত ও অর্থার্থী ব্যক্তিসকল উহার অধিকারী, এবং স্বর্গাদিভোগ উহার ফল। 


মধা-লীলা ৩৬১ 


এ] 
সমস ওরস সপ্ত স্ত্স্মওসস্মএ ও, ছ  এটস এ 


কুপরামর্শ এবং রাজ্যের বিশেষ অমঙ্গলকর, ইহাই গৌঁড়েশ্বরকে বিশেষরূপে 
বুঝাইয়া দ্িলেন। দুঃসময় উপস্থিত হুইলে, বুদ্ধিমানের ও বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়া থাকে। 
পুরন্দর বন্থুর মন্ত্রণাই গৌড়েশ্বরের মনোনীত হইল । রাগঞ্জার অবধধ্য ও রাজকন্মে' 
সম্পূর্ণ অমনোযোগী 'সনাতনের মন্ত্রণান্ুসারে কার্য করিলে, উড়িষারাজ্য 
হস্তচাত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, ইহাই গোৌড়েশ্বরের ধারণা হইল। উড়িষ্যায় 
ুদ্ধযাত্রাই অবধারিত হইগ। গোঁড়েশ্বর পুরন্দর বন্থুকে লইয়া! উড়্যায় যুদ্ধষাত্ 
করিলেন। 

গৌড়েশ্বর যুন্ধার্থ সজ্জিত হইয়া উড়িষ্যায় গমন করিলেন। সনাতনগোস্বামী 
কারাগারেই বান করিতে লাগিলেন। সনাতন গোস্বামীর ঈশান নামে একজন 
বিশ্বস্ত ভূতা ছিল। ঈশান রূপগোস্বামীর লিখিত একথানি “পত্র লইয়া কারা- 
গারে সনাতনগোম্বামীর সহিত সাক্ষাৎ কুরিল। পত্রে লিখিত ছিল, প্রভু 
নীলাচল হইতে বনপথে শ্রীপৃন্দাবনের দ্িকে যাত্রা! করিয়াছেন, আমর! ছুই ভাই 
তাহার চরণদর্শনার্থ চলিলাম, গৌড়ে অমুক বণিকের নিকট দশপদহত্র মুদ্রা রক্ষিত 
আছে, আপনি তদ্দারা কোনরূণে মুক্ত হইয়! সত্বর আগমন করুন। পত্র পাইয়া 
সনাতনগোস্বামী কারাধ্যক্ষ সেখ হবুকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। সেখ হবু অনেক বিষয়ে সনাতন গোম্বামীর নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে 
বন্ধ থাকিয়াও প্রথমতঃ রাঁজভয়ে তাঁহাকে মুক্ত করিয়! দিতে অসম্মত হইল। 
তখন সনাতন গোস্বামী তাহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন,-_ 
“মিঞা সাহেব, আপনি ধর্মশান্ত্রে স্ুপণ্ডিত ও পরম ধারম্দিক। শাস্ত্রে লিখিত 
আছে, নিজ ধন দিয়া'একজন বন্দীর মোচন করিলে* পরমেশ্বর "তাহার সংসার- 
বন্ধন মোচন করিয়া থাকেন। আ্বামি আপনার যে কিছু উপকার করিয়াছি, 
তাহার প্রতিদানম্বরূপ আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিন। আমি 
আপনাকে পাচপহত্্ মুদ্রা দিতেছি। ইহাতে আপনার পুণা ও অর্থ দুই 1 
হইতেছে । আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিলে পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল 
করিবেন।” অর্থের লোভে সেখ হবুব চিত্ত কিছু কোমল হইল। সে বলিল, 
“মহাশয়, আপনাকে ছাড়িয়া দিতে *আমার ইচ্ছা! হয় বটে, কিন্ত রাজাকে বড় 
ভয় হয়।” সনাতন গোম্বামী বলিলেন,_প্রাজ| উড়িঘ্যায় যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন, 
না! আমিতেও পারেন $ যদ্ধি প্রত্যাগমন করেন, বলিবেন, সনাতন গঙ্গার তীরে 
বহির্দেশে যাইয়া শৃঙ্খলের সহিত গঙ্গার ঝাপ দিয়! অনৃহা হইয়াছে, অনেক 
অন্ুসন্ধানেও তাহার কোন উদ্দেশ পাওয়া বায় নাই। আপনার কোন য় 


নিত 


৩৬২ | প্রীপ্রীগৌরহুন্দর 


নাই, আমি এদেশ পরিত্যাগ করিয়া দরবেশ হইয়া মক্কায় যাইব ।” এই কথার, 
পরও সেই হবুর মন স্ুপ্রসন্ন হইল না! বুঝিয়া৷ সনাতনগোস্বামী সাতহাজার মুদ্র! 
প্রধানের প্রস্তাব করিলেন। সেখ হবু সাতহাজার মুদ্রার লোভ সংবরণ করিতে 
পারিল না, মুদ্রাগুলি লইয়া রাত্রিকালে অতিসংগোপনে সনাতন গোম্বামীকে 
শৃঙ্খলমুক্ত করিয়৷ গঙ্গাপার করিয়া দিল। 


, জ্ীকূপচগাস্বামীর প্রভুর সহিত মিলন । 


শ্রীরপগোস্বামী সনাতনগোম্বাধীর কারাবাস বিদিত ছিলেন, কারামুক্তির 
বিষয় বিদিত হইতে পারেন নাই। তিনি কনিষ্ঠ বল্লভের সহিত অবিশ্রান্ত চলিয়! 
প্রয়াগে উপনীত হুইলেন। তিনি প্রয্নাগে আসিয়াই দেখিলেন, প্রভূ ব্রিবেণীতে 
সান করিয়! মাঁধবদর্শনে গমন করিতেছেন । শত শত লোক তাহাকে পরিবেষ্টন 
করিয়! চলিতেছে । প্রভু শ্রীমাধবকে দর্শন করিরা প্রণাম করিলেন। প্রণাম 
করিয়াই প্রভুর প্রেমসিন্ধু উলিয়া৷ উঠিল। তিনি প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া 
নৃতা ও কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। সহশ্র সহস্র লোক আসিয়া প্রভুর 
কীর্তনে যোগদান করিতে লাগিল। প্প্রয়াগক্ষেত্র প্রভুর গ্রেমোচ্ছ্লাসে কাপিতে 
লাগিল। গঙ্গা ও যমুনা মিলিত হইয়াও প্রয়াগকে ডুবাইতে পারেন নাই, প্রভু 
প্রেমের বস্তায় উহ্হাকে প্লাবিত করিতে লাগিলেন । 'রূপগোম্বামী লোকের ভিড় 
ঠেলিয়৷ প্রভুর শ্রীচরণদর্শনে সমর্থ হইলেন না, নর্তনকীর্ভনের বিরাম প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন'। কিয়ৎক্ষণ পরেই কীর্ভনকোলাহল মন্দীভূত হইল । এক 
দাক্ষিণাতা ত্রাঙ্গণ আসিয়! প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়! গেলেন। 
প্রভু এ ব্রাহ্মণের গৃহে যাইয়। একটি নির্জন স্থানে উপবেশন করিলেন। 
রূপগোস্বামী প্র ব্রাহ্মণের বাসস্থান জানিয়৷ লইয়া স্গানানস্তর কনিষ্ঠ বল্পভের সহিত 
অতি দীনহীন অকিঞ্চনের বেশে দস্তে তৃণগুচ্ছ ধারণপূর্বক প্রতুর চরণসমীপে 
উপস্থিত হইলেন। তাহারা দূর হইতেই প্রভুর অপরূপ রূপমাধুরী দর্শন করিয়! 
প্রেমে পুলকিত হইয়! দণগ্ডবৎ ভূমিতলে পণ্ডিত হইলেন । তাহা্রিগকে দেখিয়া 
প্রভূর চিত্ত প্রসন্ন হইল। প্রভু বলিলেন, প্রূপ উঠ উঠ, শ্রীকুষ্ণের করুণার 
কথা৷ কিছুই বল! যায় না, তোমাদিগের ছুইজনকে বিষম বিষয়কূপ হুইতে উদ্ধার 
করিলেন।” প্এ্ই কথা বলিয়! প্রভু ভ্রাতৃঘ্বয়ের মন্তকে চরণ দিলেন এবং 
তাহাদিগকে আপনার নিকটে বলাইয়া সনাতনগোষ্থামীর সমাচার জিজ্ঞাস! 


মধ্য-লীলা ৩৬৩ 


পস্পির ও প্লিস পপি সম্পদশালী লতি ০ 


করিলেন। রূপগোস্থামী বলিলেন, শ্তিনি কারাগারে বন্দী, আপনি উদ্ধার 
করিলেই তাহার উদ্ধার হইতে পারে।” প্রভু বলিলেন, “সনাতনের বন্ধন 
মোচন হইয়াছে, সত্বরই তাঁহার আমার সহিত মিলন হইবে।” এইক্ূপ 
কথাবার্ত। হইতেছে, এমন সময়ে দাক্ষিণাত্য ব্রাঙ্গণ আসিয়া রূপ ও বল্পতকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা! করাইলেন। রূপ ও বল্লত প্রভুর ভোজনাঁবশেষ 
পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। প্রভুর বাসস্থান ব্রিবেণীসঙ্গমের উপরিভাগেই । রূপ 
গোস্বামী যাইয়৷ প্রভুর বাসার নিকট বাস! করিলেন। প্রভুর সহিত কৃষ্ণ- 
কথাতেই তাহাদিগের পরমানন্দে কালযাপন হইতে লাগিল। * 

প্রয়াগের অদূরে যমুনার পরপারে আম্ধুলি নামে একটি গ্রাম আছে। এ গ্রামে 
বলত ভট নামক এক বৈষ্ণব পণ্ডিত বাঁস করিতেন। একদিন এ বল্পত ভর 
আসিয়৷ প্রভুকে দগ্ডবত প্রণতি করিলেন্। প্রভূ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়! 
বসাইলেন। প্রভুর ভট্টের সহিত কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথার আলোচন! হইল । কৃষ্ণ- 
কথার আলোচনা করিতে করিতে গ্রুর প্রেম উলিয়৷ উঠিল। তট থাকা 
প্রভু কিন্ত কিছু সম্কুচিত হইলেন। অন্তরের প্রেম অস্তরেই রহিল, বাহিরে 
প্রকাশ হইল না। প্রকাশ না হইলেও বল্লভ ভট্ট প্রভুর অদ্ভুত প্রেমাবেশ বুঝিয়া 
তাহাকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু রূপ ও বল্পতকে লইয়৷ ভট্রের সহিত 
মিলন করাইলেন। রূপ ও বল্লত দূর হইতেই ভট্টকে প্রণাম করিলেন। 
ভট্টের ইচ্ছা, ছুই ভাইকে 'আলিঙ্বন করেন, ক্ষিন্ধ তাহারা "আমর! অন্ত 
পামর” বলিতে বলিতে আরও দুরে পলায়ন করিলেন। তত্দর্শনে ভষ্টরের বিশ্ব 
ও প্রভুর আনন্দ *হইল। প্রভু ভট্টকে বলিলেশ, “আপনি একজন প্রবীণ 
কুলীন এবং বেদজ্ঞ যাক্তিক ব্রাঁ্গণ,* ইহাদিগকে স্পর্শ করিবেন না, ইহারা হীন 
জাতি” বল্পভ ভট্ট প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া বলিলেন, "ইহাদিগের দুইজনের মুখে 
নিরস্তর কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিতেছি, ইহার] কখনই অধম হইতে পারেন না, 
পরস্থ, সর্ধবোত্বম।” প্রভু শুনিয়৷ ভট্রকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং শান্ত্রবচন 
পাঠ সহকারে কৃষ্ণতক্তের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ভন করিতে করিতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া 
পড়িলেন। বল্পত ভট্ট প্রভুর অদ্ভূত ব্বপমাধুধ্য ও অলৌকিক ভাবাবেশদকল 
দর্শন করিয়া চমতকৃত হইলেন । পরে তিনি প্রভুর সঙ্গিদ্ব় এবং রূপ ও 
বল্পভের সহিত প্রভুকে নিজগৃহে লইয়। যাইবার নিমিস্ত নৌকায় উঠাইলেন। 
প্রভু নৌকায় আরোহণ পূর্বক কাঁলিন্দীর কৃষ্ণসলিল সনর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া 
হঙ্কার সহকারে জলে ঝাঁপ দিলেন। গ্রন্ুর লঙ্গিত্য় শশব্যত্ত হইয়া গ্রতুকে 


পাটি পাস পাস বাসি লি পি তাস পিসি পি পাকি পাস লাখ এসি পি শষ তি এ শী আসিস লিলি তে 
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ধরিয়া আবার নৌকায় উঠাইলেন। প্রভু নৌকায় উঠি নাচিতে লাগিলেন। 
তাহার পদতরে নৌক! টলমল করিতে লাগিল। ছুই এক ঝলক জঙলও নৌকায় 
উঠিল । নাবিকেরা কোনমতে নৌকা লইয়া পরপারে লাগাইল। প্রভূ 
দেশকাল বুৰিয়া কিঞ্চিৎ ধৈর্যাধারণ করিলেন। বল্পভ ভট্ট প্রভূকে বাটীতে 
লইয়া গিয়া গ্রথমতঃ পাদগ্রক্ষাপন করাইলেন। পরে এ পাদোদক সবংশে 
গ্রহণ করিয়া প্রভুকে নূতন কৌপীন ও বহির্বাম পরাইয়া গন্ধাদি দ্বারা অর্চনা 
করিলেন। বগভদ্র ভট্রাচাধ্য পাঁক করিতে লাগিলেন। পাক সমাধা হইলে, 
বল্লত ভট্ট প্রভুকে লইয়া ভিক্ষা করাইলেন। রূপ ও বল্পত প্রভুর অবশেষ 
পাইলেন। প্রভু ভোঙনাস্তে আচমন পূর্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। 
বল্লভ ভট্ট হয়ং প্রভুর পাদসগ্াহন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রঘুপতি 
উপাধ্যায় নামক একজন ত্তিহুতীয় গণ্ডিত আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া 
প্রভু? চরণবন্দনা করিলেন। গভু তাহাকে “কৃষ্ণে মতিরস্ত্” বলিয়া আশীর্বাদ 
করিলেন। আশীর্বাদ শুদিয়া পণ্ডিত সন্তোষ লাভ করিলেন। পরে উপাধ্যায় 
উপবেশন করিলে, প্রভু তাগকে শ্রীকষ্চবিষয়ক শ্লোক পাঠ করিতে বলিলেন। 
উপাধায় নিজকৃত নিয়্লিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন । 
“শ্রুতিমপরে স্বৃতিমপরে ভারতমন্তে ভঙ্গস্ত ভবভীতাঃ। 
অহমিহ নন্দং বন্দে যন্তালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥৮ পদ্চাবল্যাম 1১২৭ । 
সংসারভয়ে ভীত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ শ্রুতি কেছ স্থৃতি এবং কেহ ভারতের 
সেবা করিয়া থাকেন। তাহাদের ধিনি যাহা! করেন করুন, আমি কিন্তু বাহার অঙ্গনে 
পরত্রহ্ধ পুরুযোত্তম শ্রারুষ্ণ ক্রীড়া করেন, সেই গোপরাঞ্জ নন্দকেই বন্দনা! করি। 
প্রভু বলিলেন, “আরও কিছু পাঠ করুন 7 উপাধ্যায় পাঠ করিলেন,__ 
“কং প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা! প্র হীতিমায়াতু । 
গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম ॥” পদ্মাবল্যাম্‌।৯৯। 
আমি এ কথা! কাহার নিকট বলিব এবংবলিলেই বা সম্প্রতি কে বিশ্বাস করিবে 
যে, যমুনাতীরকুঞ্জে যিনি গোপীগণের সহিত রমণ করেন, তিনিই পরব্রহ্ম ? 
উপাধ্যায়ের শ্লোক শুনিয়া প্রভু বিহ্বল*হইয়া পড়িলেন। উপাধ্যায় প্রভুর 
অদ্ভূত ভাবাবেশ দর্শন করিয়া তীহাকে নিজ প্রভু বলিয়াই অবধারণ করিলেন। 
অনন্তর,-- | 
* “গ্রভূ কহে, উপাধ্যায়, “শ্রেষ্ঠ মান কায় ?” 
“শ্যামমেব পরং বূপং” কহে উপাধ্যায়॥ 


মধ্য-লীল! * ৩৬৫ 


শসটির অর সি 


“স্যাম রূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায় ?” 
“পুরী মধুপুরী বরা” কে উপাধ্যায় ॥ 
॥.. “বালা, পৌগণ্, কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান কাস?” 

গ্রয়; কৈশোরকং ধ্োয়ং কহে উপাধ্যায় ॥ 

“রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ট মান কায ?” 

«আগ্ঠ এব পরো! রস£, কহে উপাধ্যায় ॥” 

প্রভু আনন্দ সহকারে বলিলেন, “উপাধ্যায় আমাকে ভাল তত্ব শিখাইলেন 1” 

এই বলিয়া প্রেমাবেশে উপাধ্যায়কে আলিঙ্গন করিলেন। উপাধায় প্রভুর 
স্পর্শে প্রেমোন্ত্ত হইয়। নৃত্য করিতে লাঁগিলেন। বল্লভ ভট্ট দেখিয়৷ সবিন্ময়ে 
নিজের পুত্র ছুইটিকে আনিয়া প্রভুর চরণে সমর্পণ করিলেন। প্রভু তীহাদিগকে 
কৃতার্থ করিলেন। ক্রমে লোকের সংঘটু হইতে লাগিল। অনেকেই প্রভুকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া! যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বল্লভ ভট্ট ভাবিলেন, 
প্রভু আসিবার সময় প্রেমে উন্মত্ত হইয়া জলে* ঝাপ দিয়াছিলেন, আবার 
কখন কি করিবেন। অতএব আমি ইঙাকে যেস্থান হইতে আনিয়াছি, সেই 
স্থানেই রাখিয়া আসিব। অতঃপর বাহার ইহাকে নিমন্ত্রণ করিতে ইচ্ছা! হইবে, 
তিনি প্রয়াগে যাইয়া লইয়া আসিবেন। এই প্রকার বিবেচনা করিয়া তিনি 
নিমনত্রণকারীদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রভূকে লইয়! প্রয়াগে রাখিয়া আসিলেন। 
প্রভু ত্রিবেণীতে প্রভূত ৫লীকসমাগম হইতেছে দেখিয়। দশাশ্বমেধের ঘাটে 
যাইয়া বাস করিলেন। তিনি এঁ দশাশ্বমেধের ঘাটে থাকিয়াই রাপগোম্বামীর 
প্রার্থনা্থলারে তাহাকে শিক্ষাপ্রদান ও শক্তিসঞ্চার করিলেন । * 


শ্ীজপশিক্ষা ৷ 


প্রভূ বলিলেন,-“রূপ, তোমাকে সঙ্েপে ভক্তিরসের লক্ষণ বলিতেছ্ছি, 
শ্রবণ কর। তক্তিরসসিন্ধু অপার ও গভীর। তোমাকে উহার একবিল্দু 
বলিতেছি। এই ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য জীবের নিবাঁসভূমি । প্রত্যেক জীবই চতুরশীতি- 
লক্ষ যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে । এ জীবের স্বন্ূপ কেশাগ্রের শতশত ভাগের 
একভাগ যেরূপ সুঙ্ম তদপেক্ষা নুঙ্্। ঈশ্বর বিভূচিৎ; ভীব অগুচিৎ। 
জীব অধুনা হইয়! বিভু হইলে, নিরমা-নিয়ন্ত-তাব থাকে না। ঈশ্বর কারণ, 
ভীব কাধ্য। কারণ যেরূপ কার্যের নিয়স্তা হয়, উশ্বরও তজ্রপ জীবের নিযস্তা 
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সমন পরি কিউ রা” সজিপ্র পট চি সি তি ওত রসি শো এস স্পিকার এপ সমপ্রতি তি 





অর্থাৎ প্রবর্তক । জীবকে কার্ধা বল! হইলেও ভীবের ম্বরূপতঃ উৎপত্তি নাই, 
ভীব অনাদি ঈশরশক্তি। বায়ুর সহযোগে জল হইতে বুঘদের ন্যায়, পুরুষের 
সহযোগে প্রকৃতি হইতে জীবের প্রাণাদি উপাধি সকল উৎপন্ন হয় এবং পুনশ্চ 
গ্রলয়ে সমুদ্রে নদী সকলের স্তায় বা মধুর রসে অপর সকল রসের স্ায় পুরুষেই 
লীন হইয়া থাকে । নাম ও রূপের সহিত উপাধির উৎপত্তিতেই জীবের উৎপত্তি 
এবং উপাধির জয়েই ভীবের লয় জানিতে হইবে । উপাধিতে অভিমান ও 
অভিনিবেশ বশতই উপাধির উৎপত্তিতে জীবের উৎপত্তি এবং উপাঁধির নাশেই 
জীবের নাশ স্বীকৃত হয়। এইরূপে উৎপন্ন জীবসকল স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে 
দ্বিবিধ। জঙ্গম আবার থেচর, জলচর ও ভূচর ভেদে ত্রিবিধ। ভূচরের মধ্যে 
মন্তযোর ভাগ মতিশয় অন্প। প্র অন্ন মন্থুয্যের মধ্যে বৌদ্ধ ও শ্লেচ্ছা্দিই অনেক, 
বেদনিষ্ঠের ভাগ অল্প। বেদনিষ্ঠের মধো আবার মৌখিক বেদনি্ই অধিক। 
প্রকৃত বেদনিষ্ঠের মধ্যে আবার কর্মনিষ্ঠের ভাগই অধিক, জ্ঞাননিষ্ঠের ভাগ 
অল্পই। কোটি কোটি জ্ঞানীর মধ্যে একজন মুক্ত পাওয়! যায়। কোটি-মুক্তের 
মধ্যে প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত হুলভি1 প্রকৃত কষ্ণচতত্ত নিষ্কাম, অতএব শাস্ত। ভুক্কি- 
মুক্তি-সিদ্ধিকামী লোকসকল অশান্ত । কৃষ্ণতক্তের সংসারভয় থাকে না। 
শ্ীকুষ্কেই একমাত্র ভ্রাতা জানিয়া তাহাতে ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ তক্ত- 
পালক, অতক্তকে রক্ষা করেন না, এই নিমিত্তই অভক্তের সংসারভয় উৎপন্ন 
কয়। শ্রীক্কষ্চের শরণাগত 'ক্তের কোন ভদ্নই উৎপন্ন হয় না! । ৃ 

বরঙ্ধাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে যে ভাগ্যবান্‌ জীবের শ্রীগুরু, লাভ হয়, তিনিই 
ততপ্রসাদে ভক্তিললতার বীজ প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। খধীঞ্বীজ রোপণপূর্ববক 
শ্রবণকীর্তনাদ্িরূপ জল সেচন করিলে, উল্লা অস্কুরিত ও দিনে দিনে বদ্ধিত 
হইয়া ব্রহ্ধাণ্ড ভেদ করিয়া সতাযালোক ও বিরজা পার হুইয়! পরব্যোম পর্যাস্ত 
উত্থিত হয়। পরব্যোমের পর গোলোক- বৃন্দাবন । এ শ্রীবৃন্দাবনে শ্কুষ্ণচরণ- 
রূপ কল্পবৃক্ষ অবস্থিত। ভক্তিরূপা লতা যাইয়া উক্ত শ্রীরুষ্ণচরণরূপ কক্পবৃক্ষকে 
আশ্রয় করে। তদনন্তর শ্খাপল্লবাদি বিস্তার পূর্বক গ্রেমরূপ ফল প্রসব করিতে 
থাকে। মালী এই' সংসারে থাকিয়াই লতার মূলে যতই শ্রবণকীর্ভনাদিরূপ 
জল সেচন করিতে থাকেন, লতাও ততই বাড়িতে থাকে । মালীর একটি 
প্রধান কর্তৃর্য এই যে, বত্বসহকারে লতাকে আবরণ করিয়৷ রাখা ।' অন্যথা 
বৈষ্ণবাপরাধন্ূপ মত্তহস্তী উখিত হইয়। লতার . মূলোট্ছদ করিলে লতার শুকাইয়া 
রাইবার জন্ভাবন!। বৈষবেরা সংসারকে চিদানলাময়. বোধ না করিঙ্েও, 
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কল্পনাময় বোধ করেন না; অতএব তিনি সংসারে বস্তুতঃ আসক্ত না হইলেও, 
কাধ্যতঃ আসক্তের ন্যায় থাকায়, তদ্ধর্শনে তাহাদিগের প্রতি দোষদৃষ্টি হইলেই 
বৈষ্ণবাপঝাধ ঘটে। এই অপরাধ যাহাতে না .ঘটে, তদ্ধিষয়ে সতর্ক থাকাই 
উচিত। আবার" বৈষ্ণবাপরাধের স্যার ভোগবাঞ্াদি উপশাখার প্রতিও দৃষ্টি 
রাখা কর্তব্য। সংসারকে সত্য মনে করিয়া ভোগবাঞ্ছ। বা মিথ্যা মনে করিয়া 
মোক্ষবাঞ্ছা নিতান্ত অকর্তব্য। ভোগবাঞ্ছা, মোক্ষবাঞ্ছা, ভীবহিংসা, নিষিদ্ধাচার, 
লাভ, পৃজা ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উপশাথা সকল বর্ধিত হুইতে থাকিলে, মৃলশাখার 
বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া যায়। উপশাখা উৎপন্ন হইতে ন! দেওয়াই উচিত । যদি 
অনবধানতাঁবশতঃ কখন কোন উপশাখা জন্মে, তবে তখনুই তাহাকে ছেদন 
করিয়া ফেলা কর্তব্য। উপশাখ! ছেদন করিয়৷ দিলে, মূলর্শীখা বর্ধিত হইয়! 
কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করে, ভক্তিলত৷ কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করিলে, মাঁলী তদবলম্বনে 
অনায়াসেই কল্পতরুতে অরোহণপূর্ধ্বক স্ুুপক্ক প্রেমফল পাড়িয়া আম্বাদন করিতে 
পারেন। একবার কর্পবৃক্ষ লাভ হইলে, এ *কল্পবৃক্ষের সাক্ষাৎ সেবন 
ভিন্প মালীর আর কোন কর্তবা থাকে না। কল্পবৃক্ষের সেবা দ্বারা প্রেম- 
ফলের আহম্বাদন হইয়! থাকে । প্রেমই পরম পুরুষার্থ। ধর্্মাদি অপর পুরুযার্থ- 
সকল প্রেমের তুলনায় অতি তুচ্ছ। , 
প্খন্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সভাধর্্মা সমাধি- 
ব্রহ্গানন্দো*গুরুরপি চমতকারয়তোব তাবৎ । 
যাবৎ প্রেয়াং মধুরিপুবশীকারপিন্ধৌষধীনাং 
গক্ধোহপান্তঃকরণসরণীপান্থৃতাং ন প্রয়াতি ॥” ললিত মা1৫1২। 
যে পরাস্ত শ্রীরুষ্ণবশীকরণের "সিদ্ধৌষধিরপ শান্তাদি যে কোন প্রেমের 
লেশও অন্তঃকরণপথের পথিক ন৷ হয়, সেই পধ্যন্তই সিদ্ধিসমূহের সম্পূর্ণ] 
বিজয়িতা এবং সতাধর্রূপ-সাধন-সমন্বিতা সমাধি ও তৎফলভূত গুরুতর 
ঙ্গানন্দ চিত্তের চমতকারিতা সম্পাদন করিয়া থাকে | 
প্র প্রেম শুদ্ধা ভক্তি হইতেই আবিভূত হইয়। থাকে । অতএব এক্ষণে 
গুদ্ধা তক্তির লক্ষণ নির্দেশ করিতেছি 
“অন্াভিলাধিতাশুন্যং জানকর্্াভনাবৃতম্‌। 
আহ্ুকুল্যেন কষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তম1 ॥” ভক্তিরসামূ ।১1১1৯। 
সর্বৈর্বর্ধা-মাধুধ্য-পূর্ণ, স্বীয় অতাশ্চ্ধা লীল! স্বার৷ চরাচর বিশ্বের আকর্ষণকারী, 
খরঘপ্রেমাম্পদ, স্বয়ং ভগবান্‌ প্রীরুক্চের নিমিত বা প্রুফসন্বন্ধি আহকাম 
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অনুশীলনই ভক্তি বা ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। যে বস্ত যাহা, তাহাই তাহার 
শ্বরূপ। হ্বরূপের পরিচায়ক যে লক্ষণ, অর্থাৎ যে লক্ষণ ম্বরূপের পরিচয় প্রদান 
করে, তাহাই শ্বরূপলক্ষণ বা মুখ্যবিশেষণ। অন্ুনীলন শব্দটি শীঙ্গ ধাতু হইতে 
উৎপন্ন | ক্রিয়া শব দ্বারা যেমন কক ধাতুর অর্থমাত্রই উক্ত হয়, অনুশীলন শব্ধ দ্বারা 
তজ্প শীল ধাতুর অর্থমান্রই উক্ত হইয়া থাকে । শীল ধাতুর অর্থ শীলন। এ 
গীলন দ্বিবিধ; প্রবৃত্তাত্মক ও নিবৃত্যাত্মক শারীর, মানস ও বাচিক চেষ্টা এবং 
প্রীতিবিষাদাত্বক প্রসিদ্ধ মানস-ভাব। ভাব-বৃত্তি। মানস-ভাব__মনোবৃত্তি। 
প্রসিদ্ধ মীনস ভাব- স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাবসকল। গ্রীতিবিষাদাত্মক-_রাগ- 
ঘোত্মক। বাচিক চেষ্টা_কীর্ভন। মানস চেষ্টা_স্মরণ। শারীর চেষ্টা 
শ্রবণাদদি। নিবৃত্তাত্মক চেষ্টা_ত্যাগচেষ্টা । প্রবৃত্তাত্মক চেষ্টা__ গ্রহণচেষ্ট! ৷ 
আন্মকৃল্যময়_ রুচির । অতএব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অথবা তৎমন্বনধি 
বলিয়! পরম্পরায় তগ্নিমিত্ত যে কিছু শারীরাদি চেষ্টা ও ভাব, তাহা যদি তাহার 
অরুচিকর না হইয়। রুচিকর হয়, তাহা হইলে, তাহা ভক্তি বলিয়া পরিচিত 
হইয়া থাকে । অরুচিকর চেষ্টার বা ভাবের ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয়না । এ ভক্তি 
সোৌঁপাধিকী ও নিরূপাধিকী ভেদে দ্বিবিধ! । ভক্তির উপাধি দুইটি; একটি অন্ত 
অভিলাষ, অপরটি অন্তমিশ্রণ। উপাধিবিশিষ্টা তক্তির নাম সোপাধিকী বা 
গৌণী ভক্তি এবং উপাধিশৃন্তা তক্তির নাম নিরুপাধিকী বা মুখ্যা তক্তি। 
মূলোক্ত উত্তম! শব্দের অর্থ মুখা!। অত এব পূর্নেক্ত অন্থশীলন যদি অন্যাভিলাব- 
শূন্ত ও অন্যমিশ্রণশূন্ভ হয়, তবে তাহাকে উত্তম ভক্তি বলা যায়। এইটি ভক্তির 
তটস্থলক্ষণ বা গৌণবিশেষণ।  অন্তাভিলাফ-_ তোগবাসনা ও মোক্ষবাসনা 
প্রভৃতি। অন্তমিশ্রণ__জ্ঞানকন্াদির আধিরণ। জ্ঞানকর্মমাদি- ভীবত্রদ্মের 
প্রকান্ঞান, স্বৃতিশান্োক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম, বৈরাগ্য, সাংখ্য ও অষ্টাঙ্গযোগ 
প্রভৃতি। অত:ব পূর্বোক্ত অন্থণীলন যদি ভুক্তি-মুক্তি-কামনা-রহিত হইয়া 
কেবল শ্রবণকীর্তনাদিময় হয়, তবে তাহাকে উত্তম! ভক্তি বলা যায়। এই উত্তম 
ভক্তি নিগুণা, শুদ্ধা, কেবলা, মুখ্য, অনস্া, অকিঞ্চনা ও ্তবরূপসিদ্ধা গ্রতৃতি 
নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জ্ঞানাদির মিশ্রণ ও ভক্তি তিক্প অন্য অভিলাবের 
সম্পর্ক না থাকাতেই ভক্তির উত্তমত্ব বা শুন্ধত্ব। ভোগবাসনাধুস্ত ভক্তির নাম 
সকাম! ভক্তি। মোক্ষবাসনাধুক্ত ভক্তির নাম নিষ্ধাম৷ তক্তি। সকামা তকি 
হয় তামস, না হয় রাজস হয় বলিয়! উহাকে সগুণ ভক্তিও বলা হইয়া থাকে। 
আর্ত ও অর্থার্থা ব্যক্তিসকল উহার অধিকারী, এবং স্বর্গাদিতোগ উহার ফল ॥ 
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এঁ সকাম৷ ভক্তিই সাত্বকী হইলে, মোক্ষবাসনাধুক্ত হইয়া থাকে । তখন আর 
উহ্াফে সকামা না বলিয়। নিষ্ামা বলা হয়। সুমুক্ষু ব্যক্তিসকলই উহার 
অধিকারী, এই মোক্ষবাসনাধুক্ত নিষ্ষাম! ভক্তি প্রায়ই জ্ঞান, যোগ বা কর্ণ দ্বারা 
মিশ্রিত হইয়! থাকে*। কর্ম দ্বারা মিশ্রিত হইলে, ইহাকে কর্্মমিশ্া, যোগ দ্বার! 
মিশ্রিত হইলে, ইহাকে যোগমিশ্রা, এবং জ্ঞান দ্বারা মিশ্রিত হইলে, ইহাঁকে 
জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলা যাঁয়। কর্মমিশ্রা ভক্তির ফল চিত্তশুদ্ধি, যোগমিশ্রা ভক্তির 
ফল পরমাত্মসাক্ষাৎকারের অনন্তর ক্রমমুক্তি এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ফল ব্রহ্ধ- 
সাক্ষাৎকারের অনন্তর স্যোসুক্তি ।  কর্মমিশ্রা তক্তির অন্তর্গত নিফাম “কর্মমসকল 
সাক্ষাৎ ভক্তি না হইয়াও ভক্তির ফল চিত্তশুদ্ধির উৎপাদন দ্বারা ভক্তিত্বের 
আরোপে ভক্তিরূপে সিদ্ধ অর্থাৎ তদাকারে আকারিত হয় “বলিয়াই উহাকে 
আরোপসিদ্ধা ভক্তি বল! হইয়া থাকে। * তন্রপ যোগমিশ্রা তক্তির অঙ্গীভূত 
আসনপ্রাণায়ামাদি ক্রিয়াসকল এবং জ্ঞানমিশ্রা তক্তির অঙ্গীভূত জীবব্রদ্ষকা- 
জ্ঞান সাক্ষাৎ ভক্তি না হইয়াও ভক্তির সঙ্গ বশতঃ সিদ্ধ অর্থাৎ ভক্তির ফল 
মোক্ষ উৎপাদন দ্বার ভক্তির আকারে আকারিত হয় বলিয়া উহ্থাদিগকে সঙ্গ- 
সিদ্ধ! বল! হইয়! থাকে । উত্তম! ভক্তি গুণসন্বন্ধরাহিত্যহেতু নিগুণ এবং উক্ত 
অপরাপর ভক্তিমকল হইতে সম্পূর্ণ পুথক্‌॥ কর্ম, যোগ ও জ্ঞান ইহার অধীন, 
ইহার মুখাপেক্ষী; ইনি কর্মজ্ঞানাদির অধীন ব! মুখাপেক্ষী নহেন, পরন্ত সম্পূর্ণ 
স্বাধীন। ইনি স্বাধীনভাবেই কর্মের ফল চিত্তশুদ্ধি, যোগের ফল ক্রমমুক্তি এবং 
জ্ঞানের ফল সগ্ভোমুক্তির সহিত নিজের ফল শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার প্রভৃতি 
সমস্তই প্রদান করিয়। থাকেন । যদিও এই উত্তমা*ভক্তির শ্রধণকীর্তনাদি অঙ- 
সকলকে আপাততঃ কর্ম বলিয়া, ভজনীয়ত্বান্ুসন্ধানাদি অঙ্গসকলকে আপাততঃ 
জ্ঞান বলিয়া, এবং ন্তসমুদ্রাদি অঙ্গসকলকে আপাততঃ যোগ বলিয়াই বোধ হয় 
বটে, কিন্তু উহার] কর্্মাদি নহে। এ গুলি শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময়ী স্বরূপ- 
শক্তির পরম! বৃত্তি। নিত্যসিদ্ধ ষে শ্রীভগবানের ম্বরূপশক্তিসকল তীাহারাই 
শ্রী সকল বৃত্তির মূলাশ্রয়। সাধকের শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়মূহ সিদ্ধ ও সাধকের 
একত্র সম্মিলনের ক্ষেত্রূপেই নিশ্চিত । সাধকের ইন্দ্িয়গুলি এরূপে নির্মিত 
না হইলে অসিদ্ধ ; অতএব সিদ্ধগণের সহিত একত্র সন্মিলনের অযোগা উক্ত সাধক- 
নকলের দিদ্ধত্ব লাভের সম্ভাবনাই থাকিত না। নিত্যসিদ্ধ স্বরূপশক্কির বৃত্তি 
সকল অসিন্ধ সাধকের আকর্ধণার্থ তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে অবতীর্ণ হইয়। 
উহার সহিত একীভূত হইয়া! তত্তদাকাঁরে আকারিত হইয়া শ্রবণকীর্তনাদিরূপে 
৪৭ 
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আবিভূতি হইয়া থাকেন। | আনন বৃত্তির অবতারেই শ্রবণকীর্তনাদি সাধকের 
সম্বন্ধে আনন্দদায়ক হইয়া! থাকে । ইন্দরিয়বৃত্তিতে প্রকাশদশনেই লোকে উহা- 
দিগকে জ্ঞানকর্মাদিরূপে অনুভব করিয়! থাকেন। বস্ততঃ শ্রবণকীর্তনাদি 
কর্ধজ্ঞানার্দির অতীত আনন্দময় বস্ত। এই নিমিত্ই ভগবান কপিলদেব 
বলিয়াছেন-_ 

"দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্ণাম, 

সত্ব এবৈকমনসে! বৃত্তিঃ শ্বাভাবিকী তু যা'॥ 

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধেরগরীয়সী । 

জরয়ত্যাশড যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা ॥5 ভা ৩২৫।৩২-৩৩। 

গুণত্রয়োপাধিক ও শ্রতিপুরাণাঁদিগমাচরিত দেবগণের মধ্যে সত্বে অর্থাৎ 
হ্রূপশক্তি বৃত্তিভূতশুদ্ধসত্বমুণ্ি শ্রবিষুণত্রে, একমন! পুরুষের যে ফলাভিসন্ধিরহিতা 
স্বাভাবিকী বৃত্তি অর্থাৎ তদানুকৃল্যাগ্াত্ক জ্ঞানবিশেষ, তাহাই ভক্তি। প্রঁভক্তি 
সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি হইতেও গথ্বীয়সী। জঠরানল যেমন ভুক্ত*.অন্নকে জীর্ণ করে, 
এ ভক্তিও তদ্রপ সত্বর জীবকোশকে জীর্ণ করিয়৷ থাকে । 
ভক্তি-লক্ষণোক্ত অনুশীলনশব্দের ভাবরূপ অর্থের ক্রোড়ীকরণে ভক্তির জ্ঞান- 

বিশেষত্বই সিদ্ধ হইতেছে । ভক্তিকে একবার জ্ঞানাবরণশূন্ত বলিয়া আবার জ্ঞান- 
বিশেষ বল! অযুক্ত হয় নাই। তাবর্‌প বৃত্তি জ্ঞানই । জ্ঞান অন্তঃকরণের বৃত্তি, 
ভাবও তাহাই। (১) জ্ঞান দ্বিবিধ ; বৃত্তিজ্ঞান ও ফলজ্ঞান। অন্তঃকরণ জ্ঞেয় বস্ত্র 
আকারে আকারিত হইলেই, তাহাকে বৃত্তিজ্ঞান বলা যায়, এবং তদনস্তর জ্ঞেয় 
বস্তর প্রকাশে থে বিচারজনিত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকেই' ফলজ্ঞান বলা যায়। 
দ্বপ্রকাশ বিষয়ী আত্মার জ্ঞানই বৃত্তিজ্ঞান এ্রবং আত্মপ্রকাশ্ত ঘটপটাদ্দি বিষয় 


লি শীল শর 





্পসপিস্পপাপাশপসপ পপর 


(১) বৈষ্ণব দারশনিকগণের মতে আত্মা জ্ঞান-শ্বূপ ও জ্ঞাতা। আত্মার 
জ্ঞাতৃত্ব যদ্ররপ ম্বরপান্ুবন্ধি, কর্তৃত্বও তদ্রপ ম্বরূপানুবন্ধি। কর্তৃত্ব দ্বিবিধ। 
একটা শ্বরূপান্ুবন্ধি অর্থাৎ আত্মানষ্ট বৈচিত্র্যবিশেষ, অপরটী বহিম্মখ জীবের 
স্বরূপান্থুবন্ধি-অহঙ্কারের সহিত তাদাত্মাপন্ন মায়াপরিণাম অহঙ্কারের কাধ্য। 
আত্মব্বরূপভূত অহঙ্কার মোক্ষদশাতে শুদ্ধাত্মম্বর্ীপে অভিব্যক্ত হয়, এবং অস্বরূপা- 
হস্কার সংসারদশায় প্রক্কৃতিপরিণামভূত অহঙ্কারের সহিত একীতৃতাকারে প্রকাশ 
প্রাপ্ত হয়। মায়িক অহঙ্কার জাগ্রন্মশা ও হুপ্রদশাতে বিশ্ষেকূপে অবভাত হয়। 
সুযুপ্তকালে মাঁয়িক অহঙ্কার অজ্ঞানরূপ কারণে লয়প্রাপ্ত হইলে খ্বরূপাহঙ্কার 
কিঞ্িং অধভাত হয়; কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকালে বা ভাবাছ্বস্থাতে 
অর্থাৎ তুরীয়াবস্থার উহ! বিশেষাকারে প্রকাশ প্রাণ হয়। আত্মন্বরূপাহস্কারনিষ্ঠ 


মধ্য-লীল। 
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পিসি গদি পি রসি তি লাস লিলি তা পো পাতি 


সকলের বিচারজনিত জ্ঞানই ফলজ্ঞান। বুতিজ্ঞান বিচারনিরপেক্ষ অতএব 
স্বগ্রকাশ বলিয়! ম্বাভাবিক এবং ফলজ্ঞান বিচারনিষ্পন্ন অতএব পর-্রকাশ্ঠ 
বলিয়া কৃত্রিম। নির্মল নিবিষয় অন্তঃকরণ আত্মাকারে আকারিত হইলেই 
তাহাকে আত্মজ্ঞান বা বৃত্তিজ্ঞান বলা যায়। আত্মার ফলজ্ঞান হয় না। অন্তঃ- 
করণ ঘটপটাদি বিষয়ের আকারে আকারিত হইলে, বুদ্ধিস্থ চিদাভাসকর্তৃক বিচাঁর- 
পূর্বক ঘটপটাদিবিষয়ক অজ্ঞানের "অপসারণদ্বার যে জ্ঞান উৎপাদিত হয়, 


গুদ্ধসত্ুবিশেষ ভাবরূপ বৃত্তিজ্ঞান বুখানদশায় বা সংসারদশায় অন্তঃকরণের বৃত্তির 
সহিত একীভূত হইয়া প্রকাশ পাঁয় বলিয়া অন্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে উহা জন্য বা 
অনিত্য বলিয়৷ বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে উহা জন্ক* বা অনিত্য নহে। 
আনথাগ্রকেশব্যাপিনী আত্মান্ুভূতি অজ্ঞব্যক্তির দৃষ্টিতে দেহাগ্ভনতিরিক্ত জড়বৃত্তি 
বলিয়! প্রতীয়মান হইল্লেও শাস্ত্রানুসারে ছ্টহা ষযদ্রপ দেহাছ্/তিরিক্ত শ্বপ্রকাশবস্ত, 
তন্রপ চিদানন্দময়ী ভাববৃত্তি প্রাকৃতাস্তঃকরণবৃত্তির সহিত অভেদাকারে আকারিত 
হইলেও বস্ততঃ অস্তঃকরণবৃত্তি হইতে অতিক্তিক্ত স্বপ্রকাশ চিন্ময় বস্ত। 
গ্রন্থকার প্রভূপাদ সাধারণ লৌকিক প্রতীতির অনুকরণে এ স্থলে আত্মনিষ্ঠ 
স্বগ্রাকাশ ভাঁবরূপ-বৃত্তিকে শ্বরূপভূত অস্তঃকরণের হ্বাভাবিকীবৃত্তি না বলিয়া 
অন্তঃকরণের স্বাভাবিকবৃত্তিবূপে নির্দেশ করিয়াছেন । সিদ্ধভক্তগণের বিদেহ- 
কৈবল্য প্রাপ্তির সমকালে ভাগবত তন্থুর অভিবাক্তির সহিত পূর্বোক্ত আত্মস্বরূপ- 
ভূত অস্তঃকরণের স্বাভাবিকীবৃত্তি থে প্রকাশ প্রাপ্ত হয় তাহা ভাগবতপরমহংসগণ 
অনুমোদন করেন। ভক্তিরসবিৎপপ্ডিতগণ ইহা! বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়। 
লইবেন। জ্ঞানবাদিগণ সাধারণতঃ জ্ঞানকে হইভাগে বিভক্ত করেন। একটা 
ম্বরূপজ্ঞান ও অপরটী অন্তঃকরণবৃ্তিরূপ ৮০ । প্রথমটা নিতান্বগ্রকাশ 
ও দ্বিতীয়টা আত্মপ্রকাশ্ত ও জন্য। অন্তঃকরণ ইন্জরিয়রূপ প্রণালীঘ্বারা 
ঘটাদি বিষয়দেশে গমনপুর্বক জ্ঞ্মে ঘটাদিবিষযাকারে আকারিত হইয়া তদ্গত 
অজ্ঞান নিবৃত্তি করে এবং অন্তঃকরণস্থ চিদাভাস সেই জ্ঞেয় বস্তুকে প্রকাশ 
করেন। উক্ত জ্ঞেয় ঘটাদিবিষয়গত অজ্ঞাননিবন্তিকান্ত্ঃকরণবৃত্তিকে বৃত্তিজ্ঞান 
বলে ও জ্ঞে় ঘটাদিবস্তগ্রকাশক বুদ্ধিস্থ চিদাভাসকে ফলজ্ঞান বলে। 
এতদভিগ্রায়ে বেদান্ত শান্ত্র-“বুদ্ধিতস্থচিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্ল,তো। ঘটম্‌। 
তত্রাজ্ঞানং ধিয়। নম্যোদদাতাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ॥ (পঞ্চদশী) এইরূপ উপদেশ 
করিয়াছেন। কিন্ত যখন আত্মাকারা অন্তঃকরণবৃত্তি জন্মে, তখন বৃত্তিজ্ঞান কেবল 
আত্মবিষয়ক অজ্ঞাননিবর্তক হয়, আত্মাকে প্রকাশ করে না ; কারণ আত্ম! স্বগ্রকাশ 
চিন্ময় বস্তু । তাহাকে চিদাভাস কিরূপে প্রকাশ করিবে? এই নিমিত্ত বেদাস্তাচাধ্য 
বলেন--“ন্বপ্রকাশোইপি সাক্ষ্যেব ধীবৃত্তা ব্যাপ্যতেইন্যবৎ |” “ফলব্যাপাত্ব- 
মেবান্ত শান্ত্রুত্তিনিরাকৃতম্‌।  ব্রহ্মণাজ্ঞাননাশায় বুত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিত” ॥ 
“ স্বয়ং প্রকাশমানত্বাক্নাভাস উপযুজ্যতে ॥” (পঞ্চদশী) ৭৯২। 


৩২ ..... স্রীপ্রীগৌরহথন্দর 


তাহাকেই ফলজ্ঞান বলা যায়। তাঁবরূপা অস্তঃকরণের স্বাভাবিকী বৃত্তি আবার 
পূর্বোক্ত ম্বগ্রকাশ আত্মজ্ঞান হইতেও বিশেষ। আত্মজ্ঞান অন্তঃকরণের 
চিৎসত্তারূপা বৃত্তি; ভাব উহার চিৎসত্তাসাররূপা বৃত্তি। উহা আনুকুল্যাগ্যা- 
ত্িকা স্ুখরূপা_-আননরূপা বৃত্তি বলিয়াই উহাকে চিৎসত্তাসাররূপ! বৃত্তি 
বলা হয়। 

শ্রীভগবানের গুণাদি শ্রবণমাত্র তাহাতে যে অবিচ্ছিন্ন মনের প্রবাহরূপ| গতি 
হয়, উহাই ভক্তি, উহাই ভাব । উহা শুদ্ধসত্ববিশেষাত্মক অর্থাৎ হলাদিনী- 
সমবেত-সম্থিংসার ; উহ! প্রেমরূপ অংশুমালীর অংশু ; উহা! প্রেমের অস্কুর ; উহ! 
আন্ুকুল্য অর্থাৎ রুচি দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতাসম্পাদক | উহার অপর নাম রতি। 

শ্রীকুষ্ণবিষয়িণী রতি যখন শ্রবণার্দি কর্তৃক উপস্থাপিত বিভাঁব, অন্ুভাব ও 
সঞ্চারিভাব দ্বারা ব্যন্তীকৃত হয়, অর্থাৎ আন্বাদযোগ্যতা প্রাপিত হয় তখন 
এর ভাবকে বা রভিকে ভক্তিরস বল! যায়। ভক্তিরস সাকল্যে বারটি। 
তম্মধ্যে সাতটি গৌণ ও পাঁচটি মুখ্য । বীর, করুণ, অদ্ভুত, হস্ত, ভয়ানক, 
রৌদ্র ও বীভৎস, এই সাতটি গৌণ ভক্তিরস। আর শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য 
ও মধুর, এই পাঁচটি মুখা ভক্তিরস। 

প্রত্যেক রসেরই এক একটি করিয়া স্থায়ী ভাব আছে। উৎসাহ, শোক, 
বিন্ময়, হাস, ভয়, ক্রোধ ও জুগুগ্সা, এই সাতটি বীরাদি সাশুটি গৌণরসের 
স্থায়ী ভাব, এবং শান্তি, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিগ্তা, এই পাচটি শাস্তাদি 
পাঁচটি মুখ্য রসের স্থায়ী ভাব। এর সকল স্থায়ী ভাবই শ্রবণার্দিকর্ৃক উপ- 
স্থাপিত বিভাবাদিদ্বারা ব্যক্তীকৃত হইয়া রসরূপে পরিণত হর । তন্মধ্যে যাহা 
দ্বারা ও যাহাতে স্থায়ী ভাবাদির আস্বাদন “করা যায়, তাহার নাম বিভাব। 
ভাব দ্বিবিধ £__-আলম্বন ও উদ্দীপন । আলম্বন আবার বিষয় ও আশ্রয় ভেদে 
ছুইপ্রকার। শরীর ভক্তিরসের বিষয়ালম্বন এবং তদীয় ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন। 
শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে রতি উৎসারিত হয় বলিয়। শ্রীকুষ্চকে বিষয়ালম্বন বলা হয়, 
এবং প্র রতি শ্রীকষ্জতক্তগণকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়! শ্রীকষ্চতক্তগণকে 
রতির আশ্রয়ালম্বন বলা হয়। যদ্দারা ভাঁবের উদ্দীপন হয়, তাহার নাম 
উদ্দীপনবিভাব। আলম্বনবিতাবের চেষ্টা, রূপ ও ভূষণার্দি এবং দেশকালাঁদি 
ভাবের উদ্দীপন করে বলিয়াই এ সকলকে উদ্দীপনবিভাব বল! যায়। যাহা 
অন্তরস্থ ভাৰকে বাহিরে প্রকাশ করে, তাহার নাম অন্ুতাব। অন্ুভাব মিশ্র 
ও সান্বিক ভেদে দ্বিবিধ। সন্তমাত্রোষ্ভৰ অর্থাৎ কেবল মানসিক অনুভাবের না 


মধ্য-লীল! ৩ধতও 


পপ সপ্ত পাস তাসিতাসছিতাসসি এ সিসির সিরাপ সাতটার সপ্ত সি 


সার্বিক অন্ভাঁব এবং কায়বাজ্মানপিক মিশ্রিত অনুভাবের নাম মিশ্র অনুভাব। 
নৃত্য, গীত ও হান্ত মিশ্র অনুভাব | স্তস্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, শ্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণা, 
অশ্রু ও মুষ্ছা, এই আটটার নাম সাত্তিক অন্ুভাব।; আর যে সকল ভাব স্থায়ী 
ভাবে কখন উন্মশ্ন ও কখন নিমগ্ন হুইয়। প্রা ভাবের অভিমুখে সঞ্চরণ করে, 
তাহাদিগকেই সঞ্চারী ভাব বা ব্যভিচারী ভাঁব বলা যায়। ব্যভিচারী ভাব 
নির্যবেদাদি ভেদে তেত্রিশটী | ও 

স্থায়িভাব্যাথ্যা রতি আবার এরশ্বর্ধ্জ্ঞানমিশ্রা ও কেবল! ভেদে দ্বিবিধ!। 
গোকুলে রশ্বধ্যজ্ঞানশন্তা! কেবলা রতি এবং পুরীদ্ধয়ে ও বৈকুঠাদিতে অশ্বধ্যজ্ঞান- 
যুক্তা মিশ্রা রতি । রশ্বরধ্যজ্ঞানযুক্ত1 মিশ্রা রতিতে প্রেমের বৃত্তিলকল যথেষ্ট 
প্রসারতা লাভ করিতে না পারায় প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া যায়" ধীষবর্ধাজ্ঞানশন্া 
কেবলা রতিতে প্রেমেত্ত বৃত্তিসকল পরাককাষ্ঠী লাভ করে বলিয়া এ প্রেমের 
সঙ্কোচ বা বিকাশ দৃষ্ট হয় না। উহা! সদা একরূপেই অবস্থান করে। কেবলার 
রীতি এই যে, তিনি প্রশ্বধ্য দেখিলেও মানেন না। মিশ্রা ঘ্তিতে শাস্ত ও দাস্ত 
রসে ধশ্বপ্যজ্ঞান কোন কোন স্থলে প্রেমের উদ্দীপক হয় এবং বাৎসল্যে, সখ্যে ও 
মধুর রসে কোন কোন স্থলে প্রেমের সন্কোচক হয়। শ্রীরুষ্ যখন দেবকী 
ও বন্থদেবের চরণবন্দন করিপেন, তখন তাহারা তাহার পূর্ববৃষ্ট এশ্বরধ্য স্মরণ 
করিয়। মনে ভয় পাইলেন। অজ্জুন প্রীকষ্চের রশবর্াদর্শনে ভীত হইয়া নিজের 
ধষ্টতার নিমিত ক্ষমা প্রীর্থন! করিলেন । কুক্সিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবাক্যে 
ত্যাগভয়ে ভীত হইলেন । গোকুলে কিন্তু এইপ্রকার প্রেমের সঙ্কোচবিকাশাদি দৃষ্ট 
হয় না। ব্রঙ্বাসীর শ্রীকৃষ্ণের র্্ধ্য দেখিয়াও তাঁহা মনে স্থান দেন না। মাত 
যশোদ] শ্রীরুষ্ণের প্রশ্বধ্য দেখিয়াণ্ড তাহাকে আত্মজবোধে বন্ধন করিতেন। 
গোপবালকসকল শ্রীকৃষ্ণের এশ্বধ্য দেখিয়াও তাহার স্বন্ধে আরোহণ করিতেন। 
গোপীগণ শ্রীকুষ্ষকে কিতব অর্থাৎ শঠ বলিতেও কুন্ঠিত হইতেন না। শ্রীরাধিক 
শ্রীরষ্ের স্বন্ধারোহণেও ইচ্ছা! করিয়াছিলেন । 

শাস্তভক্তিরসের গুণ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা। এই রসের সচ্চিদাননমৃত্তি নরাকার 
পরত্রহ্ম, চতুভূ্জ নারায়ণ, পরমাত্মা “ও শান্ত, দাস্ত, শুচি, বশী প্রভৃতি শুণসম্পন্ন 
শ্রীকৃষ্ণ বিষয়াবলম্বন। মমতারহিত, শ্রীভগবমিষ্ঠ, ভক্তিমার্গপ্রদর্শক সনকাদি 
আধিকারিক ভক্তসকল আশ্রয়ালম্বন। জ্ঞানিগণও মোক্ষবাসনা ত্যাগপূর্বক 
শ্রীকষ্ণতক্তের কৃপায় যদি ভক্তিবাসনাধুক্ত হয়েন, তবে তীহারাও আশ্রয়ালঙ্বন 
হইয়া থাকেন। পর্বতকাননাদিবাসী সাধুজনের সঙ্গ ও সিদ্ধক্ষেত্রাদি উদ্দীপন- 


৩৭৪ ৰ শীপ্রীগৌরন্থুন্দ; 
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ভ্থাব। নাসাগ্রদৃষ্টি, অবধৃতের ন্যায় চেষ্টা, নির্মমতা, ভগবদ্দ্বেষিজনে বিদ্বেষ- 
রাহিতা, ভগবদ্ভক্তজনেও ভক্ত্যাতিশযোর অভাব, মৌন, জ্ঞানশাস্ত্রে অভিনিবেশ 
গ্রভৃতি অন্থভাব। প্রলয়বর্জিত অশ্রপুলকাদি সাত্বিক ভাব। নির্েদ মতি ও 
ধৃতি প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব। 
দাস্তভক্তিরসের ৭ সেবা । এই রসের ঈশ্বর প্রভু সর্বজ্ঞ ও ভক্তবংসল 
প্রভৃতি গুণান্বিত শ্রীরুষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাধুক্ত, গৌরবভাবময়, শ্রীভগবসিষ্, 
নিজ আচরণ দ্বারা অন্তের উপকাঁরক, দাস্তসেবাপরায়ণ, অধিরুতভক্ত, আশ্রিত- 
ভক্ত, পারিষদ ও অন্গামী এই চারিপ্রকার ভক্ত আশ্রয়ালম্বন। তন্মধ্যে ব্রহ্গ- 
শঙ্করাি আধিকারিক দেবতার অধিকৃততক্ত । আশ্রিতভক্ত শরণ্য, জ্ঞানিচর ও 
সেবানিষ্ঠ ভেদে" ত্রিবিধ। তন্মধ্যে কালিয় নাগ, মগধরাজ-জরাদন্ধ-কর্তৃক রুন্ধ 
রাঁজগণ প্রভৃতি শরণ্য। প্রথমে জ্ঞানী থাকিয়া পরে, মোক্ষেচ্ছা ত্যাগপূর্ববক 
ধাহার! দাস্তে গ্রবৃত্ত হয়েন, তাহারাই জ্ঞানিচর । সনকাদি মুনিগণ এই বিভাগের 
অন্তর্গত। আর যাহার! প্রথম হইতেই সেবানিষ্ঠ হয়েন, তাহাদিগকে সেবানিষ্ঠ 
বল! বায়। চন্ত্রধবজ, হরিহয় ও বহুলাশ্ব প্রভৃতি রাজগণ সেবানিষ্ঠ বলিয়। 
অভিহিত হয়েন। উদ্ধব, দারুক ও শ্রুতদেবাদি ক্ষত্রিয়গণ এবং উপনন্দ প্রভৃতি 
গোপগণ পারিষদ । পুরে সুচন্দ্র ও মগ্ুনাদি এবং ব্রজে রস্তক, পত্রক ও 
মধুকাদি অনুগামী । ইহাদের মধ্যে বাহারা সপরিবার শ্রীরুষ্ণের যথোচিত ভক্তি 
করিয়া থাকেন, তাহাদিগের নাম ধূর্যযতক্ত ; বাহার! শ্ীকষের প্রেয়সীবর্গে অধিক 
আদরযুক্ত, তাহাদিগের নাম ধীরভক্ত; আর বাহার! শ্রীকুষ্ণের পালাতে 
গর্বিত থাকিয়া কাহারও অপৈক্ষ! রাখেন না, তাহারাই বাঁরভক্ত। এই সকল 
সন্্রমপ্রীতিযুক্ত ভক্তের মধ্যে শ্রীরুষেে গুরুত্ববুদ্ধিবিশিষ্ট প্রছবায় ও শান্বাদি শ্রীকৃষ্ণের 
পাল্য। উক্ত ভক্তসকল আবার নিত্যসিদ্ধ, সাঁধনসিদ্ধ ও সাধুকভেদে ব্রিবিধ। 
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ চরণধুলি ও মহাপ্রসাদ প্রভৃতি উদ্দীপনবিভাৰ । আজ্ঞা- 
পালনাদি অন্ুভাব। এই রসের তিনটি অবস্থা ;_ প্রেম, নেহ ও রাগ। 
তন্মধ্যে অধিকৃত ভক্তে ও আশ্রিত ভক্তে প্রেমপধ্যন্ত স্থায়ী ; পারদ ভক্তে স্নেহ 
পর্ধ্স্ত স্থায়ী; পরীক্ষিত, দারুক ও উদ্ধবে প্লাগ পধ্য্ত দৃষ্ট হয়; ব্রজান্গগ রক্ত- 
কাদিতে এবং পুরে প্রছায়াদিতে সকলগুলিই দৃষ্ট হয়। এই রসে অষোগ, যোগ 
ও বিয়োগ এই তিনটি অবস্থা হয়। প্রথম দর্শনের পূর্বের অবস্থার নাম 
অযোগাবস্থ্ধ'। দর্শনের পর যে বিচ্ছেদ, তাহার নাম বিয়োগাবস্থা। আর 
মধ্যাবস্থায় সঙ্গের নাম যোগাবস্থা। বিয়োগে অঙ্গে তাপ, কুশতা, জাগরণ, 
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আলম্বনশৃন্তা বা অনবস্থা, অধীরতা, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মুঙ্ছা ও মৃত্যু 
অর্থাৎ মৃত্যুতুল্য অবস্থা এই দশ দশা। অযোগে ওৎস্থক্তাদি এবং যোগে 
সিদ্ধি ও তুষ্ট প্রভৃতি দশ] । ু 

সখ্যভক্তিরসের গুণ সম্ভ্রমরাহিতা । এই রসে বৈদগ্ধ, বুদ্ধিমত্তা, সুবেশ ও 
নুখিত্ব গ্রতৃতি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়াবলম্বন। মমতাযুক্ত, বিশ্বাসভাবময়, গ্ীভগবনিষ্, 
নিজ আচরণ দ্বারা অন্তের উপকারক, সথ্যসেবাপরায়ণ, তদীয় সখাসকল 
আশ্রয়ালম্বন। স্ুহৎ, সথা, প্রিয়সথ! ও প্রিয়নর্মনখ। ভেদে এ আশ্রয়ালম্বন 
চতুর্বিধ। তন্মধ্যে যাহার! শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিছু অধিক ও কিঞ্চিৎ বাৎসল্য- 
যুক্ত, তীহারাই সুহৃং। ব্রজে বলভদ্র, স্ুুভদ্র ও মগুলীভদ্র গ্রভৃতি সুহৃৎ্। 
বাহার শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিঞ্চিৎ নান ও কিঞ্চিৎ দাস্তমিশ্র তাহারাই সথা। 
ব্রজে বিশাল, বুষভ ও দেপ্রস্থ প্রভৃতি সখাঁ। বাহার! বয়সে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য, 
তাহারাই প্রিয়সখা | ব্রজে শ্রীদাম, স্থদাম 'ও বন্ুদাম প্রভৃতি সখা । আর 
ধাহারা প্রেয়সীরহস্তের সহায় ও শৃঙ্গারভাবশালী, তাহাই প্রিয়নর্শসথা । 
সথ্যে বাহুযুদ্ধ ক্রীড়া ও একশয্যাঁয় শয়ন প্রভৃতি অনুভাব । অশ্রুপুলকাদি 
সমস্তই সাত্বিক ভাব। হ্র্ষগর্ববাদি সঞ্চারী ভাব। সথ্য-রতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়! প্রেম, স্নেহ, প্রণয় ও রাগ এই চারিটি আখা ধারণ করিয়া! থাকে । 
পুরে অজ্জুন, ভীমসেন ও শ্রীদদামবিপ্র প্রভৃতি সখা। এই সখ্যরসেও দাস্তের 
ন্যায় বিয়োগে দশ দশা । 

বাৎসল্য ভক্তিরসের গুণ স্সেহ। এই রসে কোমলালত্ব, বিনয়, সর্বলক্ষণ- 
ুক্তত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট শ্রীকু্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাধুক্ত, অনুগ্রাহাভাববন্ত অর্থাৎ 
শ্রীরুষ্চ আমাদিগের অনুগ্রহপাত্র এই' প্রকার বুদ্ধিবিশিষ্ট, নিজ আচরণ দ্বার! অন্ধের 
উপকারক, বাৎসলাসেবাপরায়ণ পিত্রাদি গুরুজনসকল আশ্রয়ালম্বন। এ 
আশ্রয়ালধন ব্রজে ব্রজেশ্বরী, ব্রজরাজ, /রাহিণী, উপনন্দ ও তৎপত্বী প্রভৃতি এবং 
পুরে দেবকী, কুত্তী ও বন্গদেবাদি ৷ হান্ত, মৃদ্বমধুর বাক্য ও বালাচেষ্টাদি উদ্দীপন- 
বিভাব | মস্তকাপ্রাণ, আশীর্বাদ ও লালনপালনাদি অন্ুভাব। শ্তত্তম্থেদাদি 
সমস্ত ও শ্তনদুরধীক্ষরণ এই নয়টি সাঁত্বিক ভাব। হর্ষ ও শস্কা গ্রভৃতি ব্যভিচারী 
ভাব। এই রতির প্রেম, স্নেহ ও রাগ এই তিনটি উত্তরোত্তর অবস্থা দৃষ্ট হইয়া 
থাকে।. ইহাতেও বিয়োগে পূর্ব দশটি দশা হয়। 

মধুর ভক্তিরসের গুণ অঙ্গসঙ্গ ুখদান । এই রসে রূপমাধুর্ধা, বেগুমাধুর্ধা, 


লীলা মাধুর্য ও প্রেমমাধুধ্যের আধারভূত নায়কচুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালদ্বন। 
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জাঁন করিয়! দুই উপবাসের পর রন্ধন ও ভোজন করিলেন। তীক্ষবুদ্ধি রাজমন্ত্রী 
সনাতন ভূঞ্গার অতিরিক্ত আদর দেখিয়া সংশয়িতচিত্তে ভূত্য ঈশানকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “তোমার নিকট কি কিছু অর্থ আছে?” ঈশান আটটি মোহরের 
একটি গোপন করিয়া বলিল, *হ, আমার নিকট সাতটি মোহর আছে ।” 
সনাতন গোস্বামী কিছু বিরক্তির সহিত ইঈশানকে বলিলেন, “মোহরগুলি 
আমাকে দাও ।” পরে ঈশানের নিকট হইতে সাতটি মোহর লইয়া ভূঞগকে 
দিয়া মধুরবচনে বলিলেন, “আমার নিকট কয়েকটি মোহর আছে, এইগুলি লইয়া 
ধর্ম ভাবিয়া আমাকে পাঁর করিয়৷ দাও । আমি রাজবন্দী, প্রকাশ্ত রাজপথ দিয়! 
যাইতে পারিব না। আমাকে এই পর্বত পার করিয়া! দিলে, তোমার বিশেষ 
পুণ্য হইবে ।* ভূ] হাসিয়। বলিল, "তোমার ভূত্যের নিকট আটটি মোহর 
ছিল, তাহা! আমি পূর্ব্বেই বিদিত ,হইয়াছি। আমি আজ রাতে তোঁনাদের 
মারিয়া এ মোহরগুলি লইতাম | ভাল হইল, আমি হত্যাপাপ হইতে অব্যাহতি 
পাইলাম । তুমি স্মতি স্বোধ, আমি তোমার ব্যবহারে সহ হইয়াছি, 
মোহর লইব না, তোমাদিগকে পর্বত পার করিয়৷ দ্রিব।” সনাভন গোস্বামী 
বলিলেন, “তুমি যদি এই মোহরগুলি না লও, পথে অন্য কেহ আমাদিগকে 
মারিয়৷ কাড়িয়৷ লইবে, এতএব তুমিই গ্রহণ কর, আমরাও নিরাপদে গমন 
করি।* ভূঞা সন্তুষ্ট হইরা মোহরগুলি লইয়া চারিজন লোক সঙ্গে দিয়! সনাতন 
গোস্বামীকে রাতারাতি পর্বত পার করিয়া দ্রিল। সনাতন গোম্বামী বনপথে 
নির্ধিঘ্রে পর্বত পার হইয়! ভূঞার লোকদিগকে বিদায় দ্রিলেন। পরে ঈশানকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিকট আরও একটি মোহর জাছে কি?” ঈশান 
উত্তর করিল, “আছে, পথথরচের জন্য একটি মে|হর সম্বল রাখিয়াছি।” সনাতন 
গোম্ামী বলিলেন, “ভালই করিয়াছ, তুমি এই মোহরটি লইয়া গৃহে ফিরিয়! 
যাও, আর আমার সঙ্গে যাওয়ার প্রয়োজন নাই।” ঈশান কীদিতে কাদদিতে 
ফিরিয়। গেল। জনাতন গোম্বামীও হিন্প কন্থা ও করোয়া লইয়। নির্ভয়ে 
গমন করিতে লাগিলেন। তিনি চলিয়৷ চলিয়া সন্ধ্যার সময় হাজিপুরে আমিয়! 
একটি উগ্ভানের ভিতর রাত্রিযাপনের মানস করিলেন। সনাতন গোম্বামীর 
গ্রামসন্বন্ধে তগিনীপতি শ্রীকান্ত সেন গৌড়েশ্বরের আদেশে বাধিক দেয় ঘোটকেক় 
মূল্যত্বরূপ তিনলক্ষ টাক! লইয়া দিল্লীর পাতসাহকে দিতে যাইতেছিলেন। তিনি 
সম্প্রতি এই, হান্জিপুরের রাজপ্রাসাদেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রাসা- 
দের উপর হুইতে উদ্ানমধ্যে সনাতন গোস্বামীকে দেখিয়া নামিয়া আসিলেন। 
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দুইজনে নিভৃতে অনেক কথাবার্তা হইল। সনাতন গোস্বামী শ্রীকাস্তকে নিজের 
কারামোচন বৃত্তীস্ত সবিশেষ বলিলেন। শ্রীকান্ত সনাতন গোস্বামীকে সন্্যাসীর 
বেশ পরিত্যাগপূর্বক ভদ্রবেশ ধারণ করিয়া পুনর্বার রানকার্ধ্ে নিযুক্ত হইতে 
বিশেষ অনুরোধ কিলেন। সনাতন গোস্বামী কিছুতেই স্বীকার করিলেন নাঁ। 
তখন শ্রীকান্ত তাহাকে অন্ততঃ ছুই একদিনও হাজিপুরে থাকিতে বলিলেন। 
সনাতন গোম্বামী তাহাতেও সম্মত হইলেন না। শ্রীকান্ত সনাতন গোস্বামীর 
প্রবল বৈরাগ্যের বেগ অপ্রতিরোধ্য বুঝিয়া আর অধিক কথা বলিতে সাহস 
করিলেন না । তখন সনাতন গোস্বামী শ্রীকান্তকে বলিলেন, “তুমি *আমাকে 
কোন স্থযোগে সত্তর গঙ্গা! পাঁর করিয়া দাও, আমি আজই এখান হইতে চলিয়। 
যাইব” শ্রীকান্ত অগত্যা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়| একখাঁনি কম্বল দিয়া 
তাহাকে তখনই নৌকাযোগে গঙ্গা পার ক্লুরিয়া দিলেন। সনাতন গোস্বামী 
অবিশ্রান্ত চলিয়! বারাণীধামে উপনীত হইলেন । 


সনাভনচগাম্থামীর প্রভুর সহিত মিলন । 


সনাতন গোস্বামী বারাণসীতে উপনীত হইয়া শুনিলেন, প্রভূ শ্রীবৃন্দাবন 
হইতে বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান 
করিতেছেন। শুনিয়াই তিনি চন্দ্রশেখরের ভবনে গমন করিলেন। তিনি 
স্বারদ্গেশে কাহাকেও ন1 দেখিয়া ছারেই বসিয়া রহিলেন ৷ সর্বজ্ঞ প্রভু সনী- 
তনের আগমন জাঙ্নিতে পারিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, প্ঘারে একজন বৈষ্ণব 
আসিয়াছেন, তুমি তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।” চন্দ্রশেখর দ্বারদেশে 
আসিয়া! সনাতন গোত্বামীকে দেখিলেন, কিন্তু তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া বোধ 
হইল না, সুতরাং ফিরিয়া গিয়া প্রভুকে বলিলেন, “টৈৈ, বৈষ্ণব ত দেখিলাম ন1 1” 
গ্রভূ বলিলেন, দঘ্বারদেশে কেহই নাই?” চন্দ্রশেখর বলিলেন, "একজন 
দরবেশ বসিয়া আছে ।” প্রভূ বলিলেন, পতীহাকেই লইয়া আইস।* চন্ত্র 
শেখর পুনর্ধধার যাইয়া সনাতন গেস্বামীকে প্রভুর নিকট লইয়া আসিলেন। 
সনাতন গোত্বামীকে চন্দ্রশেথরের সহিত আসিতে দেখিবামাত্র প্রভূ স্বয়ং উঠিয়া 
আসিয়। তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের স্পর্শে উভয়েই প্রেমাবিষ্ট 
হইলেন। সনাতন গোস্বামী প্প্রভু আমাকে স্পর্শ করিও না, আমাকে ম্পশ 
করিও না” বলিতে লাগিলেন। প্রত শুনিলেন না । ছুইজনে গলাগলি 
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করিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। তদ্দর্শনে চন্দ্রশেখরের চমতকার বোধ 
হইল। প্রভু সনাতন গোম্বামীকে লইয়া বারাগ্ডার উপর নিজের পারে 
বসাইলেন। পরে তাহার কারামুক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সনাতন 
গোস্বামী অদ্যোপাস্ত সমন্তই নিবেদন করিলেন। অনন্তর প্রতু বলিলেন, পপ্রয়াগে 
তোমার ছুই ভাইর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহারা শ্রীবৃন্দাবনে 
গমন করিলেন, আমিও বারাণদীতে চলিয়া" আসিলাম।” এই কথার পর প্রভু 
চন্রশেখর ও তপনমিশ্রকে সনাতনের পরিচয় দিলেন। তপনমিশ্র শুনিয়৷ সনা- 
তন গোস্বামীকে নিমন্ত্রণ করিলেন । প্রভু চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, “সনাতনকে 
ক্ষৌর করাইয়! বৈষ্ণবের বেশ করিয়া দাও ।” চন্ত্রশেখর প্রভূর আদেশ অনুসারে 
সনাতন গোম্বামীকৈ ক্ষৌর ও গঙ্গাম্নান করাইয়া একখানি নূতন বস্ত্র প্রদান 
করিলেন। সনাতন গোস্বামী এ নুতন বস্ত্র গ্রহণ না করিয়া একথানি পুরাতন 
বসত প্রার্থনা করিলেন। প্রভু শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। চন্দ্রশেখর সনাতন 
গোস্বামীকে চাহার ইচ্ছামত একখানি পুরাতন বস্ত্রই প্রদান করিলেন। সনাতন 
গোস্বামী এ বন্ত্রধানি ছুইখণ্ড করিয়া একখণ্ড কৌগীন ও অপরথণ্ড বহির্বাস 
করিলেন। এ দিবস সনাতন গোস্বামী তপনমিশ্রের গৃহেই প্রনুর শেষান্ 
প্রাপ্ত হইলেন। 

পরদিন প্রভু সনাহুন গোস্বামীকে মহারাষ্থ্ীয় বিপ্রের সহিত পরিচয় করিয়! 
দিলেন। মহারাই্রীয় বিপ্র সনাতন গোস্বামীকে পাইয়া সানন্দে নিজগৃহে লইয়া 
ভিক্ষা করাইলেন। তিনি আরও বলিলেন, “সনাতন, তুমি যতদিন এই কাশী- 
ধামে থাকিবে, ততদিনই আমার গৃহে ভিক্ষা লইবে।” ৭ সনাতন গোস্বামী 
বলিলেন, "আমি মাধুকরী করিব, স্থৃল ভিক্ষা! লইব না।” সনাতন গোস্বামীর 
বৈরাগ্য দেখিয়া প্রভূ অপার আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু সনাতন গোস্বামীর 
গায়ের কম্বলখানি প্রভুর ভাল লাগিল না; বার বার কম্বলখানির দিকে দৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন, মুখে কোন কথাই বলিলেন না। সনাতন গোস্বামী তাহ! বুঝিতে 
পারিয়৷ কম্বলখানি ত্যাগ করাই মনস্থ করিলেন। তিনি মধ্যাহ্ন সময়ে গঙ্গাতীরে 
যাইয়া দেখিলেন, এক বৈষ্ণব একখানি কাথা, শুকাইতেছে। সনাতন গোস্বামী 
তাহার নিকট যাইয়া বলিলেন, “আপনি আমার এই কন্বলখানি লইয়া আপনার 
ত্র কাথাখানি আমাকে প্রদান করুন।” বৈষ্ণব ভাবিলেন, সনাতন গোস্বামী 
তাহাকে পরিহাস করিতেছেন। এই ভাবিয়া তিনি সনাতন গোস্বামীকে 
বলিলেন, “আপনি প্রবীণ লোক হুইয়া আমাকে পরিহাস করিতেছেন কেন?” 
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সনাতন গোম্বামী বলিলেন, “আমি সত্যই বলিতেছি, আপনাকে পরিহাস করি 
নাই।” তথন সেই টব নিজের কীথাখানি দিয়া সলাতন গোস্বামীর কম্থল- 
খানি লইলেন। সনাতন গোস্বামীও ত্র কাথাখানি গায়ে দিয়া প্রভুর নিকট 
আগমন করিলেন।* প্রভু দেখিয়া বলিলেন, «সনাতন, তোমার কম্বল কোথা 
গেল?” সনাতন গোস্বামী আগ্ভোপাস্ত সমস্তই নিবেদন করিলেন। প্রভু শুনিয়া 
বলিলেন, “রুষ্ণ তোমার বিষয়রোগ" খণ্ডাইয়া উহার শেষ রাখিবেন কেন? 
তিন মুদ্রার কম্বল গায়ে দিয়া মাধুকরী করিতে দেখিলে, লোকে তোমাকে 
উপহাস করিত, অতএব প্রভু তোমার কম্বল রাখিলেন না।” এই কথা 
বলিয়া প্রভূ প্রসম্ম হুইয়। সনাতন গোম্বামীর প্রতি কৃপা ও শক্তিসঞ্চার 
করিলেন। 


০সানাভতনঢগাস্বা মীর শিক্ষা । 


সনাতন গোম্বমীর অসাধারণ বৈরাগ্য দেখিয়া প্রভূ প্রসন্ন হইলেন। 

তিনি প্রপন্ন হইয়া তাহাকে যথেষ্ট কৃপাও করিলেন । তাহার কৃপায় সনাতন 
গোস্বামীর তত্বজিজ্ঞাপায় অধিকার জন্মিল। পূর্বে যেরূপ রায় রামানন্দ তাহার 
কৃপায় তাহার প্রশ্রনকলের উত্তপদাঁনে সমর্থ হইয়াছিলেন, সম্প্রতি সনাতন 
গোস্বামীও তন্রপ তাহার কৃপায় তাহার নিকট প্রয়োজনীয় বিবিধ বিষয়ের 
প্রশ্নকরণে সমর্থ হইলেন । সনাতন গোম্বামী দৈন্ত ও বিনয় সহকারে দস্তে 
তৃণধারণ পূর্ধবক প্রভুর চরণে পতিত হইয়! বলিতে লাগিলেন 7; 

“নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম । 

কুবিষয়কৃপে পড়ি গৌয়াইন্ু জনম ॥ 

আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি। 

গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত তাই সতা মানি ॥ 

কপাকরি যদি মোরে করিলে উদ্ধার । 

আপন কপাতে কহ রুত্তব্য আমার ॥ 

কে আমি কেন আমায় জারে তাপত্রয়। 

ইহ] নাহি জানি কেমনে যে হত হয় ॥ 

সাধ্য-সাধন-তত্ব পুছিতে ন! জানি । 

রুপা করি সব তত্ব কহুত আপনি।” 
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সনাতন গোম্বামী বলিলেন, - পপ্রতো, আমি বিষম বিষয়ান্বকুপে পতিত 
হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছিলাম, সাধ্যতত্্ বা সাধনতত্ব জিজ্ঞাসাতেও 
আমার অধিকার নাই। বদি কৃপা করিয়া উদ্ধার করিলেন, তবে বলুন, 
আমিকে? আমিযে প্রতিনিয়ত আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে তাপিত হইতেছি, 
ইহারই বা কারণ কি? আমার কর্তব্য কি? কি করিলে, আমার হিত 
হয় ?--এই সকল বিষয়, এবং এতস্তি্ 'আরও যদি কিছু জানিবার প্রয়োজন 
থাকে, তাহাও, আমাকে উপদেশ করুন 1” 
“প্রত কহে কৃষ্ণকুপা তোমাতে পূর্ণ হয়। 
সব তত্ব জান তোমার নাহি তাপত্রয় ॥ 
রুষ্ণশক্তি ধর তুমি জান তত্বভাব। 
জানি দার্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব ॥ 
যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্তাইতে | 
ক্রয়ে সব তত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে ॥ 
সনাতন গোম্বামীর প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীমন্সহা প্রভূ বলিলেন,__“সনাতন, শ্রীরু্ণ 
তোমাকে পূর্ণ ক্ুপা করিয়াছেন। তুমি সকল তন্বই বিদিত আছে। তোমার 
ত্রিতাপও নাই। তুমি যে তত্বজ্ত এবং তাপরহিত হইয়াও ঈপৃশ প্রশ্ন করিতেছ, 
তাহা কেবল তোমার বিদিত বিষয়ের দৃঢ়তাসম্পাদনের নিমিত্ত । সাধুদিগের 
শ্বভাবই এই যে, তীহার! জ্ঞাত বিষয়ের দৃঢ়তাসম্পাঁদনের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ 
প্রশ্ন করিয়! থাকেম। তুমি ভক্তিমার্ধ প্রবর্তনের যোগাপান্ে। আমি তোমাকে 
ক্রমান্বয়ে সকল তত্বই বলিতেছি' শ্রবণ কর ।৮ 
“জীবের হ্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাঁস। 
কৃষ্ণের তাঁস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ 
সুরধ্যাংশ কিরণ যেছে অগ্নি জালাচয়। 
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ॥ 
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি । 
চিচ্ছক্তি জীবশক্তি আর মায়ার্ক্তি ॥” 
যেমন হৃর্ধযের আলোক, যেমন অগ্নির উষ্ণত1, তেমনি পরব্রহ্ম পরমেশ্বর 
শ্ীরুষ্ণের স্বাতাবিকী শক্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে । মণি ও মন্ত্রাদির শক্তির গায় 
শ্রীকষ্ণের এ ম্বাভাবিকী শক্তিও অচিন্ত্জ্ঞানগোচরা| । শ্রীকৃষ্ণের ্বাভাবিকী 
শক্তি প্রধানতঃ ত্রিবিধা ; চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, ও মায়াশক্তি। তন্মধ্যে চিচ্ছন্তিঃ 
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হইতে ধামপরিকরাদির, জীবশক্তি হইতে জীবসমুহের এবং মায়াশক্তি হইতে 
ছগতের প্রকাশ হইয়া থাকে । অস্তরঙ্গ] বা স্বরূপশক্তি চিচ্ছক্তিরই নামান্তর । 
বহিরজা .মায়াশক্তির নামান্তর । তটস্থাশক্তি জীব্শক্তির নাণাস্তর। ভীবশক্তি 
নিজের স্বলংবেদ্ত্বণ অর্থাৎ স্তবপ্রকাশভাব হইতে বিচাত ও অসম্যক্‌প্রকাশ- 
স্বভাব হওয়াতেই তাহাকে স্বপ্রকাশস্ব ভাব অন্তরঙ্গ শক্তি ও অগ্রকাশস্ব ভাবা 
বহিরঙগ! শক্তির মধ্যবন্তিনী তটস্থাশক্তি বলা হয়। প্র তিন শক্তিই শক্তিমান 
শরীরের আশ্রিত বলিয়া ভক্তপধ্যায়। অতএব জীব শ্রীকৃষ্ণের নিতাদাল। 
জীব, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির ন্যায় তাহারই প্রকাশসামর্থা, অতএব তাহ! হইতে 
অভিন্ন হইয়াও, নিজের মায়াধীনত্ব ও অণুত্বাদি হেতু, মায়াধীশত্ব ও বিভূত্বাদি 
শুণযুক্ত শ্রীকৃষ্জ হইতে ভিন্ন। অতএব গ্রীকষ্ণের সহিত জীবের অচিন্তাভেদা- 
তেদই জানিতে হইবে । , 

জগৎ জীবজড়াত্মক। এই ভীবজড়াত্মক জগতে পরম্পর-বিভিব্র-স্বভাব- 
সমন্থিত ছুইটী সামর্থ্য বা শক্তি পরিলক্ষিত হইয়! াকে | একটি জীবপামর্থ্য, 
অপরটি জড়সামর্থ্য ; একটি দেহী, অপরটি দেহ; একটি চিৎ অপরটি অচিৎ। 
জগতে সামর্থ্য ছুইটি না হুইয়৷ একটি হইলে, কেবল দেহী বা কেবঙ্গ দেহ 
হইলে, আমি কে, এইরূপ প্রশ্ন উখ্িতই হইতে পারিত ন!। সামর্থ্য দুঈটি 
হওয়াতেই, আমি কে, আমি দেহ না দেহী, এই প্রশ্নটি অনেকেরই মনে 
উখিত হইতে দেখা যায়। আবার শক্তি ও শক্তিমানের অচিস্ত্য ভেদাভেদ 
হইতেও, আমি কে, আমি শক্তি না শক্তিমান, এইরূপ একটি প্রশ্ন উখিত 
হইয়। থাকে। প্রর্থম প্রশ্নটির মীমাংসার নিমিত্ত,” অর্থাৎ আমি দেহ না দেহী 
এই প্রশ্নটির মীমাংসার নিমিত্ত, €দহ ও দেহীর শ্বরূপনির্ঁয়ের প্রয়োজন হয়। 
দেহ গুপক্রিয়াত্সক এবং দেহী জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াত্মক | দেহের স্বরূপভূত বা 
মূলভূত গুণ ও ক্রিয়। আবার পরম্পরসাপেক্ষ। গুণ ব্যতিরেকে ক্রিয়া এবং 
ক্রিয়া ব্যতিরেকে গুণ প্রকাঁশ পায় না। পরম্পরসাপেক্ষ গুণ ও ক্রিয়াদকল 
লইয়াই দেহ। তম্মধ্যে গুণসকল দেহের উপাদান এবং ক্রিয়াসকল উচ্থার 
নিমিত্ত; কারণ, গুণসকলের সংযোগবিয়োগেই দেহের উৎপত্তিবিনাশ দৃষ্ট 
হয়। এক মহীয়সী মায়াকেই আবার এ সকল গুণক্রিয়ার মুল বলিয়! শ্বীকার 
করিতে হয়। কেহ কেহ এক মহীয়সী মায়াকে এ সকল গুণক্রিয়ার মূল না 
বলিয়া পরমাগুসমৃহকেই এ সকল গুণক্রিয়ার মূল বলিয়! থাকেন, কিন্ধ তাহ! 
যড়ব হয় না; কারণ গুণক্রিয়ার মূল. অগু না হইয়া! বিভু হওয়াই সঙ্গত। 
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গুণের জ্ঞানে দেশ কারণ। বাহ্‌ জগতের গুণ বনুপ্রকারে পরিবর্তিত হইতে 
পারে ; কিন্তু প্রত্যেক পরিবর্তনেই এ সকল গুণ দেশবৃত্িত্ব অপেক্ষা করে। 
দেশবৃত্তিত্ব ভিন্ন গুণের ধারণাই হয় না। আমরা গুণের পরিবর্তনের ধারণ! 
করিতে পারি, কিন্ধু দেশনন্বন্ধরহিত গুণ বুঝিতে পারি না। আমরা গুণাভাবের 
ধারণ করিতে পারি, কিন্তু দেশাভাব আমাদিগের বুদ্ধির অতীত । 
দেশাভাব বুদ্ধির অতীত হইলে, দেশের বিভূত্বও অবশ্ঠ শ্বীকাধ্য হইয়া উঠিল; 
কারণ, দেশকে বিভূ না বুিয়া অণু বুঝিতে হইলে, তদন্তে দেশের অভাবও 
বুঝিতে হম । ক্রিয়ার সম্বন্ধেও এ একই কথা। ক্রিয়ার মুলও অণু না হইয়! 
বিভু হওয়াই উচিত। ক্রিয়ার জ্ঞানে কাল কারণ । ক্রিয়া বহু প্রকারে পরিবন্তিত 
হইতে পারে; “কিন্তু প্রত্যেক পরিবর্তনেই এ সকল ক্রিয়া কালবৃত্তিত্ 
অপেক্ষা করে। কালবৃত্তিত্ব ভিন্ন ক্রিম্নার ধারণাই হয় না। আমর! ক্রিয়ার 
পরিবর্তনের ধারণ! করিতে পারি, কিন্ত কালসম্বদ্ধরহিত ক্রিগা বুঝিতে পারি না। 
আমর! ক্রিয়াভাবেধ ধারণা করিতে পারি, কিন্তু কালাভাব আমাদিগের 
বৃদ্ধির অতীত। কালাভাব বুদ্ধির অতীত হইলে, কালের বিভূত্বও অবস্ত 
্বীকার্ধ্য হইয়া উঠিল; কারণ, কালকে বিভু না বুঝিয়া অণু বুঝিতে হইলে, 
তদন্তে কালের অভাবও বুঝিতে হয়। বিভুত্বের ম্যায় নৈয়ত্য বা নিয়তপূর্বধ- 
বন্তিত্বও দেশ ও কালের অপর একটি লক্ষণ। দেশ গুণের নিয়তপূর্ববর্তী 
এবং কাল ক্রিয়ার নিয়তপূর্ধবর্তী। দেশ গুণের নিয়তপূর্ববর্তী হইয়া 
গুণসকলের যৌগপদ্যরূপ দৈশিকসম্বন্ধের ঘটক হয়; আর কাল ক্রিয়ার 
নিয়তপূর্ববর্তী হইয়া ক্রিয়াকলের পারম্পর্ধযরূপ কালিকণন্বন্ধের ঘটক হয়। 
গুণ ও ক্রিয়। যেরূপ পরম্পরসাপেক্ষ, দেশও কাল তদ্রুপ পরস্পরসাপেক্ষ। 
কাল ব্যতিরেকে দেশের এবং দেশ ব্যতিরেকে কালের ধারণা করা যায় না। 
গুণক্ষোভের নিমিত্তম্বর্ূপ কাল ব্যতিরেকে গুণের অপ্রকাশ হেতু তদাশ্রয় দেশ 
জ্ঞানের বিষয় হয় না এবং গতির বা অবস্থার উপাদানম্থরূপ দেশ ব্যতিরেকে 
ক্রিয়ার অপ্রকাশ হেতু তদাশ্রয় কাল জ্ঞানের বিষয় হয় না। দেশ ওকাল 
পরম্পরবিভিক্ন গুণাংশের ও ক্রিয়াংশের নলথ্বন্ধঘটকরূপে পরস্পর-সন্বন্ধ-বিশিষ্ট 
জ্েয়বস্ত সকলের সহিত জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে । জাতি যেরূপ ব্যক্তির 
সাহায্য ব্যতিরেকে জ্ঞানের বিষয় হয় না, দেশও তদ্রপ গুপক্রিয়ায় সাহায্য 
ব্যতিরেকে ঞ্জানের বিষয় হয় না। এইরূপ হইলেও জাতিজ্ঞান যেরূপ ব্যক্তি- 
জ্ঞানের নিয়তপরবর্তী ফল, দেশকালজ্ঞান ত্জূপ গুণক্রিয়ায় জ্ঞানের নিয়ত- 
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পরবর্তী ফল নহে, পরস্ত নিয়তপূর্ববর্তী মূল। এ দেশ ও কাল মহীয়সী 
মায়াশক্তির হুইটি প্রান্ত । গুণাত্মক দেশ মায়াশক্তির অস্ত্যপ্রান্ত এবং ক্রিয়াত্মক 
কাঁল.উহার আছ্াপ্রান্ত। মায়াশক্তির স্পন্দনন্তনিত গুণক্ষোভ হইতেই কারণ- 
বারির উৎপত্তি। ত্ কারণবারি ক্রমশঃ পরম্পন্দিত হইয়া স্পন্মনতারতমো 
ংশতঃ মহদাদি তত্বসমৃহের আকারে পরিণত হয়। পরে উক্ত মহদাদি তত্র- 
সকল শ্থান্তনিহিত স্পন্দনাত্মক কালের প্রেরণায় চক্রাবর্তে আবন্তিত পরমাণু, 
অণু বা দ্বাণুক ও ত্র্যসরেণু প্রভৃতি ভিন্ন ঠিন্ন অবয়ব ধারণপূর্বক এই বিচিত্র 
গুণময় বিশ্বত্রন্মাণ্ড রচনা করিয়া থাকে । তাপ, অলোক, শব্দ, তড়িৎ ও বিভিন্ন 
গুগ-নাম-সমন্বিত আকর্ষণসকল জড়া প্রকৃতির অন্তুনিহিত একই স্পন্দনাত্মক 
ক্রিয়াসামর্থোর প্রকাঁশভেদমাত্র। যে জড়শক্তির স্পন্দন হইতে এই বিচিত্র 
জগতের উৎপত্তি, গ্রী স্পন্দন ও জড়শক্তি &কই তত্ব কি না, ইহাই অতঃশর 
বিবেচ্য । জড়বিজ্ঞান ততির্ণয়ে অসমর্থ । তাপাদি বিভিন্ন প্রকাশসকল 
জড়ের সহজ ধর্ম বা জড়াতীত কোন বস্তুর সাঘর্থাবিশেষের প্রেরণজনিত 
আগন্ক ধর্ম, তাহা গুড়'বজ্ঞান নিরূপণ করিতে অন্মম। অধ্যাত্ম বিজ্ঞান 
বলেন,-_তাপাদি বিভিন্ন প্রকাশসকল ভড়ের সহজ ধন্ম নহে * পরস্ত 
জড়াতীত কোন ক্র সামর্থাবিশেষের প্রেরণাজনিত আগন্তক ধর্ম। অধ্যাত্ম- 
বিজ্ঞানের এইরূপ বলিবাব হেতু আছে। পরমাণুতে যে ক্রিয়াশক্তি অনুমিত 
হয়, তাহা পরমাণুত থাঞ্ষে না, পরমাণুদ্ধয়ের মধ্যবর্তী অবকাশাত্মক দেশেই 
থাকে। উঠা জড় পরমাণুর ধর্ম ন”হ, কিন্তু জড়পত্তাপ্রকাশিক। চিদ্ুত্তি। 
জড়ে ক্রিয়া কর! ভিন্ন জড়ের সহিত উহার অপর* কোন সর্ধন্ধ দেখা যায় না। 
ক্রিয়া! যে জড়ের সহজ ধর্ম নহে,*ইহা অনুভবসিদ্ধ। ক্রিগ্নার কারণ ইচ্ছা। 
প্র ইচ্ছাও আবার স্বয়ংসিদ্ধা নহে; কারণ, ইচ্ছার মুলে জ্ঞান অপরিহার্ধা ৷ 
অতএব জগতে জডমানর্যের স্তায় জড়াতীত জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াত্মক জীবসামর্থাও 

সিদ্ধ হইতেছেন। 
প্রথম প্রশ্নটি মীমা,সিত হইল। অনন্তর দ্বিতীয় প্রশ্নটির মীমাংসার অবসর | 
দেহী ভীব শক্তি ন! শক্তিমান? ইহ্ণই দ্বিতীয় প্রশ্ন। এই প্রশ্নটির মীমাংসার 
নিমিত্ত প্রথমতঃ ভিজ্ঞান্ত হইতেছে যে,* দেহের ৃষ্টিস্থিতিনিয়মনাদ্দির উপ- 
পাদনার্থ জ্ঞানেচ্ছা ক্রয়াসমন্থিত ঘে দেহী জীব স্বীকৃত হইলেন, তিনি সেই দেহের 
হ্্্যাদিকার্ধ্যে সমর্থ কি না? তিনি সমর্থ হইলে, আর তাহা হইঠে অতিরিক্ত 
জানেচ্ছাক্রিয়াসমন্বিত চিদ্বস্তর হ্বীকারের প্রয়োজন হয় না। আর তিনি যদি 

৪৯ | 
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সমর্থ না হন, তবে তাহ! হইতে অতিরিক্ত জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াসমন্থিত চিত্বস্ত বাঁধ্য 
হুইয়াই শ্বীকার করিতে হয়। অক্মদাদি অণুভীবের যে সৃষ্ট্যাদিকর্ৃত্ব সম্ভব 
হয় না, তাহ সর্ববাদিসম্মত। এই নিমিত্তই বেদাস্তস্ত্রে অণুজীবের জগদব্যাপার 
বা জগৎবর্তৃত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে । মায়াধীন অণুজীবের সষ্ট্যাদ্দিকর্তৃত্ব অসম্ভব 
বিধায় প্রকৃতির বিবিধ বৈচিত্র্যের অন্তরালে এক মায়াধীশ বিভুটচৈতন্তের সত্তা 
স্বীকার করিতে হয়। তিনিই শক্তিমান্‌ পুরুষ, জীবজড়াত্মক-জগৎ তীাহারই 
শ্ভিবৈচিত্র্য । জীবাদিসর্বশক্কিসমন্থিত সেই পুরুষই এই জীবজড়াত্মক জগতের 
স্থষ্টি করিগাছেন এবং তিনিই এই স্যষ্টিজগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহার রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতেছেন । 

্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকুষ্তই এ পুরুষ। তিনিই শক্তিবর্গের মূলাশ্রয়। তিনিই 
শক্তিমান; শক্তিসকল তাহার বিশ্লেষণ। তিনিই প্রব্রহ্ম--পরমাত্মা। ব্রহ্ধ 
বা পরমাত্মা তাহারই আবির্ডাবতেদে নামভেদমাত্র । তিনি হুধ্যস্থানীয়। জীব- 
সকল তাহার ম€ওলবহিশ্চরকিরণপরমাণুস্থানীয়। মগুলবহিশ্চরকিরণপরমাণু- 
সকল যেমন শ্বরূপতঃ সুধ্যেরই অংশ বলিয়া সুর্য বলিয়াই গণ্য হইতে পারেন, 
তন্রপ অণু জীবাত্মাপকলও বিভূ পরমাত্মারই শক্ত্যংশ বলিয়া! নিজাংশী পরমাত্মাকে 
লক্ষ্য করিয়! বলিতে পারেন, "সোহ্হম্__আমি সেই বস্ত। কিরণ-পরমাণু- 
সকল যেমন স্ু্যাংশ বলিয়! সৃধ্যের ন্যায় প্রকাশাদিধর্মমবিশিষ্ট, অণু জীবাত্মা- 
সকলও তন্দ্রপ পরমাত্মার শক্ত্যংশ বলিয়া পরমাত্মার গায় জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াবিশিষ্ট । 
জীব যখন বহিম্ম্থ অর্থাৎ বাহ্বিষয়ের গ্রহণে উদ্ুখ হয়েন, তথন 
তাহার ক্রিয়াবৃত্তির প্রকাশ হয়। তিনি যখন অন্তমু্থ অর্থাৎ বহিম্ম্থতার 
পরিবর্তনে উনুখ হয়েন, তখন তাহার ইচ্ছাবৃত্তির প্রকাশ হয়। আর 
তিনি যখন শান্ত বা কৃষ্ণনিষ্ঠ হয়েন, তখন তাহার জ্ঞানবৃত্তির প্রকাশ হয়। 
এঁ তিনটি বৃত্তি তাহার শ্বাভাবিকী। তাহার অস্তিত্বের সহিত উক্ত বৃ্তিত্রয়ের 
অস্তিত্ব অবিচ্ছেন্চ। জীবের সত্তার সহিত উক্ত বৃত্তিত্রয়ের সত্তাও অবস্ঠ 
্বীকারধ্য। জীবের সত্তা কেহই অস্বীকার করেন না। "আমি আছি' ইহা 
কেহই অস্বীকার করেন না। 'আমি নাই” ইহা কেহুই স্বীকার করিবেন না। 
কারণ, আত্মার সত্তা সকলতর্কের অতীত। উহা সর্বান্থিতবসিদ্ধা। উহা 
প্রমাণাস্তরের অপেক্ষা করে না। সকল প্রমাণই আত্মসত্াসাপেক্ষ। আত্ম- 
সত্ব স্থির “ছুইলে, উহার সঙ্গে সঙ্গেই উহার বৃত্তিত্রয়ের সতাও স্থির হইতেছে। 
কারণ, আমি আছি এই জ্ঞান আত্মার জ্ঞানবৃত্তির প্রমাণ। ইচ্ছ। ও জিয়া 
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জ্ঞানেরই প্রকাশবিশেষমাত্র। অতএব আত্মান্তিত্বের সহিত আত্মবৃত্তি জ্ঞানা- 
দিরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। 

“ক্রি ভুলি সেই জীব অনাদি বহিমু্থ। 

অতএব মায়৷ তারে দেয় সংসার ছুখ ॥ 

কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ভুবায়। 


দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥” 
জীব ম্বরূপতঃ জ্ঞানাদিসমন্বিত হইলেও, নিজের অণুত্ব ও বহিশ্চরত্ব হেতু 


বিভু আশ্রয়তত্তরের জ্ঞানাভাব-প্রযুক্ত অনাদি কাঁল হইতে বহিখে অর্থাঁৎ পরতত্ব- 
বিমুখ । এই পরতবববৈমুখ্যই জীবের ছিদ্র। এই ছিদ্র দ্বারাই মায়া তাহাতে 
প্রবেশ করিয়া থাকেন। মায়ার প্রবেশে জীবের শ্বরূপজ্ঞান আবৃত হইয়া যায়। 
স্বরূপজ্ঞানের আবরণে ঠাহার কৃষ্ণবিস্বৃতিৎ ঘটে । কৃষ্ণবিস্থৃতি ঘটিলেই মায়া 
জীবকে প্ররুতিগুণদ্বারা বন্ধনপূর্ববক দপ্ডার্থ ব্যক্তির স্তায় বিবিধ সংসার-ছুঃখ 
প্রদান করিয়৷ থাকেন। ইহাই জীবের তাপব্রয়ের কারণ । * 
শ্রীমস্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,__ 
“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্তাঁ- 
দীশাদপেতন্ত বিপর্ধায়োহস্থৃতিঃ 
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেং তং 
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥৮ তা। ১১২।৩৭। 
সংসারচক্রে ্রমণকারী জীবের জীশ্বরবৈমুখ্য, স্বাভাবিক । এই স্বাভাবিক 
ঈশ্বরবৈমুখাই আবার তাহার মায়াবীনতার হেতু, অর্থাৎ জীব স্বতাবতঃ ঈশ্বর 
হইতে বিমুখ হইয়া মায়ার অধীন হইয়াছে । ঈশ্বরবিমুখ জীবকে মায়া আবরণ 
করিয়া! থাকেন। মায়ার আবরণে জীবের ঈশ্বরবিস্থৃতি উপস্থিত হয়। ঈশ্বর- 
শ্বৃতিবহিভতি হইলেই জীবের স্বরূপের জ্ঞানও অন্তহিত হইয়া! যায়। আত্ম- 
হ্বরূপের জ্ঞান অন্তহিত হইলে বিপর্যয় ঘটে। বিপর্যয় বলিতে স্থৃল, সু ও 
কারণ এই ত্রিবিধ দেহে পর পর আত্মাভিমান ও তদনস্তর তাহাতে অভিনিবেশ। 
সত্বগুণপ্রধান কারণশরীরে আত্মার জ্ঞানশক্তির প্রকাশ দর্শনে উহাতে অভি- 
নিবেশ জন্মিলেই জীবের কারণশরীর দ্বারা বন্ধন হয়। রজোগুণ প্রধান হুক্ষ- 
শরীরে আত্মার ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ দর্শনে উহাতে অভিনিবেশ জন্মিলেই 
জীবের সুল্মশরীর দ্বারা বন্ধন হয়। আর তামোগুণ প্রধান স্থলশরীরে আত্মার 
ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ দর্শনে উহীতে অঙিনিবে* জন্মিলেই জীবের স্থুলশরীর 


এটি 


৩৮৮ ..... স্রীস্রীগৌরস্তন্দর 
দ্বারা বন্ধন হয়। উক্ত বন্ধনই ভ্ভীবের তাপত্রয়ের মূল। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি 
দেহবন্ধনের ভয় হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত গুরুতে দেবতাবুদ্ধি ও প্রিয় তাবুদ্ধি 
ংস্কাপনপূর্ব্বক অবাভিচারিণী ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেন । 

“সাধু-শাস্ত্র-কপায় যদি কৃষ্ণোনুখ হয়। 
সেই ভীব নিম্তারে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥% 
পরমেশ্বর ভীবসকলের পরমাশ্রয় হইলেও ভীবগণ পরমেশ্বর হইতে বিমুখ 
হইয়! পরমেশ্বরকেও ভূলিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার জ্ঞানও 
হারাইয়াছে। এইরূপে উৎপন্ন যে আত্মবিষয়ক-অজ্ঞান তন্িমিত্ত ভীবসমাজে 

'আত্মা আছেন ও আত্মা নাই” এই প্রকার বিভিন্ন মতবাদের আবির্ভাব 
হইয়াছে । উক্ত বিভিন্ন মতবাদের খগুনার্থ ভীবগণ পরস্পর ঘোরতর বিবাদ 
করিয়া থাকে । এ বিবাদ নিষ্ষ্ হইলেও, উহা সহস! নিবৃত্ত হয় না । তাদৃশ 
বিবাদের সস নিবৃত্তি হয় না বলিয়াই, তন্লিমিত্ত পরমকারু'ণক সাধু ও শান্ু- 
সকল তীহাদ্দিগকে' 'বিবিধ “উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এ সকল উসদেশ 
হইতে জীবগণ প্রথমতঃ উহাই বিদিত হয়েন যে, তীহারা জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশালী 
চিন্ময় পুরুষ এবং পরিদৃশ্তগান্‌ বাস্থজগৎ জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়ারহিত জড়বস্ত; কারণ, 
জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া তাহাদেরই, জড়জগতের নহে। পরিশেষে ঠাগারা ইহাও 
বুঝিতে পারেন যে, কি পিগাগু, কি ব্রহ্গাণ্ড যাহাতে অবস্থিত হইয়া বা যাহার 
সাহায্যে তাহারা জানিতেছেন বা ইচ্ছ। করিতেছেন" অথব! ক্রিয়। কণ্তেছেন, 
উহা! তাহাদের আয়ত্তাধীন নহে, পরস্ত কোন এক অচিস্তাশক্তি পুরুষের শক্তি 
দ্বারা নিয়মিত। এইরূপে যখন মাত্মার অবধিত্ব, দ্র ত্ব, জাগ্রদাগ্যবস্থার সাক্ষিত্ 
ও প্রেমাম্পদত্ব এবং জগতের আগমাপায়িত, দৃশ্তত্ব, সাক্ষাত্ব অর্থাৎ জাগ্রদাদ্ঠ- 
বস্থাবিশ্টিত্ব ও ছুঃখাম্পদত্বের সহিত আত্মা আত্মা পরমাত্মার পরমাশ্রয়ত্ব 
অবধারিত হয়, তখনই তীহার। কৃষ্ঠোনুখ হয়েন। যে জীব সৌভাগ্যক্রমে 
একবার কষ্ণোনুখ হয়েন, [নি নিস্তার পাইয়া থাকেন। 

শ্রীমপ্তগবদণীতায় উক্ত হইয়াছে,_ 
““দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া ছুরতায়া। 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাঁং তরস্তি তে ॥৮ গী। ৭1১৪। 
পরমেশ্বরের এই ত্রিগুণময়ী ট্দবী মাতা ছুরতায়া। যাহারা আমার শরণাগত 
ইয়, তাহারধই ইন্ভাকে অতিক্রম করিয়া থাকে । 
 মায়ামুদ্ধ জীবের আপনা হইতেই শ্রীকষবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে 
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পারে না। পারে না বলিয়াই শ্রীকুষ্চ জীবের প্রতি করণ। করিয়া বেদ ও 
তদর্থনির্ণায়ক পুরাণশাস্্র প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রবূপে, আচাধ্যরূপে ও 
অন্তর্যামিরূপে আপনাকে জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। . অত এব শান্ত ও গুরু হইতেই 
ভীবের শ্রীরুষ্ণশিষয়ক জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ভীব শাস্ত্র ও গুরু হইতেই 
শ্রীকৃষ্ণকে প্রভু ও ত্রাণকর্তা বলিয়া বিদিত হয়েন। 

বেদশাম্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োগন এই ঠিনটি বিষয় উক্ত হইয়াছে। 
তন্মধ্যে গ্রন্থপ্রতিপাগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্য-বস্তব এবং তদ্বিষয়ক ভজনই ত্রাহার প্রাপক 
বলিয়! শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভক্তির প্রাপ্য প্রাপকতালক্ষণ সম্বন্ধ । এ ভক্তি আবার 
সাধা ও সাধন ভেদে দ্বিবধ। তন্মধো শ্রবণকীর্তনাদদি সাধনভক্তি সাক্ষাৎ 
রুষ্চ প্রাপ্তির সাধন হয়েন না, কিন্তু সাধ্যভক্তিরূপ প্রেমন্বারা'পরম্পরায় কৃষঃ- 
প্রার্তর সাধন হয়েন।, এই নিমিত্তই গ্রবণাদি সাধন ভক্তিকে অভিধেয় এবং 
প্রেমরূপ সাধ্যভক্তিকে প্রয়োজন বা পুরুষার্থ বলা হয়। প্রেম মহাধন, 
পুরুযার্থের শিরোমণি । প্রেম ধর্মাদি চতুর্বিধ পুরুধার্থের "শ্ৈষ্ঠ পঞ্চম পুরুষার্থ। 
প্রেমূপ পঞ্চম পুরুঘার্থ দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের মাধুধ্যসেবাসমুখ 'আনন্দের লাভ 
হইয়া থাকে । প্রেমের দুইটি কাধ্য। মধুস শ্রীকৃষ্ণের সেবা করানই প্রেমের 
প্রথম কার্ধা, এবং সেবা! করাইয়া! শ্রীরুষ্ণরস শান্বাদন করানই প্রেমের দ্বিতীয় কাধ্য। 
প্রেমের উক্ত কার্য দ্বয় আবার সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ; কারণ, শ্রীকুষ্ণের মাধুধ্য অনুভবের 
নিমিত্ই শ্রীকৃষ্ণরসাস্বাদন, এবং শ্রীকষ্ণের সেবানন্দ লাভের নিমিব্ুই শ্রীকষ্চের সেবা । 

মায়ামুগ্ধ ভীবের যেরূপ ছুঃখের বিমোচন হয়, তদ্বিষয়ে একটি দৃষ্টাস্ত 
প্রদর্শিত হইতেছে । |] | 

একদ। এক দরিদ্রের গৃছে এঁকজন সর্বজ্ঞ আসিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তুমি এত দুঃখী কেন? তোমার ঈদৃশ ছুঃখ”্ভাগ করা উচিত হয় না। 
তোমার পিতা তোমার নিমিত্ত প্রচুব ধন রাখিয়াই জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। 
এ ধন তোমার গৃহমধোই প্রোথিত আছে। দক্ষিণদিকৃ খনন করিলে, ধন 
পাইবে না, অনেক ভীমরুল ও বোল্তা উঠিবে। পশ্চিমদ্িক্‌ খনন করিলে, 
ধন পাইবে না; কারণ এ দিকে এক ক্ষ আছে, সে ধন প্রাপ্তির পক্ষে বিশ্ব 
উৎপাদন করিবে । উত্তরদিক খনন করিলে ও, ধন পাইবে না; কারণ, প্র দিকে 
এক অজগর সর্প আছে, সে তোমাকে গ্রাস করিবে । কিন্তু ত্ী তিন দিক্‌ খনন 
না করিয়া যদ্দি কেবল পূর্বদিক অল্পলমাত্র খনন কর, তাহা! হইলেই ধন প্রাপ্ত 
হইতে পারিবে । ৃ 


৩৯০ " ,  শ্ীপ্ীগৌরঙ্থৃন্দর 


সন লিলি টি পারা তি লি লা লি শী পি শাছি ছি পানি পি পা পিপলস, পি লি পি তিরিশ পাশ, পা পাটি পি শা পিপি ৯ ক্স 


সর্ধজ্ঞের বাকানুসারে দরিদ্র বাক্তি যেমন পিতৃধন প্রাপ্ত হইয়। হুঃখ হইতে 
মুক্ত হয়, তন্দ্রপ শান্ত্রবাক্যানুসারে কার্ধা করিয়! মায়ামুগ্জজীব সংসার-ছুঃখ হইতে 
মুক্ত হইয়! থাকে। শান্ত্রসরুল মায়ামুগ্ধ জীবকে যাহ! উপদেশ করেন, 'তাহা নিয়ে 
প্রদর্শিত হইতেছে । | 

কর্মমার্গই সংসারের দক্ষিণদিক্‌। . কর্মমার্গকে আপাততঃ সংসার-ছুঃখ- 
নিবারণের উপায় বলিয়াই বোধ হয় বটে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে কর্মদ্ধার সংসার- 
ছুঃখ নিবারিত হইতে পারে না। কর্ম সকাম। সকাম কর্মের ফল অবশ্তস্ভাবী । 
নিষিদ্ধ কর্মের ফল নরকাদি ছুঃখ। বিহিত কর্মের ফল স্বর্গাদিনুখ। বিহিত 
কর্মের ফল স্বর্গাদিস্থথ হইলেও, এ সখ চিরস্থায়ী নহে, উহারও নাশ আছে। 
অতএব বিহিত কর্ম দ্বারাও দুঃখের আত্যস্তিকী নিবৃত্তি অসম্ভব । নিত্যকর্ম্মও 
ফলরহিত নহে। নিত্যকর্শও চিত্তর্ধি ও প্রত্যবায়পরিহারের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত 
হইয়া! থাকে, এবং উহার অনুষ্ঠানেও শুদ্ধাদির অপেক্ষা আছে । অতএব নিত্য- 
কর্মের অনুষ্ঠানকালৈই ছুঁখ অপরিহাধ্য । কর্মের ফলসকল ভীমরুল ও 
বোল্তার ন্যায় উখিত হইয়া কম্মীকে ছুঃখ প্রদান করিয়া থাকে । জ্ঞানমার্গ ই 

ংসারের উত্তর দ্বিক। এ জ্ঞানমাগ ফলকামনারছিত হইলেও, এ মার্গে সাধুজ্য 

বা নির্বাণরূপ অজগরের বাস। জ্ঞানী, সিদ্ধ হইলেই, সাধুজ্যরূপ অজগর 
উত্থিত হইয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া থাকে । সাধুজারূপ অজগরকর্তৃক গ্রস্ত 
জীব নিজের সত্তা পধ্যস্ত হারাইয়া ফেলেন। অত এব সাঁধনকালে তিনি সমাধিতে 
ধে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে থাকেন, তাহাও তাহার সিদ্ধিকালে থাকে না। 
অষ্টাঙ্মযোগই পশ্চিমমার্গ। এ মার্গে সিদ্ধিরূপ এক ধক্ষ বাঁস করে। সে ধার- 
গার সময়েই উখিত হইয়! সাধককে অভিভূত “করিয়া ফেলে, আর অগ্রসর হইতে 
দেয়না । অতএব এ সিদ্ধিরূ্প যক্ষের উপদ্রবে যোগসাধক ব্রহ্গ'নন্দলাভে বঞ্চিত 
হইয়া থাঁকেন। এই সকল কারণে কর্শ, জ্ঞান ও যোগ ত্যাগ করিয়৷ পূর্ববমার্গ- 
রূপ ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্তব্য। ভক্তি ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামনাবঞ্জিত। 
ভক্ত কর্মের ফল ভূক্তি, জ্ঞানের ফল মুক্তি ও যোগের ফল দিদ্ধি প্রভৃতি কোন 
কামনাই করেন না। ভক্ত নিফাম__ভক্ভিমীত্রকাম। তক্তি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণকে 
শাত করা যায়। শ্রী একমাত্র ভক্তিরই বশ। 

শ্ীভগবান্‌ বলিয়াছেন,__ 

“ _ পবাধ্যমানোহপি মস্তক্তো বিষয়ৈরভিতেন্দ্ি়ঃ 
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত বিষয়ৈনাভিভূয়তে ॥ 


মধ্য-লীলা এ ৩৯১ 


স্পরসিপী সপিসসিতি সপিসপিশিস সি র ওি পরিমিত সমর সিসি পন 2১4 ৯ তিল লা এত ঠা তরি ভা উএিিত ৬৩ সিসি সতী সি রস পি সএিস্মি এ হি পাতি কা পসরা রপ্ত সপ সি 


যথাগ্রিঃ স্থসমিদ্ধাচ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভম্মসাৎ। 
তথা মদ্বিষয়৷ তক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃতনশঃ ॥ 
ন সাধয়তি মাং যোগে ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব। 
ন শ্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা! ভক্তিরমোজ্জিতা ॥ 
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহা; শ্রদ্ধয়াত্ম। প্রিয়ঃ সতাম্‌। 
তক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্টা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ।॥ 
ধর্ম সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপপান্বিতা । 
মদ্তক্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্‌ পুনাতি ছি॥” 
ভা ১১)১৪।১৮-২২ 


হে উদ্ধব, উত্তম ভক্তের কথা দূরে থাকুক, কনিষ্ঠ ভক্ত যদি ইন্দ্রিয় জয় 
করিতে না পারিয়া বিষয়ভোগে আকৃষ্ট হষ্টেন, তথাপি বলবতী ভক্তির প্রভাবে 
সেই বিষয়ভোগ তীহাকে অভিভূত করিতে পারে না। যেমন প্রজলিত অগ্নি 
কাষ্ঠসকলকে তম্মাবশেষ করে, সেইরূপ ভক্তি প্রারন্বপধ্যন্ত সমস্ত কর্ম্মকেই 
নাশ করিয়া থাকে । অষ্টাঙ্গযোগ, জ্ঞান, অধ্যয়ন, তপস্তা ও ত্যাগ আমাকে 
বলবতী "ভক্তির ন্ায় বশীভূত করিতে পারে না। আমি একমাত্র শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা 
ভক্তির গ্রাহ। আমি ভক্তের প্রিয় আাত্সা। মন্নিষ্ঠা ভক্তি চগ্ডালকেও জাতিদোষ 
হইতে পবিত্র করিয়া থাকে । সত্যদয়াদিযুক্ত ধর্ম ও তগপন্তান্বিত-জ্ঞান ভক্তিহীন 
পুরুষকে সম্যক্‌ পবিত্র করিতে পারে না। 


“অং ভক্তপরাধীনো হাম্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। 

সাধুভিগ্রস্তহদয়ে ভক্তি ভরক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ভা ।৯।৪।৬৩। 

ময়ি নির্বদ্হৃদয়াঃ সাধবঃ সমদখিন2। 

বশে কুব্বস্তি মাং ভক্ত্যা সৎ্ত্রিয়ঃ সতপতিং যথ1॥৮ ভা 1৯৪।৬৩। 


আমি ভক্তাধীনঃ তক্তের নিকট আমার স্বাধীনতা থাকে না। আমি 
ভক্তজনপ্রিয় ; ভক্ত সকল আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকেন। সাধবী 
স্ত্রী যেমন সাধু পতিকে বশীভৃত করে, তেমনি আমাতে বন্ধন্ৃদয় সমদশী! তক্ত- 
সকল আমাকে বশীভূত করিয়া থাকেন " 

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষে। ভক্তিবেব 
ভূয়সী” সন্দর্ভপ্রমাণিতশ্রুতিঃ 

*বিজ্ঞানঘনানন্দঘন| সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।*গোপাল্তাপনীশ্রুতিঃ 


৩৯২ প্রীীগৌরনুন্দর 


ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণের ধামে লইয়৷ যান, ভক্তিই শ্রীরুষ্কে দর্শন করান। শ্রীরুষ 
ভক্তিরই বশ। ভক্তিই সর্বসাধনশ্রে্ঠা । 

বিজ্ঞানরূপা ও আনন্দরূপা প্রীককষ্থমূত্তি একমাত্র ভক্তিযোগ দ্বারাই দর্শরীয়া | " 

তক্তিই একমাত্র, শ্রীকুষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া! বেদে ভক্তিকেই অভিধেয় 
বলিয়াছেন, অর্থাৎ কর্তব্য বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন ধনের লাভে 
মুখভোগরূপ ফলের লাভ ও তাহার সঙ্গেই দুঃখের নিবুত্তি হয়, তেমনি ভক্তির 
লাভে প্রেমরূপ ফলের লাভ ও তললাভে কৃষ্ণরসাহ্বাদের সহিত সংসারছুঃখের 
নিবৃত্তি হইয়া! যায়। প্রেমন্খই ভক্তির মুখ্যফল এবং দুঃখনিবৃত্তি উহার আম্ুু- 
যঙিক ফল। অতএব দুঃখনিবৃত্তি জীবের প্রয়োজন নহে, প্রেমই প্রয়োজন 
অর্থাৎ পুরুযার্থ। 


সম্বন্ধতত্ব ৷ 


প্রাপ্য শ্রীরই বেদশাস্ত্রের সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয় ; কর্তব্য শ্রবণা্দি- 
সাধনভক্তি অভিধেয় অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়; আর ভক্তিফলরূপ প্রেমই 
প্রয়োজন অর্থাৎ পুরুষার্থ। শ্রীকৃষ্ণ এবং তশ্প্রাপ্তির গৌণসাধন শ্রবণাদিভক্তি 
ও মুখ্য-সাধন প্রেমই বেদাদি শাস্ত্রের প্রধান সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। এ 
তিনের জ্ঞান হইলে, মাগ্লাবন্ধন আপনা হইতেই বিশ্লিই হইয়। যায়। আ্ীকষ্ণের 
'সহিত বেদের মুখ্য-সন্বন্ধ পল্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে ;__ 


“ব্যামোহায় চরাচরস্ত জগতন্তে তে পুরাণাগমা- 
স্তাং তামেব হি দেবতাং পক্মিকাং জল্লন্থ কল্লাবধি। 
পিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্‌ বিষুঃ সমস্তাগম- 
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নশ্চীয়তে ॥” 
পান্মে পাভালখ ৯৩২৬ 


চরাচর ভুগতের মোহনার্থ বিবিধ পুরাণ ও আগম বিরচিত হইয়াছে, তত্ত- 
ন্লিরূপিত দেবতাসকলও ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হুইতেছেন; কল্পকাল পর্যাস্ত 
এইরূপই হছউকু, তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি দেখা যায় না) কারণ, নিখিল 
শাস্ত্র বিচার প্রসঙ্গে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাতে একমাত্র 
বিষ্ুই সর্বেশ্বর বলিয়। নিশ্চিন্ত হয়েন। : 


মধ্য-লীল! ৩৯৩ 


বেদবাক্যসকল গৌশবৃত্তি ও মুখ্যবৃত্তি দ্বারা এবং অন্বযসন্বন্ধ ও ব্যতিরেক- 
সম্বন্ধ ভ্বারা একমাত্র শ্রকৃষ্ণকেই নির্দেশ করিয়া থাকেন। বেদের সমস্ত প্রতিজাই 
শ্রীকৃষ্ণপরধ্যবসাক্জিনী । 
শ্রীভগবান্‌ বলিম্মাছেন,-_ 
“কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনুদ্ বিকল্পয়েৎ। 
ইত্যস্ত। হৃদয়ং লোকে নান্তে। মদবেদ কশ্চন ॥ 
মাং বিধত্তেভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহতে হৃহম্‌। 
এতাবান্‌ সর্বববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং তিদাম্‌। 
মায়ামাত্রমনুগ্ধান্তে প্রতিধিধ্য প্রসীদরতি ॥” 
ভ1১১।২১।৪২-৪৩ 
শ্রুতি কর্মকাণ্ডে বিধিবাক্যঘ্বারা কাহার বিধান করেন, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্র 
বাক্যদ্বারা কাহার অভিধান করেন, এবং জ্ঞানকাণ্ডে কাহাকে অনুবাদ করিয়া 
বিকল্প অর্থাৎ তর্ক করেন, এই সকল অভিপ্রায় স্বামি ভিন্ন অন্ত কেহই জানে 
না। শ্রতি আমাকেই যজ্ঞরূপে বিধান করেন, আমাকেই দেবতারূপে অভি- 
ধান করেন, এবং আমাকেই তর্ক করিয়া নিরাকরণ করিয়া থাকেন।** ইহাই 
সমস্ত বেদের তাৎপর্য । বেদ আমাকেই আশ্রয় করিয়া, প্রথমতঃ মায়ামাত্র- 
জগতের নিষেধপূর্ধক, মধ্যে আমার অবতারাদিরূপে ভেদের অনুবাদ করণানম্তর, 
অন্ত্ে, অস্কুরগত রস যেমন কাগুশাথাদিতে প্রশ্থুত হয়, তেমনি, প্রণবার্থভূত 
একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কাণ্ুশাখাদিতে অনুস্থযত বলিয়া, নিবৃত্থ হইয়৷ থাকেন। 
শ্রীকষ্ের ম্বরূণ অনস্ত অর্থাৎ কালিকপরিচ্ছেদরহিত ৰা! বিভূ, দেশিক- 
পরিচ্ছেদরহিত বা নিত্য এবং বুস্তপরিচ্ছেদরহিত বা! পূর্ণ। তাহার ৫বভবও 
অনন্ত । সৎ, চিৎ ও আনন্দই তাহার স্বরূপ । শক্তি ও শক্তিকাধ্য সকলই 
তাহার বৈভব। তাহার শক্তিসকল প্রধানতঃ ভাগত্রয়ে বিভক্ত হইয়। থাকেন। 
উক্ত ভাগত্রয় যথা,__চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্কি । চিচ্ছক্তি তাহার স্বরূপে- 
রই অন্তর্গত অর্থাৎ বাচক বলিয়া চিচ্ছক্তিকে স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গাশক্তিও 
বল! যায়। মায়াশক্তি তাহার স্বুরূপে না থাকিয়া তাহার স্বরূপের বাহিরে 
অর্থাৎ ম্বরূপবহিশ্চর জীবশক্তিতেই থাকিয়৷ তাহার স্বরূপের লক্ষক হয়েন 
বলিয়া মায়াশক্তিকে বহিরঙগাশক্তিও বলা হয়। আর জীবশক্তি তাহার স্বরূপ- 
শক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যব্তিনী বলিয়া অর্থাৎ তীহার শ্বরূপশক্তির এবং মায়া- 
শক্তির সন্বে থাকিয়! স্বরূপের লক্ষক হয়েন বলিয়া ভীবশক্তিকে তটস্থাশক্তিও 
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বলা যায়। টৈকু& ও ব্রঙ্গাণ্ড সকল তীহার শক্তিকাধ্য। তন্মধ্যে বৈকু 

তাহার স্বরূপশক্তির কার্ধ্য এবং ব্রহ্মাগুসকল তাহার জীবশক্তি ও মায়াশক্তির 

কাধ্য। ন্বরূপ, শক্তি ও শক্তিকাধ্য এই তিনের তিনিই একমাত্র আশ্রয় । 
শ্রীমস্তাগবতের দশমন্কন্ধের টীকার মঙ্গলাঁচরণে শ্রীধরত্ামিপাদ বলিয়াছেন,-_ 


"্রশমে দশমং লক্ষ্যমা শ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্‌। 
ক্রীড়দ্যদুকুলান্তোধৌ পরমানন্দমুদীধ্যতে ॥” 


দশমস্কন্ধে শক্তিরূপ ভক্তগণের আশ্রয়-শ্বরূপ-বিগ্রহধারী পরমানন্দময় যছ্‌- 
কুলসাগরে ক্রীড়াপরায়ণ শ্রীকষ্ণচরূপ দশম লক্ষ্যবস্ত বণিত হইতেছেন। 

অতঃপর, শ্রীকুষ্ণের স্বরূপ বিচার করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি ব্রজে ব্রজেন্তর- 
নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই অয় জ্ঞানতত্ব। তিনি সকলের আদি, সকলের অংশী। 
তিনি কিশোরশেখর । তিনি চিদানন্দ বিগ্রহ, সর্ববাশ্রয় ও সর্বেশ্বর | 


ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্াবিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্‌ ॥» ব্রহ্ধসং ৫1১ 
শরীক পরমেশ্বর অর্থাৎ সর্বশক্তিপরিপূর্ণ, সুন্দর-স্বপ্রকাশ-নুখমূত্তি, গোপাল- 
নীল, যাদবদিগের অগ্রাহ অর্থাৎ দেবতা, ব্রজবাসীদিগের গ্রাহছ অর্থাৎ নিজজন 
এবং কারণসকলেরও কারণ । 
“এতে চাইশকলাঃ পুংসঃ কষ্ত্ত ভগবান্‌- স্বয়মূ। 
ইন্্রারিব্যাকুলং লোক মৃড়য়স্তি যুগে যুগে ॥৮ ভা৷ ১৩২৮ 
ইতিপূর্ব্বে, যে সকল অবতীরের নাম কীত্তিত হইল, এবং পরেও যে সকল 
অবতারের নাঁম কীত্তিত হইবে, তাহাদিগের 'কেহ বা পুরুষের অংশ, কেহ বা 
পুরুষের কলা; কিন্তু বিংশতিতম অবতারে ধাহার নামোল্লেখ হুইল, সেই কৃষ্ণ 
ভগবান্‌, পুরুষের অংশবা কলা নছেন, অংশী। নারায়ণও ভগবান, অতএব 
পুরুষের অংণী, ইহা সত্য, কিন্তু নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্‌ নহেন; শ্রীকষঃ স্বয়ং 
ভগবান্‌, অর্থাৎ নারায়ণের ভগবত্তা শ্রীরুষ্ণের ভগবত্তা হইতে সিদ্ধ বলিয়া গৌণ 
এবং শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা স্য়ংসিত্ধ বলিয়া! মুখ্য জানিতে হইবে। পূর্বোক্ত 
অবতারসকল যুগে যুগে অস্থ্রগণ 'কর্তক উপন্রত লোকসকলকে সুখী 
করিয়া থাকেন। 
অদ্বয় জ্ঞনতবৃই শ্রীকষ্ণের ম্বূপ। অথয়-জ্ঞানতত্ব-ন্বরূপ শ্রীকৃষই জ্ঞানীর 
সম্বন্ধে জীবাতিরিক্ত-বিশেষণ-প্রকাশ-রহিত শুদ্ধ বিশেষ্যরূপ ব্রহ্গত্বরপে, যোগীর 
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সি 


সম্বন্ধে অন্তর্ধামিত্বাদি-মায়িক-বিশেষণ-প্রকাশ-যুক্ত পরমাত্মস্বূপে ও ভক্তের সম্বন্ধে 
সর্বশক্তিসমন্বিত শ্রতগবন্্রপে প্রকাশ পাইয়! থাকেন। 
প্বদন্তি তত্তত্ববিদন্তত্বং যজজ্ঞানমদ্বয়ম্‌। 
ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥” ভা ।১।২।১১ 
তত্্ববিদ্গণ অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ব বলেন। এর অয়-জ্ঞানরূপ-তত্ব নিধিশেষ- 
রূপে প্রকাশ পাইলে, জ্ঞানিগণ তাহাকে ব্রঙ্গ বলেন ? অন্তধামিরূপে প্রকাশ পাইলে, 
যোগিগণ তাহাকে পরমাত্মা বলেন ; আর সর্বশক্তিসমন্থিতরূপে প্রকাশ পাইলে, 
তক্তগণ তাহাকে ভগবান্‌ বলেন। 
নিবিশেষ-প্রকাশ-রূপ বরহ্গ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি। নুর্ধ্য যেমন টড 
জ্যোতির্শয়রূপেই দৃষ্ট হয়েন, মূর্তরূপে দৃষ্ট হয়েন না, শ্রীক্ৃষ্ণও তত্রূপ জ্ঞানীর জ্ঞানে 
জ্যোতীরপেই দৃষ্ট হয়েন, মূর্তরূপে দৃষ্ট হয়েনৎনা । 
প্যস্ত প্রভা প্রতবতে। জগদগডকোরি 
কোটিষশেষবন্থধাদিবিভূতিভিন্ম্‌ 
তদ্ত্রঙ্গ নিঞ্চলমনস্তমশেষভূতং 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥” ব্রহ্মসং।৫18০ 
যিনি কোটি কোটি ব্রন্ধাণ্ডে অশেষ-বসুদাঁধি-বিভূতি-ভেদে ভিন্ন হইয়াছেন, 
সেই নিষ্ষল, অন্ত ও অশেষভূত ব্রহ্ম যে প্রভুর অঙ্গকান্তি, আমি সেই আদি-পুরুষ 
গোবিনাকে ভজন করি । * 
পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এক অংশ। শরীক স্বয়ং আত্মার৪ আত্মা, সর্বশ্রেষ্ঠ । 
*প্কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্‌। * 
জগদ্ধিতায় সোইপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥” ভা।১০।১৪।৫৫ 
এই কৃষ্ণকে তুমি আত্মার আত্মা বলিয়া বিদিত হও। তিনি তথাবিধ 
হুইয়াও, জগতের হিতার্থ যোগমায়াছারা দেহধারী জীবের ন্তায় প্রকাশ 
পাইতেছেন। 
"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্ছুন। 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎন্নমেকাংশেন শ্থিতো জগৎ।” গী।১০৪২ 
অথবা, হে অর্জুন, তোমার এত অধিক জানিবার প্রয়োজন কি? আমি 
একাংশ দ্বার! অর্থাৎ আমার একাংশরূপ পরমাত্মা ছারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া 
অবস্থিতি করিতেছি । 
জ্ঞানযোগাদি দ্বারা শ্রীতগবানের বিশেষ বিশেষ শক্তিসমন্বিত আবির্ভাবের 
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অগ্নুভব হয়, কিন্তু তক্তির দ্বারা তাহার পরিপূর্ণ সর্বশক্তিসমন্থিত স্বরূপের অন্ৃতব 
হইয়া থাকে । তাহার একই বিগ্রহে অনন্ত রূপের প্রকাশ হয়। এ অনন্ত রূপ 
প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত হুইয়৷ থাকেন। উক্ত তিন ভাগ যথা” স্য়ংরূপ, 
তদেকাত্মরূপ ও আবেশরূপ। ্বয়ংরূপের আবার ব্বয়ং ও গ্রকাশ এই ছুইরূপে 
্ফৃর্তি হইয়া! থাকে । তন্মধ্যে স্বয়ংরূপের লক্ষণ যথা,-_ 
“অনন্তাপেক্ষি যন্রপং ্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে |” লঘুভা। ১২ 
যে রূপ অনন্যাপেক্গ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ, তাহাই স্বয়ংরূপ। ব্রজেন্ত্রনন্দন শ্ুকৃষ্ই 
রূপ।' প্র শ্বয়ংরূপ যদ্দি যুগপৎ অনেকত্র প্রকট হইয়াও, বহৃত্বপ্রতীতি 
উৎপাদন না করিয়। একত্বপ্রতীতিই উৎপাদন করেন, তবে তাহাকে প্রকাশ বল। 
হয়। প্রকাশ স্বশ্ংরূপ হইতে পৃথক্‌ নহেন, হ্বয়ংরূপই | 
"অনেকত্র প্রকটত; রূপস্ভৈকন্ত যৈকদা। 
সর্ব! তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীধধ্যতে ॥” লঘুভা ।২১ 
এক রূপের ধুগণৎ অনেকস্থানে সকলপ্রকারে তৎস্বরূপে প্রাকট্য হইলে, 
এঁ রূপের এ প্রাকট্যকেই প্রকাশ বলা হয়। এ প্রকাশ কোনরূপ ভেদের 
মধ্যে গণ্য হয়েন না; কারণ উহ1 কোন অংশেই স্বপংরূপ হইতে পৃথক নহেন। 
এ প্রকাশ আবার মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ হয়েন। তন্মধ্যে মুখ্য প্রকাঁশকেই 
প্রকাশ বলা যায় এবং গৌণ প্রকাশকে বিলাস বলা যায়। রাসে ও মহিষী- 
বিবাহে শ্রাকষ্চের যে প্রকাশ, তাহাকেই মুখ্য প্রকাশ বলা যাঁয়। আর দেঁবকী- 
নন্দনে, বঙ্গদেবে, ও নারায়ণে তাহার যে প্রকাশ, তাহাকেই গোঁণ প্রকাশ বলা 
যাষ। যে প্রকাশে আক্ৃত্যার্দির অভেদ হেতু স্বয্ংরূপের সহিত এক্য- 
প্রতীতি উৎপাদিত হয়, তাহাকেই মুখা প্রকাশ বলা যায়। এই নিমিত্ত দ্বিভুজ 
দেবকীনন্দনকে মুখ্য প্রকাশই বলা উচিত। আর যে প্রকাশে আকুত্যাদির 
ভেদ হেতু শ্বয়ংরূপ হইতে পার্থক্যপ্রতীতি উৎপাদিত হয়, তীহাকেই গৌণ- 
প্রকাশ বলা যায়। এই নিমিত্ত দেবকীননদন চতুভ্জ হইলে, তাঁহাকে গৌণ- 
প্রকাশই বলা উচিত। এই গৌণপ্রকাশ বা বিলাস আবার বৈভব ও প্রাভব 
ভেদে দ্বিবিধ হয়েন। যে গৌণপ্রকাশে অপেক্ষাকত অধিক শক্তি প্রকটিত হয়, 
তাহাকে বৈভবপ্রকাশ এবং ষে গৌণপ্রকাশে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তি প্রকটিত 
হয়, তাহাকে প্রাভবপ্রকাশ বল! যায়। দেবকীনন্দন ও বলদেব প্রভৃতি দবিতূজ 
মুণ্তিসকল বৈভবপ্রকাশ এবং শ্্রীনারায়ণাদি চতুতুজমূর্তিসকল প্রাভবপ্রকাশ। 
উত্ত বৈভব ও প্রাভব-সংজ্ঞক দ্বিবিধ গৌণ প্রকাশই তর্দেকাত্মরূপের অন্তর্গত । 


মধ্য-লীল। ৩৯৭ 


সিস্ট তালা সিিসিতিসিলাসি তি সত সিসি সি 


যন্রপং তদভেদেন ব্বরূপেণ বিরাজতে । 
আকৃত্যাদিভিরন্তাদৃক্‌ স তদেকাত্মরূপকঃ॥” লঘুভা। ১৪। 
যে রূপ স্বক্ংংরূপের সহিত অভেদে বিরাজিত হইয়াও আকৃত্যাদি দ্বারা 
অন্যাদৃশ অর্থাৎ অস্ঠের শ্তাঁ় প্রকাশ পান, তাঁহাকেই তদেকাত্মরূপ বলা যায়। 
এই তদেকাত্মরূপকে কায়বযহ বলিলেও বলা! যায়। শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশকে 
কিন্তু কায়বাহ বলা যাঁয় না; কারণ, তাহার মুখ্য প্রকাশ কোনপ্রকারেই ভেদবুদ্ি 
উৎপাদন করেন না। তদেকাত্মরূপ কায়বাহের ন্যায় কোন না কোন অংশে 
ভেদপ্রতীতি উৎপাদন করিয়া থাকেন। শ্ররুষ্ণের মুখাপ্রকাশ « কায়ব্যৃহ 
হইলে, তনর্শনে কায়বাহনির্মীণকুশল নারদাদি খধিগণের বিন্ময় উৎপর হইত 
না। শ্রীকৃষ্ণের গৌণপ্রকাশ বা বিলাঁসমুন্তিপকল দর্শন করিয়া! 'নরদাদি খধিগণের 
বিস্ময় জন্মিতে দেখা যায় না। 
তদেকাত্মরূপ আবার বিলাস ও স্বাঁংশ ভেদে দ্বিবিধ । বিলাসের লক্ষণ যথ| ;-- 
“্বরূপমন্যাকারং যৎ তস্ত ভাতি বিলাসতঃ৭ 
প্রায়েণাত্বসমং শত) স বিলাসে! নিগগ্তে ।” লঘুতা ।১৫। 
যে রূপ লীলাবিশেষ সম্পাঁদনার্থ ভিন্নাকারে প্রকাশিত হ্ইয়াও শক্তিতে 
প্রায়ই মূলরূপের তুল্য, তাহাকেই বিলাস বলা যাঁয়। 
"একই বিগ্রহ কিন্ত আকার হয় আন। 
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম ॥ 
যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ । 
ট্যছে বাসুদেব প্রহ্যয়াদি সন্কর্ষণ 
শরীক অনস্তরূপে প্রকাশ হইলেও, তাহার মৃত্তিভেদ স্বীকৃত হয় না। তাহার 
একই মুত্তিতে অনন্ত মৃত্তির প্রকাশই স্বীকৃত হইয়া থাকে। তিনি অনন্ত প্রকাশে 
অনস্তমূত্তি হয়েন না, তাহার এক মুত্তিই অনস্তমূর্তিতে দৃষ্ট হয়েন। তাহার একই 
মুদ্তিতে বিবিধ আকার, বিবিধ বর্ণ, বিবিধ অস্ত্র, বিবিধ বেশ ও বিবিধ ভাবাদি 
দৃষ্ট হয় এবং বিবিধ নাম শ্রুত হয়। তন্মধ্যে হ্বয়ংরূপে গোপবেশ ও গোপাভিমান 
এবং বিলাসাদিতে ক্ষত্রিয়াদিবেশ ওক্ষত্রিয়াদি অভিমান হইয়া থাকে। স্বয়ংরূপে 
যাদৃশ সৌন্দধ্য, পশ্্ধয, মাধুধ্য ও বৈদদ্ধ৮ অভিব্যক্ত হয়, বিলাসাদিতে তাদৃশ 
সৌন্বধ্যাদি অভিব্যক্ত হয় না। শ্বয়ংরূপের সৌন্ধ্যাদিদর্শনে বিলাসাদিরও 
ক্ষোভ জন্মিয়া থাকে । 
শ্রীকঞ্চের বিলাস গোলোকে বলদেব, মথুরায় বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ, দ্বারকায় 


৩৯৮ র শ্রীপ্রীগৌরহ্ন্দর 
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বাস্থদেব, সন্কর্ষণ, প্রহ্যয় ও অনিরুদ্ধ এবং ধকুণে গ্রীনারায়ণ। শ্রীনারায়ণের 
বিলাস বৈকুণে বাসুদেব, সন্কর্ষণ, প্রায় ও অনিরুদ্ধ । গোলোঁকে একমাত্র 
বলদেবরূপ ব্যহের প্রকাশ । মথুরায় ছুই বুাহের ও দ্বারকায় চুরি বৃাহের 
প্রথম এবং বৈকুষ্ঠে চারিবাহের দ্বিতীয় প্রকাশ হইয়া থাকে'। উক্ত চারি বুাহ 
হইতে আবার অনেক বুহের প্রকাশ শ্রবণ করা যাঁয়। এই বিলাস উক্ত হইল। 
অতঃপর স্বাংশ বলা হইতেছে । ম্বাংশের লক্ষণ যথ1,_ 
“তাদৃশো নযুনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ1” লঘুভা ১৭ 

যিনি বিলাসসদৃশ হইয়াও বিলাসাপেক্ষ। নৃযুনশক্তি প্রকাশ করেন, তীহাকেই 
বাশ বল! হয়। সক্কর্ষণদি পুরুষাবতারসকল এবং মত্ম্তাদি লীলাবতারসকল 
স্বাংশের মধ্যেই গণ্য হইয়।৷ থাকেন। 

অনন্তর আবেশ বল! হইতেছে ।. আবেশের লক্ষণ যুথা,__ 

“জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো৷ জনার্দনঃ | 
 ত আবেশ নিগগ্ভন্তে জীব! এব মহত্তমাঃ ৮ লঘুভা ।১৮ 

শ্রীভগবান্‌ জ্ঞানশক্ত্যাদ্দির অংশ দ্বারা যে সকল মহত্তম জীবে আবিষ্ট হয়েন, 
তাহাঁদিগকেই আবেশ বল! যায়। পৃথু, ব্যাস ও সনকাদি আবেশ বলিয়া! গণ্য 
হইয়]! থাকেন। 

অনন্তর শ্রীভগবানের প্রপঞ্চাবতারদকল উক্ত হইতেছেন। শ্ীভগবানের 
প্রপঞ্চাবতার আপাতত; অসম্ভব বোধ হইলেও, উহ! অসম্ভব নহে; কারণ, 
অগিস্ত্যশক্তি শ্রীভগবানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব হয় না । এই নিমিত্তই শ্রীতগবানের 
অবতারসকল সর্ধদেশে ও সর্ধবকালে সর্বজনসমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন। 
এই নিমিন্তই দর্শন ও বিজ্ঞান এ বদ্ধমূল আ্ববতারের পোষকতা৷ করিয়া থাকেন। 
পৃথিবীর সকল ধর্ম্মশাস্ত্রইে অবতারের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব অবতার 
যে কল্পনার সামগ্রী নহেন, উপেক্ষার বস্ত নহেন, উপহাসের বিষয় নহেন, 
তাহ! অবশ্য ম্বীকাধ্য। বিশেষতঃ বিশ্বের আধ্যাত্মিকার্দি ত্রিবিধ মঙ্গলই 
শ্ীভগবানের অবতারেই প্রতিষ্ঠিত দেখ যায়৷ 

অতঃপর দেখা যাঁউক, শাস্্রসকল সেই. সর্ববিধ মঙ্গলের মূলীভূত অবতার 
কাহাকে বলেন ?-_দ্বিশ্বকাধ্যার্থ শ্রতগবানের প্রপঞ্চে অবতরণই অবতার । 
এর অবতার কখন অলৌকিকরূপে অর্থাৎ পিত্রাদি-নিরপেক্ষ-ভাবে এবং কখন 
বা লৌকিকরূপে অর্থাৎ পিত্রাদি হইতেই হইয়। থাকে ।” অংশাবতার, 
গুণাবতার ও আবেশাবতার ভেদে উক্ত অবতার ত্রিবিধ। অংশাবতার 


মধ্য-লীল। ৪ ৩৯৯ 


শা ী্প সপা সর শসা পপর টপরপ্সএপ স্ছি ৯ পি পা সি তক রা ও জ 


পুরুষাবতার, লীলাবতার, মন্বস্তরাবতার ও যুগাবতার ভেদে চতুব্বিধ ৷ গুণাবতাঁর 
সম্তাদিগুণভেদে ত্রিবিধ। আবেশাবতার গ্রীভগবদাবেশ ও তচ্ছক্যাবেশ ভেদে 
দ্বিবিধ। উত্ত অংশাবতারাদি ত্রিবিধ অবতারের অধিকাংশই স্বাংশ বা আবেশ। 
যিনি শ্বয়ংরূপ, তিনিও কখন কথন ধরাধামে অবতরণ করিয়া থাকেন। 
তাহার অবতার সম্পূর্ণ স্বতন্তর। এ ম্বতন্ত্র ম্বয়ংরূপের বিষয় পরে বল] হইবে। 
আপাততঃ দ্বারাস্তর দ্বারা অবতরণই উক্ত হইতেছে। বিশ্বকারধ্যার্থ ভগবান্‌ 
শেষশায়ী প্রভৃতি তদেকাত্মরূপদ্বারা বা বন্দেবাদি ভক্তদ্ধারাঁ অপ্রপঞ্চ হইতে 
গ্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া থাকেন। যে কার্যের নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌ প্রপঞ্চে অবতরণ 
করেন, এ কাধ্য কি? শ্্রীভগবান্‌ নিজমুখে বলিয়াছেন,__ 
প্যদ] যদা হি ধর্্ন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুতথানমধর্থস্ত তদাত্মান্ স্জাম্যহম্‌ ৮ 
“্পরিভ্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুষ্কৃতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থীয় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” গী 1৪।৭-৮ 
যখন যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্ষের বৃদ্ধি হয়, তখন আমি আপনাকে প্রপঞ্চে 
প্রকাশ করিয়! থাকি। 
আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, দুর্বস্তগণের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে 
যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। . 
ধর্মমসংস্থাপনই শ্রীভগবাঁনের প্রপঞ্চাবতাঁরের মুখ্য কারণ এবং সাধুগণের 
পরিত্রাণ ও ছুরাচারগণের বিনাশ উহার আনুষঙ্গিক বিধায় গৌণ কারণ। ধর্ম 
শব্দের অর্থ স্বতাঁবখ যাহার যাহা স্বভাব, তাঁহা তাহার ধর্ম। স্বভাব 
প্রধানতঃ দ্বিবিধ; ওপাধিক: ও অনৌপাধিক। ওপাধিক স্বভাব আধিতৌতিক 
ও আধিদৈবিক ভেদে দ্বিবিধ; আর অনৌপাধিক স্বভাব আধ্যাত্মিক ; 
অতএব ধর্ম আঁধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভেদে ত্রিবিধ। 
আঁধিভৌতিকাদি ত্রিবিধ ধর্মের সংস্থাপনার্থ ই শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে অবতার 
হুইয়! থাকে । ভূঙনকল নিজ নিজ ধর্ম হইতে শ্চ্যিত হইলে, উহাদিগকে পুনর্ধবার 
নিজ নিজ ধর্মে সংস্থাপন করিবাক্ধ নিমিত্ত শ্রভগবান্‌ প্রপঞ্চে অবতরণ 
করেন; দেবতারা অভিমানবশতঃ নিজ নিজ ধর্ম হইতে বিচ্যুত হুইলে, 
উহ্ার্দিগকে পুনর্বার নিজ নিজ ধর্থ্দে সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌ 
গ্রপঞ্চে অবতরণ করেন; জীবাত্মা নিজ ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইলে, তীহাকে 
পুরর্ব্বার নিজ ধর্মে সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌ প্রপঞ্েে অবতরণ 
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করেন। ভূতসকলের ধর্ম জীবাত্মার ভোগ দ্বারা মোক্ষবিধানার্থ উপাধিনিম্্ীণ ; 
দেবতাদিগের ধর, নিজ নিজ অধিকারে থাকিয়! উক্ত উপাধিনির্মাথের 
সাহায্যকরণ; আত্মার ধর্ম, গুণাষ্টকবিশিষ্ট শুদ্ধ-জীবত্ব। প্রকৃতিগুণোৎপন্র 
ভূতসকল কালবশে জীর্ণ হুইয়! জীবের ভোগসমাধানে ও যথাযোগ্য উপাধি- 
নির্মাণে অসমর্থ হইলে, দেবতারা অস্থরগণকর্তৃক পরাজিত এবং অধিকারত্র্ট 
হইলে, জীবদকল বিপথগামী হইয়া স্বাভাবিক শুদ্বত্বলাতে বঞ্চিত হইলে, 
শ্ীতগবান্‌ ভূতসকলকে, দেবতাঁসকলকে ও জীবসকলকে স্বধর্মে পুনঃ প্রতিঠিত 
করিবার: নিমিত্ত অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের 
অবতরণে প্রপঞ্চে প্রয়োজনান্ুরূপ শক্তিনকলের সঞ্চার হইয়৷ থাকে । শক্তি 
সধশরের ইহাই নিয়ম। আত্মার ভোগমোক্ষবিধানার্থ করুণাময়, সর্বজ্ঞ পরমে- 
শ্বর এইরূপই নিয়ম করিয়াছেন। ২ জীবের ভোগমোক্ষ এই নিয়মেই সুসিদ্ধ 
হইয়া থাকে; উহার প্রকারান্তর দৃষ্ট হয় না। প্রাকৃত ভূতসকল প্রকৃতি 
হইতে শনৈঃ শনৈঃ উৎপল ও উপাধিরূপে পরিণত হইয়া জীবের ভোগ- 
মোক্ষের সাধন হয়ঃ আধিকারিক দেবতাসকল শনৈঃ শনৈঃ আপনআপন 
অধিকার লাভ করিয়া জীবের ভোগমোক্ষের সহায়তা করেন; জীবসকল 
শটেৈঃ শনৈঃ ভোগঘ্বার! শুদ্ধ হইয়া মোক্ষ অর্থাৎ গুণাষ্টকবিশিষ্ট শুদ্ধ স্বভাব 
প্রাপ্ত হয়েন। উপাধিভাব ভূতসমূহের উৎকর্ষ; অধিকারভাব দেবতাদিগের 
উৎকর্ষ; গুণাষ্টকবিশিষ্ট-শুদ্ধভাব-লাভ জীবাত্মার উতকর্ষ। উক্ত উৎকর্ষের পথে 
প্রভৃত বিদ্রবাধা দৃষ্ট হইয়। থাকে। এ্রী সকল বিদ্ববাধা অতিক্রম না করিয়া কেহ 
কখন উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না । বিদ্ববাধাই উন্নতির সোপান । বিদ্ববাঁধাই 
উন্নতির আনুকূল্য করিয়া থাকে । বীজ হইতে পুম্পফল-প্রসবকারী বৃক্ষের উৎপত্তি 
হয়। কিন্তুকোন বীজকেই প্রীর্ৃতিক বিদ্ববাধ! অতিক্রম না করিয়া বৃক্ষাকারে 
পরিণত হইয়া! পু্পফল প্রসব করিতে দেখা যাঁয় না। বীজবপনার্থ ক্ষেত্রের 
প্রয়োজন। ক্ষেত্রমধ্যে বপন ব্যতিরেকে বীজ অস্কুরিত হয় না। ক্ষেত্রমধ্যে 
উপ্ত বীজ সর্ধদিপ্বত্তিনী মৃত্তিক। দ্বারা বাধিত হ্ইয়াই উম্মাসংষোগে অস্তনিহিত 
শক্তির বিকাশ দ্বারা অধোভাগে মুল ও উর্ধভাগে কাণ্ড প্রসব করিয়া থাকে। 
এইরূপে বীজসঞ্জাত অন্কুর উৎপন্ন ও বাহ্‌ প্রতি দ্বারা ব্যাহত হুইয়াই ক্রমে 
ক্রমে বদ্ধমূল ও পল্লবিত হয়। শাখাপল্লবাদিসমন্থিত বদ্ধমূল বৃক্ষও রবিকিরণ- 
ংষোগ ও মেঘাম্ুসেক ব্যতিরেকে বথেই পুষ্পফল প্রসবে সমর্থ হয় না। তন্দ্রপ 

গুণত্রয় পরস্পরাভিভাবকতা৷ ব্যতিরেকে স্বত্বোৎকর্ষ লাভ করিতে 
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পারে না, এবং কথক্চিৎ উৎকর্ষ লাভ করিয়াও পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতা ভিন্ন__ 
অনুগ্রহ ভিন্ন প্রান্তিক বিদ্লবাধাসকল অতিক্রসপূর্ববক জীবোপাধিসংগঠনে 
সমর্থ হয় না; দেবতাসকল অস্থরগণ কর্তৃক পরিভূত না হইয়া নিজ নিজ 
উৎকর্ষ লাঁত করিষ্ডে পারেন না, এবং কথঞ্চিৎ উৎকর্ষ লাভ করিয়া পরমে- 
শ্বরের অধ্যক্ষতা ভিন্ন__অনুগ্রহ ভিন্ন আম্গরিক বিদ্ববাধাসকল অতিক্রমপূর্ববক 
শান্তিময় অধিকারে অবস্থান করিতে পারেন না; জীবাত্মাসকলও মায়াভি- 
ভব ব্যতিরেকে জ্ঞানোৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন না, এবং কথঞ্চিৎ উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াও পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতা ভিন্ন- অনুগ্রহ ভিন্ন পরমপুরুধার্থলাভে 
সমর্থ হয়েন না। ভোগাভিনিবেশ ও তজ্জনিত ছুঃখ, নৈরাশ্ত, নৈরপেক্ষা, আগ্রহ 
ও শ্রীতগবৎকপাই সংসার-কৃপ-পতিত জীবের উত্তরণাবলম্বন। তোগাভিনিবেশ ও 
তজ্জনিত ছুঃখা্দি ব্যতিব্লেকে জীবের আস্মবোক্পতির উপায়ান্তর দেখা যায় না। 
আবার কথঞ্চিং উন্নতিলাভ করিয়াও শ্লীভগবানের করুণ! ভিন্ন কোন ভীবই 
শ্রীভগবদ্ধাস্তরূপ পরমপুরুযার্থ লাভ করিতে পারেন না । অতএব জীবের প্রতি 
কৃপাবিস্তারার্থই শ্রীভগবান্‌ প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের 
প্রপঞ্চে অবতরণ দ্বার৷ যে কৃপা বিতরিত হয়, ভদ্ারাই জীবসকলের চরমোন্নতি 
সাধিত হইয়া থাকে । 

আমাদিগের নিবাসভূতা পৃথিবী পরিদৃশ্তমান সৌরজগতের অংশ। সৌর- 
জগৎ নাক্ষত্রিক জগতের অশ। নাক্ষত্রিক জগৎ চতুর্দশ ভূবনের অংশ | চতুর্দশ 
ভুবন বা সমৃণাল লোকপদ্ম বাষ্টিবন্ধাণ্ডের অংশ। শান্মনকল চতুর্দশ ভূবনকে 
সমৃথাল লোকপদ্ম বাঁলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন এবং হুক্সদর্শী যোগিগণও এ 
চতুর্দশ ভূবনকে ধ্যাননেত্রদ্বারা তর্দাকারেই দর্শন করিয়। থাকেন । ব্য্টি- 
বরঙ্গাণ্ড সমষ্টব্রন্গাণ্ডের অংশ। সমগ্িব্রহ্গাণ্ড কেন্ত্রস্থানীয় ব্রহ্মধামের পরিধি- 
স্থানীয় । অতএব বাষ্টিব্ন্মাগুকে সমষ্টিব্হ্মাগুপরিধির একটি বিন্দু বলিলেও 
বলা যায়। বিন্দু যেমন রেখার অবয়ব ও রেখা হইতে অনতিরিক্ত, তজ্প বাষ্টি- 
্রহ্মাণ্ডও সমষ্টিব্রক্মাণ্ডের অবয়ব এবং উহা! হইতে অতিরিক্ত নহে। কেন্রুস্থানীয় 
্রহ্ষধাম ওতপ্রোতভাবে সমস্ত ব্রঙ্গাণ্ড ব্যাপিয়া অন্ত্য আধারম্বরূপে গুঁঢরূপে 
অবস্থিত হুইয়াও লীলাময় শ্রীভগবানের' ইচ্ছানুসাঁরে ব্রন্ধাগুমধ্যে আধেয়বৎ 
গ্রকাশ পাইয়া থাকেন। এ ব্রহ্ষধাম শ্রীভগবানের বৈভববিশেষ-_প্রকাশ- 
বিশেষ । ব্রঙ্গাণ্ডও শ্রভগবানের বৈভববিশেষ। ব্রহ্ষধাম তীঁহার ত্রিপাদ- 
বৈভব বা স্বরূপবৈভব এবং ক্রহ্ধাণ্ড তাহার পাদবৈভব বা মায়াবৈভব। 
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সিস্ট এলসি এলি লি এটি শর লে পাপ তো ভাসি শোন লোম পি তে লৌ্পী ৯ ১ লোপ ছি ০ তি পিসি তি পাতি পিতা তত পো তি লী সি লী তাস সিলি সতিস্সি 


উভয় বৈতবই শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র । তন্মধ্যে ম্বরূপবৈভবে কেবল সিদ্ধগণের 
সহিত লীলা হইয়া থাকে । মায়াবৈভব সিদ্ধ ও সাঁধকের সন্মিলনস্থান। 
স্থানে গ্রীভগবান্‌ সিদ্ধ ও সাধক উভয়ের সহিত যুগপৎ লীল! করিয়া থাকেন। 
উভয় লীলাই নিত্য । শ্বরূপবৈভবের লীলা অবিচ্ছেদে “এবং মায়াবৈভরের 
লীলা ব্দ্াণ্ড হইতে ত্রঙ্ধাণডান্তরে প্রবাহরূপে সাধিত হইয়া থাকে। জ্যোতি- 
শক্রস্থ একই সুর্য যেমন একটি বর্ষে পূর্ববাহ্নাদি সমাপন করিয়া বর্ষাস্তরে 
আবার এ পূর্বাহ্নাদি প্রকাশ করেন, শ্রীভগবান্‌ তন্রপ অপ্রকট প্রকাশে নিজ 
ধামে থাকিয়াই প্রকট প্রকাশে এক বহ্গাণ্ডে বাল্যাদিলীলা৷ সমাপন করিয়৷ 
অপর ব্রহ্মাণ্ডে আবার এ্র সকল লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। লীলা অলাঁত- 
চক্রের স্ায় বা' প্রবাহের স্ায় গমনাগমন করিতেছেন। জন্মাদি মৌবলাস্ত 
লীলাসকল ক্রমানয়ে ব্রন্গাণ্ড হইতে: ব্রহ্গাপ্াস্তরে গ্রকাশিত হইয়া আপনাদের 
নিত্যত্ব ব্যক্ত করিতেছেন। মাঁয়াবৈভব স্বরূপবৈতবের ছায়ামাত্র । শ্বরূপবৈভৰ 
বিশ্স্থানীয়, মাঁয়াবৈভব উহার প্রতিবিষ্ব। অতএব হ্বরূপবৈভবের সহিত 
মায়াবৈভবের আশ্রয়াশ্রয়িতাব ভিন্ন অপর কোন সম্বন্ধ নাই। এ আশ্রয়া- 
শ্রয়িতাবও আবার পদ্মপত্রে জলবিন্দুর স্তায় সম্পূর্ণ নিলিগু ৷ শ্রীতগবান্‌ যে 
কি কৌশলে সঙ্কল্লমাত্র চিদ্বিভূতির সহিত জড়বিভূতির তাদৃশ ওপাধিক সন্বন্ধ 
স্থাপন করিয়াছেন, তাহা কেবল তিনিই জানেন। চিজ্জড়ের একত্র সমাবেশ 
মানববুদ্ধির অগোঁচর ৷ বুদ্ধির বিষয় না হইলেও সত্যের অপলাপ কর! যায় 
না। জড়াঁজড়ের উপাধুুপহিতভাব অস্বীকার করা সঙ্গত হয় না। মায়াবীর 
মায়ারহস্ত বোঁধগম্য না হইল্লেও দর্শকের চক্ষুকে মিথ্যাবাদী বলিতে পারা যায় 
না। যোগেশ্বরেশ্বর মহামায়াবী মায়াধীশ্বর "পরমেশ্বরের পক্ষে সকলই সম্ভব। 
তিনি বদ্ধ ও মুক্ত উভয়বিধ জীবের প্রতি করুণা করিয়৷ তাহার শ্বরূপবৈভবকে 
যথেচ্ছ মায়াবৈভবে প্রকট করিয়া থাকেন। অতএব ম্বরূপবৈতবীয় লীলা হইতে 
স্বব্ূপত; অভিন্ন মায়াবৈতবীয় লীলাকে শ্বরূপবৈতবীয় লীলাঁরই প্রকাশবিশেষ বল! 
যায়। এইরূপে লীলাঘয়ের পরস্পর ভেদ না! থাঁকিলেও তছুভয়ের রূপতেদ 
অনিবাধ্য । অধিষ্ঠানতেদে প্রকাশের ভেদই বিজ্ঞানসম্মত। এই নিমিত্তই 
অগ্রকটলীল| ও প্রকটলীল! হ্বরূপতঃ এক হইয়াও বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাইয় 
থাকেন। ততবার অপর একটি মহৎ উদ্দোশ্ত সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। অনন্ত 
অপ্রকটলীল! সীমাবদ্ধ-প্রকট-প্রকাশে মুক্তজীবের প্রশাস্তগন্ভীর সুখসাগর 
তরঙ্গায়িত এবং বন্ধজীবের মুক্তিন্থথসাগরে যথেষ্ট অবগাহন সাধিত হইতে থাকে। 


মধ্য-লীল। ৪০৩ 


টিকে কে কুক কে কতক তে চি 


ভ্ীতগবানের স্থষিব্যাপারেই মায়াবৈভবে শ্বরূপবৈভবের প্রথম প্রকাশ দৃষ্ট 
হইয়া থাকে । 

পুরুষাবতার। ঘিনি প্রকৃতির অন্তর্ধামী ও মহত্তত্বের শরষ্টা, যিনি অংশতঃ 
বহুরূপ হইয়৷ প্রত্যেক ব্রহ্গাণ্ডের অন্তর্ধামী হয়েন, যিনি আদি অবতার ও সকল 
অবতারের বীজ বলিয়! প্রসিদ্ধ, ধাহার অংশ পরমাত্ম্বরূপে ভূতে ভূতে বিরাজ 
করেন, তাহারই নাম পুরুষাঁবতার। এই পুরুষাঁবশার সম্বন্ধে সাত্বৃততন্ত্ের 
উক্তি যথা-_ 


পবিষ্যোস্ত ত্রীণি বূপাণি পুরুষাখ্যান্তথো! বিছুঃ | 
একস্ক মহতঃ শ্রষ্ট, দ্বিতীয়স্তগুসংস্থিতম্‌। 
তৃতীয়ং সর্ববভূতস্থং তানি জ্ঞত্বা বিমুচ্যুতে ॥” 
লঘুভাঁগবতধৃতসাত্বততন্ত্ে। 
বিষুর অর্থাৎ মূলসঙ্কর্ষণের পুরুষসংজ্ঞক ত্রিবিধ রূপ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। 
তন্মধ্যে যিনি প্রকৃতির অন্তর্ধামী ও মহত্ত্ের অষ্টাঃ তাহার নাম প্রথম পুরুষ । 
যিনি ব্রন্ধাণ্ডের ও সমষ্টিজীবের অন্তর্ধামী, তাহার নাম দ্বিতীয় পুরুষ। , আর 
যিনি সর্ধভূতের বা বাষ্টিজীবের অন্তর্ধামী, তাহার নাঁম তৃতীয় পুরুষ । 
প্রথম পুরুষ । প্রলয়হীন, বাঁসনাবদ্ধ, পরমেশ্বরবিমূখ জীবসকলের প্রতি 
করুণাবশতঃ শ্রীভগবানের স্থষ্টির ইচ্ছা হয়। বাঁসনাবদ্ধ জীব স্থষ্ট সংসারে 
কর্ম করিতে করিতে শুর্ধ হইয়া মৎসান্মুখ্য লাঁভ করুক, এইবপ ইচ্ছা! হইতেই 
শ্রীভগবানের স্থাষীচ্ছা প্রকাশ পাইয়া থাকে। সিস্থক্ষু পরমেশ্বর পুরুষরূপ 
্বীকারপূর্ববক প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন। এ ঈক্ষণে গুরত্য়ের সাম্যাবস্থার 
অপগমে ম্পন্দনরূপ ক্ষোভাভিভব "উৎপন্ন হয়। গুণক্ষোভে অবাক্ত! প্রকৃতি 
ব্রিগুণময়ী মুগ্তিতে অভিব্যক্ত হয়েন। সত্বাদি গুণত্রয়ের নিলীন বৃত্তিসমূহের 
ম্পন্দন বা অভ্যুদয়ই উহাদের ক্ষোভ। সত্বাদি গুণত্রয় পরস্পরের অভিভব, 
উপকার, পরিণাম ও সংসর্গ বারা নিজ নিজ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এইরূপে 
গুণত্রয়ের বৃত্তির অভ্যুদয়ে ক্রমান্বয়ে মহদাদিক্ষিত্যস্ত তত্বসকল উৎপন্ন হয়। 
প্রথম পুরুষই তত্বসকলের সৃষ্টিকর্তা। ইনি মহাবিষ্ট ও সক্কর্ষণ প্রভৃতি নামে 
অভিহিত হইয়! থাকেন । ইহার রূপ বিরাট । , 
দ্বিতীঘ্ পুরুষ । মহদারিক্গিত্যন্ত অমংহত কারণ-তন্ব-সকলকে ত্রিবৃত্কৃত 
বা পরম্পর সন্মিলিত করিবার পিশিত্ত প্রথম পুরুষ অংশতঃ বহুরূপ হইয়! 
উহ্থাদের অন্তন্তরে প্রবেশ করিয়! থাকেন। এই প্রবিষ্ট অংশই দ্বিতীয় পুরুষ। 


৪০৪ প্রীপ্রীগৌ রস্থন্দর 


রর 
০০০০০০০০০০০ পি সিসি উপরই পিস শামি পোপ তাস পিই পসরা পিপি পাল সি এপস পর দলা সস 


ইহীর প্রবেশের পূর্বে তত্বসকল অন্তনিহিত-ক্রিয়াশক্তি-প্রভাবে পরম্পরের অনংহত 
অবস্থায় একমাত্র শ্বাভাবিক সরল গতিতে অনন্ত আধারে নীহারবৎ সঞ্চরণ 
করিতে থাকে। সরল গতির দিক্পরিবর্তন বা বক্রভাব বিরুত্ধশক্তির প্রতি- 
বন্ধকতা ব্যতিরেকে সিদ্ধ হইতে পারে না। আবার উক্ত বক্রভাব ব্যতিরেকে 
অবয়বসন্লিবেশও সম্ভব হয় না। অতএব প্রথম পুরুষের দ্বিতীয় পুরুষরূপে 
প্রপঞ্চমধ্যে অবতরণের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় পুরুষ প্রপঞ্চে অবতরণপূর্ববক 
ভ্বীয় প্রবল আকর্ষণ দ্বারা তত্বসকলকে বক্রগতি প্রাপিত করিয়৷ থাকেন। 
এইরূপে * তত্বসকল বক্রগতিবিশিষ্ট, ত্রিবৃতকৃত, পঞ্চীকৃত, চক্রাবর্তে আবপ্তিত 
ও  আকুঞ্চিত হইয়া কৈল্দ্িক আকর্ষণ অভিভব পূর্বক কেন্দ্রবিচ্ছিন 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের 'আকার ধারণ করে। কে্ত্রবিচ্ছিন্ন ব্রহ্ধাগুসকল দিগ দিগন্তে 
ধাবিত হয় নাঃ কারণ, সমষ্টির অবয়ব ব্যষ্টি বস্তসকল সমষ্টিকে কেন্দ্র করিয়! 
উহার সমাস্তর অক্ষরেখাতেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে । দ্বিতীয় পুরুষ এই 
্হ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা + ইনি গর্ভোদশায়ী ও প্রদ্যা় প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়া 
থাকেন। ইনিও বিরাটরূপী। 

তৃতীয় পুরুষ । দ্বিতীয় পুরুষকর্তৃক সৃষ্ট বরা হম্ম । স্থল ্থষটির নিমিত্ত 
দ্বিতীয় পুরুষ হইতে বিবিধ অবতারসকল প্রাছুভূতি হইয়া! থাকেন। তন্মধ্যে 
যিনি পাগনবর্তা বিষণ, তীহাকেই তৃতীয় পুরুষ বলা হয়। ইনি ব্যষ্টিজীবের 
অন্তধামী। ইনি ক্ষীরোদশায়ী ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়া থাকেন। 
ইনি চতুভূজ বিষ্ুর্ূপ। ইহীকে অন্তর্ধামী পরমাত্মাও বলা যাঁয়। 

গুণাবতার ।* স্থুলত্থট্টি "বা চরাচরস্থষ্টির নিমিত্ত গুণাবতারের প্রয়োজন 
হইয়। থাকে । তন্মধো স্যষ্টির নিমিত্ত স্ৃষ্টিকর্তী রজোগুণের অবতার, সংহারের 
নিমিত্ত সংহারকর্ত। তমোগুণের অবতার এবং পালনের নিমিত্ত পালনকর্ত৷ 
সত্তগুণের অবতার । এই পাঁলনকর্ত। সত্তগুণাবতাঁর বিষুণ ও পূর্বোক্ত তৃতীয় 
পুরুষ একই । রজোগুগাবতারের নাম ব্রন্ধা এবং তমোগুণাবতারের নাম শিব। 
সত্বঃ), রজঃ ও তমঃ এই তিনটি প্রকৃতির গুণ নিয়ম্য, অর্থাৎ পুরুষের নিয়মাধীন। 
বিষু, ব্রন্মা ও শিবরূপে আবিভূ্ত পুক্রষ নিয়ামক, অর্থাৎ গুণত্রয়ের 
পরিচালনকর্তী। তাহারা যেভাবে পরিচালন করেন, গুণসকল সেইভাবেই 
পরিচালিত হইয়া থাকে । এইরূপ গুণের সহিত গুণাবতারের নিয়ম্য-নিয়ামকতা- 
রূপ সন্বন্ধকে যোগ বলা হয়। অতএব গুণাবতারসকল কখনই ঈদৃশ 
সম্বন্ধ তিন্নি অপর কোনরূপ গুণযোগপ্রাণ্ড অর্থাৎ গুণবদ্ধ হয় না। তন্মধ্যে 


মধ্য-লীল। ৪০৫ 


স্পিস্পতিসিলী সপ সপ সসিপাসিশ আর্টী পাউিলাউপাসিিসিলা তাত সতী কিল সিল সিল পিস সপ পিপাসা সত সপ আট সত উজ দিত সী সিকি সা পা স্পা পিসী স্পস্ট তা তা ত্র পাস্তা স্পাস্পাা উউ সা আলী সিপসিশপসপরি সপ সপ সপ পিস্পিরিসিপিি সর্প ৬ উি্পা উির্তা তা দিলা 


ব্রহ্মা ও শিব সান্নিধ্যমাত্র রজোগুণ ও তমোগুণের পরিচালক হয়েন এবং বিষণ 
সঙ্কল্পমাত্র সত্ত্গুণের উপকারক হয়েন। অতএব বিষুর কোনপ্রকারেই ৮৮৪ 
সহিত যুক্ত হয়েন না। 
ব্রহ্মা । সম্ষ্টবিরাড় রূপ কারণ হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মা, হিরণগর্ত ও বৈরাজ 
ভেদে ছ্িবিধ। তন্মধ্যে যিনি কেবল ব্রহ্গলোকের এর্ব্ধ্য উপভোগ করেন, সেই 
সমষ্টিজীবাত্মক সুক্সরূপকে হিরণ্যগঞ্ত 'বল! হয়; আর যিনি সষ্টিকার্যে নিযুক্ত, 
সেই লোকাত্মক স্থলরূপের নাম বৈরাজ। জুক্রূপ মহত্তত্বাত্বকও দেবাদির 
অগোচর ; স্থলরূপ ব্রম্ধাগাত্মকও দেবাদির গোচর। বিরাট, হ্িরণ্যগর্ত ও 
কারণ এই তিনটিই উপাধি। স্থলোপাধির নাম বিরাট । স্থক্ষমোপাধির নাঁম 
হিরণ্যগর্ত। আর কারণোপাধির নাম কারণ বা সমষ্টিব্ব্রাট । তদৃপহিত 
চৈতন্যই ত্রহ্ম এবং তদন্তর্যামী টৈতন্যই দ্বিতীয় পুরুষ। বৈরাজসংজ্ঞক ব্রন, 
টি ও বেদপ্রচারের নিমিত্ত প্রায়ই চতুন্মুখ, অষ্টনেত্র ও অষ্টবাহু হইয়! অভি- 
ব্যক্ত হয়েন। কোন কোন মহাকলে জীবও টপাসন্মপ্রভাবে ব্রহ্মা হইয়া 
থাকেন। আর কোন মহাঁকল্পে তাঁদৃশ ভীবের অভাব হইলে দ্বিতীয় পুরুষই 
ংশতঃ ব্রহ্মা হইয়া থাকেন। অতএব কালভেদে ব্রহ্মার জীবকোটিত্ব ও 
ঈশ্বরকোটিত্ব উভয়ই সিদ্ধ হইতেছে। শাস্ত্রে ঈশ্বরাবির্ভীব অপেক্ষা করিয়া ব্রন্ধা 
অবতার বলিয়া নিদ্দিষ্ট হইয়া থাঁকেন। কেহ কেহ সমষ্টিরূপ শ্রীতগবানের 
সন্িকষ্টতা হেতু, অর্থাৎ স্তষ্টকাধ্যে ব্রহ্মাকে সমর্থ জানিয়৷ শ্রীভগবান্‌ ক্ষীরনীরবৎ 
তাহাতে সম্পক্ত হইয়া অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়েন বলিয়া ব্রহ্মাকে অবতার 
বলেন। কেহ কেছ বা তাঁহাকে আবেশাবতারই ধলিয়া থাকেন। 
শিব। শ্রীশিব একাদশব্যহঃত্মক রুদ্র নামে খ্যাত। এ একাদশ ব্যুহ 
যথা,_ অজৈকপাঁৎ, অহিত্রপ্র, বিরুপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যন্বক, সাবিত্র, 
জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত । পৃথিবী, জল, তেজ, বাধু, আকাশ, সুধ্য, চন্দ্র ও 
যজমান এই তাহার অষ্ট মুত্তি। তীহার দশ বাহু, পঞ্চ বদন এবং প্রত্যেক 
মুখে তিনটি তিনটি করিয়া নয়ন উক্ত হইয়! থাকে । প্রায়ই ব্রহ্মা শিবরূপ ধারণ- 
পূর্বক সংহারকার্য সাধন করিয়া, থাকেন। কোন কোন কনে শ্বয়ং বিষুই 
শিবরূপ ধারণপূর্বক সংহারকাধ্য সাধন, করিয়া থাকেন। আবার কোন কোন 
কল্পে তাদৃশ পুণ্যকারী জীবও সংহারকর্তা হয়েন। উক্ত বিবিধ সংহারকর্তাকেই 
গুণাবতার বলা হয়। কিন্তু যিনি শ্রীবৈকুধধামের অন্তর্গত শিবলোকে সদা- 
শিবরূপে বিরাজিত, তিনি গুণাঁবতার নছেন ; তিনি নিগুণ এবং শ্রনারায়ণের 


ৃ স্ীপ্রীগৌরস্থন্দর 


নায় স্বয়ংরূপ শ্রীরুষ্ণেরই অঙ্গবিশেষ, অর্থাৎ বিলাসমূত্তি বা কায়ব্যহ । এই 
সদাশিব গুণাবতাঁর শিবের অংশী। 

' বিষ্ণ। পূর্বে যে তৃতীয় পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, তিনিই গুণাবতার 
বিষণ । | ৃ 
লীলাবতার। শ্রীভগবানের যে সকল অবতাঁরে আঁয়াসরহিত, বিবিধ- 
বৈচিত্র্পূর্ণ নিত্যনূতন উল্লাসতরঙগদ্বারা 'তরঙ্গায়িত, ্বেচ্ছাধীন কার্ধযসকল 
দৃষ্ট হয়, তীহাদিগকেই লীলাবতার বলা হইয়া থাকে। লীলাবতারসকল 


পূর্ণ, অংশ*ও আবেশ ভেদে ত্রিবিধ। এ সকল লীলাবতারের মধ্যে অধিকাংশই 
অংশাঁবতার ও আবেশাবতার। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার | পূর্বে যে স্বয়ং 
রূপের কথা বল! হইয়াছে, এই শ্রীক্ষ্ণই সেই শ্বয়ংস্বরূপ । কল্পাবতার ও ষুগা- 
বতারসকল লীলাবভারেরই অন্তর্গত এবং তীহাদের মধ্যে কেহ পূর্ণ, কেহ 
অংশ ও কেহ আবেশ। শ্রীমন্তাগবতে অনেকগুলি লীলাবতারের বিষয় উক্ত 
হইয়াছে । এ সকঙ্গ লীলাঘতার যথা, চতুঃসন, নারদ, বরাহ, মস্ত, যজ্ঞ, 
নরনারায়ণ, কপিল, দত্ত, হয়শীর্ষ, পৃশ্লিগর্ত, যত, পৃথুঃ নৃসিংহ, কৃপণ, ধর্বস্তরি, 
মোহিনী, বামন, পরশুরাম, রথুনাথ, ব্যাস, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কন্ধি। 
ইহার! প্রতিকল্পেই লীলার্থ আবিভূ্ত হইয়া থাকেন। যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, 
হরি, বৈকু, অজিত, বামন, সার্বভৌম, খষভ, বিঘকৃগেন, ধর্মসেতৃ, সুদাঁমা, 
যোগেশ্বর ও বৃহতাঙ্থ এই চতুর্দশটি মন্বস্তরাবতাঁর। মন্বস্তরাবতারসকলও 
লীলাবতার হইলেও, ইহারা যে যে মন্বস্তরে আবিভূতি হয়েন, সেই সেই মন্বস্তর- 
কাল পধ্যন্ত পাপন করাতেই, ইহীদিগকে মন্বন্তরাবতারই বল! হইয়া থাকে৷ 
যে মন্বস্তরে ধিনি মন্বস্তরাবতার হয়েন, ভিনিই সেই মন্বস্তরের যুগবিশেষে 
উপাসনাবিশেষের প্রচারার্৫থ যুগাবতার হইয়া! থাকেন। চাঁরিটি যুগের ধুগাবতার 
চারিটি। সত্যযুগের যুগাবতার শুক্র, ত্রেতাযুগের ঘুগাবতার রক্ত, দ্বাপরযুগের 
যুগাবতার শ্ঠাম, আর কলিযুগের যুগাঁবতার সচরাঁচর কৃষ্ণ । কলিতে কচিৎ 
পীতবর্ণ যুগাবতারও দৃষ্ট হইয়! থাকেন। 

চতুঃসন। যে চারিজনের নামের আদিতে “সন, শব্দ বিদ্ধমান, তীহারাই 
চতুঃসন বলিয়া উক্ত হয়েন। তাহাদের নাম সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎ- 
কুমার । ত্ীহাদের আকার পঞ্চব্ধায় বালকের গ্ঠায় এবং বর্ণ গৌর । তীহারা 
জ্ঞানগ্রচারার্থ আবেশরূপে ব্রহ্ধা হইতেই ব্রাহ্মণ হইয়া অবতীর্ণ হয়েন। তাহারা 
্রাহ্মকল্পে ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে জন্মগ্রহণপূর্বক ব্রহ্মার অধিকার, পর্যয্ত 


৪০৬ 
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সি সির িিস্ম্পরি পরাস্ত পাটি পাতি পা পোসিলািলাছ লা সস পিসির পর পর তাপ তসিসিলিসছি লিপ 


অবস্থান করেন। ভাহাদিগের বাসস্থান ত্রিপাদবৈভবে শ্রীবৈকুণ্ঠঘলোক ও পাদ- 
বৈভবে প্রধানতঃ তপলোক, এবং কর্ম জ্ঞান প্রচার। স্থন্টির অধোমুখ প্রবাহে 
অর্থাৎ মানবজাতির উৎপত্তির পূর্ব পধ্যস্ত তাহাদিগের বিশেষ কোন কর্ম 
থাকে না। মানবজাতির উৎপত্তির পর তাহার। জ্ঞানপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়! 
থাকেন। তাহার৷ পূর্ব্বকলীয় মহত্বম জীব। ক্টাহারা পূর্ববকল্পীয় জ্ঞানিচর 
তক্ত; অতএব মুক্তির অধিকারী হইয়াঁও, মুক্তিকে তুচ্ছ করিয়া সর্বভূতের 
সেবাত্রত গ্রহণপূর্বক, পরকল্পে ভগবচ্ছক্ত্যাবিষ্ট আবেশাবতার হইয়া স্বসন্কল্লিত 
'মহদ্ব্রত উদ্যাপন করেন। 

নারদ | ইনিও পূর্ববকল্পীয় মহত্তম জীব এবং আবেশরূপে ব্রহ্মা হইতে 
অবতীর্ণ হইয়। ব্রহ্মার অধিকার পধ্যন্ত অবস্থান করেন। ইনি শুদ্ধভক্ত এবং 
স্্টির উর্ধদুখ প্রবাহে অর্থাৎ মানবজাতির উৎপত্তির পর, জগতে শুদ্ধাভক্তির 
প্রচার করিয়। থাকেন। ইহীর বর্ণ শুভ্র এবং সর্বভূতের সেবাই ব্রত। ইনি 
পঞ্চরাত্র নামক আগমশাস্ত্রের প্রণয়নকর্তা । ইনি শ্রীবৈকুণ্ঠবাপী হইয়াও 
বীণাযন্ত্রসহযোগে শ্ভগবানের গুণগান করিতে করিতে ব্রহ্ধাণ্ডের সর্বত্র যথেচ্ছ 
বিচরণ করিয়া থাকেন। 

বরাহ। ত্রাঙ্মকল্পে বরাহদেবের বারদ্য় আবির্ভাব শ্রবণ করা যায়। 
তন্মধ্যে প্রথম স্থায়ভূব মন্বস্তরে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ ব্রহ্মার নাঁসারন্ধ, হইতে 
কৃষ্কবর্ণ চতুগ্পাদ বরাহ এঘং দ্বিতীয় চাক্ষুষ মন্বস্তরে পৃথিবীর উদ্ধার ও প্রাচেতস 
দক্ষের দৌহিত্র হিরণ্যাক্ষের বিনাশের নিমিত্ত জল হইতে শুক্ুবর্ণ নৃবরাহ 
আবিভূতি হয়েন। "ইহার বাসস্থান শ্রীবৈকু্ঠ ও মহলেোক। * বরাহাদি তিথ্যগ- 
রূপী বা নৃবরাহাদি মিশ্ররূপী অবর্জর সকলও কাল্পনিক নহেন; কারণ ইহাদিগের 
মন্ত্রোপাসনাদি উক্ত হইয়। থাকে এবং শতপথাদি ব্রাঙ্মণে তৈত্তিরীয়াদি সংহিতাতে 
ও আরণ্যকেও ইহাদের উল্লেখ দেখা যায়। 

পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন কল্পের কথা উক্ত হইয়াছে । কোন্‌ কল্পে কোন্‌ বিষয় 
কিরূপ ছিল, তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন? বিশেষতঃ পুরাণে 
অনেকাঁনেক উচ্চতর লোকের কঞ্ধা উক্ত হইয়াছে । এ সকল লোকের ঘটনা 
এই ভূর্লোকের পক্ষে অদ্ভূত প্রতীয়মান *হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। লক্ষ লক্ষ 
বৎসরের অতীত ঘটনাসকল এবং শ্বর্ণাদি উচ্চতর লোকের ঘটনাসকল কি 
ইদদানীন্তন এতিহাসিক অবীয় ঘটনাসকলের সহিত এবং ভূলেকীয় ঘটনাবলীর 
সহিত তুলনায় সমালোচিত হওয়া যুক্তিযুক্ত? মানবের দর্শনবিজ্ঞান যাহা 


পা পাটি লক্ষি 
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বপ্লেও অন্থুভব করেন নাই, এমন অনেক বিষয় কি অনাদি অনন্ত বিপুল 
বিশ্বরাজ্যে থাকিতে পারে না? উহা থাকিতে পারে না, বলা বাঁ মনে করাও 
ধৃ্টতার কাধ্য- দাস্তিকতার পরিচয় মাত্র। সীমাবদ্ধ স্থল দৃষ্টিতে যাহা অসম্ভব 
বোঁধ হয়, উত্তরোত্তর মুক্ত হৃল্সানুসথস্ষম দৃষ্টিতে তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব বিবেচনা 
করাই বুদ্ধিমানের কার্য। আবার দস্তাহঙ্কারবিশিষ্ট হইয়া এ সকল পৌরাণিক 
ঘটনার প্রকারান্তরে অর্থকল্পনা করিতে যাওয়াও অপরাধ বলিয়। উক্ত হয়। 
বিশ্ষেতঃ এরূপ কল্পনায় আঁংশিক অসামঞ্জস্ত অবন্যন্তাবী। প্রত্যেক অংশের 
রূপক যখন বিশ্লেষণ করিয়। দেখান সম্ভব নহে, তখন মোটামুটি একটি রূপক 
সজ্জিত করিতে চেষ্টা করাও বিড়ম্বণামাত্র। 

মত্ত ৷ ধরাহাবতারের ন্যায় মতস্তাবতারেরও ব্রাহ্মকল্লে বাঁরদঘয় আবির্ভাব 
শ্রবণ করা যাঁয়। তন্মধ্যে গ্থায়স্ূব মন্বত্তরের অবসানে হুয়গ্রীব নামক ৫দত্যকে 
বিনাশ কারয়া অপহৃত বেদের আহরণার্থ একবার এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরের 
অবসাঁনে ভাবী বেবস্বত মনু রাজা সত্যব্রতকে কৃপা করিবার নিমিত্ত আর 
একবার মতস্তদেবের অবতার উক্ত হইয়া থাকেন। বিষুধর্ম্োত্তরের মতে প্রতি 
মন্বস্তরেই একবার করিয়! মত্ম্তাবতারের আবির্ভাব হইয়া থাকে । এই অবতারে 
এক কল্পের সুরক্ষিত বীজ অপর কল্পে নীত হইতে দেখ! যায়। সংহিতাদিতেও 
এই অবতারের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। 

যজ্ঞ। শ্রীভগবান্‌ রুচি হইতে আকৃতিতে যজ্ঞরূপে অবতরণপু্বক স্বীয় 
পুত্র যমাদি দেবগণের সহিত স্বায়স্তুব মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন। ইহার 
অপর নাম হরি । | 

নরনারায়ণ । শ্রীভগবান্‌ জ্ঞানপ্রচারার্থ ধর্মের পত্রী মুর্তিতে নর ও 
নারায়ণ খধিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দুশ্চর তপন্তার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 
ইইাদিগের হরি ও কৃষ্ণ নামক আর ছুই সহোদরের উল্লেখ দেখা যায়। অতএব 
চতুঃসনের ন্যায় ইহাঁদিগেরও চাঁরিটিতে একটি অবতার গণনা করা হয়। 

কপিল । কপিলদেব জ্ঞানপ্রচারার্থ কর্দিম খধষি হইতে দেবহুৃতিতে 
আবিভূতি হইয়াছিলেন। ইহার বর্ণ কপিল। ইনি ভৃগু প্রভৃতি খধিগণকে 
সেশ্বর সাংখ্য উপদেশ করিয়াছিলেন । 

দত্ত। *দত্ত বাঁ দত্বাত্রের জ্ঞানপ্রচারার্থ অব্রিমুনি হইতে অনম্থয়াতে 
আবিভূত হইয়া, অলর্ক ও প্রহলাদ প্রভৃতিকে আত্মবিগ্তা উপদেশ করিয়া- 
ছিলেন। 


মধ্য-লীল। ৪০৯ 


পালিত তারিন তা ত্পাি্্ি্ি্পীপাম্প্ীত্পটা পাস সপ স্তর ৯ লিলি রস 


হয়শীর্বা। হয়গ্রীব অবতারে শ্রীভগবান্‌ ব্রহ্মার যজ্ঞে ন্ুবর্ণবর্ণে আবির্ভতি 
হয়৷ বেদাপহারী মধু ও টকটভ নামক দৈতাদ্বয়ের বিনাশসাধনপূর্ববক পুন 
ব্বার বেদের প্রত্যানয়ন করিয়াছিলেন। 

ংস। হংস* নামক অবতারে শ্রীভগবান্‌ ভ্ভক্তিপ্রচারার৫থ জল হইতে 
হংসরূপে প্রাদুভূতি হইয়া দেবধি নারদকে ভক্তিযোগ উপদেশ করিয়াছিলেন । 

্রবপ্রিয় । স্থায়স্ূব মন্বস্তরে ফ্রুবকে গ্রুবগতি প্রদান করিবার নিমিত্ত 
শ্রীভগবান্‌ ধবপ্রিয় নামে প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন। ইহার অপর নাম পৃশ্নিগর্ত। 

খষভ। এই অবতারে শ্রীভগবান্‌ আগ্মীের পুক্র নাভি হইতে মেরুদেবীতে 
অবতীর্ণ হইয়। পারমহংস্ত ধন্্ন উপদেশ করিয়াছিলেন । 

বৃসিংহ। যষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বস্তরে সমুদ্রমস্থনের পূর্বে শ্রীভগবান্‌ হৃসিংহরূপে 
অবতরণপূর্বক হিরণ্যকশিপুর বিনাশ ও শ্াহলাদের পরিত্রাণ সাধন করিয়া- 
ছিলেন । বেদে নৃসিংহদেবের উল্লেখ দেখা যায়। 

কুম্ম। কল্পের আদিতে পৃ্থীধারণার্থ যে কুঁন্ম অতিব্যন্ত হইয়াছিলেন, 
তিনিই পুনর্ববার চাক্ষুষ মন্বস্তরে আবিভূত হইয়া পৃষ্টদেশে মন্দরাঁচল ধাঁরপ্ুপূর্ববক 
সমুদ্রমন্থন কার্ধ্য সমাধা করিয়াছিলেন। বেদে এই অবতারেরও বহুল প্রচার 
দেখা যায় । 

ধ্বস্তরি । সমুদ্রমস্থনকালে শ্রীভগবান্‌ ধন্বস্তরিরপে আবিভূতি হইয়া 
আমুর্ধেদ প্রাবর্তন করিয়াছিলেন । 

মোহিনী | ,সমুদ্রমন্থনকালে শ্রীভগবান্‌ মোহিনী মুস্তি ধারণপূর্বক আবি- 
ভূ্তি হইয়! টৈত্যগণের ও মহাদেবের মোঁহন করিয়াছিলেন । 

বামন। শ্রীভগবান্‌ ব্রাহ্মকল্পে ক্রমান্বয়ে তিনবার বাগনরূপে অবভীণ 
হইয়াছিলেন। প্রথমঃ স্বায়ভূব মন্বস্তরে বাস্কলি নামক দৈতোর যজ্জে, দ্বিতীয়তঃ 
বৈবন্বত মন্বন্তরে ধুদ্ধু নামক অন্গরের যজ্ঞে এবং তৃতীয়তঃ এ মন্বস্থরের সপ্তম 
চতুষুগে কণ্তপ হইতে অদিতিতে প্রাছুভূতি হইয়া! বলিরাজার যজ্ঞে গমনপূর্ধবক 
ক্রিপাদদ পরিমিত ভূমি যাঙ্ক! করিয়াছিলেন। সংহিতাতে ও আরণ্যকে এই 
অবতারের উল্লেখ আছে। 

পরশুরাম । বৈবস্বত মন্বস্তরের সগুদশ চতুূগে শ্ীভগবান গৌরবর্ণ 
পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়! পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন । 

শ্রীরাঘবেন্ত্র। বৈবদ্থতমন্বস্তরীয় চতুধ্বিংশ চতুধু'গের ত্রেতায় শ্রীতগবান্‌ 
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তরত, লক্ষণ ও শক্রয্নের সহিত নবহুর্দাদল-শ্যামকান্তি শ্রারামচন্দ্রপে অবতরণ 
পূর্বক রাক্ষদকুল সংহার করিয়াছিলেন। 

ব্যাস। বৈবস্বত মনবস্তরের অষ্টাবিংশচতুষুগীয় দ্বাপরে শ্রীভগবান্‌ পরাশর 
হইতে সত্যবতীতে ব্যাসরপে অবতরণপূর্বক বেদরূপ কল্পতরুর শাখাবিভাঁগ 
করিয়াছিলেন । 

শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ । টবন্বত- মন্বস্তরের অষ্টাবিংশ চতুযুগীয় বাপরে 
বর্তমান কলিধুগের পূর্ধবন্তী দ্বাপরে শ্রীতগবান্‌ রাম ও কৃষ্ণ এই ছুই মূর্তিতে 
যছুবংশে অবতরণ পূর্ববক পৃথিবীর ভারহরণ করিয়াছিলেন । অর্ববসংহিতার 
দ্বিতীয় প্রপাঠকে পঞ্চমানুবাকে এই ছুই অবতারের একত্র উল্লেখ দেখা যায়। 
যথা_“নক্তং জ্তান্তৌষধে রামে রৃষ্ণে অসিরি চ”৮ ইতি। হে পষধে 
বৈষুবদাহশমনি যোগমায়ে, ত্বং রামে বলরামে কৃষ্ণে চ জাঁতে প্রাদুরভূতে সতি 
জাতা অনি তবসি অসি অসিরী অবুদ্ধা তরুণীতি তদর্থঃ। হে বৈষ্ণবদাহশমনি 
যোগমায়ে, তুমি শ্রীবলরাম ও শ্রীরৃষ্জের প্রাদুর্ভাবের পর তাহাদিগের তরুণী 
অনুজ! হইয়া প্রাহৃভূতি হইয়াছিলে। 

বৃদ্ধ। তরমান কলিযুগের দুই সহত্র বৎসর গত হইলে, শ্রীভগবান্‌ 
অঙ্গুরমোহনার্ঘ গয়াগ্রদেশে বদ্ধ নামে অবতরণপূর্বক বৌদ্ধধন্্ম প্রচার 
করিয়াছিলেন । 

কন্কি। কলিধুগের অবসানে সিন বিষ্ণযশা নামক ব্রাঙ্গণ হইতে 
কল্কিবূপে অবতরণ করিয়া দন্থ্প্রক্ৃতি নরগণের বিনাঁশসাধনপূর্বক কলাপ- 
গ্রামস্থ যোগযুক্ত চন্দ্রবংশীয় 'শাস্তনুর ভ্রাতা দেবাপি ও হৃর্ধ্যবংশীয় মরু দ্বারা 
পুনর্ধবার বর্ণাশ্রমধর্থম প্রচার করিবেন । 

মন্বস্তরাবতার। যজ্ঞ প্রথম মন্বস্তরাঁবতাঁর। ইনি লীলাঁবতারের মধ্যে 
নির্দিষ্ট হইয়াছেন । দ্িতীয় মন্বস্তরাবতার বিভু। ইনি বেদশির। নামক পিতা 
হইতে তুষিতা নায়ী জননীতে আবিভূতি ও টনিক ব্রহ্মচারী হইয়! ব্রহ্মচধ্য 
উপদেশ করিয়াছিলেন। তৃতীয় মন্বস্তরাঁবতার সত্যসেন। ইনি ধর হইতে 
হৃনৃতাঁতে প্রাছভূতি হইয়া ইন্দ্রের শক্রমকল বিনাশ করিয়াছিলেন চতুর্থ 
ম্বন্তরাবতূর হুরি। ইনি হরিমেধা হইতে হুরিণীতে জন্মগ্রহণ পূর্বক ইন্র- 
শক্রসকলের বিনাশসাধন ও কুস্তীরের মুখ হইতে গজেন্দ্রের উদ্ধার করিয়া- 
ছিলেন। পঞ্চম মন্বন্রাবতার বৈকু। ইনি শুভ্র হইতে বিকুাতে জন্ম- 
গ্রহণ পূর্বক নিজ মন্স্তর পালন ও ব্রহ্গাণ্ডান্তর্গত বৈকু$লোঁক রচন| করিয়া- 
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ছিলেন। ঝষ্ঠ মন্বস্তরাবতার অজিত। ইনি বৈরা্ হইতে সম্ভৃতিতে জন্ম 
গ্রহণপূর্বক নিজ মন্বস্তর পালন করিয়াছিলেন। ইনিই উক্ত মন্বন্তরে কৃম্মীদি- 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বামনদেবই সপ্তম মম্বস্তরাঁবতার হইয়াছিলেন। 
অষ্টম মন্বস্তরাবতার* সার্বভৌম । ইনি উক্ত মন্বস্তরে দেবগুহ্া হইতে সর- 
হ্বতীতে প্রাহ্ভূতি হইয়া পুরন্দর নামক ইন্দ্র হইতে স্বর্গরাজ্য হরণপূর্ববক 
বলিরাজাকে অর্পণ করিবেন। নবম মন্স্তরাবতার খষভ। ইনি আঘুশ্মান্‌ 
হইতে অদ্ুধরাতে জন্মগ্রহণ পূর্বক শঙ্ুনামক ইন্্রকে স্বর্থরাজ্য অর্পণ করিবেন। 
একাদশ মন্বস্তরাঁরতার ধর্মসেতু। ইনি আর্ধাক হইতে বেধৃতাতে 'জন্মগ্রহণ- 
পূর্বক নিজ মন্বস্তর পালন করিবেন। দ্বাদশ মন্বস্তরাবতার নুধামা। ইনি সত্য- 
বহা হইতে সুনৃতাতে জন্মগ্রহণপূর্ববক নিজ মন্বন্তর পালন করিবেন। ত্রয়োদশ 
মন্বস্তরাবতার যোগেশ্বর | ইনি দেবহোত্র হইতে বৃহতীতে জন্মগ্রহণপূর্বক নিজ 
মন্বস্তর পালন করিবেন। চতুর্দশ মন্বস্তরাবতাঁর বৃহপ্তান্ । ইনি সত্রায়ণ হইতে 
বিনতাতে জন্মগ্রহণপূর্বক নিজ মন্বস্তর পালন করিবেনশ এককল্পে অর্থাৎ 
্রন্মার একদিনে এই চতুর্দশটি মন্বস্তরাবতার হয়েন। অতএব ব্রহ্মার 
একমাসে ৪২০টি, একবৎসরে ৫০৪০টি ও শতবৎসরে ৫০৪*০০টি মন্বন্তয়ীবতার 
হইয়া থাকেন। 

যুগাবতার। যুগাবতার চারিটি। মন্বস্তরাবতার সকলই নিজ মন্বস্তরে 
যুগাবতারুরূপে প্রাদুভূতি হইয়া ধুগধর্ম প্রবর্তন করিয়া থাঁকেন। সত্যযুগে 
শুরুনামক যুগাবতার, ত্রেতাযুগে রক্তনামক যুগাবতার, দ্বাপরযুগে শ্ামনামক 
যুগাবতার, এবং কলিযুগে কৃষ্ণনামক যুগাবতারের' কথা শ্রবণ রা যাঁয়। সত্য- 
যুগে শুক্লবর্ণ, চতুর্বাহু, জটিল, বন্ধলাক্কর, রুষ্ণমূগচন্ম্ধা রী, যক্ঞসথত্রবিশিষ্ট, অক্ষমালা- 
বিভূষিত, দণ্ডকমগ্ডলুধারী ব্রহ্মচারী বেশে অবতরণ করিয়া ধ্যান-ধর্ম প্রচার 
করিয়া থাকেন। ব্রেতাধুগে রক্তবর্ণ, চতুর্বাহু, ত্রিমেথল, হিরণ্য কেশ, ত্রধ্যাত্মা, 
এবং ক্রকৃক্রবাঁদি দ্বারা উপলক্ষিত যজ্ঞমুন্তিতে অবতরণ করিয়া যজ্ঞ-ধর্্ম প্রচার 
করিয়া থাকেন। দ্বাপরধুগে কখন শ্ঠামবর্ণ, কখন শুকপত্রবর্ণ, কখন হরিঘবর্ণ ও 
কখন গীতবর্ণ হইয়া অবতরণ করিয়া থাঁকেন। অতীত দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্‌ 
পূর্ণরন্ম অতপীকুন্ুমের ন্যায় বা নবীননীরদের ন্টায় ্তামবর্ণ, পীতবসন বক্ষঃস্থলের 
বামভাগে দক্ষিণাবর্ত রোমাবলিরূপ শ্রীবৎসচিহ্ন ও করচরণাদিতে পদ্মাদিরূপ 
চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত এবং কৌস্তভাদিলক্ষণে উপলক্ষিত শ্রীকষ্তরূপে অবতীর্ণ 
হইয়। অঙ্চনরূপ যুগধন্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কলিষুগে শ্রীতগবান্‌ কাস্তিতে 
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অকৃষ্খ অর্থাৎ ইন্ত্রনীলমণির স্তায় উজ্জবলকৃষ্ণবর্ণ, সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্যদ আবেশরূপে 
অবতরণ পূর্বক সন্ীর্তনপ্রধান যজ্ঞের প্রচার করিয়া থাকেন। বিশেষ বিশেষ 
দ্বাপরে ও বিশেষ বিশেষ কলিতে শ্বয়ং ভগবানই অবতরণ করিয়া থাকেন। যে 
দ্বাপরে ও যে কলিতে স্বয়ং-তগবানের অবতার হয়, সেই দ্বাপরর ও সেই কলিতে 
আর পৃথক্‌ ধুগাবতারের প্রয়োজন হয় নাঁ। তৎকালে যুগাবতার শ্রীভগবানেই 
প্রবিষ্ট হইয়া যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন । 

স্বযংরূপাবতার। ব্রহ্ধার দ্বিতীয় পরার্ধের প্রথমশ্বেতবারাহকল্লের বৈব- 
হ্বতমনস্তরীয় অষ্টাবিংশচতুষুগস্থ বর্তমান কলিযুগের পূর্ববর্তী দ্বাপরধুগের সন্ধাংশ 
সময়ে, অর্থাৎ ৮৬৩৮৮০ অব্দ গতে দক্ষিণায়নে, বর্ধাকালে, ভাদ্রমাসের অষ্টম 
দিবসে, কৃষ্ণপন্ষবয়৷ অষ্টমী তিথিতে, বুধবারে, রোহিণী নক্ষত্রে, আযুষ্মান্‌ যোগে, 
কৌলব করণে, যটচত্বারিংশ্দণ্ডে, বাত্রির চতুর্দশ দণ্ড গতে, বৃষলগ্নে, শুক্রের 
ক্ষেত্রে, হুধ্যের হোরায়, বুধের দ্রেক্কাণে, শুক্রের নবাংশে, মঙ্গলের দ্বাদশাংশে 
বৃহম্পতির ত্রিংশাংশে, বুষর'শিশ্থ চন্দ্র, মকররাশিস্ত মঙ্গলে, কন্ঠারাশিস্থ বুধে, 
তুলারাশিস্ব শুক্রে ও শনিতে, মীনরাশিস্থ বৃহস্পতিতে, সিংহরাশিস্থ রবিতে ও 
বৃশ্চিকরাশিশ্থ রাহুতে স্বয়ং-তগবান্‌ শ্রীরুঞ্ণ মথুরামগ্ডলে অবতরণ করিয়াছিলেন । 
বেদে, রামায়ণে, পুরাণে ও ভারতে, সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের অবতার গীত হইয়৷ থাকে । 
সকল বেদেই শ্রীরুষ্ণের উল্লেখ দেখা যাঁয়। নিদর্শনস্বরূপে খগ বেদের তৃতীয় 
অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায় দেখ । রঃ | 

এ স্থানে উক্ত হইয়াছে,“ কৃষ্ণং ত এম রুশতঃ পুরোভাশ্চক্ষিচ্চি- 
বরপুষাষিদেকং যদ গ্রবীতা দধতে হ গর্ভৃং সগ্যাশ্চিজ্জাতো৷ ভবসীহ ধুতঃ* ইতি । 

কষ্ণম্‌ এম প্রাপ্র,য়াম, যস্ত তে তব রুশতঃ 'রোচমানস্ত পুরোভাঃ পুরস্তাদ্দী প্তিঃ 
ভবিতা। চরিষু সঞ্চরণশীলম্‌ অচ্চিঃ বপুষাং বপুঙ্মতীম্‌ একম্‌ ইৎ এব যত্ঘং 
স্বাম্‌ অপ্রবীতা, নান্তি প্রকর্ষেণ বীতং গমনং যন্তাঃ সা নিগড়িতা দেবকী কৃষ্ণায় 
দেরকীপুত্রায়েতি ছান্দোগো পঞ্চম প্রপাঠকে দেবক্য। এব কৃষ্ণমাতৃত্বদর্শনাৎ, গর্তং 
হ দধতে ধারয়তি। সগ্তশ্চিৎ সগ্ভঃ এব ইহ জাতঃ আবিভূতঃ সন্‌ দুতঃ 
মাহধিয়োগছুঃখপ্রদঃ ভবসি ইতি ভন্তার্থঃ | » 

শ্রীরুষঞ্ণকে আশ্রয় করি। তিনি পুরোভাগে দীপ্তিমগুলমণ্ডিত। তিনি 
সঞ্চরণণীল তেজের স্তায় অদ্ভুত শরীর ধারণপুর্ঘক অদ্বিতীয় শরীরী হয়েন। 
নিগড়িতা দেঁধিকী তাহাকে গর্তে ধারণ করেন। তিনি দেবকীর গর্ত হইতে 
'আবিভূতি হুইয়া শ্রজে গমনপূর্বক জননীর সন্বন্ধে বি্বোগছ্ঃখপ্রদ হয়েন। 
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পুনশ্চ _খখেদে ১০ম মগ্ডলে খিলসুক্তে এই মন্ত্রী পঠিত হয়। 
“কৃষ্ণ বিষ্ঠো হৃবীকেশ বান্থদেব নমোহস্ত তে” 

এই শ্রুতির অর্থ অতিশয় স্পষ্ট। 

সমস্ত বেদে অর্থাৎ মন্ত্রে, ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে ও পুরাণেতিহাসে, এইপ্রকার 
শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ দেখা যায়। আবার শ্রীরাঁধার সহিত শ্রীকষ্জের আবির্ভাবরূপ 
পরম উৎকর্ষও বেদে উক্ত হইয়া থাকেন'। 

খথেদের পরিশিষ্টথণ্ডে শ্রীরাধামাঁধবের সুম্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথা _ 
প্রাধয়া মাধবো দেবে! মাধবেনৈব রাধিক! বিভ্রাজন্তে জনেঘ1” ইত্যাদি। এই 
শ্রুতির অর্থ অতিশয় স্পষ্ট । 

শ্রীকৃষ্ণ অন্তান্ত অদতারের ন্ায় পুরুষের অংশ বাঁ কলা নহেন, পরন্থ তিনি 
্বয়ং-ভগবান্‌, এই কথ শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ- 
নামের সর্ববাপেক্ষা মহিমাতিশয্যকথনদ্বারা' এবং তদীয় চরণরেণুর লক্ষমীদেবীরও 
প্ার্নীযত্বকথন দ্বার! শ্রীকষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্ব দৃ়ীকৃত হইয়াছে £ 

্রহ্গাগ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে,__ 

“সহজনাক়্াং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু মৎ ফলম্‌। ঃ 
একাবৃত্তা৷ তু কষ্ণস্ত নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥” 

মহ[ভারতোক্ত পবিত্র সহজ্রনাঁম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল লাভ হয়, 
বরহ্ধাগুপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলাঘটিত শতনাষের মধ্যে বে কোন একটি নাম 
একবার কীন্তিত হইয়া সেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন। 

স্কন্দপুরাণেও বলিয়াছেন, “ধিনি মধুর হইতেওু মধুর, যিনি সর্ববিধ মঙ্গলের 
মঙ্ষলদায়ক, যিনি সমস্ত বেদবল্লীর উপাদেয় ফল এবং চিদেকম্বরূপ, সেই শ্রীকুষ্ণের 
নাম শ্রদ্ধাসহকারে অথবা অবহেলাপূর্বক একবারমাত্রও পরিকীন্তিত হইলে, 
তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়৷ থাকেন ।” 

“লঙ্ষমীদেবী সর্ধবদ] গ্রীবৈকুগ্ঠনাথ নারায়ণের বক্ষ-স্থলস্থিতা হইয়াও শ্রীকষ্চের 

স্থল স্পৃহা করিয়! থাকেন” এইপ্রকার শাস্ত্রোক্তিও দেখা যায়। লক্ষমীদেবীর 
শ্রীরষ্কস্পৃহা সম্বন্ধে পন্পপুরাণে একটি উপাখ্যান আছে -“কোন সময়ে লক্ষী 
শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দধ্য অবলোকনে তাহাতে *লোপুপ হুইয়া তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলে, 
শ্রীকষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “তোমার তপস্তার কারণ কি”? লক্ষ্মী বলিলেন, 
আমি গোপীরূপ ধারণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে তোমার সহিত বিহার করিতে 
অভিলাষ করি।” তখন প্রীকষ্চ বলিলেন, তাহা অত্যন্ত ছুল্লভ।* ইত্যাদি। 
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“ম্থয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন। 
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ ॥ 
নারায়ণের কা কথ! শ্রীরুষ্ণ আঁপনে। 
গোঁপিকারে হাস্ত করিতে হয় নারায়ণে ॥ * 
চতুভূজ মৃত্তি দেখায় গোপীগণ আগে । 
সেই কুষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে ॥” 
অতএব মহাবৈকুগ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণই শ্রীকষ্চের বিলাস, গ্রীরু্ণ তাহার বিলাস 
নহেন, কিন্ত স্বয্ং-ভগবান্‌, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। 
এই নিমিত্তই ব্রহ্মসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে ;-_ 
*' “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ 
অনাদিরাঁদিরগেবিন্দং সর্ধবকাঁরণকারণম্‌ ॥” ব্রহ্ম সং1৫1১। 
্রামাদিমূতিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্‌ 
নানাবতারমকরোদ্‌ ভূবনেষু কিন্তু। 
কৃষ্ঃ স্বয়ং সমভবৎ্ পরমঃ পুমান্‌ যে! 
গোবিনমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥” ব্রহ্ম সং1৫1৩৯। 
প্রীকষ্ণই পরমেশ্বর । সৎ, চিৎ ও আনন্দই তাহার শরীর । তিনি অনাদি 
ও সকলের আদি। গোপালন তাহার লীলা বলিয়৷ তাহার একটি নাম 
'গোঁবন্দ । তিনি নিখিল কারণের কারণ। 
যে পবমপুরুষ রামাদিমুত্তিসূহে নিয়মিত শক্তির অভিবান্তি করিয়া 
প্রপঞ্চে বিবিধ অবতার করিয়াছেন, আর শ্রীকষ্ণরূপে স্বয়*অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
আমি সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্বের ভজনা করি। 
এই নিমিত্ৃই শ্রুতিগ্রতির তাঁৎপর্ধ্যবেতা দেবধি নারদ, অন্য কাহাঁকেও 
প্রণাম না করিয়া, সেই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণাম 
করিয়াছিলেন 
শ্ীকষ্চের সর্বেশ্বরত্ব কাহার লীলাতেই পরিব্যক্ত আছে। ত্তাহার লীলার 
আলোচনাতেই তাহা! দেখিতে পাঁওয়া যায়। 
স্বয়ং ভগবান শ্রীকষ্চের অবতরণে মু, মুমুক্ষু ও বিষয়ী, এই ত্রিবিধ 
লোকই তুংপরায়ণ হইয়া তদীয় দাসালাভে সমর্থ হয়েন। বিষয়ীকল শ্রবণ- 
মনোহরজ্ঞানে তদীয়লীলার আলোচনায় ক্রমশঃ তৎপরায়ণ হইয়া তদীয় 
দাসাধর্দ লাভ করিয়৷ থাকেন। মুমুক্ষুদকল ভতবৌবধর্ঞানে তদীয় লীলার 
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আলোচনায় ক্রমশঃ তৎপরায়ণ হুইয়! তীয় দাস্ত লাভ করিয়া থাকেন। আর 
মুক্তপুরুষদিগের মধ্যে জ্ঞানী সকল আনন্দদায়কজ্ঞানে তীয় লীলার আলো- 
চনায় ক্রমশঃ মমতালাভে কৃতার্থ হইয়া থাকেন, এবং ভক্তমকল ছুস্তযজ জ্ঞানে 
তদীয় লীলার আলোচনায় উত্তরোত্তর অধিকতর আনন্দলাতে কৃতার্থ হইয় 
থাকেন। অতএব লীলাময় শ্ীরুষ্ণচ কেবল মুক্ত ও মুমুক্ষুর আরাধ্য নহেন, 
পরস্ত তিনি বিষয়ীরও আরাধা দেবতা ।' তিনি কি ব্রক্ষচারী, কি গুহী, কি বন- 
বাসী ও কি ভিক্ষু, সকলেরই আরাধা | তাহার অবতার নিখিল বিশ্বের আঁক- 
ধক। বিশেষতঃ তাঁহার নরলীলা মধুর হইতেও সুমধুর । তিনি কালালীলায় 
বালক্রীড়া দ্বারা সর্ধসত্বমনোহর প্রকৃত বালক। তাহার পৌগগুলীলা এবং 
কৈশোরলীলাও তন্দ্রপ চিত্তাকর্ষক । তীঁহাব সকল লীলাই মধুর) সকল লীলাই 
আনন্মময়। তাঁহাতত বিশ্বের সকল সৌন্চুধ্য, সকল মাধুর্ধাই বিরাজ করে। 
তাহাতে নবজলধরের সৌন্দর্ধ্, বসন্তের সৌরভা, বিহগকুলের সৌনাধ্য ও 
কুম্থমসমূতের সৌকোমলা যুগপৎ বিরাজিত। তারকবাঁজিত, সুনীল নভোমগুল, 
প্রশাস্তগন্ভীর অপার অনুবাশি, চপলারাঁজিত অনুদপটল, শান্ত নিঃশব নিবিড় 
অরণানী ও হিমানীমণ্ডিত শৈলশিখর তীহার এশা ও মাধুর্য ম্মবণ করাইয়া 
থাকে। তিনি স্বীয় শৈশবসৌকুমার্ধা, বালচাপলা, পৌগণ্ক্রীড়া ও কৈশোর- 
বিহার দ্বারা নিখিল স্থাবরজঙ্গমৈর আকর্ষণ করিয়া থাকেন। 

হবয়ং-ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের'অবতার খ্রতিহাসিক রহস্য, উপন্ধাস নহে। তাহার 
অবতার বিশ্বরঙ্গে মানবনাটা। তিনি মনুষ্যনাট্যে বিশ্বরজে অবতীর্ণ হইয়| 
হ্বীয় লীলা প্রচার ফ্করিয়াছেন। তার অবতাঠের লীলাসকলও এতিভাসিক 
ঘটনা, রূপকল্পিত নহে । রূপককল্পনা না হইলেও, ত্রসকল এীতিহাসিক ঘটনার 
অভান্তরে যে অনেক নিগুঢ তত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবস্ত স্বীকার্ধা। 
এসকল নিগুঢ় তত্বের রহস্ত উত্তিন্ন হইলে, উহা মানবের হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার 
করিয়া থাকে । 

্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকষ্চ যখন মন্ুয্যনাট্যে প্রপঞ্চমধ্যে অবতরণ করেন, তখন 
তাহার সহিত তদীয় পার্ধদবৃন্দেরও এঅবতার হইয়া থাকে। তাহার পার্যদবর্গও 
তাঁহার ন্যায় মনুষ্যনাট্য শ্বীকারপূর্ধক ন্ঠীহার অবতরণের পূর্বে ও পরে এই 
ধরাধামে অবতরণ করিয়া থাকেন। তীহার পার্দবর্গের অবত্তারে একটি 
ঘোরতর স্ুরান্রসংগ্রীম উপস্থিত হয় $.কারণ, তদ্দেষী অসুরবর্গেরও তদীয় 
পার্ধদবর্গের স্ঠায় ধরাঁধামে আবির্ভাব শ্রবণ করা যায়। পার্ধদবর্গ জ্ঞানতক্তির 


৪১৬ প্রীপ্লীগৌরহ্ম্দর 


প্রচার দ্বার ধর্মসংস্থাপনের সাক্ষাৎ সহায়, অতএব তীহার মিত্রপক্ষ, এবং 
অস্ুরবর্গ উক্ত কার্ধোর বাধা উৎপাদন দ্বারা ধর্মসংস্কাপনের পরম্পরায় সহায়, 
অতএব তাহার অরিপক্ষ। উভয়পক্ষের ঘুগ্রপৎ আবির্ভাবে স্ুরাুর-সংগ্রাম 
অনিবার্ধ্য ; অতএব উভয় পক্ষের সংগ্রামেই মানবগীলার উপপংহার ষ্ট হইয়া 
থাকে । মানবলীলার উপসংহার হইলেও, লীলার পরিসমাপ্তি হয় না, অপ্র- 
কটে অনস্তপ্রকাশে দেবলীল! হইতে থাকে । কারণ, শ্রীরুষ্ের নাম, রূপ, 
গুণ ও লীল৷ প্রভৃতি সকলই নিত্য । শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে,, প্যদ্গতং 
ভবচ্চ ভৰ্বিষ্চ্চ* ; ,একো দেবো নিতালীলান্থ্রক্তে! ভক্তব্যাপী ভক্তহৃস্থান্তরাত্মা ৷” 
নিত্যধামের অনন্ত লীলাকেই দেবলীলা বা অপ্রকটলীলা বল! হয়। এ নিত্য- 
ধাম গোলাঁক ৬" পরব্যোম ভেদে দ্বিবিধ। গোলোকের নামান্তর কৃষ্ণলোক । 
কষ্চলোক নিত্যধামরূপ পদ্মের কর্তিকারস্থানীয় এবং পরব্যোম উহার-দলস্থানীয়। 
“সহত্পত্রং কমলং গোকুলাথাং মহৎপদম্‌ । 
ততকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনস্তাংশসম্ভবম্‌ ॥” 
আধর্ব্ণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে ;+-"গোকুলাখো মাথুরমগ্ুলে বৃন্দাবনমধ্য 
সহনসদ্ীপল্সমধ্যে কল্পতরোমু'লে অষ্টদলকেশরে গোবিন্দোহপি শ্তামঃ গীতান্বরো 
দ্বিভুজো ময়ুরপিচ্ছশিরো বেণুবেত্রহস্তো নিশুণঃ সগুণো নিরাকারঃ সাকারো 
নিহীহঃ সচেষ্টো বিবাঁজতে। দ্বে পার্থে চন্জ্রাবলী রাধিক! চেতি। বস্তা 
অংশে লক্গমীতুর্গীদ্িক শক্তিরিতি। অগ্রে চ তত্তান্ভ। প্রকৃতী রাধিকা নিত্য- 
নিশুণসর্ধালক্কারশোভিতা প্রসন্নাশেষলাবণ্যসুনারীতি ।৮ 
ছান্দোগ্যে-পস ভগবঃ কাঁম্মিন্‌ প্রতিঠিতঃ? ম্থে মহিয়ীতি৭” 
মুণ্ডকে-_-“দিবো পুরে হোষ সংব্োয্ন্যাত্মা গ্রতিষিত ইতি ।৮ 
খথেদে__“তছুরুগায়স্ত বুষঃ পরমং পদমবভাতি ভূরীতি।” 
গোপালোপনিষদে-_“তাসাং মধো সাক্ষাদ্‌ বন্ধ গোপালপুরী হি।” 
শাস্ত্রে কষ্চলৌককে পম্মের কণিবারসদ্বশ এবং পরব্যোমকে পদ্মের দূল- 
সদৃশ বলিয়াই বর্ণন করেন। তক্তগণ তক্তিভাবিত অন্তরে দর্শন৪ তক্রপেই 
করিয়া থাকেন। উহা ভক্তগণকর্তৃক দৃশ্ত হইলেও পরিচ্ছিন্ন নহে । 
“প্রকৃতির পার পরবেদম নাম ধাম। 
কৃষ্ণবিগ্রহ ফৈছে বিভূত্বাদি গুণবান্‌ ॥ 
সর্ধগ অনস্ত বিভু বৈকুঠাদি ধাম। 
কৃষ্ণ কৃষ্-অবতারের তাহাই বিশ্রাম |” 


মধ্য-লীল! ৪ ৪১৭. 


স্তর  লৌ্িরি 





ছি টম, টি লি তি শি স্টিল আল পি পি পি জি ০ম লি লো বা পি শি পাস পিসি ওসি রি তে তি শির সি শেষ শি স্টিল শর অসি 


প্রকৃতির পরে সর্বগামী, অপরিচ্ছিন্ন ও ব্যাপক পরশ্যোম। পরবোোমের 
উপরিভাগে কৃষ্চলোক। কৃষ্ণলোকের দ্বারকা, মথুর! ও গোকুল এই তিনরূপে 
অবস্থিতি। সর্ধোপরি শ্রীগোকুল, অর্থাৎ শ্রীগোকুলই কেন্দ্রস্থানীয় । গোলোক' 
বৃন্দাবন ও শ্বেতহীপ প্র শ্রীগোকুলেরই নামান্তর । শ্রীগোকুল শ্রীকষ্কমূত্তির চার 
সর্ধবগ, অনস্ত ও বিভূ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারেই প্রকটকালে ব্রহ্গাগ্ুমধ্যে 
প্রকাশ পাইয়া থাকেন । আবার যখন ব্রঙ্গাণ্ডে তাহার অপ্রকাশ হয়ঃ তখন 
তিনি অপ্রকটপ্রকাশেই অবস্থান করেন। 
শ্রীকষ্ণের রূপ, লীগা, ধাম ও গুণ প্রভৃতি সকলই অনন্ত । কেন্ঠুই তাহার 
গুণাদির অন্ত পান না। অন্তের কথা দূরে থাকুক, শ্রীরুষ্ণ স্বয়ং নিজগুণের 
আস্ত পান না। 
শ্রুতিদেবী বলিতেছেন,_ 
“হ্যপতয় এব তে ন যযুরস্তমনস্ততয়া । 
ত্বমপি যদস্তরাগুনি5য়] নন সাবঝুণাঃ ॥ , 
থ ইব রজাংসি বাস্তি বয়স সহ যচ্ছতয়- 
স্বয়ি হি ফলস্তযতন্িরসনেন ভবন্লিধনাঃ॥* ভা ১০1৮৭।৪১ 
হে তগবন্, আপনি অনন্ত, অতএব দেবতারা আপনার অন্ত পান না। 
দেবতাদ্দিগের কথা দূরে থাকুক, আপনিও আপনার অন্ত পান না। সাবরণ 
ব্রহ্মাণ্ড সকল আকাশে রজ$কণার ন্তায় কালচক্র দ্বার পরিবর্তিত হইয়া আপনার 
দেহমধ্যেই পরভ্রমণ করিয়া থাকে । ভবৎপধ্যবসিতা শ্রুতিসকল অতন্নিরসনমুখে 
অর্থাৎ “তন্ন ত£ বিচার করিয়। আপনাতেই ফলিত হুইয়৷ থাকে 1 
এঁ কথাও ত্যাগ কর। শ্ররুষ্ণ, ব্রজে অবতরণ করিলে, যদি তাহার সেই 
অবতারলীলা বিচার করিতে অভিলাষ করা৷ যায়, তবে মন এ লীগারও অন্ত 
পায় না। ব্রজলীগায় শ্ররুষ্খ এক মুহূর্তেই প্ররুত ও অপ্রারুত ছুই প্রকার 
স্ষ্ট করিয়াছেন। তিনি এক মুহূর্তেই বৈকুগ্ঠনাথের সহিত অনন্ত বৈকুঠ ও 
ব্রহ্মাগুনাথের সহিত অনন্ত ব্রহ্ধাণ্ড রচন! করিয়াছিলেন। এরূপ আর কোথাও 
শ্রবণ করা যায় নাই। ইহা শ্রবণ, করিলে, চিত্ত ওদাঁসীন্ক অবলঘ্বন করে। 
ব্রীরুষ্ষ যখন ব্রহ্মার মোহনার্থ অসংখ্য প্রোধন ও গোপবালক এবং তাহাদিগের : 
বমনভূষণাদি সমন্তই স্বয়ং রচনা করিয় ব্রহ্ধাকে এ সকল আবার চতুভূ'জ 
নার়ায়ণের আকারে দর্শন করাইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্ধা মোহিত হইয়া অনেক 
স্তবস্ততির পর বলিয়াছিলেন*_ 
৫৩ 


৪১৮ প্ীপ্রীগৌরহন্দর 


“জানত এব জানন্ কিং বহৃক্্যা ন যে প্রতো। 
ফনসো বপুষো বাঁচো৷ বৈভবং তব গোচরঃ |” তা ১০1১৪!৩৮ 
' ছে প্রতো, বন্ধ উক্তি প্রয্কোজন নাই; বাহার তোমার বৈভব জানি 
বলিয়া অভিষান করে, তাহার! জানুক ; তোমার বৈতব আমার কিন্তু শরীর, 
বাকা ও ধনের অগোচর। 
. গ্রকফের মহিদার কথাও পরিত্যাগ কর। শ্রীবৃন্দাবনভূমির আশ্চর্য্য 
বিভূত্ব দেখ। শাস্ত্র বলেন, শ্রীবৃন্দাবন ষোল ক্রোশ ভূমি। সেই যোল[ক্রোশ 
শ্রীবৃন্দাবন্র একগেশে অসংখ্য বৈকৃ& ও ত্রহ্ধাণ্ড প্রকাশ পাইয়াছিল। বলিতে 
বলিতে প্রভুর এ্বধ্যসাগর স্ফুরিত হইল। ক্রীমস্তাগবতের নিপ্নলিখিত শ্লোকটি 
পাঠ করিতে লা'গ্রলেন। 
২. ০ 
স্বারাজ্যলক্ষযাগুসমন্তকামঃ | 
বলিংহরস্তিল্িরলোকপালৈঃ 
কিরীটকোট্টাড়িতপাদনপীঠঃ ॥ ভা ৩২২১ 
বাঁফার জান নাই এবং ধাহা অপেক্ষণ অধিক কেহই নাই, যিনি ত্র্যধীশ্বর ও 
পরমানিনস্বরূপসম্পন্ধি ভ্বার৷ সমস্ত ভোগ প্রাণ হইয়াছেন, লোকপালসকল 
উপহার লইয়া! কিরীট-কোটি বারা বাহার পাদপীঠের স্তব করিয়া থাকেন, 
সেই শ্রীরুষের উগ্রসেনানুবৃত্তি আমাঞ্চিগের বিশেষ ব্যথা উৎপাদন করে । 
বন্ধা, বিষু ও শিব সৃষ্ট্যাদিকাধ্যের ঈশ্বর হইয়াও বাহার আজ্ঞাকারী, সেই 
গ্ররুষ্ণই অধীশ্বর | * স্কুল, সুম্ষ" ও সমষ্টির জন্তধামী তিন পুরুষ জগ্গতের ঈশ্বর 
হইয়াঁও হাহার অংশ, সেই শ্রকফই ত্রাধীস্বর | 
প্বশ্তৈক নিশ্বসিতকালমথাবলম্বা 
ভীবস্তি লে বিজ! অপকগুনাথাঃ । 
বিধুরর্মহান্‌ স ইহ বন্ত কলাৰিশেষে। 
গোঁকিন্দমাদিপুরুধং ভমহং ভজামি ৮” ব্রহ্ম সং ৫18৮ 
জোমকৃপে আবিভূত তরঙ্গ, বিষু ও শি ধাহার একি নিশ্বাসপরিফিত 
কালকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিচ বধিকারে প্রকটরূগে অবস্থিতি করেন, 
সেই হহাঁবিষুও ধাহার বলাবিশেষ, যেই আদিপুরুয শ্রীগোবিনকে তজন করি। 
গোলে'ক কৃক্দাবন জ্ীকৃফের মাধুর্য্যমর় অভ্তঃপুর । সেই অন্তঃগুরে 
পিতা, মাতা ও বন্ধগণ, যোগমাযারূপা দাসী এবং মধুর 'রাসাদিলীলাসকল বিয়া 


মধ্য-লীল! পু ৪১৯ 


স্পিন শি 


ফরেন। সেই অন্তঃপুর অন্ত শরীশ্বধ্যের ও মাধুর্ধের চাগডার। সেই অন্ংগুধের 
তলে পরব্যোধ নাক ধধাগ আঁধাঁদ অর্থাৎ বৈঠকখাঁনা বাড়ী। লেই ধাম 
জাধাস গ্রীকষের ধড়ৈশ্বরধধোর তাগ্ডার শ্রবং সেই মধ্যম আবাসেই গগন্ত বৈকৃষ্ঠ'ও 
বৈষৃষ্ঠপার্ধদগণ বিদ্বাজ করেজ। 
“গোলোঁকনায়ি নিজধাঁঘ্ি তলে চ৮ তশ্ত 
দ্েণীমগেশহবিধামন্্ তেধু তেযু। 
তে তে প্রভানিচয়৷ বিহিতাশ্চ যেন 
গোিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি 1 ব্রঙ্গসং ৫18৩ 
গোলোঞচ প্রীকঙ্চের নিজধাম এবং সর্ধোষ্ধবর্তী অর্থাৎ ধেন্জুস্থাণীয়। 
উচ্থাথধ তলে হরিধাম অর্থাৎ পরব্যোম, মহেশধাঁম অর্থাৎ মুক্তিধাঁম এবং দেবীধাম 
অর্থাৎ মার়াধাম এই তিনটি লৌক পয পরু গোলোকের আবরণরূপে বিরাঁজিত। 
প্র পকল ধামে ঘিনি বখাযোগা উশ্বরাসধল বিধান করিয়াছেন, লেই আঁদি- 
পুরু গ্টগোঁবিদগকে ভজন করি। ॥.. ০ 
শ্্রীকঞ্চের পরব্যোম নাঁমফ মধ্যম আঁবাঁসের পর শ্রীভগবানের হ্বেদজলধাহিদী 
বিযন্| নামী নপী। ও বিরজাই কারপার্ণব। কারণার্ণবের একপারে শপরব্যোগ . 
শর্থাৎ শ্রীতগবানের নিত্য € অনস্ত ত্রিপার্দধিভূতি এবং অপরপাঁরৈ মাগ্লাধাম 
অর্থাং ব্রঙ্ধাণ্ড বা পাদবিভৃতি | 'এই শ্রঙ্গাওই শ্রীতগধানের বহির্বাটী। এই 
বর্ধাটায় অধীঙ্বরী প্রারতসম্পর্জপা জগলগ্ী। মারা তাহ দীলী। 
এই স্ৰানেই জীবগণ বাস করিয়া! ধাকেন। প্রীষঞ্জ ইররিধাম, গহেশধাঁম ও 
দেবীধাম এই ভিমধামেরই অধীশ্বর | 
প্রীকৃঞ্চের ত্রিপাদবিভূতি বঝ্ক্য ও মনের অগোচর। তাহার ত্রিপাঁধ 
বিভৃতির কথা দূরে থাকুক, পাদবিভূতিযই অন্ত পাওয়া যায় না। পরিদৃত্ঠীমান্‌ 
এফ একটি সৌরজগৎ এক একটি ব্রক্গাণ্ড। এ্রমন ব্রদ্ষাণ্ড জগণাই আছে। 
গ্রতোক ব্রঙ্গাণ্ডেই একজন করিয়া চৃষ্টিকর্তা, একজন করিয়া পালনকর্তা ও 
একজন করিয়া সংহাঁরকর্তা আছেন। উহীদের সাধারণ নাম চিরলোক- 
পাল। 
প্রীকঞ্ের ঘারকালীলায রি একদিন এই ব্রদ্গাত্ডের গ্টটিকর্ত। আগা 
উীহার ঈর্শনার্থ খারকার় আগমণ করিলেদ। তিনি আলিয়া! ছারপাণ খারা 
প্ীয়ফকে নিজের আগধনসংবাঁদ জানাইলেন। শ্রী শুনিয়া ছারপাঈকে 
খলিলেম, “কোন্‌ ক্র্গা আঁগমন ধরিফাছেন, উহার নাম কি, শুনিয়া 
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আইসা” ছ্বারপাল ব্রহ্মার নিকট আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের কথা জানাইল। ব্রহ্ধা 
শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, «আমি সনকপিত| চতুন্মথ ব্রহ্গা।” দ্বারপাল 
যাইয়া! শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্রহ্মার উত্তর নিবেদন করিল। শ্রীরুষ্ণ শুনিয়া 
ব্রহ্মাকে লইয়া আসিতে অনুমতি করিলেন। দ্বারপাল তদনুসারে ব্রহ্মাকে 
লইয়া আদিল। ব্রঙ্গা আসিয়। শরীরের চরণে দগ্ুবৎ প্রণাম করিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ ব্রঙ্গাকে যথাযোগ্য পৃজা করিয়া "আগমনের কারণ ডিজ্ঞানা! করিলেন। 
ব্রহ্ম! বলিলেন, “আমার আগমনের কারণ পরে নিবেদন করিতেছি । প্রথমতঃ 
আমার একটি সংশয় অপনোদন করিতে হইবে । আপনি দ্বারপাল দ্বারা 
' “কোন্‌ ব্রহ্মা” এইরপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, উহার কারণ কি? ব্রহ্গাণ্ডে মদতি- 
রিক্ত আরও রি* কোন ব্রহ্ধা আছেন?” ব্রহ্ধার এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া 
শরীক ঈষৎ হাস্ত করিলেন। তাঁহার হান্তই জনোন্মাদকারী মায়া। তিনি 
হাস্ত করিবামাত্র সভামধো অসংখ্য ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। এ সকল ব্রহ্মার 
কেহ দশবদন, কেুবিংশতিবদন, কেহ শতবদন, কেহ সহঅবদন, কেহ 
লক্ষবদন, কেহ বা কোটিবদন। ব্রহ্মাপকলের সহিত লক্ষকোটিনয়নসমন্বত 
, ইন্্র গ্র্ভতি দেবতারাঁও আগমন করিলেন। তদর্শনে চতুস্মু ব্রদ্ধার বিস্ময়ের 
পরিসীমা রহিল না। তিনি দেখিলেন, তাহার স্তায় কত শত ব্রহ্মা ও কত 
শত অপর দেবতা আপিয়া মুকুটকোটিদ্বারা * শ্ত্রীকষ্ণের পাঠপীঠ স্পর্শ করিতে- 
ছেন। এ মকল মুকুট ও পাদপীঠের সংঘর্ষে. ঘোরতর ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। 
প্রণামের পর এ সকল বন্গেন্জাদি দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। 
স্তবের পর তাহারা* যুক্তকরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ঠ্প্রভো, এই দাস- 
গণকে কি নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন, বলিতে আজ্ঞা হউক; আপনার 
আঙ্া আমাদিগের শিরোধার্ধা।” শ্রীরু বলিলেন, “বিশেষ কোন প্রয়োজন 
নাই, তোমাদিগকে দেখিবার ইচ্ছা হওয়াতেই আহ্বান করিয়াছিলাম। তোমা- 
দিগের আর কোন দৈত্যনয় নাই ত?* তাহারা বলিলেন, “মাপনার 
প্রসাদে দৈত্যভয়ের সম্ভাবনা কোথায়? আপনার অবতারে এই পৃথিবীর 
দৈত্যভয়ও অন্তহিত হইয়াছে ।» প্রতোক ,ক্রন্গেন্্রাদি দেবতাই এইপ্রকার 
উত্তর করিলেন। কিন্তু একজন অপরজনকে লক্ষা করিলেন না। অধিকন্ক 
সকলেই মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তঁহারই ব্রঙ্গাণ্ডে বিরাজ করিতেছেন । ইহা 
আশ্র্ধাও নহে । দ্বারকাপুরীর বৈভবই এইরূপ । অনন্তর শ্রীরু্চ একে একে 
আছুত ত্রন্থেন্্াদি দেবগণের সকলকেই বিদায় করিলেন | চতুম্মুথ বরন্ধা 
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সকলই দেখিলেন। দেখিয়া সবিন্ময়ে শ্রঃকৃষ্ণের চরণে নমস্কারপূর্ধক বলিলেন, 
“প্রতো, আমার সংশয় নিবৃত্ত হইয়'ছে, যাহা! শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, 
তাহা ম্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম” এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি 
লইয়া স্বধামে গমন করিলেন । | 
গোলোকাচিধেয় গোকুল, মথুরা ও দ্বারক) এই তিন ধামেই শ্রীকৃষ্ণের 
নিত্য অবস্থান। এই তিন ধাম তীহার স্বরূপৈশ্বর্) দ্বারা পূর্ণ । তিনি এই 
তিন ধামের অধীশ্বর বপিয়াই তাহাকে ভ্রাধীশ্বর বলা হয়। 
শ্রীকৃষ্ণের শ্বধ্য বর্ণন করিতে করিতে প্রভৃর মাধুরধাস্ৃত্তি হইল। অমনি 
নিয়লিখিত শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । 
প্যন্মত্যালীলৌপয়িকং স্বযোগ- 
মায়াবলং দর্শরতা গৃভীতম্‌ । 
বিস্মাপনং স্বস্ত চ সৌভগর্দেঃ 
পরং পদং ভূষণভূষণ:জম্‌ ॥ ভা ৩২১২ 
প্কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীঙা, 
নববপু তাহার ম্বরূপ। 
গোপবেশ বেণুকর, নবকশোর নটবর, 
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ 
কৃষ্ের মধুর রূপ গুন সনাতন । 
যে রূপের এককণ, ভূবায় সব ত্রিভুবন, 
৪ সব গ্রাণী করে আকর্ষণ % প্র ॥  * 
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, , বিশুদ্ধ সত্ব পরিণতি, 
তার শক্তি লোকে দেখাইতে । 
এইরূপ রতন, তক্তগণের গুঢ়ধন, 
প্রকট ঠৈল নিতালীলা হৈতে ॥ 
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, 
আম্বাদিতে মনে উঠে কাম। 
হ্বসৌভাগ্য যার নাম, , সৌন্দধারি গুণগ্রাম, 
এই ব্ধূপ ভার নিত্য ধাম ॥ 
ভূষণের ভূষণ অজ, তাহে ললিত ত্রিতঙ্গ, 
তার উপর ভ্রধনু-নর্তন। 
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তেকসছ নেত্রান্ত বাশ, তার দৃঢ় সন্ধান, 
'বিদ্ধে রাধা গো পীগণ দন ॥ 

অন্ধাগ্ডাদি পরব্যোম, তাহা যে স্বব্ধপগণ, 
তা সবার বলে হরে মন। * ও 

পতিভব্রতা-শিরো মণি, বারে কহে বেদবাণী, 
আকধয়ে সেই লক্ষমীগণ ॥ 

চড়ি গোপী মনোরথ, মল্মথের মন মথে, 
নাম ধরে মদনমোহন । 

জিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নব কনার্প, 


বাস করে লঞএা গো পীগণ ॥ 
নিজ সম সখা সঙ্গে, ₹ গোগণ চারণ রঙে, 
বৃন্দাবনে হুচ্ছন্দ বিহার । 
যার ব্রেণুধবনি। শুনি, স্বাবর জঙগম প্রাণী, 
পুলক কম্প বহে অশ্রধার ॥ 
মুক্তাহার বকপাতি, ইন্দ্রধন্ত পিঞ্চততি, 
পীতান্বর বিজুলী সঞ্চার । 
কৃষ্$ নব জলধর, পু জগৎ শশ্ত উপর, 
বিষয়ে লীলামৃতধার ॥ * 
মাধূর্ধ্য ভগবত্বা-সাঁর, ব্রজে ৫কল পয়চায়, 
* তাহা শুক ব্যাসের নন্দন । * 
স্থানে স্থানে ভাগবতে, ». বণিয়াছে নানামতে, 
যাহ! শুনি মাতে তক্তগণ। 
কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে, 
প্রেমে সনাতন-হাতে ধরি । 
গোপীভাগা কফ গুণ, যে করিল বর্ণন, 
ভাবাবেশে মধুর্টা নাগরী ॥৮ - 
“গোপ্যত্তপঃ কিমিচরন্‌ যদমুধ্য রূপং, 
লাবপাসারনসমোর্ধামনন্তসিদ্ধম্‌ । 
দগ ভিঃ পিবস্তযন্ুসবাতিনবং ছুরাপ- 
মেকাস্তধাষ ঘশসঃ শ্রিয় এশ্বরভ্ত ॥৮” ভা! ১০1৪৪1১৪ 


মধ্য-লীল! 


“তারুপ্যামৃত পারাবার, তর লাবণঃসার, 
তাতে সে আবর্ত ভাবোদগম । 
ংশীধ্বনি চক্রবাত, নারীর মন তৃণপাজ্, 


তাহ) ভূবার, ন। হয় উদগম & 
সখি হে! কোন্‌ তপ কৈল গোপীগণ ? 

কষ্ণরূপ সুমাধুরী, '  পিবি পিবি নেত্র ভরি, 
শ্লাধ্য করে জন্ম তনু মন ॥ঞ্॥ 

যে মাধুরীর উর্ধা আন, নাহি বার সমান, 
পরব্যোম-ম্বরূপের গণে। 

ধিহে। সব অবতারী, পরব্যোমের অধিকারী, 
এ মাধুধ্য নাহি নারান্ণে ॥ 

তাতে সাক্ষী সেই রম!, নারায়ণের প্রিয়তমা, 
পতিব্রতাগণের উপান্ত। ॥ ॥ , 

তিহো এ মাধুধ্য লোভে, ছাঁড়ি সব কাঁমভোগে, 
ব্রত করি করিল তপস্তা ॥ 

সেইতো মাধুর্য সার, অন্ত সিদ্ধি শাঁহি তার, 
তিহো। মাধুর্ধযাদি গুণখনি ) 

আর সব প্রকাশে, ভার দত গুণ ভাসে, 
যাহা ধত প্রকাশ কাধ্য জানি ॥ 

গোপীভাবদর্পণন, নব নব ক্ষণে ক্ষণ, 
তাঁর আগে কৃষ্ণের মাধুর্য । 

দ্োহে করি হুড়াহুড়ি, বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি, 
নব নব দোহার প্রাচুর্য ॥ 

কর্ম, তপ, যোগ জ্ঞান, বিধি, ভক্তি, জপ, ধ্যান্‌, 
ইহা হৈতে মাঁধুর্ধা, ছুল্পভ | 

কেবল যে রাগমার্গে , ভজে কুচ অনুরাগে, 
তারে ক্ৃষ্ণমাধুধ্য জ্বলত ॥ 

সেইরূপ ভ্রজাশ্রয়, অশ্থধ্যসাধূর্ঘতব, 
দিক গুণশগন্খ রক্কুজের । 


৪২৩) 


৪২৪, প্রীক্ীগৌরহন্দর 


এগ অপীপজ সী সিরিউিশতী আপ সত পা পিসি পালা নী পাপ সপ সপসসসিলী সপ সপ উপ পপর পট পর পট ৯৯ প্র সি পতি পা উপ সী পধপসপ 


আনের বৈভব সত, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা, 
কৃষঃ সর্বব.অংশী, সর্ববাশ্রয় ॥ 

শ্রী, জজ্জা, দয়া, কীন্তি, ধৈধ্য, বৈশারদী মতি, . 
এই সব কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত। 

শীল, মৃদু, বদান্ত, কৃষ্ণ বিনা নাহি অন্ধ, 
করে কৃষ্ণ জর্গতের হিত ॥ 

কৃষ্ণ দেখি নান! জন, তৈল নিমিষ নিন্দন, 
ব্রজে বিধি নিন্দ গোপীগণ। 

সেই সব গ্লোক পড়ি, মহাপ্রভু অর্থ করি, 


স্থুথ মাধুধ্য করে আম্বাদন ॥” 


প্যন্যাননং মকসকু গুলচারুবর্ণ- 
ভ্রাজৎকপোলমভগং সবিলাপহামম্‌ | 
' নিত্যোৎসবং ন ততপুর্দশিভিঃ পিবস্ত্ো 
নার্ধ্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥” ভা ৯২৪।৬৫ 
“অটতি যন্তমানহ্নি কাননং, 
ক্রটিযুগায়তে ত্বামপশ্ঠতাম্‌ | 
কুটিলকুস্তলং শ্ীমুখঞ্চ তে, 
জড় উদদীক্ষতাং পক্ষকৃদ্থশাম্‌ ৮ ভা ১০।৩১।১৫ 


“কামগায়ত্রী মন্ত্রয়াপ, হয় কৃষ্ের স্বরূপ, 
সার্ধ চবিবশ অক্ষর তার হয়। 
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কষে করি উদয়, 


ত্রিজগত করিল কামময় ॥ 
সথি হে! কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ রাজ । 

কুষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্যশাসনে, 
সঙ্গে করি চন্দ্রের,সমাজ ॥ খু ॥ 

ছুই গণ্ড সুচিকণ, * জিনি মণিদর্পণ, 

ঁ সেই ছুই পূর্ণচন্দ্র জানি। 

ললাটে অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দন-বিন্দু, 

সেছো৷ এক পূর্ণচজ্্ মানি ॥ 


মধা-লীল। ৪২৫ 


কর নখ চাদের ঠাট বংশী উপর করে নাট, 
তার গীত মুরলীর তাঁন। 
পদনখথচন্জ্রগণ, তলে করে নর্তন, 
নুপুরের ধ্বনি যার গান ॥ 
নাচে মকরকুগ্ুডল, | নেত্র লীলা কমল, 
বিলাসী রাজা সতত নাচায়। 
ভ্রধনু নাসিকাবাণ, : ধনুগুণ ছুই কাণ, 
নারী মন লক্ষ্য বিন্ধে তায় ॥ 
এই চাদের বড় নাট, পসারি চাদের হাট, 
বিনি মুলে বিলায় নিজামৃত । ত 
কাছে স্মিত জ্যাত্নামূতে ৮ কাহাকে অধরামৃতে, 
সব লোকে করে আপ্যায়িত ॥ 
বিপুল আফ়তারুণ, মঁদন-মদঃঘৃর্ণন, 
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন। 
লাবণ্য-কেলি-সদন, জন-নেত-বসায়ন, 
সুখময় গ্রোবিন্দ-বদন ॥ 
যার পুণ্াপুগ্রফলে, সে মুখ দর্শন মিলে, 
দুই আখি কি করিবে পান? 
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্তালোভ, পীতে নারে মনঃক্ষোত, 
*.. ছুঃথে করে বিধির নিন্দন ॥ 
না দ্িলেক লক্ষ কোটি, * সবে দিলে আখি ছুটি, 
তাহে দিলে নিমেষ আচ্ছাদনে । 
বিধি জড় তপোধন, রসশূন্ত তার মন, 
নাহি জানে যোগ্য-স্যজনে ॥ 
যে দেখিবে কৃষ্ণানন তার করে দ্বিনয়ন, 
বিধি হঞ্খ হেন অবিচার । 
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আখি তার করে, 
তবে জানি যোগ্যসৃষ্টি তার ॥ 
কৃষ্গঙ্গ মাধুধ্য-সিন্ধু, মুখ সুমধুর-ইন্দু, 
অতিমধুম্মিত সুকিরণ। 


৪২৬ প্রী্রীগৌর হুম্দর 


& তিনে লাগিল মন, লোভে করে আস্বাদন, 
শ্লোক পড়ে শ্বহজ্ত চালন ॥ 


“মধুরং মধুরং বপুরম্ বিভো, 

মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্‌। 

মধুগন্ধি মৃছুস্মিতমেতদহো, 

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্‌ ॥” কৃষ্ণকর্ণামৃতে ১২। 


“সনাতন ! কৃষ্ণমাঁধুধ্য অমৃতের সিদু । 
মোর মন সন্গিপাতি, সব পিতে করে মতি, 
_.. ছুদ্দৈব-বৈগ্ঠ না দেয় এক বিন্দু॥ খ্রু॥ 
কষ্ণাঙ্গলাবণ্যপুর, « মধুর হৈতে সুমধুর, 
তাতে যেই মুখ-সুধাকর । 
মধুর ঠহতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর, 
তার যেই ন্রিত-জ্যোৎ্শ্নাতর ॥ 
মধুর হতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর, 
তাহা হেতে অতি সুমধুর । 
আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে, 
দশ দিক ব্যাপে যার পুর ॥' 
শ্রিতকিরণ স্থকপূরে, পৈশে অধর মধুপুরে, 
| সেই মধু মাঁতায় ত্রিভুবনে। 
'শী-ছিদ্র আকাশে, * তার গুণ শব্দে পৈশে, 
ধবনিরূপে পাঞ্া পরিণামে ॥ 
সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অগ্ড ভেদদি বৈকুষ্ঠে যায়, 
বলে শে জগতের কাণে। 
সব! মাতোস্নাল করি, বলাৎকারে আনে ধরি, 
বিশেষতঃ যুবতীত্র গণে ॥ 
ধবনি বড় উদ্ধত, টু পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত, 
পতি কোল হেতে টানি আনে। 
বৈকুণ্ঠের লক্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে, 
তার আগে কেবা গোপীগণে ? 


মধ্য-লীলা ৮৫ *. ৪২৭ 


পপি সপ উপ পিপি পতি সিসিক পসির সি সপিসরিস্পিরি পর জপ সপ ছিল সিপরি 


নীবী খসায় পতি-আগে, গৃহকর্ম করায় ত্যাগে, 
বলে ধরি আনে কৃষ্ণস্থানে । 
লোকধর্ম্ম লজ্জা তয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়, 
এঁছে নাঁচায় সব নারীগণে ॥ 
কাণের ভিতর বাসা করে, , আপনি তীঁহা সদ! স্কুরে, 
অন্য শব না! দেয় প্রবেশিতে। 
আন কথা না শুনে কাণ, আন বলিতে বলে আন, 
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥ 
পুনঃ কহে বাহ্জ্ঞানে, আন কহিতে কহিল.আনে, 
রুষ্ণকুপা তোমার উপরে । 
মোর চিত্ত ভ্রম করি, ”  নিজৈম্বর্ধ্য মাধুরী, 
মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥। 


1 


সম্বন্ধতত্ব বলা হইল। অতঃপর অভিধেয়তত্ব বলিব। কৃষ্ণতক্তিই অভিধেয 
বলিয়। নিশ্চিত হয়েন। 
“শ্রুতি মাতা পৃ! দিশতি ভবদারাধনবিধিং 
যথা মাতুর্বাণী স্থৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী । 
পুরাণাষ্ঠা যে বা সহজনিবহা স্তে তদন্থুগ! 
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্‌ ॥ মহাঁজনবাক্য। 
শ্রুতিই মানবের মাতা । তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তোমার 
আরাধনা করিতে উপদেশ করিয়া থাকেন। মাতা যাহা বলেন, ভগিনী স্থৃতিও 
তাহাই বলেন! পুরাণাদি ভ্রাতৃগণও জননী এবং ভগিনীরই অন্গগত। অতএব 
হে মুরহর, তুমিই একমাত্র আশ্রয়, ইহ! সত্য বুবিয়াছি। 
্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরু্কই অস্ধয় জ্ঞানতন্ব। অয়-জ্ঞানতত্ব-রূপ স্বয়ং-তগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ ম্বরূপে, স্বরূপবিলাসরূপে, স্বরূপশক্তিরূপে, স্বরূপশক্তিবিলাসরূপে, 
্বরূপশক্তিবৃত্তিরপে ও স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিলাসরূপে নিত্য বিরাঁজিত। স্বরূপ স্বয়ং- 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ; শ্বরূপবিলাস শ্রীবলরাম ও শ্রীনারায়ণ 3 দ্বরূপশক্তি শ্রীরাধিকা 
্বরূপশক্তিবিলাস শ্রীচন্ত্রাবলী ও শ্ররলক্ষী; শ্বরূপশক্তিবৃত্তি বিশুদ্ধসন্ব ; স্বরূপ- 


৪২৮ ীপ্রীগৌর হন্দর 
শত্তিবৃত্তিবিলাস বিশুদ্ধসত্বের প্রকাশ । অবতারনকল শ্বরূপবিলাসের অংশ ; 
পরিকরনকল খ্বরূপশক্তির বা দ্বরূপশক্তিবিলাসের অংশ | স্বরূপবিলাসের অংশ- 
ভূত অবতারসকল শ্রীকুষের স্বাংশ বলিয়াই গণ্য হয়েন। তিটস্থাশক্তিরূপ জীব- 
সকল শ্্ররুষ্ের বিভিম্নাংশ। এই সকল ম্বাংশ ও বিতিক্নাংশ লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ 
অনন্ত বৈকুঠে ও ব্রঙ্গাণ্ডে বিহার করিয়া থাকেন। বিছিন্নাংশ জীব আবার 
নিতামুক্ত ও নিত্যসংসার ভেদে দুইপ্রকার। ধাহার! নিত্য শ্রীকষ্চচরণে উন্মুখ, 
তাহারাই নিতামুক্ত। তাহার! পার্যদমধোই গণা হইয়। থাকেন। আর ধাহার! 
নিত্য বহিম্মুথ, তীহারাই নিত্যসংসার। তাহারা অনাদিবহিমুখতাবশ তঃ 
সংসারবন্ধ হইয়া সংসারদ্ুঃখ ভোগ করেন। তাহার্দিগের বহিমুখতা নিবন্ধনই 
মায়! তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া সংসারছুঃখ প্রদান করিয়া! থাকেন। এ সংসার- 
দুঃখ আধাত্মিকাদি তেদে ভ্রিবিধ। এই নিমিত্ই সংসারছুঃথকে ত্রিতাঁপ বলা 
হয়। জীব কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়াই ত্রিভাপ ভোগ করিয়! থাকেন। 
সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে ফরিতে যে জীব সাধুরূপ বৈছ্চ লাভ করেন, তিনিই 
তছুপদেশে সংসাররোগ হইতে মুক্ত হয়েন। সাধুবৈছ্তের উপদেশরূপ মন্ত্রের 
বলেই' জীবের মায়াপিশাচীর আবেশ তাগ হইয়া যায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গেই 
ত্রিতাপেরও নিবত্তি হয়া থাকে । তখনই জীব কৃষ্ণ5ক্তি লাভ করিয়া 
পুনশ্চ কৃষ্ণের নিকট গমন করেন । ূ 

“কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা'ছুনিদেশ1- 

স্তেষাং জাঁতা মরি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ। 

উৎস্থজ্যতানথ বছুপতে সাম্প্রতং লব্ববুদ্ধি- ' 

স্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিষুউ ক্ষ ত্দাস্তে 1. 

ভক্তিরসামূতসিন্বৌ৷ পশ্চিম বি। ২ ল। শ্লো ৩। 
আমি কামাদির কত ছুমিদেশ কতপ্রকারেই না পালন করিয়াছি, তথাপি 
আমার প্রতি তাহাদের দয়! হল না, অথবা তাহারা আমাকে দয়া করিতে 
অসমর্থ হইয়া লঙ্জিত বা নিবৃত্ত হইল না। হে যছুপতে, এখন আমার জ্ঞান 
লাভ হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে ত্যাগ* করিয়া তোমার অভয় চরণ আশ্রয় 
করিয়াছি, তুমি আমাকে নিজ্দাস্তে নিয়োগ কর। ্‌ 
শ্ীকুষ্ণতক্তিই সর্ব প্রধান অভিধেয়। কর্ম, যোগ ও জ্ঞান, এই তিনটিই ভক্তিমুখা- 

পেক্ষী। কর্ম, যোগ ও জ্ঞানের ফল তক্তিফলের তুলনায় অতি তুচ্ছ । কর্্মাদি ী অতি- 
তুচ্ছ নিঅফলও আবার ভক্তির সাহাধ্য ব্যতিরেকে প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। 


মধ্য-লীল! , ৪২৯ 


"নৈষন্ম্যমপ্যচ্যু তভাববর্জিতং ্‌ 
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্রনম্‌ । 
কুতঃ পুনঃ শশ্বাদ ভদ্রমীশ্বরে 
ন চাপিতং কর্ম যদপ্যকারণম্‌ ॥৮ ভা ১৫1১২ 
গুভাশুভ-কর্খ-লেপ-রহিত ব্রন্মের সহিত একাকার বলিয়া জ্ঞানের একটি 
নাম নৈক্ন্্য। নৈষ্রন্ম্যাভিধেয় জ্ঞান আবার অবিগ্তাখা অঞ্জনের অর্থাৎ 
উপাখির নিবর্তক হয়। তাদৃশ জ্ঞানও যদি তগবন্তক্তবর্জিত হয়, তবে তাহা 
কোনরূপেই শোভ! পায় না, অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকাঁর ঘটাইতে পারে ন। 
জ্ঞানেরই যখন ঈদৃশী দশা, তখন সাধনকালে ও ফলকালে দুঃখপ্রদ যে কামাকর্ম 
ও অকাম্যকর্ম, তাহা ঈশ্বরে অপিত না হইলে, ভক্তির আকারে আকারিত 
না হইলে,কি কখন শোভা পাইতে পাঁরে? যোগীর যোগ, কন্মীর কর্ম, 
জ্ঞানীর জ্ঞান বা মন্ত্রীর মন্ত্র কৃষ্ঠার্পণ ব্যতিরেকে কখনই নুফল প্রসব 
করিতে পারে না। ॥. , 
তক্তিবহিত কর্ম ও যোগ কিছু কিছু সিদ্ধি উৎপাদন করিয়াই নিবৃত্ত হইয়া 
থাকে। শ্রী সকল সিদ্ধিও আবার চিরস্থায়িনী হয় না। ভক্তিরহিত্ব* জ্ঞানও 
তন্ধরপ অকিঞ্চিংকর। যে স্বসত্বার জ্ঞান নাস্তিকের আছে, নাস্তিকেরাও 
যাহার অপলাপ করিতে সাহসী "হয় না, জ্ঞানীর জ্ঞানও সেই হ্বসত্তাতেই 
পর্ধ্যবসিত হইয়! থাকে, তাহ! হইতে অতিরিক্ত কোন ফঙ্গই উৎপাদন করিতে 
পারে না। ব্রন্ধ! বলিয়াছিলেন,__ 
*শ্রেয়ঃস্যতিং ভক্তিমুদস্তা তে বিভে। 
ক্িশ্তস্তি যেদকে বলবোধলবয়ে। 
তেষামসো। ক্লেশল এব শিষ্যুতে 
নান্তদ্‌ যথা স্কৃলতুষাবাতিনাম্‌ ॥” ভা ১০।১৪।৪ 
ধাহার প্রসাদে অভুদয়' ও অপবর্গ প্রভৃতি সর্ববিধ মগ্রই লাভ কর! 
যায়, হে বিভো, তোমার সেই তক্তিকে ত্যাগ করিয়া যাহারা ফেবল জ্ঞান- 
লাভার্থ ক্লেশ স্বীকার করে, তোমার সর্বেশ্বর্ব অস্বীকার করিয়৷ যাহার! 
কেধল আত্মজ্ঞানলাভার্থ চেষ্টা করে, ড্রাহাদের কিছুই লাভ হয় না, নিজের 
সত্তামাত্রই অবশিষ্ট থাকে; আর কিছুই সঞ্চয় হয় না, কেবল স্বাভাবিক 
সত্তাজ্ঞানই থাকে; অতএব স্থুলতুষাবঘাতীর ন্তার তাঁহাদের ক্লেশমাত্রই লা 
হয় বলিতে হইবে। 


8৩০ ৃ শীপ্রীগৌরহুন্দর 


৬৮৮ অপি সরি সিসি পাস জপ দিপা সরি ৬৭ ৬ তি 25124245558 শপ সপিমরসিপাস্সির্ণী ভা সি চিল শপ ও সিরাপ সপ সরি সি পা সির সপ তি 


্তানী যে মুক্তির নিমিত্ত প্রভূত ক্লেশ স্বীকার করেন, , কৃষ্োরুখ জীব তাহা 
অনায়াসেই লাভ করিয়া! থাকেন । 
| “দৈবী হেষ! গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপদ্ন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥” গীতা ৭1১৪ 
ভীব নিত্য কৃষ্দদাস হইয়াও, তাহা ভুলিয়াছেন। ভুলিয়াছেন বলিয়াই 
মায়াবন্ধনে বদ্ধ হইগ়নাছেন। বদ্ধ হইয়াও যে জীব তদবস্থাতেই গুরুসেব দ্বারা 
ক্ক্ভজনে রত হয়েন, তিনিই মায়াবন্ধনা হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ 
লাভ করিয়। থাকেন । 
শ্রীকষ্ভজন না করিয়া জীব বর্ণাশ্রমাচাররূপ ম্বধর্্মের আচরণ করিলেও, 
 শ্বধর্্ম তাহাকে "মায়াবন্ধন হইতে মোচন দূরে থাকুক নরকযাতনা হইতেও 
মোচন করিতে পারে নাঁ। 
“মুখবাহুরুপাদেভাঃ পুরুষন্তাশ্রমৈঃ সহ। 
চত্বারো৷ জঙ্তির বর্ণা গুণৈবি প্রাদয়ঃ পৃথক্‌ ॥ 
য এষাং পুরুষং সাক্ষাাত্ম প্রভবমীশ্বরম্‌। 
ন ভজজ্ত্যবজানন্ডি স্থানাদ্ত্রষ্টাঃ পতস্তাধঃ ॥৮ ভা! ১১1৫।২-৩ 
বিরাট পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে সত্বাদি গুণতারতম্যে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ চারিবর্ণের ও আশ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। যিনি উক্ত বর্ণাশ্রমসকলের 
সাক্ষাৎ জনকস্রূপ সেই ্রশ্বর্যাশালী পুরুষকে তজন করেন না, সুতরাং ধিনি 
সেই পুরুষকে অবজ্ঞাই করেন, তিনি কর্ণালন্ধ অধিকার হইতে চ্ুত ও 
অধঃপতিত হয়েন | | 
কথ্দীর হ্যায় জ্ঞানীও আত্মজ্ঞানের উর্দয়ে আপনাকে জীবনুক্ত বলিয়া 
অভিমান করেন; কিন্তু কৃষ্তক্তিবর্জিত তাহার সেই জ্ঞান যে চিত্তশুদ্ধিও 
উৎপাদন করিতে পারে নাই, তাহা! বুঝিতে পারেন না। অতএব তীহারও 
অধঃপতনই হইয়া থাকে । 
“যেহন্েখ্রবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন- 
স্বযান্তভাবাদবিশু্ধবুদ্ধয়ঃ 
আরুহা কচ্ছে ৭ পর পদ্দং ততঃ 
পতস্ত্যধোহনাদৃতযুক্সদজ্য,য়ঃ ॥ ভা! ১০।২।৩২ 
হে অরবিন্দলোচন, যাহারা তোমার প্রতি বিমুখ, তাঁহারা তোমাতে তক্তির 
অভাবহেতু মলিনচিত্ত হয়, এবং সংপারমধ্যে থাকিয়াও আপনাকে বিমুক্ত 


মধ্য-লীলা 5 ৪৩১ 


স্টিল পাস লি তি পি লাস লা পাশ বাসটি পা পিক পিসি পি লী পা তা *াস্সি পরি বাসি পি সি ০২০৬০০৪৮৪৬৩ 


৬াস্পিতাঅি্ট শর সি সিসি 


বোধ করিয়া! তোমার পাদপনের সমাদর করে না। যাহারা তোমার পাদপন্মকে 
সমাদর করে না, তাহাদের গতিও সেইনূপ হয়। তাহারা অতিকষ্টে বিষয়ন্থখ 
পরিত্যাগপুর্বক তপস্তাদিদ্বারা! মোক্ষণন্সিহিত সৎকুলজন্মাদি উৎকৃষ্ট অধিকার 
লাভ করিয়াও অহঙ্কবরবশতঃ উহ! হইতে ভরষ্ট হইয়! থাকে । 

শ্রীকৃষ্ণ কুষ্যতুল্য ; মায় অন্ধকারসদৃশী । যেখানে শ্রুষ্চ, সেখানে মায়ার 
অধিকার নাই। | 





“শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং 
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ম্‌। 
শব্দে! ন যত্র পুরুকারকবান্‌ ক্রিয়ার্থো 
মাঁয়৷ পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমান| ৮ ভ1"২।৭18৭ 
মুনিগণ সকল হইতে বৃতত্তমত্ব হেতু ছকে ত্বকে ব্রহ্ম বলিয়! জানেন, সেই 
তত্তই পরমপুরুষ শ্রীভগবানের পদ, অর্থাৎ, শ্রীভগবানের নিধিকল্পসত্তারূপ 
ব্রন্মের সাক্ষাৎকারের পর বিচিত্ররূপাদি-বিকল্পবিশেধ-্বিশিষ্ই শ্রীভগবানের 
সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া, শ্রীভগবৎখ্ররূপেরই অন্তর্গত ব্রহ্ম, শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারের 
সোপানম্বরূপ। এ নিবিকল্প ব্রহ্ম জ্ঞানম্বপ অর্থাৎ জড়ের প্রতিযোগিস্বরূপ, 
অভতনুথস্বরূপ অর্থাৎ নিত্য দুঃখের প্রতিযোগিম্বরূপ, আত্মতত্ব অর্থাৎ সকল 
আত্মার মূল; কারণ, আত্মাই শ্বপ্রকাশত্বহেতু ও নিরুপাধিপরমপ্রেমাম্পদত্ব 
হেতু তত্তন্জপে প্রতীত হয়েন; তিনি নিতাপ্রশাস্ত অর্থাৎ নিত্যক্ষোতরহিত, 
অভয়, বিশোক; তিনি বহুকারকসাধ্য-ক্রিয়াফলপ্রকাঁশক-শব্দ-বর্জিত অর্থাৎ 
উৎপত্তি, বিকার, গ্রাপ্তি ও সংস্কার এই চতুবিধ কর্মফলের প্রফাশক কর্নকাগুরূপ 
শব তাহার বোধক হয় না: তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ ইন্্রিয়জন্ততাদি-দৌষ-রহিত, 
সম অর্থাৎ উচ্চনীচভাবশূন্য, সদসতের পর অর্থাৎ কাধ্যসকল ও কারণসকলের 
উপরিস্থিত; অধিক কি, স্বয়ং মায়াও তদভিমুখস্থিত জীবনুক্ত পুরুষসকলে 
অবস্থান করিতে লঙ্জিত হইয়! দুরে পলায়ন করেন। 
“বিলজ্জমানয়! যন্ত স্থাতুমী ক্ষা পথেহমুয়া । 
বিমোহিতা বিকথস্তে মমাহমিতি ছুধিয়ঃ ॥” ভা ২৫1১৩ 
মায়া যে ভগবানের দৃষ্টিপথে অবস্থা করিতে লজ্জিত হয়েন, দূরবু্ধ ব্যক্তি- 
সকল সেই মায়ায় মোহিত হইয়া “মামি” ও “আমার বলিয়া শ্লীঘ! করিয়। থাকে । 
এ সকল: জীব যদি একবার বলে “কৃষ্ণ, আমি তোমার", তাহা হইলে, কৃষ্ণ 
তাহাদিগকে মায়াবন্ধন হইতে মোচন করিষা থাকেন। 


৪৩২ ঃ প্রীশ্বীগৌরহন্দর 


“সকদেব প্রপযো যস্তবান্মীতি চ বাচতে। 
অভয়ং সর্বদা! তশ্মৈ দদাম্যেতন্‌ ব্রতং মম |” হরিভক্তি বি ১১ বি ৩৯৭ শ্লো 
যে একবার আমার শরণাগত হইয়া বলে, “কৃষ্ণ, আমি তোমার+ আমি 
তাহাকে সর্বদ] অভয় প্রদান করিয়৷ থাকি, ইহাই আমার ব্রত 
ভূক্তিকামী কর্মী, মুক্তিকামী জ্ঞানী ও সিদ্ধিকামী যোগী যদি স্থবুদ্ধি হয়েন, 
তবে তাহার! কৃতার্থতা লাভের নিমিত্ত দৃ়ভক্তিযোগদারা শ্রীকুষ্ণকে ভজন 
করিয়৷ থাকেন। 
“অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। 
তীত্রেণ 'ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্‌ ।৮ ভা ২ ৩1১০ 
অকাম, একাস্তভক্ত, উক্তান্ুক্ত-সর্ববকাম, কন্মী ও যোগী এবং মোক্ষকাম 
জ্ঞানী যদি উদারবুদ্ধি হয়েন, তবে তীব্র ভক্তিযোগ ছারা পূর্ণপুরুষ গ্রীভগবানের 
উপাসনা করিবেন.। 
শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রার্থনাৎনা করিয়াও যদ্দি কোন অন্তকামী অন্ঠকামনায় 
শ্রীরুষ্ণের ভজন করেন, শ্্রীকুষ্ণ তাহাকে তাহার কাম্য বস্তপকল না৷ দিয়া 
নিজ চরণই প্রদান করিয়। থাকেন। কারণ, শ্ীকষ্খ বিবেচনা করেন অজ্ঞ 
জীব অমৃতন্বরূপ আমার চরণ ত্যাগ করিয়! বিষতুল্য বিষয় প্রার্থনা করিলে ও, 
আমি বিজ্ঞ হইয়া কেন তাঁহাকে বিষয় প্রদান করিব? এই প্রকার বিবেচন! 
করিয়াই তিনি সেই অজ্ঞ জীবকে হ্বচরণামৃত প্রদান করিয়া! তদ্দীরা বিষয় 
ভুলাইয়৷ থাকেন। 
 প্মত্যং দিশ্যথিতমথিতে নৃণাং 
নেবার্থদো যৎ পুনরথিতা ঘতঃ। 
ত্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা- 
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্‌ ॥” ভা! ৫1১৯ ২৭ 
শ্রীভগবান্‌ প্রাধিত হইয়! সকাম মনুষ্যাদিকে প্রাথিত বস্ত প্রদান করিলেও 
সহল। পরমার্থ প্রদান করেন না; কারণ, তাহাদিগের প্রাথিত লাছের পরও 
পুনঃ পুনঃ প্রার্থন! দেখা যায় । কিন্তু ষাগারা 'নিষ্কামভাবে প্রীভগবানের উপাসনা 
করেন, তাহারা প্রার্থনা না করিলেও, শ্রীভগবান্‌ তাহাদিগকে সর্ধবিধ কামনার 
আচ্ছাদক, নিজপাদপল্লব প্রদান করিয়! থাকেন। 
ধিনি কামন! করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, তিনি কুষ্ণরস পাইয়া কামনা 
ত্যাগপূর্বক শ্রীরুষ্ণের দ্বাস্ত অভিলাষ করিয়া থাকেন। 


মধ্য-লীলা * ৪৩৩ 


শস্স্মিপিরি 


"স্থানাভিলাধী তপসি স্থিতোহহং 
ত্বাং প্রাপ্তবান্‌ দেবমূনীজ গুহ্ম্‌। 
কাচং বিচিন্বপ্নপি দিবারত্বং 
* শ্বামিন্‌ কভার্থেহস্মি বরং ন ঘাচে ॥* 
হরিভক্তিস্ুধোদয়ে ৭২৮ 
মহাত্ম' ্ব বলিয়াছিলেন,_-হে প্রভে।, লোকে যেমন কাচ অন্বেষণ করিতে 
করিতে দিবা তব প্রাপ্ত হয়, আমিও তব্দ্রপ উৎকষ্ট স্থান পাইবথার নিমিত্ত তপ্স্থা! 
করিতে করিতে দেবেন্দ্র ও মুনীন্জ সকলের পক্ষে দুঙ্গভ তদীয় চরপ্ধ প্রাপ্ত 
হুইয়াছি; অতএব আমি কৃতার্থ হ্য়াছি, আর কোন বর প্রার্থনা করি না। 
যেমন নদী প্রবাহে নীয়মান তৃণকা্ঠাদির মধ্যে কখন কোনটি* তীর প্রাপ্ত হয়, 
তেমনি এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে কেহ কোন ভাগো সংসাব হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়া! থাকেন। 
“মৈবং মমাধমন্তাপি স্তাদেবাচাতদর্শনম্‌। 
হ্রিয়মাণঃ কালনছ্য কচিৎ শুরতি কশ্চন ॥৮ ভা ১০1৩৮1৫ 
মহাভাগ 'অক্রুন বলিয়াছিলে,_ আমি অধম কংসের দূত হইলেও বঞ্চিত হইব 
মনে করি না, কিন্ত শ্রীকষ্ণের দর্শন লাভ করিব । কালপ্রবাহে নীয়মান হইয়াও 
কেহ কথন তীর প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । 
কোন 'অনির্ববচনীয় ভাছগ্যর উদয়ে যখন কাহারও সংসার ক্ষশোেনুখ হয়, তখন 
জাতরতি সাধুর সঙ্গ লাভ হয় এবং তাহার রুপায় শ্রীকষ্ে রতি হ্যা থাকে । 
* পভবাপবর্গো ভ্রমতে। যদ! ভবে 
জনন্ত তর্থাচাতু সংসমাগমঃ। 
সংসঙ্গমো যহি তদৈব স্দ্‌'তৌ 
পরাবরেশ ত্বয়ি জায়তে রতি ॥” ভা ১০।৫১1৫৫ 
হে হচুুত, £ই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন কোন বাক্তির সংসার 
ক্ষয়োনুখ হয়, তথন দ্াতরতি সাধুর স্জ লাভ হয়। জাঁতরতি সাধুব সঙ্গলা 
হইলে, তাহার কৃপায় কার্ধাকারণনিয়গ স্বরূপ তোমাতে রতি উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । 
শ্ীকুষ্ণ যাছার প্রতি প্রদন্ন হন, তিনি অবশ্ত ভাগ্যবান্। সেই ভাগাবান্‌ 
পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে আচার্ধরূপে ও অন্তরে অন্ত্ধামিরপে যথাযোগ্য 
উপদেখ প্রদান করিয়] থাকেন। 
$€ 


৪৩৪ প্রীপ্রীগৌরম্ুন্দর 


"নৈবোপযস্তাপচিতিং কবয় স্তবেশ 
বরহ্ধায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ ম্মরস্তঃ। 
যোহস্তর্হিস্তন্ৃভৃতামণ্ডতং বিধুক- , 
্নাচার্যচৈত্ত্যবপুষা শ্বগতিং ব্যক্তি ॥” “ভা ১১২৯৬ 
হে গ্রভো, ব্রহ্মবিদ্গণ ভবৎকৃত উপকার স্মরণে বদ্ধিতপরমানন্দ হইয়া 
কিছুতেই আপনাকে খণমুক্ত বোধ করিতে পারেন না; কারণ, আপনি বাহিরে 
গুরুনূপে উপদেশ দ্বারা এবং অন্তরে অস্তর্ধামিরূপে সপপ্রবৃত্তি দ্বারা জীবের 
বিষয়বাসন! নিরসনপূর্ধবক নজর প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
যদি কাহারও সাধুসঙ্গের গুণে কৃষ্ণতক্তিতে শ্রদ্ধা হয়, তবে তিনি ভক্তির 
ফল প্রেম প্রান্ত হয়েন। তঁ'হার সংসারক্ষয় আনুষঙ্গিকরূপেই সিদ্ধ হইয়! 
থাকে, অর্থাৎ তাহার প্রেমের সিদ্লিতেই সংসারক্ষয়েরও সিদ্ধি হইয়! থাকে। 
*যদৃচ্ছয়া মৎকথাদে৷ জাতশ্রদবস্ত যঃ পুমান্‌। 
ন নিপিপ্রোঃ নাতিসক্তে। ভক্তিযোগোহ্ত সিদ্ধিদঃ ॥৮ ভা ১১।২০1৮ 
যিনি বিষয়ে অত্যাসক্ত বা অতিবিরক্ত নছেন, তাদৃশ ব্যক্তিই কোন ভাগ্যে 
সাঁধুসঙ্গ শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে, তক্তিযোগ লাভ হয়, এবং তাহার এ ভক্তিযোগই 
সিদ্ধি প্রদ অর্থাৎ প্রেমোৎপাদক হুইয়৷ থাকে । 
মহতরুপ। ব্যতিরেকে কোনরূপেই ভক্তি লাভ হয় না। যাহার ভক্তি-লাভ 
ন৷ হয়, তাহার কষ্তপ্রাপ্তি দূরের কথা, সংসারেরও ক্ষয়'হয় না! 
প্রহুগণৈতৎ তপসা নযাতি 
ন চেঞ্যয়৷ নির্বপণাদ্‌ গৃহাদ্‌ বা। | 
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্রিহধ্যৈ- 
বিনা মহৎপাঁদরজোভিষেকম্‌ ॥” ভা! ১২1১২ 
জড়ভরত বলিয়াছিলেন,_ হে রহ্‌গণ, সাধুর চরণরেণুদ্বারা অভিষেক ভিন্ন, 
বরক্মচধ্য, গাহস্থ্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস ত্বারা, তত্বৎকর্ম্ের তত্দ্দেবতাঁর উপাসন! 
স্বারা, অথবা জল, অগ্নি ও হুধ্যের উপাসনা দ্বারা, শ্রীরুষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়। যায় না। 
“নৈষাং মতিস্তারছুরুক্রমাজ্যিং 
স্পৃশ হ্যনর্খাপগমো যদর্থঃ | 
মহীয়সাং পাদ্দরজোহভিষেকং 
নিিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥৮ ভা! ৭৫1২৫ 
মহাত্মা প্রহলাদ বলিয়াছিলেন,-_যাবৎ বিষয়াভিমানরহিত সাধুগণেয 
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“সর্বভূতেষু যঃ পন্ট্যেদ্ভগবদূ হাবমাত্মনঃ | 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্থেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দবিষৎস্থ চ। 
প্রেমমৈত্রীকুপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ 
অঙ্চায়ামেব হরয়ে পৃজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে | 
ন তদ্‌5ভ্েষু চান্তেষুস ভক্তঃ গ্রাকৃতঃ ম্মৃতঃ ॥৮ ভা ১১।২।৪৫-৪৭ 
যিনি সর্ধভূতে আত্মার ভগবন্তাব এবং সেই শাত্মস্থরূপ তগবানে সর্ধধ- 
ভূতকে দর্শন করেন, তিনি উত্তম ভক্ত। উত্তম ভক্ত অভেদদর্শা। অভেদদর্মী 
হইলেও, সময়ে সময়ে পূর্ববান্ুভৃত ভেদের স্মরণ হওয়ায়, তাহার ও জীবে দয়া সম্ভব 
ইইয়া থাকে । 
যিনি ঈশ্বরে প্রেম,, হরিভক্তে মৈত্রী, *অজ্ঞের প্রতি রুপা এবং দ্বেবীর 
প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত । 
আর অজাতরতি ভক্তই কনিষ্ঠ ভক্ত । এই নিষ্ঠ ভুক্ত আবার শাস্রীয়- 
শ্রদ্ধাজাততক্কিবিশিষ্ট ও লোকপরম্পরা প্রাপ্তশ্রন্ধাজাততক্তি বিশিষ্ট ভেদে দ্বিবিধ। 
প্রথমোক্ত তক্তই মুখ্য কনিষ্ঠ তক্ত এবং শেষোক্ত ভক্ত গৌণ কনিষ্ঠ তক্ত | * গৌণ 
কনিষ্ঠ ভক্তের সর্ধাদরলক্ষণ ভক্তগুণের অন্ুদয় হেতু, তিনি কেবল প্রতিমাতেই 
হরি বুদ্ধিতে পূজা করিয়া থাকেন, হরিভক্তজনের বা অন্টের পূজা করেন না। 
অতএব ইতি সম্প্রতি তক্তির' অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত, ইহাই বুঝিতে হইবে । 
শ্রীকষ্ণচতক্তের মহাগুণ দৃষ্ট হইয়। থাকে, কারণ, শ্রীকঞ্চের' গুণ 
সকল শ্রীকঞ্চভক্তে তঞ্চারিত হয়। শ্রীরুষ্ণভক্তের' অসংখ্য গুণ, বলিয়। শেষ 
করা যায় না। শ্ীরুষ্ভক্ত কৃপালু, পরদ্রোহরহিত, সত্যসার, সমহুঃখন্ুখ, 
অন্ুয়ারিদোষ রহিত, বদান্য, কোমলচিত্ত সদাচার, অকিঞ্চন অর্থাৎ অপরিগ্রহ, 
সর্বোপকারক, শান্ত অর্থাৎ সংযমিতান্তঃকরণ, কৃষ্কশরণ, অকাম, নিরীহ 
অর্থাৎ ব্যবহারিকক্রিয়ারহিত, স্থির অর্থাৎ 'অবাগ্র, ক্ষুৎপিপাদ্দিজয়ী, মিত- 
ভোভী, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গল্ভীর অর্থাৎ নিবিকার, করুণ অর্থাৎ 
ঝরুণাবশে কর্্মকারী, মৈত্র অর্থাঞ্চ অবঞ্চক, কবি অর্থাৎ বন্ধমোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন, 
দক্ষ অর্থাৎ পরের বোধনে নিপুণ ও মৌনী অর্থাৎ বাঁচালতারহিত। 
কৃষ্ণভক্তের সঙ্গেই কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়৷ থাকে। মুলীভূত সাধুসজের 
পর সাধনাঙ্গ খারা সাধ্য কৃষ্চপ্রেম লাভ হইয়া থাকে। অতএব সাধুসঙ্গই 
মুখ্য। সাধুসঙ্গই যেমন কুষ্কপ্রেমলাভে অবস্ত প্রয়োজনীয়, তেমনি অসৎসঙ্গ- 


৪৬৮ ও ীপ্রীগৌরহথন্দর 
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ত্যাগও অবস্ত প্রয়োজনীয় । পরণ্ীসঙ্গকারী ও কষ্ণভক্তিবিহ্ীন বাক্তিদকল 
অসাধু। ঈদৃশ অসাধুকে সর্বথা পরিত্যাগ করিতে হইবে। অন্তথা সত্য, 
শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, কীত্তি, ক্ষমা, শম, দম এবং ধশ্বধ্য--সমস্তই 
নষ্ট হইয়া যাইবে। পরস্্ীকামুকবাক্তির তাঁয় চঞ্চলমতি ও দেহাত্মবুদ্ধ বাক্তিরও 
সঙ্গ পরিত্যাগ কর্তব্য । অসৎদঙ্গ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগপূর্বক অকিঞ্চন হইয়া 
্রীরুষ্ণের শরণাপন্ন হইতে হইবে । শ্রী ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, বদান্ত ও 
সর্ধবসমর্থ, অতএব বুদ্ধমান্‌ বাক্তি কখনই শ্রীনুষ্ণকে ত্যাগ করিয়া সগ্তের 
শরণাপন্ন, হইবেন না। যিনি সংসারতয়ে ভীত হইয়! একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের 
আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাকে শরণাগত বল! যায়। আর যিনি শ্রীকৃষ্ণের 
নিঁমত্ত সমস্ত ত্যাগ করিয়া থাকেন, ত্তাহ'কেই অবিঞ্চন বল! ষায়। অতএব 
শ.ণাগতও অকিঞ্চন একই হইঠেছেন। আত্মসমর্পণ উহাদের অন্তর্গত। 
কারণ দেহদৈহিক বিষয়ের ত্যাঃ রূপ আত্মসমর্পণ ক'রয়াই শরণাগত বা অকিঞ্চন 
হওয়। মায়। শরণাগ্নত্তির ছয়টি আকার, - 
পআনুকৃলান্ত সঙ্কল্পঃ প্রাতিকৃশ্যবিবঙ্জনম্‌। 
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোর্ুত্বে বরণং তথ । 
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্ে ষড়.বিধা শরণাগতিঃ ॥" হরিভক্তি বি 
১১বি। ৪১৭ পা 
আানুকূল্যের সন্কল্প চর্থাৎ যাঁহা অনুকূল ত'হার: কর্কবাতাবোধে নিয়মকরণ, 
প্রাতিকুলোর বর্জন, রক্ষা করিবেন বলিয়া বিশ্বাসকরণ, রক্ষাকর্তার স্বরূপে 
অঙ্গীকরণ, আত্মনিবেদন ও “কাতরতা প্রকাশ, এই ছয়টির' নাম শরণাপত্তি। 
তন্মধো রক্ষাকর্তার স্বরূ'প অঙ্গীকরণই মূলশরণাপত্তি ; কারণ শরণাপত্তি শবে 
আশ্রয়রূপে বা রক্ষ £রূপে স্বীকারই বোধিত হয়। অপর পাঁচটি উহার অঙ্গ । 
যে বাক্তি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইবার উদ্দেস্তে তাহাতে আত্মমসর্পণ করেন, 
্ীরু্ণও তাহাকে নিজের আশ্রি * বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। 
মর্তভো। যদা তাক্তসমস্তকর্ম্া 
নিবেদি তমা বিচিকীধিভে॥ মে । 
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্মানো 
ময়াত্মতুয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥৮” ভা ১১২৯ ৩২ 
মনুষ্য যখন সকল কর্ম ত্যাগ পূর্বক সেবার উলাষে পরমাত্মাতে আত্ম” মর্পণ 
আল তখনই ভীবন্মক্র হইয়া মতস্দশৈশ্বধ্যাভোগের যোগ্য হয়েন। 


টি বি কিক-কে লোপাট শরস্টি তত 


ক 
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০০০০০ 
লি লস্ট লস্ট পদ্ম লি লালা পি পাস পাস লা পা লা তি পাস সি সি লা লি তি পাটি লো পাস পি লী পাস লাসিতোসিিসিপলসিতত িিলিলানসি-তসিও সম লাল পম সচিললসি লা রস লিল রি, পলা লা লে ৯ লা 


চরণধূলি দ্বারা অভিষেক ন! হয়, তাবৎ শ্রীকুষ্ণের পাদপন্সে মতি হয় না। 
শ্রীকৃষ্ণের পাদপ্ন্মে মতি জন্মিলেই সকল অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া যায়। 

সকলু শান্ত ই একবাকো সাধুপঙ্গের মহিমা কীর্তন করিয়া থাকেন। সাধু- 
সঙ্গের অতুল প্রভাব । অতাল্পকাল সাধুসঙ্গেই সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। 





প্তুলয়াম লবেনাপি ন হ্বর্গং নাপুনর্ভম্‌। 
ভগবৎসঙ্গি সঙ্গস্ত মন্ত্যানাং কিমুতাশিষ2 ॥৮ ভা ১১৮১৩ 
সুতগোস্বামী বলিয়াছিলেন,-_বিঞুভক্তগণের অনাল্প সঙ্গও যে ফল প্রদান 
করে, তাহার সহিত স্বর্গ ঘা মোক্ষের তুলনা হয় না। মরণশীল মানবগণের তুচ্ছ 
রাজ্যা দুখের সহিত উহ্বার তুলনা করিব কিরূপে? 
করুণাময় শ্রীরুষ্ নিজসথা ০৩ লক্ষা করিয়া জগৎকে উপদেশ 
প্রদ্দান করিয়াছেন+_- * 
পর্ব গুহাতমং ভূঃঃ শৃথু মে পরমঃ বচঃ | ৪ 
ইষ্টোইপি মে দু মিতি ততো বক্ষামি তে হিতম্ ॥ 
মন্মনা ভব মন্তক্তা মদ্যাজী মাং ননস্কুরু। 
সর্ধধন্মান পরিভ্াজা মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহ্ং স্থাং সর্বপাপেভেদ! মোক্ষয়িধ্যামি ম] শুচঃ ॥” গীত: ১৮1৬৪ ৬৬ 


সর্বাপেক্ষা! গুহাতম আমার পরমবাক্য পুনশ্চ শ্রবণ কর। তুমি আমার 
প্রিয়, আমার বাক্য দৃঢ় বলিয়া নিশ্চয় করিতেছ, 'অতএব তোমার হিত বলিব। 
তুমি মচ্চিত্ত, মত্ত ও মদ্চনপরায়ণ হও $ আঙীাকে নমস্কার কর $ আমাকেই 
প্রাপ্ত হইবে । তোমার শপথ, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার 
প্রিয়। তুমি আমার পুর্ণ পুর্ব যে মাজ্জাকে ধর্ম বলিয়া স্থির করিয়াছ, সেই 
সকল ধর্ম পরিতাগপূর্বক একম'ত্র আমার শরণাপন্ন হও। আমার এই 
শেষ আজ্ঞাকেই বলবতী বলিয়া গ্রহণ কর। আমি তোমাকে এঁ সকল ধর্মের 
ত্যাগজন্ সমুদায় পাঁপ হুইতে যুক্ত করিব 3 তুমি শৌক করিও না। 

শ্রীকৃষ্ণের পুর্ব পর্ব আল্ঞ। কর্ম, যোগ ও জ্ঞান এই তিনটি বেদোক্ত ধর্মম। 
শেষোক্ত ভক্তিযোগরূপ আদেশই বলবান্‌ ॥ এই শেষোক্ত বলবান্‌ আদেশের বলে 
য্দ কাহারও ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়, তবে তিনি সর্বকন্মা তাগপূর্ধক ভক্তিরই 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়। থাকেন। তিনি একমাত্র শ্রীরুষ্চভঞ্জনেই মনোনিবেশ করিয়! 


থাকেন। 


৪৩৪ ও প্ীশ্রীগেরখন্দর 


“তাবৎ কর্মাণি কুবর্বাত ন নিখিছেত যাবতা | 
মতকথাশ্রবণাদ বা শ্রদ্ধা যাঁবশ্প জায়তে ॥” ভা -১২০।৯ 
বিষয়ে নির্ষেদবিশিষ্ট তাগী পুরুষ জ্ঞানযোগের অধিকারী । আর সকাম 
পুরুষ সকলই কর্মীধিকাণী। কর্্মাধিকারী কর্ম করিতে ফরিতে যে পর্যান্ত 
না বিষয়ে নির্ধেদ উপস্থিত হয় বা আমার কথাপ্রভৃতিতে শ্রদ্ধ! না জন্মে, সেই 
পর্যন্তই কর্ম করিবেন। বিষয়ে নির্বেদ জন্সিলে, তিনি জ্ঞানযোগীর সঙ্গে 
জ্ঞানী হুইয়। আমার ভজন করিবেন; আার বিষয়ে নির্বেদ না জন্মিয়া যদি 
আমার কথাদিতে শ্রন্কা জন্মে, তবে ভক্তিযোগীর সঙ্গে ভক্ত হইয়া আমার 
ভজন করিবেন। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ বিশ্বাস বা স্বদৃঢ়নিশ্চয়। যাহার বিশ্বাস 
হয়, তিনি আর বর্শ্শ করেননা, কৃষ্ে ভক্তিই করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ তক্তি 
করিলে, কর্মত্যাগজন্য প্রত্যবায় হয় লা; কারণ, কৃষ্ণে ভক্তি, করিলে, সকল 
কর্মই অচুঠিত হয় ॥ সকাম-কর্ম-সকল বন্ধজনক বলিয়। হেয়। নিষ্ষাম- 
কর্ম চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ভক্তি-মুগ্চির সহায় হয় বলিয়া উপাদেয়। স্ত্রীপুত্রাদি হইতে 
আরম্ভ করিয়৷ দেবগণের সেব! পধান্ত সর্ববভূতের সেবনই নিফাম কর্্ম। সর্বভূতের 
সেবাও '্রীতগবানেরই সেব। হইলেও সাক্ষাৎ নহে, পরম্পরায়। পরম্পরায় সেবা 
হইতে সাক্ষাৎ সেবাই গরীয়সী । ভগবতদেবাদ্বারা কল সেবাই, সকল কর্মাই সিদ্ধ, 
হইয়। যায়। | 
প্যথা তঝোমু্লনিষ্চেনেন 
তৃপ্যস্তি তৎস্বদ্ধতূজোপশাখাঃ। 
* প্রাণোপহাঁরাচ্চ যথেক্রিয়াণাং 
তখৈব সর্ববার্হথণমচাতেজ্যা % তা! ৪1৩১।১৪ 
যেমন বৃক্ষের মুলে জলপেচন করিলে, তাহার স্বন্ধ, শখি! ও উপশাখা 
গ্রভৃতি তৃপ্ত অর্থাৎ পুষ্ট হয়, যেমন প্রাণের তর্পণ করিলে, ইন্জ্িয়বর্গের তর্পণ সিদ্ধ 
হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের পুজা করিলেই, সকঙ্গ দেবতার সকল ভূতের পূজা রিদ্ধ 
হইয়া থাকে । 
শরন্ধালু ব্যক্তিই ভন্তিযোগের অধিকারী & শ্রদ্ধাতেদে তক্তির অধিকারী 
তিনপ্রকার হয়েন। যিনি শান্বযুক্তিতে সু্রিপুণ, দৃশ্রন্ন, যাহার শ্রদ্ধ। কোন রূপেই 
বি“লিত হইবার নয়, তিনি উত্তদ অধিকারী । শান্তযুক্তিতে স্থুনিপুণ না হুইয়াও 
যিনি দৃশ্রদ্ধ হয়েন, তিনি মধ্যম অধিকারী । আর ধিনি শাস্্যুক্তিতে নিপুণ 
আহিল এবং অন্ধাও যাহার কোমল. তিনিই কনিষ্ঠ অধিকারী । 
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অতঃপর সাধনতক্তির বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। যাহ! হইতে সাধ্য- 
ভক্তিরূপ প্রেম লাভ হয়, তাহাই সাঁধনতক্তি। শ্রবণাদি ক্রয়! সকলই 
সাধনভক্তির স্বরূপলক্ষণ ; কারণ উহার! সাঁধনভক্তি হইতে অভিন্ন ও 
সাধনভক্তির পরিচায়ক | প্রেমতক্তির জনকতা উহার তটস্থলক্ষণ ; প্রেম- 
ভক্তির উৎপাদনকাধ্য সাধনভক্তি না হইয়াও সাধনভক্তির বোধক হয়। 
যদি বল,- নিতাসিদ্ধ প্রেমের আধার উতৎপস্তি কি? তাহার উত্তর এই,-- 
নিতাসিত্ধ প্রেমের হৃদয়ে প্রকাশই তাহার উৎপত্তি । শ্রবণাদিক্রিয়ার্ূপ সাধন- 
ভক্তি নিত্যসিদ্ধ প্রেমকে হৃদয়ে প্রকট করিয়াই তাহার উৎপাদিক৷ হয়েন। 

“নিত্যসিদ্ধ কষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। 
শ্রবণাদিশুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥৮ ৃ 

কষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্ত, উৎপাদ্য নহে। প্রেমউৎপান্য না হইলেও, 
শ্রবণাদি সাধনভ-ক্রদ্বারা নির্মল চিত্বেই প্রেমের উদয় হয় বলিয়াই প্রেমকে ' 
সাধ্য এবং শ্রবণাদিকে উহার সাধন বলা যায়। ॥ ও 

এই সাধনভক্তি আবার বৈধী ও রাগানথুগা ভেদে দ্বিবিধা। বাগহীন ব্যক্তি 
শান্্শাসন অনুসারে ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন বলিয়া তাদৃশ ব্যক্তির তাদৃশী ভক্তিকে 
বৈধী সাধনভক্তি বলা হয়। শাস্ত্রের শাসন ছুইপ্রকার। এক প্রকার শাসন 
বিধিমুখ এবং অপরপ্রকার শাসন নিষেধমুখ । এই উভয়মুখ শাসন হইতেই 
রাগহীন ব্যক্তির তজনে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । তন্মধ্যে বিধিমুখ শাসন সকলের 
অকরণে প্রত্যবায়ের ভয়ে এবং নিষেধমুখ শাসনসকলের লজ্ঘনে প্রত্যবায়ের 
ভয়েই জানিতে হইবে । ৰ 

সাধনভক্তির অঙ্গ বহুবিধ এ সাধনাঙগ সঙ্ঞকেপতঃ চতুঃযষ্টিপ্রকার উক্ত 
হয়েন। উক্ত চতুংবষ্টি অঙ্গ যথা,_ 

১। গুরুপাদাশ্রয়_ সংসার অনর্থকর ও দেহ দ্ণভঙ্ুর বুঝিয়া সত্তবর প্রেম- 
সম্পত্তিলাভের নিমিত্ত শাস্ত্রোন্ত গুরুদেবের চরণীশ্রয় । 

২। শ্ত্রীগুরুদেবের নিকট রৃষ্ণণীক্ষাদি শিক্ষণ। আদিপদে ভজনরীতির 
শিক্ষণ বোধিত হয়। ্ 

৩। অকপট হৃদয়ে শ্রীভগবন্ধ,দ্ধিতে শ্রগুরুদেবের সেবন। 

৪। শ্রীগুরুদেবের নিকট সন্ধন্দ জিজ্ঞাসা ও শিক্ষা । 

৫| সজাতীয় সধুগণের আচরিত শান্স্রবিধির অন্গুনরণ । 

৬। শ্ট্ররষ্গ্রীত্যর্থ সর্ধবিধ ভোগের ত্যাগ । 


সিসির 
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৭। প্রীরঞ্ণতীথ বাস। বাপ সামর্ধ্যসন্ত্ে কায়দ্বারা এবং অনসামর্থ্ে 
মানসে । 

৮। যাবৎ নির্বা£ প্রতিগ্রহ অর্থাৎ প্রয়োজনাতরিক্ত গ্রহণ না কর] । 

৯। একাদশী প্রভৃতি বিধিবোধিত দিনে উপবাদ। 

১০। আমলকী ও অশ্ব বৃক্ষের এবং গো ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের পূজ| । 

১১। সেবাঁপরাধ ও নামাপরাধ বর্জন'। তন্মধো সেবাপরাধ ৩২টি । তত্র 
বরাহপুরাণে ৪২টি সেবাপরাধ উক্ত হয়। অতএব সেবাপরাধ সর্ধসমেত ৭৪টি। 
১। যানারোহণে বা পাছক] লইয়া! ভগবদ্গৃঙ্কে গমন | ২ । ভগবদ্যাত্রাদির অসেবন। 
৩। শ্রীকুষ্ণের অগ্রে প্রণাম না করা'। ৪। অশুচি হইয়া ভগবতপ্রণামাদি। ৫। এক 
হস্ত দ্বার! প্রণাম | * ৬। শ্রীকুষ্ণের সম্মুখে দেবতান্তরের প্রণামাদি। ৭। তদগ্রে 
পাঁদগ্রদাণ। ৮। ত্দগ্রে বাহুদধয়দ্বারা ভান্ুদ্বয় বেষ্টনপূর্ণক উপবেশনরূপ 
পরযাঙ্কবন্ধন। ৯। তদগ্রে শয়ন। ১০। তদগ্রে ভোজন । ১১। তদগ্রে মিথ্যাভাষণ। 
১২। তদ্রগ্রে উচ্চভাষণ,। ১৬। তদগ্রে অন্তের সহিত কথোপকথন। ১৪। তদগ্রে 
রোদন। ১৫। ত্দগ্রে কলহ। ১৬। তদগ্রে কাহারও নিগ্রহকরণ। ১৭। তদগ্রে 
কাহাকেও অনুগ্রকরণ। ১৮। তদগ্রে কাহাবও প্রতি নিষ্টুরবাক্য প্রয়োগ । 
১৯। তগবৎসেবার সময় কম্বলাবরণ। ২৯ | শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে পরনিন্দা । ২১। তদগ্রে 
পর প্রশংসা । ২২। তদগ্রে অশ্লীললভাষণ। ২৩। তদগ্রে অধোবাধুত্যাগ । ১৪। সামর্থা- 
সন্ত বিত্তশাঠাবশতঃ গৌণ উপ্চার দ্বারা ভগবদ্ৎসবাদি নির্দাহ করা। 
২৫। অনিবেদিত-বস্ত-ভক্ষণ। ২৬। শ্রীকৃষ্ণকে কালোৎপন্প ফলাদি অনর্পণ। 
২৭ | কোন দ্রশ্যের অগ্রভাগ অগ্তকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট শ্রীকুষ্জকে নিবেদন 
করা। ২৮। শ্রীমুত্তিকে পশ্চাৎ করিয়া উপ্বেশন। ২৯ শ্রীমুর্ঠিকে পম্চাৎ করিয়া 
অন্যদক প্রণাম করা । ৩০ শ্রীগুরুর নিকট তীহা'র স্তবাদি না করিয়া ম্বিনভাবে 
অবস্থান। ৩)১। শ্রীগুরুর নিকট নিছের প্রশংসা করা । ৩২। দেবতার নিন্দা। 
৩১। রাজন ভক্ষণ । ৩৪ । অন্ধকার গৃহে শ্রীমুত্তি স্পর্শ | ৩৫। বিধিরঠিত ৯পাসন!। 
৩। বাস্ ব্যতিরেকে শ্রীদন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন | ৩৭। কুকুনপৃষ্ট ভক্ষোর সংগ্রহ। 
৩৮। পুজাকাঁলে মৌনভঙ্গ । ০৯। পৃজা করিতে করিতে মলত্যাগার্থ গমন। 
৪০। গন্ধমালযাদি ন৷ দিয়া ধূপদান। ৪১। ্লবিহিত পুষ্প দ্বারা পৃজা। ৪২__৪৫ দস্ত- 
ধাবন ন! করিগ্া, স্ত্রীসস্ভোগ করিয়া, রজগ্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া, দীপ স্পর্শ 
করিয়া, শব স্পর্শ করিয়া, রক্তবর্ণ নীলবর্ণ অধোত পরকীয় ও মলিন বস্ত্র পরিধান 
করিয়া, মৃত দর্শন করিয়া, ক্রোধ করিয়া, শ্মশানে গমন করিয়া, কুম্ুস্ত ও পিণ্যাক 
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ভক্ষণ করিয়া, তৈল মাথিয়৷ এবং ভূক্তবস্তর অপরিপাকাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ করা 
ও কর্ম করা। ৫৬। বৈষ্ণবশাস্ট্ের অনাদর করিয়া অন্বশাস্ত্রের প্রবর্তন | 
৫৭। শ্রীরুষ্ণের আগ্র তাশ্ুঙ্স চর্বণ। ৫৮ | এরগুপত্রস্থ পুষ্প দ্বারা শ্ররুষ্ণের অর্চন?। 
৫৯। আন্মুরকালে শ্রীকৃষ্ণের পৃঙ্তা । ৬*। কাষ্ঠাসনে বা ভূমিতে উপবে*ন পূর্ব্বক 
শ্রীকৃষ্ণের পৃক্তা। ৬১। ন্নানের সময়ে বামহন্ত দ্বার শ্রীমুত্তি স্পর্শ । ৬২। পযুফিত 
ও যাচিত পুষ্প দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা! 1 ৬৩ । পুজার সময় থুৎকার করা । ৬৪ ।পূজা- 
বিষয়ে গর্ব করা । ৬৫। তির্ধাক্‌ পুণ্ত, ধারণ করা । ৬৬ | অধোৌতপদে শ্রীমন্দিরে 
প্রবেশ করা । ৬৭। অবৈষ্ণবপক্কান্ শ্রীরুষ্ণকে অর্পণ করা। ৬৮1 অবৈষবের 
সম্মুখে শ্রীরুষ্ণেব পৃজা করা । ৬৯-৭০ গণে:শর পৃজা ন| করিয়া ও কাপাঁলিককে 
দেখিয়া শ্রীরুষ্ণের পূজা করা । ৭১। নখস্পৃষ্ট জল দ্বার! শ্রীমুণ্তিকে ম্লান করান। 
৭২। ঘর্মান্তকলেবরে , শ্রীমুত্তির পৃঙ্গা করা । ৭৩। নির্াল্য লঙ্ঘন করা। 
৭৪। শ্রীকৃষ্ণের শপথাদি করা । 

যদি কখন কোন অপরিহাধ্য কারণে উক্ত অপ্র্লাধ স্কলের মধো কোন না 
কোন অপরাধ ঘটে, তবে নিয়ত সেবা ব! শরণাপত্তি অথব৷ নামাশ্রয় দ্বারাই 
উক্ত অপরাঁধ হইতে আপনাকে মোচন করিতে হইবে। ইচ্ছা পূর্বক সেঘাঁপরাধ 
নামাঁপরাধের মধোই গণ্য হইবে । 

নামাপরাধ দশবিধ ।_-১ বৈষ্ণবনিন্দাদি। ২ শিবকে বিষুণ হইতে পৃথক্‌ 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান) ৩ শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি প্রভৃতি অবজ্ঞা । ৪ বেদ- 
পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা। ৫ নামে অর্থবাদ। ৬নামে কুব্যাখ্যা ব৷ কষ্টকল্পন1। 
৭ নামবলে পাপে প্রবৃত্তি । ৮ অন্ত শুতকার্ধোর সহিত নামক সমান মনে কর! । 
৯। শ্রদ্ধারহিত ব্যক্তিকে নাম উপদেশ করা । ১০ নামের মাহাত্ম্য শুনিয়াও 
নামে অগ্রীভি। 

এই দশটি নামাপরাধ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য ৷ যদ্দি টবাৎ অনবধানতাদি 
বশতঃ কখন কোন নামাপরাধ ঘটে, তবে তখনই তাহার প্রতীকারের চেষ্টা 
করিতে হইবে । চেষ্টা করিয়াও যদ্দি অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে না পারা যায়, 
তবে নাঁমেরই শরণাপন্ন হইয়! অবিচ্ছেদে নামকীর্তন করিতে হইবে, এবং তাহা 
হইলেই নামাঁপরাধ হইতে মুক্তিলাভ হইতে পারিবে । 

১২। অবৈষ্ণব জনের সঙত্যাগ । অবৈষব শবে বিধুরদীক্ষারহিত ব্যক্তি 
এবং বিষুদীক্ষা। সত্বেও বৈষ্ণবাচাররহিত বাক্তি বুঝায়। 

১৩। অনধিকারি-বনৃশিষ্যকরণ-ত্যাগ। 

৫ 


৪৪২ প্রীঞ্রীগোরনথন্দর 


১৪। তক্তিবিরোধী বনু গ্রন্থের অনুশীলন ত্যাগ । 

১৫। লাভালাতে হর্ষবিষাদ ত্যাগ । 

১৬। শোকমোহাদি ত্যাগ । 

১৭। অন্ত দেব ও অন্ত শাস্ত্রের নিন্দা ত্যাগ। 

১৮। বিষু ও বৈষ্ণবের নিন্দা ত্যাগ । 

১৯। গ্রাম্যবার্তী ত্যাগ। 

২*। প্রাণিগণের উদ্বেগদানাদি ত্যাগ। 

২১।. নামগুণাদির শ্রব্ণ। 

২২। নামগুণাির কীর্তন । 

২৩। নামগ্ণাদির স্মরণ। স্মরণ উত্তরোত্তর গাঢ়তা অনুসারে পাঁচপ্রকার ; 
স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ঞ্বানুস্থতি ও সমাধি। মনের সহিত যথাকথঞ্চিৎ নাম- 
গুণাদির সম্বন্ধের লাম স্মরণ; সকল স্থান হইতে চিত্ত আকর্ষণ করিয়া 
সামান্তাকারে রূপাদ্দিতে ধনের স্থাপনের নাম ধারণা; বিশেষতঃ রূপাদি 
চিন্তনের নান ধ্যান; . অবিচ্ছিন্ন স্থৃতি প্রবাহের নাম ঞ্রবানুস্থৃতি ; ধ্যেয়মাত্ুস্ফুরণের 
নাম সমাধি । 

২৪ | ভূতশুদ্ধযাদি পূর্বক উপচারসমূহের সমন্ত্রক অর্পণরূপ পুজ৷। 

২৫। বন্দন অর্থাৎ প্রণাম । 

২৬। পরিচধ্য। অর্থাৎ সেবন। 

২৭। দাস্ত। 

২৮। সখ্য ।* 

২৯। দেহদৈহিক বিষয়সমূহের অর্পণরূপ *্মাত্মনিবেদন। 

৩০। শ্রীভগবানের সম্মুখে নৃত্য । 

৩১। বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ নিজের অবস্থা বিজ্ঞাপন করা উহা! প্রার্থনাময়ী, 
দৈষ্ঠময়ী ও লালসাময়ী "ভদে ত্রিবিধা। 

৩২। দগুবৎ প্রণাম। 

৩৩। ভগবন্দর্শনে অভ্যুত্থান । 

৩৪ | যাত্রাদিকালে অনুব্রজ্যা অর্থাৎ পশ্চাদ্গমন। 

৩৫ । তীর্থযাত্রা । 

৩৬। পরিক্রমা । 

৩৭। স্তরপাঠ। 
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৩৮ | 


উপাংশু, বাচিক ও মানসিক ভেদে তিনপ্রকার জপ। 


৩৯--৪০ | গীত ও সঙ্কীর্তন। 


৪১ ।* 


৪২। 


ধূপনিম্মাল্যাদির সৌরত গ্রহণ । 
মহাগ্রসাদ ভোজন। 


৪৩--৪৫। আরাত্রিক, মহোৎসব, ও শ্রীমুত্তি দর্শন । 


৪৬। 


নিজ প্রিয়বস্ত দান। 


৪৭--৫০। তুলপী, বৈষ্ণব, মথুরা ও ভাগবতের সেবা । 


৫১ । 
৫২ | 
৫৩ । 
৫৪ । 


৫৫ 


চা 


৫৬। 
৫৭| 
৫৮ । 
৫৯। 
৫০ | 
৬5 | 
৬২ | 
৬৩। 


৬৪। 


কৃষ্ণার্থে সমস্ত চেষ্টা । 
তাহার কপাবলোকন। 
তক্তগণ সমভিব্যাহারে জন্মদিনাদিতে মহোৎসব করণ। 
স্বর শরণাপত্তি। 
কান্তিকাদি-ত্রত ধারণ । 
বৈষ্ণবচিন্ ধারণ । 
ইরিনামাক্ষর ধারণ। 
নির্মাল্যধারণ ও চরণামৃতধারণ। 
শীমূত্ি স্পর্শন। 
সাধুসঙ্গ । , 
নামসন্কীর্তর্ণ। 

ভাঁগবৃতার্থাম্বাদন। 
মথুরামণ্ডলে বাদ । 
অধ্ধাসহকারে শ্রীমুত্তির সেবা । 


উক্ত চতুযষ্টি সাধনাঙ্গের মধ্যে প্রথম দশটি সাধনভক্তির উপক্রমস্বরূপ ও 


গ্রহণীয়। 


সর্বাপেক্ষ! 


তৎপরত্তী দশটি ত্যাজ্য । অবশিষ্টগুলি অনুষ্ঠেয় । সর্বশেষ পাঁচটি 
বিশেষ প্রভাবশালী । উক্ত চতুঃযষ্টি সাধনাঙ্গের একটি বা অনেকটিতে 


নিষ্ঠ। জন্মিলেই প্রেমলাভ হইতে পারে। 


ীবিষ্োোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদতবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্তনে 

্রহলাদঃ স্মরণে তদজ্ঘি তজনে লক: পৃথুঃ পূজনে। 
অক্র,রস্্ভিবন্দনে কপিপরতিদাস্তেহথ সথ্োহজুনঃ 
সর্বস্থাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্‌॥” পদ্ঠাবল্যাম্‌ ৫৩ 


রাজ! পরীক্ষিৎ শ্রবণে, শুকদেব কীর্তনে, গ্রহলাদ স্মরণে, লক্ষী পাদসেবনে, 


888 .... শ্রীশ্রীগেরস্বন্দর 


পৃথুরাজা পৃজনে, অক্রুর বন্দনে, হনুমান দাস্তে, অঞ্ঞুন সথ্যে এবং বণিরাজা 
আত্মনিবেদনে নিঠিত হইয়! ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়া! শ্রীভগবানকে পাইয়াছিলেন। 
রাঁজা অন্বরীষাদির বহু অঙ্গের'সাধনও শ্রবণও করা যায়। 
শাস্রশাসন হইতে প্রবৃত্ত হইয়া! সর্ধবকাঁমনা ত্যাগ পূর্বক যিনি শ্রীকষ্চের তজন 
করেন, তাহার আর দেবারদির খণ থাকে ন!। 
"দেবধিভৃতাগ্তবৃণাং পিতৃণাং 
ন কিন্করে নায়মৃণী চ রাকন্‌। 
সর্ধবাত্মন। যঃ শরণং শরণ্যং 
_. গতো মুকুন্দং পরিহ্ৃত্য কর্তম্‌ ॥৮ ভা ১১৫৪১ 
যিনি কর্তব্য বাভেদ জ্ঞান ত্যাগ পূর্বক সর্বতোভাবে শরণাগতপালক 
মুকুন্দের শরণাঁগত হয়েন, তিনি আর দেবতা, খষি,'ভূত, পিতু ব1 কুটুম্বাদির 
নিকট খণী থাকেন না । 
এইরূপ ধিনি বিধিধর্ 'অর্থাৎ কাম্যকর্মণ সকল ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের চরণ 
ভজন করেন, তিনি আর নিষিদ্ধ পাপাচারে রত হয়েন না। যদি কখন অজ্ঞানতা 
বশতঃ কোন পাপ উপস্থিত হয়, তবে শ্কুষ্ণই তাহাকে শোঁধন করিয়। লয়েন। 
তজ্জন্ তাহাকে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। 
জ্ঞান ও টবরাগা ভক্তির অঙ্গ নহে। তত্ববিচারাত্মক জ্ঞান ও ছুঃখসহনাত্মক 
বৈরাগ্য অতিশয় কঠোরস্বভাব। ভগবস্সাধুধ্যানথু ভবাত্মি কা ভক্তি অতিশয় কোমল- 
হ্বডাব। অতএব কটোরম্বভাব জ্ঞান ও টরাগা কোমলম্বভাবা ভক্তির অঙ্গ 
হইতে পারে না। | 
“কর্ম বিক্ষেপকং তন্ত! বৈরাগাং রসশোষকম্‌। 
জ্ঞানং হানিকরং তততচ্ছোধিনং ত্বন্ুয(তি তাম্‌ ॥” 
শুদ্ধাশুন্ধাদিবিচারসাপেক্ষ কর্ম চিত্তের বিক্ষেপক, কঠোর বৈরাগ্য সরস হৃদয়কে 
নীবস করে, 'সোইহং' জ্ঞান উপাস্ত-উপাসক-ভাবের হানিকর, অতএব উহাদের 
কোনটিই ভক্তির অনুগত নহে । তবে বদি উহারা শোধিত হয়, অর্থাৎ কর্ম 
যদি ভগবৎপরিচর্ধাত্মক হয়, বৈরাগ্য যদ্দি কৃষ্ঠার্থ ভোগত্যাগময় ভয়, এবং 
জ্ঞান যদি ভজনীয় ভগবানের অনুসন্ধানাত্বক অতএব উপান্তোপাসকভাবময় 
হয়, তবে উহ্ারা ভক্তির অঙ্গীভূত হইয়া থাকে । 
যমনিয়মাদি জ্ঞান ও যৌগের অঙ্গ সকলও কৃষ্ণভক্তকে পৃথক্‌ সাধন করিতে 
হয় না। উহার আপনাপনি কৃষ্ণচভক্তের অন্গগত হইয়া থাকে। 











মধ্য-লীলা 88৫ 


৯ পিপি ঠা 





৯৯6 ৬টি তি এষা 


এই বিধিতক্তি বলা হইল । অতঃপর রাগান্ুগা ভক্তির লক্ষণ বলা 
হইতেছে। ্‌ 
রাগাত্মিক! নামী মুখ্যা ভক্তি ব্রজবাসিগণের, নিজসম্পত্তি; অর্থাৎ উহা 
শ্রীভগবানের ম্বরূপশক্তিরূপ ব্রজপরি করগণের স্বাহাবিকী বৃত্তি। সাধক জীব সকল 
তাহাদিগের অনুগত হইয়া ভজন করিলে, এ বৃত্তি স্থুরসরিত্প্রবাহের পৃথিবী- 
সারের স্তায়, এ সকল সাধক ভীবেও সঞ্চারিত হইয়া! থাকে, এবং তখন ওঁ সকল 
সাধকের ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলা হয়। 
“ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। 
তন্ময়ী যা! ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥ ভক্তিরসামূ পৃঃ ২২৩ 
অতীষ্ট বস্তুতে স্বারসিকী অর্থাৎ ম্বাভাবিকী যে একটি প্রেমময়ী তৃষ্ণা থাকে, 
তাহা হইতে একটি পর্ুমাবিষ্টত1 জন্মিয়া থকে | যে প্রেমময়ী তৃষ্খ হইতে এই 
পরমাবিষ্ট তা উৎপন্ন হয়, সেই প্ররেনময়ী তৃষ্ণার নামই রাগ । রাগময়ী তক্তির নাম 
রাগাত্মিক! ভক্তি । অত এব ইষ্টবস্তবিষয়িণী প্রেমময়ী তৃষ্ণাই ঝগের স্বরূপলক্ষণ(€১) 
এবং তজ্জন্তা ইঞ্টে আবিষ্টতাই রাগের তটস্থলক্ষণ। এর রাগময়ী রাগৃত্িকা 
ভক্তির কথ! শ্রবণ করিয়৷ যদি কোন ভাগ্যবান্‌ জীবের তদ্বিষয়ে লোভ হয় তবেই 
তিনি ব্রজবাসিজনের ভাবের অনুগত হইয়া! থাকেন। অতএব তাহার সেই 
লোভোৎপত্তির পক্ষে শানযক্তাদির কোনরূপ অপেক্ষা দুষ্ট হয় না। 
পবিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাদিজনাদিযু। 
রাগান্িকামন্ুক্যতা যা সা রাগানুগ্োচ্যতে ॥” ভক্তিরসামু [পৃঃ২।১৩ 
তত্তস্তাবাদিমাধুধো ্রুতে ধীর্ধদপেক্ষতে। 
নাত্র শাস্ত্র ন যুক্তিঞ্চ ভল্লোভোতপত্তিলক্ষণম্‌ ॥”ভক্তিরসামু পৃ২।১৩৮ 
ব্রজ্বানিজনে স্ুম্পষ্টভাবে প্রকাশিত রাগাত্মিকা ভক্তির অন্ভুগতা ভক্তি- 
কেই রাগানুগ! ভক্তি বলা যাঁয়। নিজাভিমত ব্রজরাজনননের সেবাপ্রাপ্তির 
লোভে যদ্দি কোন ভাগ্যবান্‌ জীব বাগাত্মিকাতক্তিনিষ্ঠ ব্রজবাসীদিগের অনুগত 


সস 











(১) নামোল্লেখপূর্র্ঘক পদার্থকখনকে উদ্দেশ বলে। যে ধর্মটি অনুদ্দিষ্ট পদার্থ হইতে উদ্দিষ্ 
পদ্ার্থকে পৃথকরূপে বোধ করায় তাহার নাম লক্ষণ। এ লক্ষণ স্বরূপ ও তটস্থভেদে দ্বিবিধ। 
তম্মধো যে লক্গণটি স্বকপান্তরগত হইয়া লক্ষাপণর্থ ক লক্ষোতরপদার্থ হইতে ভিন্নাকারে বোধ করার 
তাহাকে শ্বরপলক্ষণ বলে । যখা-_গোর “গোত্ব' এবং পরমেশ্বরের বিভূতব ও সচ্চিপানন্দত্ব' । যে 
লক্ষণটি লক্ষাবস্ত্ব যহকাল স্থায়ী ভতকাল স্থায়ী না হইয়া এবং লক্ষ্যবস্তর স্বরপান্তরগত ন! হইয়া অলক্ষ্য 
বস্ত হইতে লক্ষাবন্তকে ছিব্বকাপ বৌধ করায় তাদৃশ লক্ষণকে তটঙ্থ লক্ষণ বলে। বধা-- 
গে।বিশেষের অলঙ্কারাদি এবং পরমেশ্বরের 'জগজ্ন্মাদি' | 





8৪৬ না প্ীক্লীগৌরমরন্দর 


হইয় পূর্ব্বোক্ত শ্রবণকীর্তনাদি সাধনাঙ্জগ সকলের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের 
তাদুশ অনুষ্ঠানকেই রাগান্ুগা ভক্তি বলা যায় ব্রজলীলার পরিকরবর্গের 
ভাবের মাধুধ্য শ্রবণে যাহার বুদ্ধি লুক অর্থাৎ তল্লাভার্থ উৎন্থুক হয়, 
তিনিই ব্রজবাসীদিগের অনুগত হইয়া তাদৃশ তজনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। 
লোতোৎপন্তির পক্ষে শাস্ত্রের বা যুক্তির অপেক্ষা দেখা যায়না। শাস্তযুক্তি 
ব্যতিরেকেই, ধাহার লোত জন্মিবার হয়, তাহার লোভ জন্মিয়া থাকে । লোভ 
জন্মিবার পর রাগাত্মিকাভক্তিনিষ্ঠ বাক্তি শাস্ত্রাির সাহায্যে রাগান্ুগার সাধন 
অর্থাৎ ভজগরীতি শিক্ষা! করিয়! থাকেন। রাগান্গগার সাধন বাহা ও আস্তর ভেদে 
দ্বিবিধ। বাহো সাধকদেহে শ্রবণাদি সাধন এবং অন্তরে নিজ সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া 
দিবানিশি ত্রজে শীষের সেবন করিতে হয়। এই অভিধেয় তত্ব বলা হইল। 








প্রচয়াজনতত্ত 


শ্রদ্ধালু বাক্তি 'সাধুসঙ্গের পর ভজন করিতে করিতে উত্তরোত্তর সাধনের 
পরিপাকে শ্রীরুষ্ণে রতি লাভ করিয়! থাকেন। 
"কোন ভাগ্যে কোন ভীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। 
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥ 
সাধুসঙ্গ হৈতে হল শ্রবণ কীর্তন । 
সাধনভক্ত্যে হয় সর্বধানর্থনিবর্ভতন ॥ 
'অনর্থন্বৃত্তি হইলে ভক্তিনিষ্ঠা হয়। 
নিষ্ঠ। হৈতে শ্রবণাগ্ে রুচি উপজয় ॥ 
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর । 
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কে গ্রীত্যন্থুর ॥ 
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম । 
সেই প্রেম! প্রয়োজন সর্ববানন্দধাম ॥” 
প্রথমতঃ শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার পর সাধুসঙ্গ | * সাধুসঙ্গে শ্রবণাদি সাধন। সাধন 
বারা 'অনর্থের নিবৃত্তি। অনর্থের নিবুতিতে শ্রবণাদি সাধনে রুচি। রুচির 
পর আপক্তি। আসক্তির পর শ্রীকষ্চে রতি। রতি প্রেমের অস্থুরত্বরূপ | 
উহার নামান্তর ভাব । এই ভাব আবার বৈধভক্ত.যখ ও রাগভক্ত)যথ তেদে দ্বিবিধ। 
বৈধতক্,্থ ড্রাব এরশ্বধ্যজানমিশ্র এবং রাগভক্ত,যখ ভাব শুদ্ধ। এই নিথিত্ত 
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জর পাস সি, সি শি লস এসি টোন এ তে লি টি লস পি শামি তি কপ পা তি পাস তা সি পিস এ 


রতির মিশ্রা ও কেবল! দুইটি নাম হইক্নাছে। কেবলা রতি কেবঙগ মাধুধ্যজ্ঞানময়ী। 
এই বতির স্থান গোক্ুল। শরশ্বধ্যজ্ঞানমিশ্র। মিশ্র।-রতি পুরদ্বয়ে ও বৈকুগঠাদিতে সৃষ্ট 
হইয়া থাকে। মিশ্রা-রতিতে খ্বধত্ঞানদারা কোথাও (প্রেমের উদ্দীপন এবং 
কোথাও বা উহার * সঙ্কোচন হইন্না থাকে। কেবলা-রতিতে এ্রশ্ব্ধাজ্ঞান হয়ই 
না। ক্ৃচিৎ হইলেও তাদৃশ ভক্ত যেখানে প্রশ্বধ্য দেখেন, সেখানে নিজসম্ন্ধ 
শ্বীকার করেন না । | 

এ রতি বা ভাব শুদ্ধসত্ববিশেষস্বূপ অর্থাৎ হুলাদিভাদি স্বরূপশক্তির 
বৃত্তির সারাংশ । বৃত্তির সারাংশ বলিতে শ্রীভগবানের নিত্য দপ্রিয়জনের 
আশ্রিতা তদীয়! আম্গকৃল্যাভিলাষময়ী পরম! বৃত্তি। এ বৃত্তি শ্রীতগবানের 
ও তদীয় তক্তগণের কৃপায় প্রপঞ্চগত ভক্তসকলের চিত্তবৃত্তিতেও সঞ্চারিত হইয়া 
থাকে। উঠার সঞ্চারে, তাদৃশ ভক্তের কষমন্তি, অবার্থকালত্ব, বিরক্তি, মাঁন- 
শূন্ততা, আশাবন্ধ, সমুৎ্কণ্ঠা, নামগানে সদা রুচি, ভগবদ্গুণাখ্যানে আসক্তি ও 
তদ্বসতিস্থলে গ্রীতি এই নয়টি প্রীত্যন্কুর দৃষ্ট হইয়া থাকে । *এবং তদ্র্শনে তাদৃশ 
ভক্তকে ভগবৎসাক্ষাৎ্কারের উপযুক্ত বলা যায়। 

ভাবের পরিপাকাবস্থাই প্রেন। প্রেমে চিত্ত সম্যক মস্থণ ও অতিশয় 
মমতা দ্বারা অঙ্কিত হইয়া! থাকে । বস্তুতঃ গাঢ় ভাঁবই প্রেম নামে অভিহিত 
হয়। প্রেমের উত্তরোত্তর গাট়তায় শ্রেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব 
ও মহাভাব, এই কয়টি আখ্যা হইয়া থাকে । প্রেম অপেক্ষাকত গাঢ় হইয়া 
চিন্তকে দ্রবীভূত করিলেই স্নেহ এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। স্নেহাবস্থায় প্রিয় 
বস্তর ক্ষণিক বিরহও* সহা হয় না। স্নেহ পরিপক্ক হইয়া নৃতন' মাধুধ্য আস্বাদন 
করাইবার নিমিত্ত কৌটিঙ্য ধারণ* করিলেই উহাকে মান বল! যায়। মান 
যখন বিশ্রন্ত ধারণ করিয়া! অর্থাৎ গৌরবরহিত হইয়া বিষয়াশ্রয়ের সর্বথা 
একত্ব সংস্থাপন করে, তখন উহাকে প্রণয় বলা যায়। প্রণয়ের উৎকর্ষে 
যখন চিত্তে অতিশয় ুখকেও মুখ বলিয়া বোধ হয়, তখন উহাকে রাগ বলা 
যায়। বাঁগের পরিপাঁকই অনুরাগ । অনুরাগে সদান্ুভৃত প্রিয় বস্তও নিতা 
নবীভূতের সায় অনুভূত হইয়া থাঁকে। এ অনুরাগ আবার যখন যাবদা- 
শরয়বৃত্তি হইয়! অর্থাৎ সীমান্ত প্রাপ্ত হইয়া স্বনংবেছ্যদশ! লাভ করে, অর্থাৎ নিজের 
বৃত্তিভূত উদ্দীপ্ত সাত্বিকাদি ভাবসকল দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করে, তখন উহাকে 
ভাব বলা যায়। এই ভাব ব্রজদেবীগণে আরম্ভ হইতেই দৃষ্ট হইয়! পরিশেষে 
মহাভাবরূপে পরিণত হইয়া. থাকে । ব্রজদেবীগণের ভাবই মহাভাব নামে উক্ত হুয়। 


০ 





করিস 








৪৪৮ স্রী ্বীগোরহ্ন্দর 


মহাভাব রূঢ় ও অধিরঢ ভেদে ছইপ্রকার। অধিরূঢ মগাঁভাব আবার 
মোদন ও মাঁদন ভেদে দ্বিবিধ। মোদনাথা মহাভাঁবই বিরহে মোহন নামে 
উক্ত হইয়া থাকে। মাদনের্‌ বির হয় না। এ মোহনে দিব্যোন্মাদ জন্মে 
এবং &ঁ দিব্যোন্মাদে উদঘূর্ণা ও চিত্রঙ্গল্ল প্রভৃতি লক্ষণসকল দৃষ্ট হয়। যে 
অবস্থায় নিমেষমাত্র কালও শ্রীকৃষ্ণের আদর্শন সহা হয় না, আহারই নাম 
রূঢ় মহছাভাব। আর যে অবস্থায় প্র শ্রীরুষ্ণের আদর্শন অতিষ্য গীড়াদায়ক 
হয়, তাহারই নাম অধিরূট মহাভাব। মোদনাখ্য মহাভাবের উদয়ে সমস্ত 
ব্রহ্মাণ্ডের এবং কান্তাগণের সহিত শ্রীকুষ্ণেরও ক্ষোভাভিভব উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । মাদনে সর্বধভাবের উদ্গম হয় এনং উহা কেবল শ্রীরাধাতেই দৃষ্ট 
হইয়া থাকে। স্থায়ী ভাব বিপ্রলম্ত ও সম্ভোগ ভেদে দ্বিবধ। তন্মধ্যে 
বিপ্রলম্ত আবার পূর্বববাগ, মান, প্রেয়বৈচিত্তা ও প্রবাল ভেদে চতুধিধ | অঙ্গসঙ্গের 
পৃর্ববন্তিনী উতৎ্কগাময়ী বতির নাম পূর্ববরাগ। নায়কনায়িকার অভিমত আলিঙ্গনাদির 
নিরোধজনক ভাবের নাম মান। প্রিয়ের সমীপে থাকিয়াও অত্যন্ত অনুরাগ 
বশতঃ তদ্বিরহবোধের নাম প্রেমবৈচিত্ত্য । প্রিয়ের-দূরগমনের নাম প্রবাস। 


০প্রমের আলম্বন । 


ব্রজেন্্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নায়কশিরোমণি। শ্রীরাধিকা নায়িকার শিরোমণি । 
অনন্তগুণ শ্রীকুষ্ণের গুণসকল প্রধানতঃ চতুঃষষ্টিসংখ্যক বলিয় উক্ত হুইয়! থাকে । 

উক্ত চতুঃযষ্টি গুণ যগা__ | 

অয়ং নেত৷ সুরমাঙ্গঃ সর্ববসল্লক্ষণা নথি তঃ। 

রুচিরস্ভেজস! যুক্ত! বলীয়ান্‌ বয়সান্থিতঃ ॥ 

বিবিধাডভু তভাষাবিৎ সতাবাকাঃ প্রিয়ন্বানঃ | 

বাবদূকঃ স্ুপাগ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্‌ প্রতিভান্বি তঃ ॥ 

বিদগ্বশ্চতুরে দক্ষঃ কতজ্ঞঃ দৃঢ় ব্রহঃ | 

দেশকালন্ুপাত্রজ্ঞঃ শাস্চক্ষুঃ শুচির্ববশী ॥ 

স্থিরে! দাত্তঃ ক্ষমাশীল গম্ভীরে ধুতিমান্‌ সমঃ। 

বদান্তে। ধার্মিকঃ শূরঃ করুণো! মান্তমানকৃৎ ॥ 

দক্ষিণে! বিনয়ী হীমান্‌ শরণাগতপালক£। 

সুখী তক্তমুহৎ প্রেমবশ্ঃ সর্ববশুভস্করং ॥ 


মধ্য-লীলা 8৪৪৯ 


শি লা পািপাস্তিলরিসট উর সিরাত স্পন্সর পি আিকাস্পিত সি ত্পিস্পিপী পা সর সপর্ সপাস্সিা উস তা পাস্তা সি উপিসি্ি শাটল পাপা পাতলা 


প্রতাপী কীন্তিমান্‌ রক্তলোকঃ সাধুদমাশ্রয়ঃ। 
নারীগণমনোহারী সর্ববারাধাঃ সমৃদ্ধিমান্‌। 
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্তানুকীন্তিতাঃ। 
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদা,বিগাহ! হরেরমী ॥ 
জীবেঘেতে বসস্তোহপি বিন্দুবিন্দুতয় কচিৎ। 
পরিপূর্ণতয়৷ ভাস্তি তত্রৈব পুরুষো মে ॥ 

অথ পঞ্চ গুণ! যে স্ত্যরংশেন গিরিশাদিযু। 
সদা হ্বরূপসম্প্রাপ্তঃ সর্ববজ্ঞে! নিত্যনৃতনঃ ॥ 
সচ্চিদানন্দসান্ত্রীঙ্গঃ সর্ববসিদ্ধিনিষেবিতঃ | 
অথোচ্স্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষমীশাদিবর্তিনঃ ॥ *. 
অবিচিন্ত্যমহাশক্তি: কোট্রিক্ধা গুবিগ্রহঃ | 
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায় কঃ ॥ 
আত্মারামগণাকষীতামী কৃষে কিজ্ঞাড়ু তাঃএ 
সর্ধবাভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ ॥ 
অতুল্যমধুরপ্রেমম্ডিতপ্রিয়মগ্ু্ঃ 
িজ্গগন্মানসা কষিমুবলীকলকুজিতঃ ॥ 
অসমানোর্ধারপঞ্ভরীবিম্মাপিতচরাচরঃ। 

লীল! পপ্রয় প্রিয়াধিকাং মাধুর্ধাং বেণুরূপয়োঃ ॥ 
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্স্ত চতুষ্ট়ম। 
*এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহীতাঃ ॥” 
ভক্তিরসামু সি। দঃ। ১ল ১১-১৮ 


সুরম্যা্গ, সর্ববসল্লক্ষণান্বত, রাচর, তেজন্বী বলীয়ান্‌ বয়োধুক্ত, বিবিধাডভুত- 
ভাষাবিৎ, সত্যবাকা, প্রিম্বদ, ধাঁবদূক, মপাগ্ডিতা, বুদ্ধিমান্‌, প্রতিভান্বিত, বিদগ্ধ, 
চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, হুদৃঢ়রত, দেশকালম্তপাত্রজ্ঞ, শাস্ত্চক্ষুঃ, শুচি, বশী, স্থির, দাস্ত, 
ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান্, সম, বদান্ত, ধার্মিক, শূর, করুণ, মান্যমানকৃৎ, দক্ষিণ, 
বিনয়ী, হ্রীমান, শরণাগতপালক, স্ুখ্বী, ভক্ত হ্থহৃত, প্রেমবশ্, সর্ধবসশুতঙ্কর, প্রতাগী, 
কীর্তিমান্, রক্তলোক, সাধুসমাশ্রয়, নার্দীগণমনোহারা, সর্বারাধ্য, সমৃদ্ধিমান্, 
বরীয়ান্, ও ঈশ্বর । শ্রীকৃষ্ণের এই পঞ্চাশটি গুণ সমুদ্রের ন্যায় ছবিগাহ। এই 
সমস্ত গুণ জীবগণেও পৃষ্ট হয়। দুষ্ট হইলেও সম্পূর্ণভাবে দৃষ্ট হয় না, অংশতঃ 
ৃষ্ট হয় মাত্র। শ্রীকষ্ণেই এইগুলি পরিপূর্ণভাবে দৃষ্ট হইয়। থাকে। 


৪৫০ তীস্ীগৌরস্থন্দর 


সদ! হ্বরূপসম্প্রাপ্ত, সর্বজ্ঞ, নিত্যনৃতন, সচ্চিদানন্দসান্দ্রাজ ও সর্ধপিদ্ধি- 
নিষেবিত। শ্রকষ্ণের এই পাঁচটি গণ আংশিকরূপে গিরিশাদি দেবতাতেও 
দেখা গিয়া থাকে। ও 

অবিচিন্ত্যমহাঁশক্তি, কোটিব্রহ্ষাগ্ুবিগ্রহ, অবতারাবণীবীজ, হতারিগতিদায়ক 
ও আত্মারামগণাকর্ষী। শ্রীকৃষ্ণের এই পাঁচটি অদ্ভুত গুণ শ্রীনারায়ণাদিতেও 
ৃষ্ট হয়। 

সর্বাডুতচমৎকাঁরলীলাঁকল্লোলবারিধি, অতুল্য-মধুর-প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়মণগ্ডুল, 
ভ্রিজগন্মানসাকধিমুরলীকলকুজিত ও অসমানোর্দরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাঁচর । এই 
সর্বাডুত-চমতকার লীলাদি চারিটি গুণ শ্রীরুষ্ণের অসাঁধারণ। এইগুলি স্বয়ং- 
ভগবান্‌ শ্রীকু্ণ ভিন্ন অপর কোথাও দৃষ্ট হয় না। 

১। সুরম্যাঙ্গ_-শ্লাঘ্য অঙ্গসন্নিবেশের নাম স্ুরম্যাঙ্গ । শ্রীকৃষ্ণের এই গুণটি 
আবির্ভাবের সময় হইতেই বাক্ত । 

২। সর্বসল্লক্ষণান্বিত-_- শ্রীকৃষ্ণের সল্লক্ষণ গুণোথ ও অকঙ্কোথ ভেদে দ্বিবিধ। 
রক্ত! ও তুঙ্গতাদি গুণজনিত লক্ষণের নাম গুণোথ লক্ষণ। সপ্ত স্থানে রক্ততা, 
ছয় স্থানে তু্গতা, তিন স্থানে বিস্তার, তিন স্থানে খর্বতা, তিন স্থানে গন্ভীরতা, 
পাঁচ স্থানে দীর্ঘতা ও পাঁচ স্থানে হুক্মত। এইরূপে শ্রীরুষ্জের গুণোথ সল্লক্ষণ 
সর্বসমেত বত্রিশটি। করাদিতে রেখাময় লক্ষণসকলের নাম অস্কোথ সঙ্লক্ষণ। 
শ্রীরুষ্ণের এই অস্কোথ সল্পক্ষণ যোলটি। তাহার নামকরণকালে গর্গমূনি এই 
সল্লক্ষণসকল বলিয়াছিলেন। 

৩। রুচির-:-সৌন্দর্ধ্য দ্বারা নয়নের আনন্দকারী। গ্রাকুষ্ণের এই গুটি 
তাহার বাল্যাঁদিলীলাত্রয়ে বিশেষরূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

৪। তেজন্বী--ধাম ও প্রভাব সমন্বিত। তন্মধ্যে তেজোরাশির নাম, ধাম 
এবং দু্দর্ধত। ও সর্বপর(জয়কারী তেজের নাম প্রভাব। মল্লরঙ্গে এই তেজ 
নামক গুণ দৃষ্ট হয়। 

৫। বলীয়ান--বলবান্‌। এই গুণটিও মল্পরঙ্গে দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

৬। বয়োযুক্ত-__বয়সের বাল্যাদি বিত্রিধ ভেদ সত্বেও সর্বভক্তিরসাশ্রয়, 
সর্বগুণযুক্ত ও নিতানৃতনবিলাসবিশিষ্ট ৫কশোর বয়সই শ্রীকষ্চের প্রশস্ত বয়ো- 
গুণ। সর্ধবলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলাতেই এই গুণটি প্রধানতঃ ব্যক্ত হইয়া 
থাকে । 

৭ “বিবিধাভূতভাধাবিং__ধিনি সংস্কৃতপ্রারতাদি অশেষ ভাষায় সুপণ্ডিত। 
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তাহাকেই উক্তপ্ণযুক্ত বল! যায়। গোচারণলীলায় এই গুণটি প্রথম প্রকাশ 
পাঁয়। ৃ 

৮| , সত্যবাক্য--ধাহার বাঁক্য কখন মিথ্য। হয় না। এই গুণটি জরাঁসন্ধ- 
বধাদি স্থলে দৃষ্ট হইয়ী থাকে । 

৯। প্রিয়স্বদ--অমপরাধী জনেও সাস্বনাবাক'প্রয়োগকারী । কালিয় নাগের 
দমনকালে এই গুণটি প্রথম প্রকাশ পায়। 

১০। বাবদুক-শ্রবণপ্রিয় ও অখিলগুণান্বিত-বাঁক্য-প্রয়োগকুশল । ইন্ত্র- 
যজ্ঞ-ভঙ্গের সময় এই গুণটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 

১১। স্ুপাণ্ডিত্য-বিদ্বান ও নীতিজ্ঞ। অখিলবিগ্ভাবিৎকে বিদ্বান এবং 
যথোচিতকর্ম্মকারীকে নীতিজ্ঞ বলা যায়। এই গুণটি গুরুগৃহে'ও অপর দ্বারকা- 
লীলায় ব্যক্ত আছে। , 

১২। বুদ্ধিমান্‌__ মেধাবী ও হুঙ্ষবুদ্ধি। এই গুণটিও গুরুগৃহে ও কালযবন- 
বধের সময় বিশেবরূপেই প্রকাশ পায়। 

১৩। প্রতিভান্বিত--নবনবোন্বেষশ।লিনী বুদ্ধি-বিশিষ্ট । এই গুটি, মান- 
ভঞ্জনলীলাতেই সম্যক্‌ ক্ফুরিত হইয়া! থাকে । 

১৪। বিদগ্ব-_-কলাবিলাসকূশল্‌। শ্ত্ীবৃন্দবনে পাশক্রীড়াির সময় এই 
গুণটি বিশ্ষরূপেই ব্যক্ত হয়। 

১৫। চতুর--যুগপৎ' অনেক-কাধ্য-সমাধাঁনকারী । অরিষ্টবধকাঁলে এই 
গুণটি প্রথম প্রকাশ পায়। 

১৬। দক্ষ--দুঃসাধ্য কাঁধ্য সত্বর সম্পাদনকারী। নরকাস্ুরবধকাঁলে এই 
এই গুণটি পরিস্কুট আছে । 

১৭। কৃতজ্ঞ_-কৃত সেবাদিকর্ম্মেরে অভিজ্ঞ। কাম্যকবনে পাগুবদিগের 
নিকট গষনকালে এই গুণটি পরিস্ফুট দেখা যায়। 

১৮। সুদৃঢব্রত-সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সত্যনিয়ম। পাঁরিজাতহরণে এই গুণটি 
ব্যক্ত হয়। 

১৯। দ্েশকালম্ুপাত্রজ্ঞ-_দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা! করিয়৷ কর্্মকারী। 
উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণকালে এই গুণটি বিশেষতঃ ব্যক্ত হয়। 

২০। শাস্্্ষু__শাস্তানুলারে কন্মনকারী। দ্বারকালীলার এই গুণটি দৃষ্ট হয়। 

২১। শুচি-স্বয়ং বিশুদ্ধ ও অন্তের পাঁবন। স্তমস্তক-মণি হরণ-প্রসঙ্গে 
শ্রীকৃষ্ণের এই গুণটির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। 
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২২। বণী-_ইন্দরিয়গ্য়কারী ৷ বংশবিস্তারগ্রসঙগে এই গুণটির পরিচয় পাওয়া 
সায়। 

২৩। স্থির_ আফলোদমকর্মকারী। জাম্ববতীপরিণয়স্থলে এই গুণটির পরি- 
চয় পাওয়! যায়। 

২৪। দাত্ত- ক্লেশসহিষু। গুরুগৃহে এই গুণটির বিশেষ পরিচয় পাওয়া! যায়। 

২৫। ক্ষমাশীল- অপ্রাধসহিষু । শিশুপালবধে এই গুণটির বিশেষ পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

২৬। গম্ভীর-_ছুবিগাহাশয়। ব্রহ্মমোহনলীলায় এই গুণটির বিশেষ পরিচয় 
পাওয়। যাঁয়। 

২৭। ধৃতিমান্‌ _ পূর্ণকাঁম এবং ক্ষোভের কারণ সত্বেও ক্ষোতরহিত । 
রাজসুয়যজ্ঞ-প্রসঙ্গে এই গুণটির বিশেধ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

২৮। সম-_রাগঘ্েষবিমুক্ত । কালীয়দমনকালে এই গুণটির প্রথম পরিচয় 
পাওয়া যায়। . | 

৯৯। ব্দান্ত-দাতা। দ্বারকালীলায় নারদমোহে এই গুণের পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

৩০। ধার্ষিক-ধর্মকারক ও ধর্মরক্ষক। দ্বারকালীলায় এই গুণটিরও 
বিশেষ পরিচর পাঁওয়! যাঁয়। 

৩১। শূর- হুদ্ধবিষয়ে উৎসাহান্থিত ও অন্ত্প্রয়োগে নিপুণ । জরাসদ্ধের 
সহিত সংগ্রামে এই গুপটির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। 

৩২। করুণ__পরদুঃখাসহিষুঃ। জরাসন্ধকর্তৃক বন্ধ রাজগণের মোচনে এই 
গুণটির বিশেষ পরিচয় পাঁওয়। যায় । 

৩৩। মান্থামানকৃৎ -গুরু-বুদ্ ব্রা্মণসকল-পৃজাকারী। দ্বারকালীলায় এই 
গুণটির পরিচয় পাওয়া যায় । 

৩৪। বিনয়ী__অন্ুদ্ধত। রাজসুয়যজ্ঞে এই গুণটির পরিচয় পাঁওয়া যায়। 

৩৫। দক্ষিণ_-কোমলচরিত্র। সত্যতভামাপরিণয়ে এই গুণটির সম্যক্‌ 
পরিচয় পাওয়া যায় । - 

৩৬। হীমান্‌ -লজ্জাশীল। গৌবর্ধনধারণকালে এই গুণটি প্রথম ব্যক্ত 
হইয়াছিল। 

৩৭। শরণাগতপালক--শরণাগত ব্যক্তির পালনকারী। বাণযুদ্ধে এই 
গুণটির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। | 


পাস সপাস্সিতিসিলাস্টিত সি উপ্পিসপরিপল প্র ছি 
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৩৮। সুখাঁ-ভোগী ও ছুঃখম্পর্শপরিশূন্য । অন্নতিক্ষায় এই গুণটি সুব্যক্ত 
আছে । 

৩৯1, ভক্তহৃহৃৎ-স্থসেব্য ও দাঁসবন্ধু। ভীক্মনির্ধাণে এই গুণটি পরিষ্ফুট 
হইয়াছে । : 

৪০। প্রেমব্ত সেবার অপেক্ষা না করিয়াই প্রেমে বশীভূত। পৃথুকো- 
পাখ্যানে এই গুণটি দৃষ্ট হয়। 

৪১। সর্ববশুতঙ্কর-_ সর্বজনহিতকারী । উদ্ধবশিক্ষায় এই গুণটি ব্যক্ত 
হইয়াছে । 

৪২। প্রতাপী--প্রতাপশালী। 

৪৩। কাগ্িমান্__কীত্তিশালী। 

এই দুইটি গুণ দ্বারকালীলার অনেক স্থৃনেই স্থব্ক্ত আছে । 

৪৪। বক্তলোক-_লোঁকের অন্ুরাগভাজন। রাঁজন্ুয়যজ্ঞে এই গুণের 
বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। | 

৪৫। সাধুসমাশ্রয়-__সাধুজনপক্ষপাতী । 

৪৬। নারীগণমনোহারী-_সুন্দবীবৃন্দের চিত্তাকর্ষক | 

৪৭। সর্বারাধ্য-_-সকলের পৃজ্য | 

৪৮। সমৃদ্ধিমান-_মহাসম্পত্তিশালী ৷ 

৪৯। বনীয়ান্‌ - শ্রেষ্ঠ। 

৫০। ঈশ্বর-স্বতন্্ ও অলঙ্ঘাশাঁসন। 

৫১। সদা স্বূপসম্প্রাপ্ত-_মারিক কাধ্যে অবশীকৃত। 

৫২ র্ববজ্ঞ__ সর্ববজ্ঞানসম্পন্ন। 

৫৩। নিহানৃতন__সর্ধধদ! অন্ুভূয়মান হইয়াও নৃতনের গ্যাঁয় প্রকাশমান | 

৫৪। সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ__সচ্চিদানন্নঘনবিগ্রহ | 

৫৫ | সর্ববপিদ্ধিনিষেবিত--সকল সিদ্ধি ধাহাঁর নিজবশে। 

৫৬। অবিচিজ্ত্যমহাশক্তি-_ সৃষ্টি কর্তৃত্ব, ব্রহ্মরূদ্রাদিমোহন ও ভক্তের প্রারন্ধ- 
খণ্ডন প্রভৃতি মচিন্ত্যশক্তি সমন্থিত * 

৫৭। কোটিব্রঙ্গাগুবিগ্রহ-__বিশ্বরূপণ 

৫৮। অবতারাবলীবীজ--সর্বাবতারের মূলাশ্রয়। 

৫৯। হইতারিগতিদায়ক--শক্রগণের বিনাশপাধনপূর্ত্বক মুক্তিদাত]। 

৬০। আত্মারামগণা কর্ষী-_মুক্তগণেরও আকর্ষণকারী। 





সিসি 
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শ্রীকষেের উক্ত গুণপকল দ্বারকালীলার স্থানে স্থানে ব্যক্ত আছে। 

অবশিষ্ট চারিটি গুণ মধুর হইতে মধুর। লীলামাধূর্যা, প্রেমমাঁধু্ধ্য, বংশী- 
মাধুর্য ও রূপমাধুধ্য সকললীলামুকুট মণি শ্রীরাসলীলাতেই স্থব্যক্ত হইয়াছে. ৷ 

শ্রীরাধিকারও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অপ্রাকৃত অনন্ত গুণ উক্ত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে 
প্রধানতঃ যে পঞ্চবিংশতিসংখ্যক গুণ উক্ত হয়, তাহা এই-_ 


১। মধুর । 

২। নববয়া | 

৩। 'চলাপাঙ্গা। 

৪ উজ্জবলন্মিতা | 

৫। চারুষৌভাগ্যরেখাঢ্যা অর্থাৎ পর্খাশৎসংখ্যক সৌভাগাহ্চক রেখা 
বিশিষ্টা । 


৬। গন্ধোন্মাদি তমাধবা অর্থাৎ গন্ধ দ্বারা মাধবকে উন্মাদিত করেন। 
৭। সঙ্গীতপ্রসনাভিজ্ঞ।' । 


৮। রম্যবাক্‌। 

৯1 ধর্মপণ্ডিতা | 

১০। বিনীত] । 

১১। করুণাপূর্ণ] | 

১২। বিদদ্ধা। 

১৩। পাঁটবাস্বিতা অর্থাৎ চাতুর্ধ্যশালিনী। 
১৪। লঙ্জাশীলা। 


১৫ | সুমধ্যাদ! অর্থাৎ স্বাভাবিক, শিষ্টাচারপরিপ্রাপ্ত ও স্বকল্পিত মধ্যাদা- 
রক্ষণপরায়ণা। 

১৬। ধৈধ্যশালিনী | 

১৮। গান্তীর্ধাশালিনী । 


১৮। সুবিলানা । 
১৯। মহাঁভাবপরমোত্কর্ষতধষিণী অর্থাৎ, ুদ্দীপ্ত সাত্বিক ভাবসকলের 
পূর্ণ গ্রকাশভূমি । 


২০1 গোকুলপ্রেমবসতি অর্থাৎ সমস্ত গোঁকুলের প্রিয় । 
২১। জগচ্ছেণীলসদ্যশ! অর্থাৎ তাহার ষশে সর্বজগৎ ব্যাপ্ত । 
২২। 'গুর্ববপি তগুরুন্নেহা অর্থাৎ গুরুজনের অতিশয় নেহপাত্রী । 
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২৩। সথী-প্রণয়িতাবশা অর্থাৎ সঘীজনের প্রণয়াধীনা । 

২৪। রৃষ্প্রিয়াবলীমুখ্য | 

২৫।, জন্তন্ভাশ্রবকেশবা অর্থাৎ সর্বদা কেশব তাহার আজ্ঞাধীন। 

নায়ক শ্রীকৃষ্ণ "ও নায়িক! শ্রীরাধিকা ভক্তিরসের বিষয় ও আশ্রয় নামক 
আলম্বন । দাস্ডে দাসগণ, সথ্যে সথাগণ, বাৎসল্যে পিতা ও মাতা প্রভৃতি গুরুজন 
এবং মধুরে গোপীগণও আশ্রয়ালম্বন হয়েন। বিষয় ও আ'শ্রয়কে অবলম্বন করিয়া! 
যে ভক্তিরসের উদ্গম হয়, তাহা ভক্তগণই আস্বাদন করিয়া থাকেন, অভক্তগণ 
আম্বাদন করিতে পারে না। পূর্বে প্রয়াগে অবস্থানকালে তোমার ভরত ব্ূপকে 
রসতত্ববিচাঁরে এই সকল বিষয় উপদেশ করিয়াছি। অতঃপর তোমরা দুইজনে 
তক্তিশাস্ত্রের প্রচার ও মথুরার লুপ্ততীর্থঘের উদ্ধার কর। আর" একখানি বৈষ্ণন- 
স্বৃতি সংগ্রহ করিয়! তন্থারা শ্রীবৃন্দাবনে বৈধনগবাচার প্রবর্তন কর। এই আমি 
যুক্তনৈরাগ্যের মধ্যাদা উপদেশ করিলাম । তোমরা শুফবৈরাগ্যের পক্ষপাতী 
না হইয়া এই যুক্তবৈরাগ্যেরই পক্ষপাতী হইও |” শুফ-জ্ঞান ও শুষ্ক বেরাগ্য 
- সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান থাকিও। 

যিনি সর্বভূতের অছেষ্টা অর্থাৎ কেহ ছ্েষে করিলেও “আমার প্রারবীন্ুদারে 
পরমেশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমার প্রতি দ্বেষ করিতেছে এই বুদ্ধিতে 
তাহার প্রতি দ্বেষরহিত, “সমস্ত জীবই পরমেশ্বরাধিচিত, এই বুদ্ধিতে ভীবমাত্রের 
প্রতি স্নিপ্ী, কোন কারণে কাহারও খেদ উপস্থিত হইলে “এ খেদ না হউক” এই 
বুদ্ধিতে করুণ, দেহাদিতে মমতারহিত ও আত্মবুদ্ধিরহিত, স্থুখের সময় হর্ষে ও 
দুঃখের সময় উদ্বেগেও নিরাকুল, সহিষু, সতত*সন্থষ্ট, যোগঘুক্ত, বিজিতেক্দ্িয়, 
কেহ কুতর্ক করিলেও তন্দ্রা যাহার বুদ্ধি বিচলিত হয় না পরন্ত “আমি হরিদাস 
এইরূপই বুদ্ধি স্থির থাকে, বিনি আমাতেই মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন, এই 
প্রকার ভক্তঈ আমার প্রিয় । যাহা হইতে লোক উদ্বেগ পায় না, যিনি স্বয়ং 
লোক হইতে উদ্বেগ পাঁন না, ঘিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তাদুশ 
তত্তই আমার প্রিয় । যিনি অনপেক্ষ অর্থাৎ স্বয়ং উপস্থিত ভোগাবিষয়েও 
.স্পৃহারহিত,  শুচি' দক্ষ, উদাসীন, ব্যথারহিত ও সর্বারস্তপরিভ্যাগী, তাদৃশ 
তক্তই আমার প্রিষ। যিনি প্রিয়লাতে *হষ্ট ও অপ্রিয়লাভে দ্বেষযুক্ত হয়েন না, 
ধিনি শোক ও আকাজ্া করেন না, যিনি শুভ ও অশুভ ত্যাগ করিয়াছেন, তাদ্বশ 
তক্তই আমার প্রিয় । ঘিনি শক্রমিত্রে মানপমানে শীতোষে ও স্থছুঃখে সমবুদ্ধি 
এবং কুসঙ্গবর্জিত, যিনি নিন্দা ও স্তুতিকে সমান বোধ করেন, ধিনি যথালাভ তুষ্ট, 


স্মিত সিপিএল পা পি গছ ছি তির এছ তি 
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পি 
সিল ি৩৬ চাল, 0৯ পিরিতি তি লতা এ পোল ৬0 জী ২ ভিত ৭ ০ ৯০ ৬ বস িপপসি-লৌ এ পপ ৯ 


নিবাসরহিত ও স্থিরবুদ্ধি, তাদৃশ ভভিমানই আমার প্রিয়্। হিসি এই যথোক্ত 
ধর্মামুতের সেবা! করেন, তিনি আমার অতীব প্রিয় হয়েন। বর্মপতিত জীর্ণ 
বন্্রথ্ড থাকিতে বন্ধের নিগিত্, পরপোষক তরুরাঁঞি থাকিতে অন্নের নিমিত্ত, 
জলপূর্ণ সরিৎসরোবর থাকিতে পানীয়ের নিমিত্ত, গিরিবন্গর থাকিতে বাঁদ- 
স্থানের নিমিত্ত ও শরণাগতপালক শ্রীভগবান্‌ থাকিতে আশ্রয়ের নিমিত্ত সাধুলোক 
সকল কেন ধনমদান্ধ ব্যক্তি সকলের উপাসনা করিবেন? 


১ আজ্সারীম শ্লোতের ব্যাখ্যা 


তদনস্তর সনাতনগোস্বামী কতলগুলি শ্রীভাগবতের গুঢ় সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা 
করিলেন। প্রভূ একে একে এ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। 
তন্মধ্যে হরিবংশোক্ক' গোঞোকসংস্থান,। মৌধললীল! ও অস্তধানলীলা'র মায়িকত্ব, 
শ্রীকষ্ণের কেশাবতারত্বরূপ বিরুদ্ধমত সকলের সঙ্গতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিষয় 
সকল উপদেশ করিলেন। 

সনাতনগোস্বামী প্রভুর চরণে ধরিয়া নিবেদন করিলেন, “আমি নীচজাতি, 
নীচসেবী পামর । আমাকে ব্রহ্মার অগোচর সিদ্ধান্ত সকল উপদেশ করিলেন। 
অনন্তগন্তীর সিদ্ধান্তামৃতচিদ্ধুব বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতে আমার শক্তি নাই। 
আপনি ইচ্ছা! করিলে, পঙ্ুকেও নৃত্য করাইতে পারেন; আমার মন্তকে চরণ 
দিয়া আশীর্ববাদ 'করুন, যাহা শিক্ষা দিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে ক্ফুরিত হউক। 
আপনার আশীর্বাদে আমি এ সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম' করিতে সমর্থ হইব 1” গ্রাভু তাহার 
মন্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, “আমার বরে উপদিষ্ট বিষয়সকল তোমাতে 
স্ুরিত হউক।” 

সনাতনগোন্বামী পুনর্ধবার নিবেদন করিলেন, *গ্রভো, শুনিয়াছি, সার্বভৌম 
ভট্টাচার্ধোর নিকট ণআত্মারাম” শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
এই আশ্চর্য্য ব্যাপার শুনিয়া আমার মন উৎকণ্ঠান্বিও হইয়াছে । কৃপা করিয়া 
যদি বলেন, গুন্য়! পরিতৃপ্ত হই ।” প্রভু বগিলেন, আমি বাতুল, কখন কি প্রলাপ 
বলিয়াছি, সার্বভৌম শুট্রাচার্য তাহাই আবার সত্য মনে করিয়াছেন, আমার 
কিন্ত তাহার কিছুই মনে নাই । যাহাই হউক, তোমার সঙ্গের গুণে সম্প্রতি যে 
কিছু অর্থ স্কুরিত হয়, তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর ।” 
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আত্মারামাঃ আত্মনি ব্রহ্মণি রমস্তে ইতি জ্ঞানিনঃ চ অপি নিগ্রস্থাঃ অপি মুনয়ঃ 
মননশীলাঃ সস্তঃ উরুক্রমে হরৌ অঠৈতু কীং ভক্তিং কৃর্ধস্তি হরিঃ ইথভভূতগুণঃ 

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, আত্মারাম জ্ঞানিগণও নিগ্র্থ হইয়াও তাহার 
মনন ব্যতিরেকে কেবল জ্ঞান দ্বারা মুক্তির অসম্ভাবন! হেতু তন্মননপরায়ণ ও 
তদ্গুণাকষ্ট হইয়! উকুক্রম শ্হরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়! থাকেন। 

তে জ্ঞানী কেবলব্রন্দোপাসক অর্থাৎ আত্মার ব্রহ্গসম্পত্তির নিমিত্ত ব্রহ্গের 
উপাসক ও মোক্ষাকাজ্জী অর্থাৎ মুক্তির নিমিত্ত ব্রন্ষের উপাসক ভেদে দ্বিবিধ | 
তন্মধ্যে কেবলব্রদ্ষোপাসক আবার সাধক অর্থাৎ অপ্রাপ্তব্ক্ষতাদাত্সা ব্রহ্মময় 
অর্থাৎ প্রাপুব্র্মতাদাত্ম্য এবং প্রাপ্তত্রন্ষলয় অর্থাৎ ব্রন্ধলীন ভেদে ত্রিবিধ। আর 
মোক্ষাকাঙ্জী জ্ঞানী মুমুক্ষু, জীবনুক্ত ও প্রাপ্ত স্বরূপ অর্থাৎ বিদেহু ভেদে ত্রিবিধ। 
সাকল্যে জ্ঞানী ষড়বিধ। জ্ঞানীর যাড়বিধ্য বশতঃ প্লোকচিতে পৃথক পৃথক্‌ 
ছয়টি অর্থের লাভ হইতেছে । 

পূর্ববোস্তাঃ ষড়বিধাঃ আত্মারামাঃ জ্ঞানিনঃ মুনয়ঃ চ* নিগ্রন্থাঃ অপি উর- 
ক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্বস্তি হরিঃ ইথস্তৃতগুণঃ। 

শ্রহরির এমনি গুণ যে, পূর্বোক্ত ষড়বিধ জ্ঞানী এবং মুনিগণ্ণ নিগ্র্থ 
হইয়াও উরুত্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া] থাকেন। 

এই অপর একটি অর্থ। অতএব সাকল্যে সপ্ত অর্থের লাভ হইল। 

আত্মারামাঃ আত্মনি পরমাত্মনি রমন্তে ইতি যোগিনঃ চ অপি নিগ্রস্থাঃ 
অপি মুনয়ঃ মননশীলাঃ সন্তঃ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্বস্তি হরিঃ ইখস্ৃত- 
গুণ? | 

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, আত্মারাম যোৌগিগণও নিগ্রন্থ হইয়াও তন্মননপরায়ণ 
ও তদ্‌গুণাকৃষ্ট হইয়! উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। 

এঁ যোগী সগর্ভ অর্থাৎ ধ্যানাদি-আলম্বন-বিশি্ট ও নিগর্ভ অর্থাৎ ধ্যানাদি- 
আলম্বন-রছিত ভেদে দ্বিবিধ। উহাদের প্রত্যেকে আবার যোগাকুরুক্ষু, 
যোগারূঢ় ও প্রাপ্তসিদ্ধি ভেদে ভ্রিবিধ। সাঁকল্যে যোগী যড়বিধ। যোগীর 
বাড় বিধ্য বশতঃ শ্লোকটিতে পৃথক্‌ পুথক্‌ ছয়টি অর্থের লা হইতেছে । অতএব 
সাকলোয ত্রয়োদশ অর্থের লাভ হইল। * 

আত্মারামাঃ আত্মনি মনপি রমস্তে ইতি মনোরমণশীলাঃ অপি সাধুসঙ্গ- 
বলাৎ মুনয়ঃ নিগ্রস্থাঃ চ সম্তঃ উরুক্রমে হরে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্পস্তি হরিঃ 
ইতভূতগুণঃ | | 

৫৮ 





৪৫৮ | শ্রীপ্ীগোরস্থন্দর 


শ্রীহরির এমনি গুণ যে, আত্মাতে অর্থাৎ মনোরূপ সুক্শরীরে রমণশীল 
ব্যক্তিগণও সাধুসঙ্গবলে মননশীল নিগ্রন্থ ও তদ্গুণাকষ্ট হইয়া উরুক্রম শ্রীহরিতে 
অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন্‌। 

এই অর্থটির সহিত চতুর্দশ অর্থের লাভ হইল। 

মুনয়ঃ অপি আত্মারামাঃ বত্বশীলাঃ নিগ্রন্থাঃ চ সন্ত উরুক্রমে অহৈতৃকীং 
ভক্তিং কুর্ববস্তি হরিঃ ইথস্ৃতগুণঃ | ৃ 

শ্লীহরির এমনি গুণ যে, মুনিগণও আত্মারাম অর্থাৎ ত্বুশীল ও নিগ্রন্থ 
হইয়া উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। 

এই অর্থ টির সহিত পঞ্চদশ অর্থের লাভ হইল । 

নিগ্রন্থাঃ মুনুয়* অপি আত্মারামাঃ ধৈধ্যশীলাঃ সন্তঃ চ উরুক্রমে অহৈতুকীং 
ভক্তিং কুর্ববস্তি হরিঃ ইথস্ভৃতগুণঃ | 

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, নিগ্রন্থ মুনিগণও ধৈধ্যশীল হইয়াও উরুক্রম শ্রীহরিতে 
অহৈতুকী ভক্তি করিয়া! থাকেম। 

এই অর্থের সহিত ষোড়শ অর্থের লাভ হইল 

নিগ্রন্থাঃ মুনয়ঃ অপি চ আত্মারামাঃ আত্মনি ধৃতৌ রমস্তঃ ভগবৎসন্বন্ধ- 
লাভতো ছুঃখাভাবাঁ ভগবতপ্রেমলাভতঃ উত্তমাপ্তেঃ চ পূর্ণাঃ চাঞ্চল্যরহিতাঃ 
সম্তঃ উরক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কৃর্বস্তি হরিঃ ইথভ্ভৃতগুণঃ | 

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, নিগ্রস্থ মুনিগণও ভগবৎসম্বন্ধলাভপ্রযুক্ত দুঃখের 
অভাব হেতু এবং ভগবখপ্রেমলাভপ্রযুক্ত উত্তমাপ্তি হেতু পূর্ণ অর্থাৎ চাঞ্চল্য- 
রহিত হইয়া উরক্রয শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। 

এই অর্থের সহিত সপ্তদশ অর্থের লাভ হইল । 

মুনয়ঃ পণ্ডিতাঃ নিগ্রন্থাঃ মূর্খাঃ চ অপি আত্মারামাঃ বুদ্ধিবিশেষবিশিষ্টাঃ 
সম্তঃ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কৃর্বস্তি হরি; ইথভভূতগুণঃ | 

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, মুনি অর্থাৎ পণ্ডিতগণ এবং নিগ্রন্থ অর্থাৎ মুর্খগণ 
উভয়েই আত্মারাম অর্থাৎ বুদ্ধিবিশেষবিশিষ্ট টি উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতৃকী 
ভক্তি করিয়া থাকেন। 

এই অর্থের সহিত অষ্টাদশ অর্থের লাভ রঃ | 

মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ নিগ্রস্থাঃ মুর্খনীচাদয়ঃ চ অপি আত্মারামাঃ আত্মনি তগ- 
বদ্দাসোহহমিত্যতিমানাত্মকে ম্বতাবে রমস্তে যে তে তাদৃশাঃ সন্তঃ উরুক্রমে 
অধৈতৃক্কীং ভক্তিং কুর্বস্তি হরিঃ ইৎস্তৃতপুগঃ | 


মধ্য-লীল। রত ৪৫৯ 
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শ্রীহরির এমনি গুণ যে, দনকাদি মুনিগণ এবং মূর্থনীচাদি নিগ্র্থ জনগণও 
আমি শ্রীভগবানের দাস* এই প্রকার অভিমানাত্মক শ্বভাঁবে রত হইয়া উরুক্রম 
শ্রীহরিতে,অহৈতুকী ভক্তি করিয়। থাকেন। 

এই মঅধর্থর সহিত উনবিংশ অর্থের লাভ হুইল । 

আত্মারামাঃ আত্মনি দেহে রমস্তে যে তে অপি নিগ্রস্থাঃ মুনয়ঃ চ সম্ত উরুক্রমে 
অহৈতুকীং ভক্তিং কৃর্বস্তি হরিঃ ইথভৃত গুণঃ। 

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, আত্মারাম অর্থাৎ দেহরত ব্যক্তিমকলও নিগ্র্থ মুনি 
হইয়াঁও উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। 

এ দেহ-রত আত্মারাম কর্মননিষ্ঠ ও তপ্বী ভেদে দুই প্রকার। উহাদের 
প্রত্যেকে আবার দেহোপাসক ও দেহোপাধিব্রহ্মোপাসক**তেদে দ্বিবিধ। 
সাকল্যে দেহ-রত আত্মারাম চারিপ্রকার* অতএব গ্লোকটিতে চারিপ্রকার 
অর্থের লাভ হইতেছে । এই চারিগ্রকার অর্থের সহিত ত্রয়োবিংশ অর্থের 
লাভ হইতেছে । 

কেহ কেহ বলেন, দেহ-রত ব্যক্তিই দেহোপাধিত্রন্ষোপাঁসক, কৃম্মনিষ্ট, 
তপন্বী ও সর্ধকাম ভেদে চারিপ্রকার হয়েন। অতএব এই পক্ষেও চতুর্ধিধ 
অর্থেরই লাভ হইতেছে। 

মুনয়ঃ আত্মারামাঃ চ নিগ্রন্থাঃ সন্তঃ অপি উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং 
কুর্বস্তি হরিঃ ইথভূতগুণঃ | 

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, মুনিগণ প্রধানতঃ এবং জ্ঞানিগণ অপ্রধানতঃ নিগ্র্থ 
হইয়াই উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। 

এই অর্থের সহিত চতুবিংশ অর্থের লাভ হইল । 

মুনয়ঃ চ আতআ্মারামাঃ অপি নিগ্রন্থাঃ সম্তঃ উরুক্রমে অহৈতুকীং তক্তিং কৃর্বস্তি 
হরিঃ ইথভভৃতঃগুণঃ। 

প্রীহরির এমনি গুণ যে, মুনিগণ আত্মারাম হইয়াও নিগ্রন্থ হইয়া উরুক্রম 
শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়। থাকেন। 

এই অথের সহিত পঞ্চবিংশ অর্থের লাভ হইল। 

নিগ্রন্থাঃ ব্যাধাদয়ঃ অপি আত্মারামাঁঃ মুনয়ঃ চ সম্তঃ উরুক্রমে অহৈতুকীং 
ভক্তিং কু্ববস্তি হরিঃ ইথস্তৃতগুণঃ | 

প্রীহরির এমনি গুণ যে, নিগ্রস্থ ব্যাধ প্রসভৃতিও আত্মারাম ও মুনি হইয়া 
উরক্রম শ্ীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়! থাকেন। 


সা ভিসি সি নিলি 


স্এ্ 


৪৬৩ [.. জ্রীঞ্ীগৌরস্থন্দর 


লীগ 
শক সর ডি লিল পি লতি এপ লী তা পরি স্পস্ট পরি ০ পসরা পাস শপি লী পা লালিত সপ পাস পাস 


এই অর্থের সহিত ষড়বিংশ অর্থের জাত হইল । 

. আত্মারামাঃ ভক্তাঃ মুনয়ঃ গিগ্রন্থাঃ চ অপি উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং 
কুর্বস্তি হরিঃ ইথসৃতগুণঃ | 

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, আত্মারাম অর্থাৎ ভক্ত মুনিগণ নিগ্রন্থ হইয়াও 
উরুক্রম শ্ীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। 

এ ভক্ত বিধিমার্গ ও রাগমার্গ ভেদে ছুইপ্রকার। উহাদ্বের প্রত্যেকে 
আবার সাধক, সিদ্ধ ও পার্ধদ ভেদে তিনপ্রকার। তন্মধ্যে সাধক আবার 
জাতরতি ও অজাতরতি ভেদে হুইপ্রকার, এবং পার্ধদ, সাধক ও সিদ্ধের প্রত্যেকে 
আবার দাশ্তাদিভেদে চারিগ্রকার। অতএব প্রতিমার্গে ষোড়শপ্রকার করিয়া 
্বাক্রিংশংপ্রকার **অর্থের লাভ হইতেছে। পূর্বোক্ত ফড়বিংশ এবং শেষোক্ত 
, দ্বাত্রিংশৎ মিলিয়! অষ্টপঞ্চাশৎ অর্থের জাভ হইল। 

পূর্ববোক্ত অষ্টাধিকপঞ্চাশৎসখ্যকা$ঃ আত্মারামাঃ মুনয়ঃ চ নিগ্রস্থাঃ অপি 
উরুক্রমে অহৈতৃকীং ভাকতং কুরধবস্তি হরিঃ ইথভভৃতগুণঃ | 

শ্রুহরির এমনি গুণ যে, পূর্বোক্ত অষ্টপঞ্চাশতপ্রকার আত্মারাম ও মুনি 
সকল নির্র্থ হইয়াও উরক্রম প্রীহরিতে অহৈতুকী তক্তি করিয়! থাকেন। 

এই অর্থের সহিত উনযষ্টি অর্থের লাভ হইবা। 

আত্মারামাঃ মুনয়ঃ নিগ্রস্থাঃ চ অপি উরুক্রমে অঠৈতুকীং তক্তিং কুর্বন্তি হরিঃ 
ইথভতগুণঃ। 

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, কফি আক্মাঁফাম জ্ঞানিগণ, কি মুনিগণ, কি নি্রন্থ 
ব্যক্তিগণ সকলেই সেই উরক্রম শ্ীহরির গুণে নি হইয়া তাহাতে অহৈতুকী 
ভক্তি করিয়। থাকেন। 

এই অর্থের সহিত যষ্টিপ্রকার অর্থের লাভ হইল। 

আত্মারামাঃ জীবাঁঃ অপি নিগ্র্থাঃ মুনয়ঃ চ সম্তঃ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্কিং 
কু্বস্তি হরিঃ ইথস্ভৃতগুণঃ | 

শ্ীহরির এমন গুণ যে, আত্মারাম অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবসকলও নি ও 
মুনি হইয়া! উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ত্রক্তি করিয়া থাকেন। 

সাকল্যে একবষ্টি অর্থের, লাভ হইঙ্গা।. সনাতন, তোমার সঙ্গগুণে এই এক- 
ষ্টপ্রকার অর্থ স্কুরিত হইল । এই পরাস্ত বলিয়া প্রভু নীরক হইলেন। 

সনাতনগোম্বামী শুনিয়া বিদ্রিত হইলেন. এবং প্রভুর, চরণে ধরিয়া বলিতে 
লাগিলেন? পপ্রতো, তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেজ্জনন্দন। তোমা নিশ্বাসেই বেদের 


মধ্য-লীল! ৪৬৯ 


প্রবর্তন। তুমিই ভাগবতের বক্তা! ও তন্ববেত্তা। তোম| বিনা তত্তরবেতা আর 
কে আছে?” প্রভু বলিলেন,_ভাঁগবতের অর্থ তাঁগবতের পৌর্বাপর্ধাপর্ধ্যা- 
লোঁচনা ছাঁরাই স্থির করিতে হয়। ভাগবতের এক স্থানের অর্থ অন্তস্থানেই 
প্রাপ্ত হওয়! ষায়। ভাঁগবতেই উক্ত হইয়াছে,_ 

“কষে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিতিঃ সহ। 

কলো৷ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোহধুনোদিতঃ ]” 

ভগবন্ধন্ম ও ভগবজজ্ঞানাদির সহিত ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ শ্বধামে গমন করিলে, 

এই কলিযুগে ধর্মাজ্ঞানাদিরহিত জীবের নিমিত্ত এই পুরাণস্থধ্য উদ্দিত 
হইয়াছেন। 


€ৰষ্ণবস্মতি ৷ 

অনন্তর সনাতন গোস্বামী বলিলেন, ্প্রভো, আপনি “আমাকে বেষ্ণবস্থৃতি 
গ্রহ করিবার আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু আপনার উপদেশ ভিন্ন আস্তি কি 
তা সম্পাদন করিতে পাঁরি? অতএব আপনি সুত্ররূপে উপদেশ করুন, আমি 
তদনুসাঁরে স্বৃতিসংগ্রহের চেষ্টা করিব ৮ 

গ্রভু বলিতে লাগিলেন,--“শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ের কারণ, শ্রীগুরুচরণাশ্রয়, 
শ্ীগুরুলক্ষণ, নিষিদ্ধগুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, নিষিদ্ধশিষ্ুলক্ষণ, গুরুশিষ্যপরীক্ষণ, 
শ্রীগুরুমাহাত্ম্য, গুরুসেবাবিধি, অধিকারিনির্ণয়, মন্ত্রস-স্কার, শ্রীবিষ্ণমাহাত্মা, 
শ্রধৈষ্ণবমন্ত্রমাহাত্মা,' দীক্ষার্সিত্যতা, দীক্ষাপ্রয়োগ, দীক্ষিতের" পূজার নিত্যতা, 
সাচার, নিত্যকৃত্য, শৌচ, আচমন, দত্তধাবন, ল্লান, সন্ধ্যাবন্দন, তিলকধারণ, 
মালাধারণ, পুষ্প্যাদ্যাহরণ, বন্্রাদিসংস্কার, পপ্রবোধন, পঞ্চাদি উপচার দ্বারা অর্চন, 
পূজা, আরাত্রিক, ভোজন, শয়ন, শ্রীমুত্তির লক্ষণ, শালগ্রামলক্ষণ, হরিক্ষেত্র- 
গমন, শ্রীমুত্তিদর্শন, নামমহিমা, নামাঁপরাধবজ্জন, বৈষ্বলক্ষণ, সেবাপরাধখগুন, 
শঙ্খাদিলক্ষণ, জপ, স্তৃতি, পরিক্রমা, দগুবৎ্প্রণাম, বন্দন, পুরশ্চরণ, প্রসাদ- 
ভোজন, অনিবে দিতবর্জন, বৈষণবনিন্গাদি বর্জন, সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবদ, 
অসৎসঙ্গত্যাগ, শ্রীতাগবতশ্রবণ, দিনকৃত্য, ঈক্ষককত্য, একাদস্তা্দিবিবরণ, মাসব্কৃত্য, 
জন্মাষ্টম্যাদিবিধিবিচারণ, একাদশী প্রভৃভির বিদ্ধা ত্যাগপূর্বক অবিদ্ধাকরণ, 
অকরণে দোষ, করণে ভক্কিলাভ, শ্রীদৃত্তি, প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাদি শন্ত্বচন: দ্বার! 
নিরূপণ করিবে। আমি কেবঙ্গ স্ুত্ররূণে বলিলান।, শ্রারষেল্ন কৃপায় তোমার 


৪৬২ প্রীঞ্লীগৌরন্থন্দর 


দপ্তর পিসি বরো দস ততো পোস্ত পন পর কিতা পরী ৬ সা ৬৩ সিএ সিএ সিটি 








হাদয়ে যাহা ্ফুরিত হুইবে, শ্রীকষ্চ তোমাকে যাহা লিখাইবেন, তুমি তাই 
লিখিবে ।” 


১। শ্ত্রীগ্ুরুচরণাশ্রয়ের কারণ-_ 


শ্রীকৃষ্ণের করুণায় তদীয় ভক্তগণের সঙ্গ হইতে ভক্তির মাহাত্মা শ্রবণ 
করিয়া এঁ ভক্তির লাভে অভিলাষ হইলে, সদ্গুরুর চরণাশ্রয় কর্তব্য । বিষয়- 
সুখাঁসক্ত জনগণের তক্তিমাহাত্মাজ্ঞান ছূর্ঘট হইলেও কেবল ছুঃখসাগরতরণের 
ইচ্ছাতেও ভক্তিলাভের অভিলাষ হইয়া থাকে । তক্তিলাভের অভিলাষ হইলে, 
সদ্গুরুর চরণাশ্রয্ধ অবশ্য কর্তব্য। ইহলোকে নিত্য ছুঃখপরম্পরার অনুভব 
হইয়া থাকে, এবং শান্ত্রেও শ্রবণ করা যায় যে, পরলোকেও দুঃসহ ছঃখশ্রেণী 
ভোগ করিতে হয়। অতএব স্থবুদ্ধি লোকেরা এ সকল দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ 
হইতে ইচ্ছা করিবেন। শ্রীমদ্ভার্গবতের একাদশস্কন্ধের নবমাধ্যায়ে উক্ত হই- 
য়াছে,ধীর পুরুষ বৃহুজন্মের পর এই স্থুছুলভ অর্থপ্রদ অনিত্য মন্তুয্যদেহ লাভ 
করিয়া মৃত্যুর পূর্বেই মুক্তির নিমিত্ত তু করিবেন, বিষয়ভোগ পশ্বাদিযোনিতেও 
লাভ হটতে পারে। বিংশাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,_সর্বফলের মুলভূত, যদৃচ্ছা- 
লব্ধ, স্ুুদুলভ, পটুতর়, গুরু-কর্ণধার-বিশিষ্ট, পরমাত্মরূপান্থকুলপবনকর্তৃক 
পরিচালিত, এই নরদেহরূপ নৌকা! প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি সংসারসাগর পার 
হইতে যতু করে না, সে আত্মঘাতী । 


শত্রীগুরুচয়ণাশ্রয়-_ 


উহ্বারই তৃতীয়াধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,_-অতএব যে ব্যক্তি উত্তম শ্রেয়ঃ 
জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, পরব্রদ্ষের অন্ুভবসম্পন্ন ও পরমশাস্ত 
শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করিবেন। স্বয়ং শ্রীতগবানও বলিয়াছেন,_-মদভিজ্ঞ 
মচ্চিন্ত ও শান্ত শ্রীগুরুর উপাসনা! করিবেন। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, 
্রহ্মজিজ্ঞাস্তু ব্যক্তি হস্তে সমিধ গ্রহণপূর্ব্বক বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর সমীপে 
গমন করিবেন। কারণ, গুরুচরণাশ্রিত ব্যক্তিই ব্রহ্গজ্ঞান লাত করিয়। থাঁকেন। 
আগমসাঁরে গুরুশব্দের অর্থ এই প্রকার নির্দেশ করেন,- গকার সিদ্ধিদ, রকার 
পাঁপ্দাহক এবং উকার হ্বয়ং শু; অতএব গুরুশব দ্বারা সিদ্ধিপ্রদ ও পাপ- 
নাশক শল্তুই উক্ত হয়েন। আচাধ্য শব্দের অর্থ কুলার্ণবগ্রন্থে এইপ্রকার 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, যিনি স্বয়ং আচরণপূর্ববক শিষ্যকে আচারে স্থাপন করেন এবং 
যিনি শাস্ত্ার্থ প্রকাশ দ্বারা অজ্ঞান নাশ করেন, তিনিই গুরুশব্বাচ্য | 


মধ্য-লীল! ৪৬৩ 


_ বিশ্তদ্ধবংশজাত শ্বয়ংও বিশুদ্ধ, পবিভ্রাচারপরায়ণ, আশ্রমী, ক্রোধরহিত, 
বেদবিৎ্, মর্ধবশাস্ত্রবিৎ, শ্রন্ধাবান্‌, অসুয়ারহিত, প্প্রিয়বাক্য, প্রিয়দর্শন, শুচি, 
সুবেশ, তরাণ, সর্বভূতহিতে রত, বুদ্ধিমান, অনুদ্ধতমতি, পূর্ণ, তভ্বুবিচারক, 
বাৎসল্যাদি গুণযুক্ত, অর্চনাপরায়ণ, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল, নিগ্রহানুগ্রহক্ষম, হোম- 
মন্ত্রপরায়ণ, বিচারপ্রণালীর জ্ঞানসম্পন্ন, শুদ্ধাত্মা ও কৃপালু ব্যক্তিই গুরুগৌরবের 
উপযুক্ত। যিনি স্বীয় ইষ্টদেবতার উপাসনাপরায়ণ, শাম, দান্ত, অধ্যাত্মবেত্ী, 
বেদাধ্যাপক, বেদশাস্থার্থজ্ঞানসম্পন্ন, উদ্ধার ও সংহারে সমর্থ, ব্রাহ্মণোত্তম, বন্ত্র ও 
মন্ত্রের তত্জ্ঞ, সংশয়চ্ছেত্তা, রহম্তবেত্তা, পুরশ্চরণকারী, হোমমন্ত্রসিদ্ধ, প্রয়োগ- 
কুশল, ৩পোনিরত, সত্যবাদী ও গৃহস্থ, তিনিই গুরুকরণের *যোগা । যিনি 
শিষ্যের নিকট হইতে সেবা, যশ ও ধনার্দি লাভ করিতে ইচ্ছা! করেন, তিনি 
গুরুকরণের যোগ্য নহেন। পরম্ধ যিনি কৃপাসিন্ধু, সর্ববগুণপূর্ণ, সর্ব প্রাণীর 
হিতকারী, নিস্পৃ, সর্বববিষয়ে সিদ্ধ, সর্বববিদ্ভাবিশারদ, সর্ববসংশয়চ্ছেত্তা ও আলম্ত- 
রহিত, তিনিই গুরুপদবাচ্য হয়েন। নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে, পঞ্থরাত্র- 
বিধানোক্ত পঞ্চকালের জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণই সর্ধববর্ণের গুরু হইবেন । তদভাবে 
শীস্তচিত্ত, তগবন্ময়, বিশুদ্ধান্তঃকরণ, সর্বজ্ঞ, শান্ত্ুজ্, সতক্রয়াপরায়ণ এবং 
মন্ত্র গুরু ও দেবতার সাধনসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ও গুরুপদের যোগ্য হইবেন। 
কত্রিয়-গুরু ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শূদ্রের দীক্ষাপ্রদানে অধিকারী । উক্তলক্ষণাক্রাস্ত 
ক্ষত্রিয়ের অভাব হইলে, তাদৃশ বৈশ্তও বৈগ্ত এবং, শূদ্রের গুরু হইতে পারেন। 
তদর্তীবে শৃড্রও শৃদ্রজাতির গুরু হইতে পারেন। স্বদেশেই হউক বা বিদেশেই 
হউক বর্ণো্তম গুরু পাওয়া গেলে, 'শুভার্থী ব্যক্তি হীনবর্ণকে গুরু করিবেন না। 
বর্ণোত্তম গুরুর সন্ভাবে হীনধর্ণকে গুরু করিলে, ইহলোক ও পরলোক নষ্ট হইয়৷ 
থাকে। অতএব শান্দ্োস্ত আচার সর্ধথ! পরিপালনীয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ব৷ 
শূদ্র স্বোতুকষ্টবর্ঁকে শিষ্য করিবেন না ইহাই শাস্ত্ীয়াচার। পদ্মপুরাণেও উক্ত 
- হইয়াছে, মহাঁভাগবতশরেষ্ট ত্রাঙ্মণই সর্ধববর্ণের গুরু হইবেন। তিনি শ্রীহরির ম্যায় 
সকলেরই পৃজ্য হয়েন। মহাকুলপ্র্টত, সর্ববযজ্ঞে দীক্ষিত এবং সহস্রশাখাধ্যারী 
ব্যক্তিও যদ্দি বৈষ্ণব না হয়েন, তবে তাহাকে গুরু করিবে নাঁ। যিনি বিষুমন্ত্ে 
দীক্ষিত, ও বিষুপুজাপরায়ণ, তিনিই বব, আর তদিতর ব্যক্তিই অবৈষ্ণব। 

নিষিদ্ধ গুরুলক্ষণ-__ 

বহুভোজী, দীর্ঘনত্রী, বিষয়াদিলোঁলুপ, হেতুবাদরত, ছুষ্ট, অবাচ্যবাঁচক, গুণ- 
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নিন্দক, অরোঁমা, বনুরোমা, নিন্দিতাশ্রমসেবী, কালদন্ত, কৃষ্ঠোষ্ঠ, দুর্গন্িশ্বাস- 
যুক্ত, হুষ্টলক্ষণলম্পর, বহুপ্রতিগ্রহাসক্ত ব্যক্তি ঈশ্বরতুশ্য হইলেও শিষ্যকে 
শ্রীতরষ্ট করিয়া থাকেন। . 

শিষ্যলক্ষণ__ 

শুন্ধবংশজাত, শ্রমান্, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাঁকা, পবিবচরিত, বুদ্ধিমান্‌, 
দত্তরহিত, কাঁমক্রোধত্যাগী, গুরুতক্ত, দেবতাভক্ত, নীরোগ, পাপরহিত, শ্রদ্ধাযুক্ত, 
দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃলোঁকের পুজাঁপরায়ণ, যুবা, সংষতেন্জিয়, দয়ালু প্রভৃতি 
সদ্গুণযক্ত ব্যক্তিই দীক্ষার অধিকারী হয়েন। 

নিষিদ্ধশিষ্যলক্ষণ-_ 

অলম, মলিন, ক্রি, দাম্ভিক, কুপণ, দরিদ্র, রুগ্ন, রুষ্ট, বিষয়াস্ত, ভোগ- 
লালস, অনুয়াপরায়ণ, মৎসন্ন, *ঠ, পরুষবাদী, অন্ঠায়রূপে ধনোপার্জনকারী, 
পরদাররত, জ্ঞানীর শত্রু, অজ্ঞ, মণ্ডিতমানী, তরষ্টবত, কষ্টবৃত্তি, পরচ্ছদ্রান্বেধী, 
পরপীড়ক, বহ্বাশী,“ক্রুরকর্ধা, দুরাত্মা ও নিন্দিত ব্যক্তি দীক্ষায় অনধিকারী। 
যাহাদিগকে অকার্ধা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারা যায় না বা যাহার গুরয় 
শাঁসন সহা করিতে পারে না, তাহায়াও শিষাত্বের অযোগ্য । যদিকেহ লোত 
প্রযুক্ত তার্দুশ বাক্তিকে শিষ্য করেন, তবে তিনি দেবতার ক্রোধতাজন, দরিদ্র ও 
্বীপুত্রবিহীন হইয়া অন্তে নরকযাতনা ভোগ করিয়া তীধ্যগ যোনিতে জন্মগ্রহণ 
করেন। | 

গুরু শব্/প রশ 

গুরু ও শিষ্য একবংসর পর্যাস্ত একত্র বাস করিয়া পরম্পর পরস্পরকে পর্রীক্ষা 
করিবেন। এইক্প পরীক্ষার পরই দীক্ষাদান ও দীক্ষাগ্রহণ কর্তব্য । 

শ্ত্রীগুরুমাহাত্ময-_ 

শ্রীতগবান্‌ বলিয়াছেন, গুরুকে আমার ম্বরূপই জানিবে, কদাচ অবজ্ঞা 
করিবে না; গুরুকে মনুষ্য ভাবিয়া তীছাতে দৌষারোপ করিবে না, কারণ, 
গুরু সর্ধবদেব্ময় | 

গুরুর সঙ্নিধানে যে শিষ্য অন্যকে পূজা করেন, তীহার সেই পুজা নিক্ষল 
হয় এরং ভিনি নরকে গমন করিয়া থাকেন। গুরুর সেবা করিলে, সর্ধপাঁপের 
ক্ষয়, পুণাসঞ্চয় ও সর্ধবকার্ধোর সিদ্ধি হয়। যাহা কিছু নিজের প্রিয় বস্ত, 
তাহাই পৰিত্তশাঠাবর্জিত হইয়া! শ্রীগুরুদেবকে অর্পণ করিবেন। এইরূপে ধিনি 
শ্রীগুরুর পৃজ! করেন, তীহার অগণা পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে । 


_ মধ্য-লীল। £ ৪৬৫ 


গুরুসেবাবিধি__- 
,.. প্রতিদিন গুরুদেবের জলকুস্ত, কুশ, পুষ্পু ও যজ্ঞকাষ্ট সংগ্রহ করিবেন। তাহার 
অঙ্গমার্জন। চন্দনলেপন, গৃহ্মার্জন, ও বন্ত্প্রক্ষালন করিবেন। তাহার নির্মালা, 
শয্যা, পাছুকা, আসন; ছায়। ও বেদী লঙ্ঘন করিবেন না। তাহার দস্তকাষ্ 
আহরণ ও তাহাকে নিজকৃত্য নিবেদন করিবেন। সর্বদা তাহার প্রিয় 'ও 
হিতে রত থাকিবেন, এবং তীহার আজ্ঞা না লইয়! কুত্রাপি গমন করিবেন না। 
গুরুসন্লিধানে কদাচ পাদপ্রসারণ করিবেন না। তাহার সন্নিধানে জ্স্তণ, 
হাস্ত, কণ্ঠাচ্ছাদন ও আন্ফোটন করিবেন না। গুরুপুত্র, গুরুপত্রী-ও গুরুর 
আত্মীয়বর্গের প্রতিও গুরুবং আচরণ করিবেন। অসাক্ষাতেও শ্রীশবাদি 
ব্যতিরেকে কেবল গুরুর নামাঞ্ষর উচ্চারণ করিবেন না। তীঙ্কার গতি, বাক্য 
ও কাধ্যের অনুকরণ করিবেন না। গুরুর ঞরু সন্নিহিত থাকিলে, তাহাকে ও 
গুরুর ন্যাঁয় পূজা করিবেন। গুরুর আজ্ঞা না লইয়া পিত্রাদি গুরুজনকেও 
অভিবাদন করিবেন না। অকারণে বা অভক্তিপূর্বক* গুরুর নাঁম গ্রহণ 
করিবেন না। বখন গ্রহণ করিবেন, তখন “ওুশ্রীঅমুক বিষাদ” এই প্রকারেই 
নামোচ্চারণ করিবেন। কখন মোহবশতঃ তাহাকে কোনরূপ আজ্ঞ৷ করিবেন 
না এবং কদাচ, তাঁহার আজ্ঞা লজ্ঘুন করিবেন না। গুরুদেবকে নিবেদন না 
করিয়া ভোজন করিবেন না বা তাহার ভক্ষ্দ্রব্যও ভোজন করিবেন না। 
তাহার আগমনকালে অগ্রসর হইবেন ও গমনকালে পশ্চা্ৎ পশ্চাৎ গমন 
করিবেন। তাহার সম্মুখে শয্যা বা আসন গ্রহণ করিবেন না। যে কিছু ণিজের 
প্রিষবস্ত, শ্রীগুরুকে নিবেদনপূর্বক পশ্চাৎ ভোঞ্ন করিবেন। গুরু কর্তৃক 
তাড়িত ব৷ গীড়িত হইয়াও তাহার অপ্রিয় আচরণ করিবেন না। তাহার 


বাকো অবহেলা করিবেন 'না। ধন ও প্রাণ দ্বারা কায়মনোবাকো তাহার 
প্রিয়াচরণ করিবেন । 


চরাচর জগতের মোহনার্থ কোন কোন পুরাণ ও আগমাদি কল্প পর্যন্ত 
তত্তদ্দেবতাঁকে পরদেবত। বলিয়৷ কটুর্তন করিলেও, সকলশান্ম বিচার করিয়! 
সিদ্ধান্তে এক ভগবাঁন্‌ বিষুই পরদেবতা৷ বলিয়া নিশ্চিত হইয়া! থাকেন। 


প্রীবৈষ্ণবমন্ত্রমাহাত্ম্য-_ 
মনুষ্য শ্রীগুরুর অনুগ্রহে শ্রীবৈষ্ণবমন্ত্ররাজাদি জপ করিতে করিতে সর্ববশ্বধ্য 


লাভানস্তর শ্বিষ্ুর পরম পদ প্রার্থ হইয়া থাকেন। ধাঁহারা সহত্র বৎসর 
৫৯ 
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বিপুল তপস্তা করেন, তীহারাই বিষুমন্ত্র জপ করিয়। থাকেন এবং তাহারাই 
লোকপাবন হয়েন। সমন্ত প্রধান প্রধান মন্ত্রের মধ্যে বিষুমন্ত্ই শরেষ্ট। 
বিষুমন্ত্রের মধ্যে অবার কৃষ্ণমন্ত্রই শ্রেষ্ঠ । কৃষ্টম্ত্রভোগ ও মোক্ষ উভয়ই সাধন 
করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহধারী পরব্রহ্ম। তদীয় মন্ত্রের স্মরণমাত্র 
ভোগ ও মোক্ষ সিদ্ধ হইয়! থাকে । কৃষ্মস্ত্রের মধ্যে আবার শ্রীকষ্ণের গোঁপলীলা- 
নুচক মন্তরই শ্রেষ্ঠতর এবং তন্মধ্যে অষ্টাদশাক্ষর মন্তরই শ্রেষ্ঠতম | 

ভাধিকারিনির্ণয়-_ 

তান্ত্রিক মন্ত্রের দীক্ষাদানে সাধবী স্ত্রীর এবং সুবুদ্ধি শৃদ্রাদিরও অধিকার 
আছে(১)। তবে স্বপ্নলব্ধ ও স্ত্রীদত্ত মন্ত্রে সংস্কার অপেক্ষিত হয়। তছুভয়ই সংস্কার 


(১) মহরধিভরদ্বাজপ্রোক্ত সংহিতাতে ও শ্রীহরিভক্তিবিলাঁনধূত নারদপঞ্চরাত্রে 
উক্ত হইয়াছে “ন চ হীনবয়োজাতিঃ প্রেকষ্টানামনাপদি” | 'অনাপৎকালে হীনবয়ঃ বা 
হীনজাতি উচ্চজাতির এবং অপকুষ্ট ব্যক্তি উৎকৃষ্ট-গুণসম্পন্ন বাক্তির গুরু হইতে 
পারিবেন না । অপিচ প্ৰর্ণেস্তমেহথচ গুরৌ সতি বা বিশ্রুতেইপি চ। স্বদেশ- 
তোহ্থবান্তাত্র নেদং কাধ্যং শুভাধিনা ৮ “বিগ্মানে যঃ কুর্ধ্যাৎ ত্র তত্র বিপর্যায়ম্‌। 
তন্তেহাখুত্রনাশঃ স্তাৎ প্রাতিলোমাং ন দীক্ষয়েৎ।*ম্বদেশে হউক অথবা বিদেশে হউক 
পূর্বোক্ত গুণযুক্ত বর্ণশরেষ্টগুরু বিগ্ধমান থাঁকিলে শুভার্গী বাক্তি হীনবর্ণ বাক্তিকে 
গুরু করিবেন নাঁ। বর্োত্তম গুরুর সন্তাবে হীনবর্ণকে গুরুত্বে বরণ করিলে শিষ্যের 
ইহলোক পরলোক উভয়ই নষ্ট হইয়া! যায় । অতএব শান্্ীয় আচার সর্ধবথা 
প্রতিপালনীয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত বা শূদ্র স্বোত্ৰষ্টবর্ণকে শিষ্য করিবেন না ইহাই 
শাস্ত্রীয় 'আচার। কিন্তু “ম্বজাতীয়েন শুদ্রেণ তাদূশেন মহামতে | অনুগ্রহাতি- 
যেকৌচ কারো শৃদ্রস্ত সর্বদা 1” হে মহামতে তাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্গণাদির 
অভাব হইলে সদ্গরণশালী শূদ্রও শ্বজাতীয় শূদ্রকে অনুগ্রহ, অভিষেকাদি করিতে 

পারেন” শ্রীহরিতক্তিবিলাসধূত এই শ্নোক্টার অভিপ্রায় আপতকালসন্বন্ধে 
বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ আপৎকালে সাধু শৃড্র শূদ্রান্তরকে অনুগ্রহ ও অভিষেক 
করিতে পারেন । অন্যথা উহ্থা সার্ববকালিক হুইলে পন শৃদ্রায় মতিং দগ্ভাৎ নাপি শুদ্রঃ 
কদাচন” ( তন্্) এবং “ন শূদ্রো নাস্তরোত্তবঃ” (ভরদ্বাজ সং) ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের 
সহিত মহাবিরোঁধ উপস্থিত হয়। ভরদ্বাজ সংহিতান্ে আরও উক্ত হইয়াছে-_ 
ট্রি: শুড্রাদয়শ্চৈব বোধয়েয়ুহিতাহিতম্‌। 
ঘথার্থমাননীয়াশ্চ নাহস্ত্যাচার্ধ)তাং ক চিৎ” 
( ভরদ্বাজ সং ১ অঃ-৪২ শ্লেক) 
সাধবীস্ত্রী ও সাধু শৃদ্র অন্যকে হিতাহিত উপদেশ করিতে পারিবেন-_ইঠারা 
যথাযোগ্য মাননীয় কিন্ত ইহার! আচার্য হইতে পারিবেন না। এই নিমিত্বই 
শ্রীহবিত্ুক্তি বিলাসের ৪র্থ বিলাসে ১৪৪ গ্লোকের টাকায় প্রভূপাদ শ্রীমৎসনাতন 
গোস্বামী “বৈষ্ণবাৎ প্রায় ত্রাহ্মণাদেব জেয়ং) পূর্ববং গুরুলক্ষণে তথা লিখনাৎ” । 


মধ্য-লীল! ণঁ ৪৬৭ 


দ্বার! শুদ্ধ হইয়া! থাকে ৷ গুরু মন্ত্রদানে সিদ্ধনাধ্যাদি, শ্বকুলাগ্তকুলত্ব, বালপ্রোচত্ব, 
স্্ীপুংনপুংসকত্ব, রাশিনক্ষত্রমেলন, সুপ্তপ্রবোধকাল ও খণধনাদি বিচার করিবেন । 
কেবল স্বপ্ণলব্ধ ও স্্ীদত্ত মন্ত্রে, মালামন্ত্রে, ্র্যক্ষর ও একাক্ষর মন্ত্রে সকল বিচার 
করিতে হইবে না । সর্বৈ্ব্য-মাধুধপূর্ণ-্রীকষচন্দ্রের গোপালমন্ত্রে কিছুই বিচার 
করিতে হইবে না; কারণ গোপালমন্ত্র গ্লৌপাললীল শ্রীকৃষ্চচন্দ্রের তুল্য শক্তিশালী । 
এই নিমিত্ত গোপালমন্ত্রের অরিদোষ, খণধন-বিচার ব1 রাশ্তাদিবিগার প্রয়োজন 
হয় না। 

মন্ত্রপংস্কার__ 

জনন, জীবন, তাঁড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, 
দীপন ও গুপ্তি এই দশটি মন্ত্রসংস্কার। কৃষ্ণমগ্ত্র বলবান্‌ বঙ্িয্। উক্ত দশবিধ 

স্কারের কোন সংস্কারই অপেক্ষা করেন না । * 

দীক্ষার নিত্যতা__ 

দ্বিজাতির যেমন উপনয়ন না হইলে বেদাধ্যয়নাদিতে অপ্নিকার হয় না কিন্তু 
উপনয়ন হইলেই অধিকার হয়, তন্রুপ অদীক্ষিত ব্যক্তির মন্ত্রে দেবার্চনা- 
দিতে অধিকার হয় না কিন্তু দীক্ষিতেরই অধিকার হয়; অতএব গকলেই 
দীক্ষিত হইবেন । 

দীক্ষাকাল-_ 

চেত্রমাসে দীক্ষা বহুরুঃখুপ্রদ। হয় । বৈশাখে রত্বলাভ, জোষ্ঠে মরণ, আধাড়ে 
ব্ুনাঁশ, শ্রাবণে ভয়, ভাদ্রে প্রজাহানি, আশ্বিনে সর্ববশুভ, কান্তিকে ধনবৃদ্ধি, 





প্রান্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্গণণ্ডর হইতেই মনতগ্রহণ করিবে; ক্ষারণ পূর্বের *গুরুলক্ষণে তাহাই 
উপদেশ করা! হইয়াঁছে”__ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রভূপাদকৃত টীকায় 
রহ্মণণবের পূর্বে প্রায়!” শবটা ব্যবহৃত হওয়ায় ও ভরদ্বাজ সংহিতায় "্অনাপদি” 
শবের প্রয়োগ থাকায় আপৎকালে যে সাধু শুদ্র শৃদ্রান্তরকে দীক্ষা দিতে পারেন 
তাহা অবগত হওয়া যায়। আপতকাল বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে যখন 
ক্ষীণ-পুণ্য জীবের হুরদৃষ্টবশতঃ শ্দেশে বা বিদেশে তাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণাদি 
ব্রৈববণিকের অভাব ঘটে, অথবা হ্বদেশে বা বিদেশে তাঁদুশ লক্ষণাক্রাস্ত ব্রাঙ্গণা দিবর্ণ 
বিগ্কমান থাকিলেও যদি তাহার! শূদ্রাদিকে দীক্ষাদানে অনিচ্ছুক হন্‌ অথবা! যদি 
স্বভাতীয়াশয়-সম্পন্ন ব! ন্নেহসম্পন্ন না“হন তাহা হইলে তাহাই শিষ্যের নিকট সম্যক্‌ 
আপতকাল। তখনই তাদৃশ-লক্ষণাক্রান্ত সাধু শূদ্র হ্বজাতীয় শূদ্রকে শ্বাহীপ্রণৰ 
বজ্জিত (লুগুবীজ দশাক্ষর গোঁপালমন্ত্র ও সপ্ুদশাক্ষর অক্লপূর্ণামন্ত্র ব্যতীত) তান্ত্রিক 
মন্ত্র প্রদান করিতে পারিবেন। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে তাদৃশ 
আপৎকাল না হইলে অর্থাৎ স্বদেশ বা বিদেশে লক্গণাক্রান্ত ব্রাঙ্গণাদি বর্ণ বিদ্যমান 
থাকিলে কল্যাণকামী ব্যক্তি কখনও কোনরূপ বৈপরীত্যাচরণ করিবেন না ॥ 


৪৬৮ প্রীপ্রীগোরন্থন্দর 


(+ 


₹ ০72৩ 


অগ্রহায়ণে , শুত, ৯ পৌঁষে জ্ঞানহানি, মাথে মেধাবি, ফাস্গুনে সর্ববশ্তত্ব হইয়া 
থাকে । রবি, বৃহস্পতি, সোম, বুধ ও শুক্রবারে দীক্ষা প্রশস্ত । রোহিণী, শ্রবণ! 
ধনি্ঠা, উত্তরাষাঁঢা, উত্তুরফস্তনী, উত্তরভাদ্রপদ, পুষ্যা! ও শতভিষ! নক্ষত্রে দীক্ষা 
গ্রশস্ত। অশ্বিনী, রোহিণী, শ্বাতি, বিশাখা, হন্ডা ও জ্যে্টা নক্ষত্রেও দীক্ষা! হইতে 
পাঁরে। দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, ষঠী, সপ্তমী, দশমী, ত্রয়োদশী ও পূর্ণিমা তিথিতে দীক্ষা! 
প্রশস্ত । শুভ, সিদ্ধ, আযুম্মান্‌, গ্রব, গ্রীতি, সৌভাগ্য, বৃদ্ধি ও হ্ষণ যৌগ দীক্ষাতে 
প্রশস্ত । বৃষ, সিংহ, কন্তা, ধন্থু ও মীন লগ্ন দীক্ষাতে প্রশস্ত । বব, বালব, কৌলব 
তৈতিল *ও বণিজ করণ দীক্ষাতে প্রশস্ত । চন্দ্র ও তারা অনুকূল হইলে শুদ্ধদিনে 
গুরুপক্ষে গুরু ও শুক্রের উদয়ে সঙ্লগ্গে দীক্ষা! গ্রহণ কর্তব্য। সত্তীর্থে চনতরসধ্য- 
গ্রহণে এবং শাব্ণী পুণিম। ও চৈত্রশুব্লীচতু্দশীতে মাসাদিশুদ্ধির অপেক্ষা নাই। 
সদ্‌গুরু অভিদুর্লত, কোনভাগে? সদ্গুরুর লাভ হইলে, তাহার আজ্ঞামাত্র 
দীক্ষিত হইবেন, দেশকাশাদি বিচার করিবেন না। গ্রামেই হউক, অরণ্যেই 
হউক বা ক্ষেত্রেই হউক, দিবসেই হউক বা রাত্রিতেই হউক, সব্গুরুর লাভ 
হইলেই দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। 


দীক্ষা প্রয়োগ__ র 
শিশ্য পুর্দিন সংযত করিয়৷ পরদিন, নিতাক্রিয়া সমাপনানন্তর স্বত্তিবাচন 


পূর্ববক দীক্ষার স্বল্প করিবেন । সঙ্কলপ যথা_ 
ওমগ্রোত্যাঁদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুককামঃ অমুকদেবতায়াঃ অমুকা. 
ক্ষরমন্ত্রগ্রহণমহং করিষ্যে। 


সঙ্কল্পের পর গুরুদ্রেবকে বরণ করিবেন । বরণ যথা- 
৬ সাধু ভবানাস্তাম। (শিশ্যোক্তি) « 

ও সাধ্বহমাসে । (গুরুর উক্তি ) 

ওঁ অর্চয়িষ্াামে! ভবন্তম্‌। ( শিষ্যোক্তি ) 

গু অর্চয়। (গুরুর উক্তি ) 


পরে শিষা অক্ষত, পুষ্প, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা গুরুকে অর্চনা করিয়া 
তাহার দক্ষিণ জানু ধরিয়া! পাঠ করিবেন_বিষ্ুরীং তৎসদগ্ ইত্যাদি অমুক- 
গোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুকমন্ত্রোপদেশ কর্্মণি £ অমুকগোত্রম্‌ অমুকপ্রবরং শ্রীঅমু- 
কম্‌ এভির্গন্ধাদিভিরভ্য্চ্য গুরুত্বেন ভবস্তমহং বুণে। গুরু বলিলেন--ও 
যথাজ্ঞানং করবাণি। 

অনন্তর গুরু আচমন, মগুপের দ্বারদেশে সামান্তার্থাস্থাপন, অর্থস্থাপিত 
জল দ্বারা নিজশরীর, পূজোপকরণ ও দ্বারদেশের ভক্ষণ, দ্বারদেবতার অগ্ঠন, 


মধ্য-লীল। ৪৬৯ 


পনি | পলি 


মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ, বাস্তপুরুষাদির অঙ্চন, বিদ্বোৎসারণ ও আসনগ্রহণ করিয়! 
মণ্ডপ শোধন করিবেন। পরে পাত্রাসাদন, দীপপ্রজালন, ওরর্ববাদিবন্দূন, 
করশোধন, দশদিগ বন্ধন, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম * হ্যাসাদি করিয়া পৃজাপদ্ধতি 
অনুসারে ইঠ্টদেবতাঁর ধ্যান এবং মানস ও বাহ উপচার দ্বারা অর্চন 
করিবেন। পরে যথাবিধি সংস্থাপিতি ঘটে মুলদেবতার সর্ববাঙ্গের উদ্দেশে মূল- 
মন্ত্র দ্বারা পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যথাশক্তি মুলমন্ত্র জগপুরঃসর উক্ত জঙ্গ সমর্পণ 
ও যথোক্তবিধানে হোম করিয়া শিষ্কে অগ্নিসন্লিধানে উপবেশন করাইবেন। 
পরে মঙ্গলাচরণ পূর্বক মূলমন্ত্র বারা শোধিত ঘটস্থ জল দ্বারা শিধ্কে অভি- 
ষেক করিয়া আত্মদেবতাকে শিষ্যসংক্রান্ত চিন্তা ও তদুভয়ের এক্য ভাবন! 
করিয়া গন্ধাদি দার! অর্চনা করিবেন। পরে “হুং ফট্‌” মন্ত্র ঘান্লা শিষ্যের শিখ 
বন্ধন পূর্বক তাহার মন্তরকে হস্তপ্রদানাস্তর মূলমন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়* 
“আমুকমন্ত্র তে দদামি” এই বাক্য বলিয়া শিষ্যের হন্ডে জল দিবেন। শিষ্য 
বলিবেন, প্দদস্ব* | পরে গুরু খধ্যাদিযুক্ত মন্ত্র শিষ্যদেহে" স্তাস করিয়া তীহার 
দক্ষিণকর্ণে ৮ বার জপ করিবেন। পরে শিষ্/ গুরু, তদত্তমন্ত্র ও মুহ্কদবতাঁর 
ধ্ক্য ভাঁবন! করিয়া উক্ত মন্ত্র ১৮ বার জপ করিয়া মন্ত্রদেবতার করে উক্ত 
জপ সমর্পণান্স্তর গুরুর চরণে দুর পতিত হইবেন। তখন গুরু প্উত্তি্ 
বৎস মুক্তোইসি সম্যগাচারবান্‌ তব। কীত্তিঃ শ্রীঃ কাস্তিরতুলা বলারোগ্যং 
সদাস্ত তে।” এই বাক্যটি পাঠ করিয়া শিষ্যকে উত্থাপন করিবেন। পরে 
তিনি ্বশক্তিরক্ষণূর্থ উক্ত মন্ত্র শতবার জপ করিবেন। পরিশেষে শিষ্য গুরুর 
অর্চনানস্তর কুশ* তিল ও জল লইয়া “বিষ্্রোং তৎসদগ্ভ ইত্যাদি ক্কতৈতৎ 
অমুকমন্্গ্রহণপ্রতিষ্ঠার্থ. দক্ষিণাঁমিদং.. অমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্শণে গুরবে 
তুভ্যমহং সম্প্রদদে” বলিয়া দক্ষিণ! দিয়া শরীর, অর্থ ও প্রাণাদি সমস্ত শ্রীগুর- 
চরণে নিবেদন করিবেন। অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া গুরুদেবকে ভোজন 
করাইবেন এবং তদবশ্ষ্ট স্বয়ং ভোজন করিয়া মন্ত্রকশরণ হইয়া সুখে কাল- 
যাপন করিবেন । 
দীক্ষিত ব্যক্তির পৃজাতে নিত্যতা__ 


দীক্ষিত ব্যক্তি যদি প্রতিদিন মন্ত্রদেবতাঁর অর্চন! ন|! করেন, তবে তাহার 
সকল কন্মুই নিক্ষল হয়, এবং ইষ্টদেবতা তাহার অনিষ্টসাধন করিয়। থাকেন । 


সদাচার | সদাচার ব্যতিরেকে কাহারও কিছু সিদ্ধ হয় না, অতএব 
সদাচার অবস্ঠাপেক্ষণীয় । নির্দোষ সাধুগণের আচারকেই সদাচার বলা যাঁয়। 


৪৭০ .,.. প্রীস্রীগৌরজন্দর 

নিত্যকৃত্যে নিশাস্তকৃত্য-_ 
, নিশাস্তে কষ্ণনাম কীর্তন করিতে করিতে জাগরণ ও ধরিত্রীদেবীর প্রণতি- 
পুরঃসর শধ্যাত্যাগ করিবেন । “পরে হস্তপদাদি প্রক্ষালনানস্তর রাত্রিবাস পরিত্যাগ 
ও বসনান্তর পরিধানপূর্বক আচমন ও উপবেশন করিয়া শ্রীগুরুর স্মরণ 
করিবেন। এইবূপে ঘুথেশ্বরী পর্যন্ত স্মরণ ও প্রণামাদি করিয়া শ্রীহরিনাম- 
মহামন্ত্র জপ করিতে করিতে নিশান্তলীল৷ স্মরণ করিবেন। তদনস্তর শোঁচ 
ও দন্তধাবন করিয়া আচমন করিবেন! পরে স্নান ও ন্নানাঙ্গতর্পণ করিয়া 
সম্প্রনায়ানুসীরে তিলকমালাদি ধারণপুর্বক ভগবতপ্রবোধনাদি কর্মাসকল 
সম্পাদন করিবেন। 

প্রাতঃকৃত্য-_ 

পুষ্পাগ্ঠাহরণ, তুলসীচয়ন, সন্ধ্যাবন্দন, ইষ্টদেবতাঁর অর্চন ও প্রাতর্লালা স্মরণ 
করিবেন। 

পৃর্বাহক্তা-_ 

শ্ুরুসেবা ও পূর্বাহৃলীলা স্মরণ প্রভৃতি করিবেন। 

মধ্যাহুকৃত্য-_ 

মধ্যাহৃললান, মধ্যাহৃপন্ধ্য, হোম, বৈশ্তদেব, বলিপ্রদান,। জতিথিসৎকার, 
নিত্যশ্রান্ধ, গোগ্রাসদান ও মধ্যাহুলীলা স্মরণ প্রভৃতি করিবেন। 

অপরাহুকৃত্য-- 

শাস্তালোচনা ও অপরাহুলীলু। স্মরণ প্রভৃতি করিবেন । 

সায়ংকৃত্য-_ পু 

সায়ংসন্ধ্যাবন্দনাদি ও সায়াহুলীল! স্মরণাদি করিবেন। 

প্রদোষকৃত্য-_ 

মন্ত্রজপ, স্তবপাঠ ও প্রদোষলীল! স্মরণাদি করিবেন । 

পাত্রিকৃতা-_ 

রাত্রিলীলা স্মরণাদি করিবেন । 

পক্ষকৃত্য__ 

ঘিনি উক্তপ্রকারের নিত্য শ্রীকুষ্ণপুজামহোঁৎসব করিতেছেন, তিনি উতয় 
পক্ষের হরিবাঁরে বিশেষরূপে উক্ত মহোৎসব সম্পাদন করিবেন। 

হক্িবাঁসর ব্রতবিশেষ। ব্রত কাহাকে বলে? কেহ কেহ বলেন, সম্বল্পই 
ব্রত। কেহ কেহ বলেন, দীর্ঘকাল অনুপালনীয় সঙ্কল্পই ব্রত। আবার কেহ 
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শী পিল সিল শি সেল পি তল, পিপি রিপা লালিত ৭ পাসিতি উপসিপাসিপতাসি ছিলী উল ছি উপরি উরি ও ছি অশ্লিল 


কেহ বলেন, ম্ব- -বর্তবা- বিষয়ক নিয়তসঙ্কল্পই ত্রত। সঙ্কল্ল জ্ঞানবিশেষ। 
অতএব ভাঁবপক্ষে, অর্থাৎ বিধিপক্ষে “এইটি আমার কর্তব্য এই প্রকার এবং 
অভাবপক্ষে, অর্থাৎ নিষেধপক্ষে “এইটি আমার * অকর্তব্য, এই প্রকার জ্ঞানই 
সঙ্কল্প শবের অর্থ ।* এই নিমিত্তই তাভিধানে মানস কর্ম সঙ্কল্পশব্দের অর্থ অভিহিত 
হইয়াছে। বস্ততঃ, সঙ্কল্পবিষয়ক কর্ম্মবিশেষই ব্রতশবের অর্থ । এ কর 
প্রবৃত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্াত্মক ভেদে দ্বিবিধ। দ্রব্যবিশেষ ভোজন ও পৃজন প্রভৃতি 
্রবৃত্তিূপ করা, এবং উপবাসাদি নিবৃত্তিকূপ কর্ম। নিবৃত্তিরূপ কর্ম আবার 
নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে ভ্রিবিধ। একাদগ্তাদি ব্রত পনিত্যকর্মম ; 
চান্্রায়ণাদি ব্রত নৈমিত্তিক কর্ম ॥ আর বিশেষ বিশেষ দিনে উপবাসাদি ব্রতরূপ 
বিশেষ বিশেষ কর্ম কাম্য বর্ম । 

একাদশীব্রত নিত্য ৷ বিধিবাক্য দ্বার+ প্রাপ্তি, নিষেধবাক্য দ্বার! প্রাপ্তি, 
অকরণে প্রত্যবায়শ্রবণ এবং করণে শ্রীতগবন্বোষণরূপ ফলশ্রবণ হেতু একা দশী- 
ব্রতকে নিত্যব্রত বল! হয়। সামান্তঃ বিহিত ও নিষিদ্ধের অতিক্রমে দোষ- 
শ্রবণ হেতু বিধিপ্রাপ্ত ও নিষেধপ্রাপ্ত বিষয়ের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইলে ও শাস্র- 
কর্তারা, যাহার অকরণে প্রতাবায় শ্রবণ কর! যায়, তাহার নিতাত্বই মুখ্য 
বলিয়। থাকেন; ইহাই সাধারণ *নিয়ম; কিন্ত বিষুপরায়ণ জনগণের পক্ষে 
যাহাতে শ্রীভগবতোষণরূপ ফলবিশেষ শ্রবণ করা যায়, তাহার নিত্যত্বই মুখ্য 
নিত্যত্ব জানিতে হইবে। অথব! যাহাতে শ্রীভগবত্তোষণরূপ ফশবিশেষ শ্রবণ 
করা যায়, তাহ! সকল লোকের পক্ষেই মুখ্যতর নিত্য। শুরু ও কৃষ্ণ উভয়- 
পক্ষী একাদনীত্রতই নিত্য । সংক্রান্ত্যাদিতেও একাদশীব্রত নিত্য। হৃত- 
কাঁদি অশৌচেও একাদশী নিত্যা।' শ্রাদ্ধবিষয়েও একাদশী নিত্যা। একাদশী- 
ব্রতে ব্রাঙ্মণাদি সকল বর্ণের সকল লোকই অধিকারী । 

ব্রতদিননির্ণয় । একাদশী সম্পূর্ণ ও বিদ্বা ভেদে দ্বিবিধা। বিদ্ধা একাদণী 
আবার পূর্বাধিদ্ধা ও উত্তরবিদ্ধা ভেদে দ্বিবিধা। প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথি- 
কল রবির এক উদয় হইতে আরস্ত করিয়া অপর উদ্দয় পধ্যন্ত থাঁকিলে, 
উহাদিগকে সম্পূর্ণা তিথি বলা হয়। হরিবাসরের পক্ষে অর্থাৎ একাদশী 
পক্ষে কিন্তু রূপ নিয়ম নহে। একাদী স্্ধ্যোদয়ের পূর্বে দুই মুহূর্ত থাকিলে, 
তবে উহা! সম্পূর্ণ হয়। দিন বা রাত্রির পরিমাণের পঞ্চদশ ভাগের এক 
ভাগের নাম মুহূর্ত। তাদৃশ ছুই মুহূর্তকাল যদি রবির উদয়ের পূর্ব্ব হইতে 
একাদশী আরম্ভ হয়, তবে সেই একাদশীকে সম্পূর্ণ একাদশী বলা হয়। 


৪৭২ শ্রীপ্ীগৌরন্ুন্দর 


অন্যথা উহ! বিদ্ধার মধ্যে গণ্য । পূর্বববিদ্ধা অর্থাৎ দরশমীবিদ্ধা একাদশী সকলেরই 
পরিত্যাজ্যা। দশমীবিদ্ধা একাদশী সন্দিগ্বা, সংঘুক্ত1 ও সন্কীর্ণ! ভেদে ব্রিবিধা। 
স্্যোদয়ের পূর্বে যদি তিনদগুব্যাপিনী একাদশী হয়, তবে তাহাকে সন্দিগ্ধা 
একাদশী বলা হয়। কৃর্যোদয়ের পুর্বে যদি ছুইদগুব্যাপিনী একাদশী হয়, 
তবে তাহাকে সংযুক্ত একাদশী বলা হয়। আর হৃর্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া 
বষ্টিদগুব্যাপিনী যে একাদশী, তাহাঁকে সক্কীর্ণা একাদশী বল হয়। ধর্মফলাভিলাষী 
ব্যক্তি এই ত্রিবিধা দ্রশমীবিদ্ধা একাদশীকেই ত্যাগ করিবেন । দশমীবিদ্ধা 
একাদশী পর্বথা পরিত্যাজ্যা। কোন কোন স্থলে দ্রশমীবেধবিহীনা সম্পূর্ণ 
প্রকাদশীরও ত্যাগের বাবস্থা দেখা যায়। একাদশী বদ্ধিত হইয়৷ দ্বাদশীর 
দিনে, ছ্বাদশী বর্ধিত হইয়া ত্রয়োদশীর দ্রিনে, অথবা অমাবন্তা ও পূর্ণিমা বর্ধিত 
হইয়া প্রতিপদের দিনে গমন কন্পিলেই দণমীবেধবিহীন1 সম্পূর্ণা একাদশীকে 
ত্যাগ করিতে বলেন। তন্মধ্যে একাদশী বর্ধিত হইয়া দ্বাদশীর দিনে গমন 
করিলে যে দশমীবেধবিহীনা সম্পূর্ণা একাদশীকে ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে ব্রত 
করা কর্তব্য, তাহ! অবৈষ্বেরাও অস্বীকার করেন না। অপরাপর তিথি- 
মলের গ্তায় একাদশীর তিথিমল যে অগ্রাহা নহে, পরস্থ গ্রাহা, তাহা সর্ববাদি- 
সম্মত। তিথি কখন যষ্টিদণ্ডের অধিক হইয়া! পরদিনে গমন করিয়া থাকে। 
এ পরদিনগামিনী তিথিকে তিথিমল বল! হয়। তিথিমল সর্ধথ! পরিত্যাজ্য 
কিন্ত একাদশী তিথির মল পরিত্যাজ্য নহে, পরস্ত গ্রাহ । 

অতঃপর দ্বাদ্রশী প্রভৃতির বৃদ্ধিতেও যে একাদশী ত্যাগের ব্যবস্থা 'আছে, 
তাহাই প্রদদশিত হইতেছে । 
*শুদ্ধং বৃদ্ধিমুপেতি চেদ্ধরিদিনং ভদ্র| ন সোন্মীলনী 
ভদ্রৈবাভ্যধিক| ন হর্াহরিয়ুং বঞ্জুল্যভিথা! সতী । 
নন্দাদিত্রিতয়ান্বয়ে তু মহতী স্যাৎ ত্রিস্পৃহ! দ্বাদশী 
পূর্ণে পর্ববণি নির্গতে পরদিনে স্তাৎ পক্ষবর্ঘিন্যপি ॥ 
আদদিত্যেন জয়াচ্যুতেন বিজয়া পুষেণ পাপাপহা 
রোহিণ্যা চ জয়স্তিকাপি চতস্যুক্ষং দিনাদে ভরবেৎ। 
পূর্ণ. চোনমথাধিকং চ হরিভাধিক্যে তু ভাস্তভুর্জিঃ 
খক্ষাধিকাসমত্থয়োস্ত দিনতঃ প্রাগ ভে চ পশ্চাদব্রতম্‌ । 
হিত্বা বৈষ্ণবমন্তসত্বমিতরেঘূ.ক্ষেযু ভদ্রাতিথে- 
্তরার্বাগপি তত্প্রথগুন ইহৈবাহ্থি ত্রতে পারণম্‌। 


মধ্য-লীল। ৪৭৩ 


সমর এপস সস সি পাস্মিপ রসি এ পাস পো তো পেস পরি প্রি পেস্ট ফ্পটি ভর এ সপ সি সপ সপ আস্পিিিল সি পীর শী সজপর 


অন্তশ্মিকধিকা তিথি ধর্দি ততো তান্তেন বুদ্ধ তিথে- 
রস্তঃ পারণকং ভবেদিতি মহাষ্টদ্বাদশীনির্ণয়ঃ ॥” 
শুদ্ধা একাদশী বৃদ্ধি পাইয়া! যদি পরদিন কিঞ্িন্মাত্র দৃষ্ট হয়, অথচ দ্বাদশীর 
বুদ্ধি না হয তবে & দ্বাদশীকে উন্মীলনী মহাদ্াদরশী বল! হয়। একাদশীর বৃদ্ধি 


না হইয়। কেবল দ্বাদশীর বৃদ্ধি হইলে এ দ্বাদ্শীকে বঞ্চুলী মহাদ্বাদশী বলা 
হয়। একাদশী, দ্বাদণী ও ত্রয়োদশীর যোগ হইলে, উক্ত ঘযোগদ্দিবসকে 


ত্রিস্পুশা মহাদ্বাদশী বল! হয়। পূর্ণিমা ও অমাবন্ত1 বষ্টিদণ্ডের অধিক হইয়! 
পরদিনে গমন করিলে, তত্তৎপক্ষীয়৷ দ্বাদশীকে পক্ষবদ্ধিনী মহাদ্বাদশী বলা 
হয় । আর শুর্ুপক্ষের দ্বাদণী পুনর্বসন্থযোগে জয়ানায়ী মহাদাদশী, শ্রবণাযোগে 
বিজয়াঁনামী মহাদাঁদ্শী, পুষ্যাযোগে পাপনাশিনীনায়ী মহাদাদশী এবং রোহিণী- 
যোগে জয়ন্তীনায়ী মহাদ্বাদশী বলিয়া! উক্ত হয়েন। এই অষ্টমহা্বীদশী উপস্থিত 
হইলে, শুদ্ধা' একাদশীকে ত্যাগ করিয়া ঘাদশীতেই উপবাস কর্তব্য । একাদশী 
বর্ধিত হইয়া দ্বাদশীর সহিত দিশ্রিত হইলে. এঁ,দ্বাদশীমিশ্রিতা একাদশীতে 
উপবাস করিতে হইবে । তৎপক্ষে দ্বাদশীর বৃদ্ধি বা অবৃদ্ধির অপেক্ষা নাই। 
দ্বাদশীর বৃদ্ধি না হইলে, একাদশীমিশ্রা দ্বাদশী উন্মীলনী মহাদ্বাদশ বলিয়া 
উপোষ্যা হইবেন। দ্বাদশীর বুদ্ধি হইলে, একাদশীমিশ্র! ঘ্বাদশী একাদশী বলিয়ই 
উপোষ্যা হইবেন। একাদশীর বৃদ্ধি না হইয়া কেবল দ্াদ্শীর বৃদ্ধি হইলে, 
একাদশীর পরবর্তিনী ষ্ট্দগাত্মিকা দ্বাদশী বঞ্জুলী মহাদ্বাদশী বলিয়া উপোষ্যা 
হইবেন। দ্বাঁদশীর মল অগ্রাহাই থাঁকিবেন। প্রথমে অল্লমাত্র একাদশী, মধ্যে 
ক্ষীণ ঘ্বাদশী ও *অন্তে ত্রয়োদশী হইলে, এ যোগদিবস ভু্রস্পৃশা মহাঘাদরশী 
বলিয়া উপোষ্য। হইবেন । অমাবৃস্ত! বা পুণিমা হঞিদগডাত্মিক! হইয়! প্রতি- 
পদের দিন বৃদ্ধি পাইলে, তত্তৎপক্ষীয়৷ দ্াঁদশী পক্ষবর্ধিনী মহাদ্বাদশী বলিয়া 
উপোষ্য! হইবেন। কিন্তু ত্রয়োদশীর ক্ষয় ঘটিলে, পক্ষবর্ধিনীস্থলেও দ্বাদশীতে 
উপবান না হইয়া একাদশীতেই উপবাস হইবে। কারণ, এ স্থলে দ্বাদশীতে 
উপবান করিলে, নৃসিংহচতুর্দশীর অন্ুরে!ধে পারণেরও লোপ অথবা পারণের 
অনুরোধে চতুর্দশীত্রতের লোপ হইতে পারে। আর শুন্ধাশুদ্ধ যে কোন 
মাসের শুরু! দ্বাদশীতে পুনর্ধবসুর যোগে, জয়া, শ্রবণার যোগে বিজয়া, রোহিণীর 
যোগে জয়স্তী ও পুষ্যার যোগে পাপনাঁশিনী মহাছাদশী হয়। উক্ত চারিটি 
মহাদ্বাদশীই উপোষ্য/। কিন্ত এ সকল নক্ষত্র হৃর্্েদয় বা হৃর্য্যোদয়ের পূর্ব 
হইতে প্রবৃত্ত হওয়া চাই। উহার! হুর্ধ্যোদয়ের পর প্রবৃত্ত হইলে মহাদ্বাদশী 
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শী পস্মপপসি পলিসি শি লি রি পি তি লক্ষি লি ৮৯ 


হইবে না। এ সকল নক্ষত্র যদি নুর্যোদয়ের সময় হইতে প্রবৃত্ত হয়, তবে 
দিনমাঁনাপেক্ষায় অধিক বা সমান বা ন্যুন হইলেও মহাত্বাদশী হইবে । আর 
যদি হুর্য্োদয়ের পূর্বের প্রবৃত্ত হয়, তবে দিনমানাপেক্ষা অধিক বা সমান হইলেই 
হইবে, নুন হইলে হইবে না। তন্মধ্যে জয়া, জয়ন্তী ও পাপন্মশিনী স্থলে 
সূর্যাস্ত পর্যন্ত দ্বাদশী থাক! চাই; বিজয়া স্থলে অন্ততঃ বেলা দেড় প্রহর 
পর্যন্ত হাদশী থাক! চাই। দেড় প্রহর পর্যন্ত দ্বাদশী না থাঁকিলে, ত্রয়োদশীর 
ক্ষয়ে চতু্দিশীতে পারণ ঘটিবার সম্তাবন1 ; চতুর্দশীতে পারণ কিন্তু কেহই স্বীকার 
করেন না উপবাসদিবস তিথি ও নক্ষত্র বদ্ধিত হইয়া পরদিবসে গমন 
করিলে, তিথির আধিক্যে নক্ষত্রান্তে দ্বাদশীর প্রথম পাদ পরিত্যাগপূর্ধবক 
তিথিমধ্যেই পাৰুঞ্ণ হইবে; আর নক্ষত্রাধিক্যে তিথি ও নক্ষত্র উভয়েরই মধ্যে 
পারণ করিতে হইবে ; কারণ দ্বাদুশী তিথির লঙ্ঘন নিষিদ্ধ। পাঁরণদিবসে 
বদি দ্বাদণী না থাকে, এবং রোহিগী ও শ্রবণ! বৃদ্ধি পায়, তবে নক্ষত্রমধ্যেই 
পারণ হইবে । আরগদি পুলর্বন্গ ও পুষ্যা বৃদ্ধি পায়, তবে নক্ষত্রাস্তে পারণ 
করিতে হইবে । 

মীকৃত্য__ 

* অগ্রহায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিমাসের মাসকৃত্যসকল যথাবিধি 

পালন করিতে হইবে । 

ফাস্ভনকত্যে শিবরাত্রিব্রত-_ 

যদিও শিবরাত্রিব্্ত বৈষ্ণবদিগের আবশ্তক নহে, তথাপি সদাচার হেতু 
লিখিত হইতেছে এ শিবরাক্জিব্রতের পরিত্যাগে ভগবৎপুজ্জর ফল হর ,না 
বলিয়৷ তগবশ্প্রীত্যর্থ বৈষুবগণও শিবরাতরিব্রত্ব পালন করিবেশ। শুদ্ধা চতুর্দশী 
সকলেরই উপোষ। উহা বিদ্ধা হইলে, প্রদোষব্যাপিনী চতুর্দশীকেই গ্রহণ 
করা কর্তব্য । কারণ, শিবভক্তগণ তাদৃশী চতুর্দশীরই সমাদর করিয়া থাকেন । 
এই নিষিত্রই উক্ত হইয়াছে--শিবভক্তগণ গ্রদোষব্যাপিনী চতুর্দশীকেই গ্রহণ 
করিবেন। তা্ৃশী চতুর্দশীতে উপবাসের বিধান হেতু জাগরণও বিহিত হইয়াছে। 
পণ্ডিতগণ রাত্রির প্রথম চারি দণ্ডকে প্রদোষ বলিয়া থাকেন। বদি ছুই দিন 
চতুর্দশী প্রদোষব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে, প্রদোষ ও মহানিশা এই উভয়- 
ব্যাপ্তির অনুরোধে, প্রথম দিন উপবাস করিতে হুইবে, এই যে বিধান, ইহা 
বৈষ্বেতরপক্ষে ; রারণ, বৈষ্ঞবগণ কখনই বিদ্বাব্রত করিবেন না, ইহাই 
সাধুদিগের“মত ; অতএব বৈষ্ণবেরা তাদৃশ স্থলেও পরদিন অবিদ্ধা! চতুর্দশীতেই 


মধ্য-লীল। 8 ৪৭৫ 


৯ সিস্ট সিসি সপ্ত স্মিিং 


উপবাস করিবেন। শিবরাত্তিত্রতে বৈষুবগণ অ্রয়োদশীবিদ্ধা চতুর্দীশীকে সর্বথা 
পরিবর্জন করিবেন। শিবরাত্রিতে ত্রয়োদশীযুক্তী চতুর্দশী তিথি সর্বদা 
পালন করিবেন, এই যে বচন, ইহা! সকাম-বৈষ্ণব-বিষয়ক 7 নিম বৈষ্ণবগণ 
বিদ্ধাব্রত সর্ববথা পরিবর্জন করিবেন। এই নিমিতই স্বন্দপুরাণে পরাশর মুনি 
বলিয়াছেন _হে রাজন, শিবচতুর্দশী পরদিন অমাবস্তার সহিত যোগ হুইলে, 
বৈষ্বগণ এ পরদিনই উপবাস করিবেন" কারণ, উক্ত ব্রতই শ্রীশিবের প্রিয়; 
তাহারা কখনই ত্রয়োদশীযুক্তা চতুর্দশীতে উপবাঁস করিবেন ন1। 

কেহ কেহ বলেন,-_-”শিবরাত্রিব্রতে ভূতং* এবং "মাঘাসিতং ভূত্দিনং* এই 
ছুই বচন পরদিন-প্রদৌষব্যাপি-চতুরদশপবাঁদ-বিষয়ক, অর্থাৎ প্রদোষব্যাপিনী 
চতুর্দশী দুইদিন হইলে, বৈষ্ণবগণ পূর্বববিদ্ধা ত্যাগ করিয়! পত্রবিদ্ধাতেই উপবাস 
করিবেন, ইহাই উক্ত বচনদ্বয়ের অভিগ্রায়। কিন্তু উক্তপ্রকার ব্যবস্থা 
সঙ্গত হয় না; কারণ, উক্ত বচনঙয়ের প্রপ্রকার অভিপ্রায় হইলে, ?উপৈতি 
যোগং যদি পঞ্চদশ্া”_-যদি পঞ্চরশীর সহিত যোথ হয়-»এইরূপ বিশেষোক্তির 
প্রয়োজন দেখা যায় না, অর্থাৎ পঞ্চদশীর সহিত চতু্দীশীর নিত্যসংষোগ হেতু 
উহ্থা বিশেষ করিয়া বিবার কোন কারণ দেখা যাঁয় না; বিশেষতঃ, উক্ত 
অভিপ্রায় হ্বীকারে “প্রদোষব্যাপিনীসাম্েহপুযুপোষ্যং প্রথমং দিনম্৮ এই 
কারিকার সহিত বিরোধ ঘটে ; কারণ, কারিকার অভিপ্রায়, প্রথম দিন উপবাস 
কর্তব্য, এবং প্রমাণবচনের অভিপ্রায়, প্রথম দিন উপবাস অকর্তব্য। অতএব 
উক্ত বচনদ্বয় পরদিন-প্রদোষব্যাপি-চুরদপ্তিপবাস-বিষয়ক না হইয়া পূর্ববদিবসীয়- 
্রয্লোদশীবিদ্ধা-চতুর্দ্ত্যপবাস-নিষেধ-বিষয়কই হইতছে। এই পক্ষে বিশেষ 
বলও দেখা যায়। প্রথম বচনের *বিবর্জয়েৎ” ও দ্বিতীয় বচনের “কুধ্যাৎ, 
এই উভয় নঞ্ঞেরই পর্ধ/দাস(১) অর্থ না হইয়া প্রসজ্যপ্রতিষেধ অর্থ হওয়াই 


(১) পর্যাদাঁস ও প্রসজাপ্রীতিষেধভেদে নঞ্চের অর্থ দ্বিবিধ। এই জন্যই 
পরুণ্যদাসও প্রদজ্যগ্রতিষেধের শ্বরূপ এইস্থলে প্রদশিত হুইল । 
প্রাধান্তস্ত বিধের্ধত্র প্রতিষেধেহ্প্রধানতা | 
পধুদাসঃ স বিজ্ঞেয়! যত্রোত্তরপদে ন নঞ. | 
অপ্রাধান্থং বিধেধত্র প্রতিষেধে প্রধানতা। | 
প্রসজ্যপ্রতিসেধোহসৌ ক্রিদ্নয়! সহ যত্র নঞ | 
স্যায়গ্রকাশঃ | 
যেস্থলে বিধির ( বিধেয় কর্থের ) প্রাধান্ত ( সাক্ষাৎ বিধির সহিত অন্য ) ও 
নিষেধের ( নঞ্চের ) অপ্রাধান্ত (বিধ্যর্থের সহিত অন্বয়াভাব ) এবং উত্তরপদের 


৪৭৬ প্রীপ্রীগৌরহ্থন্দর 


পিল পি পিন তস্পসিপীস্িসিলী সিসি রতি তাস পি এত লস ছি লা লে ত ছির সপসিসরিস্পিরাসি 2 ত চপাসি লাপািপছি সি সিাস্পিক্পস্লি সপ 


০৯ সপ পাপা লিলাাছ পা লাশ লা পালা পাট পাখপাধটি ০৫৯ ওত 


সঙ্গত। উক্ত নএ দ্ধয়ের পধু্দাস অর্থ হইলে, চতুর্দশীর ক্ষয়স্থলে বৈষুবেরও 
বিদ্বোপবাসের প্রসক্তি হুইয়! পড়ে ; কিন্তু উহাদের প্রসজ্যপ্রতিষেধ অর্থ হইলে 
প্রসজ্যপ্রতিষেধার্থক নঞ্চের নিষেধেই তাৎপর্ধ্য হেতু চতুর্দশীর কয়স্থলে ও 
বৈণবের বিদ্বোপবাসের প্রসক্তি ঘটে না। পর্ববপক্ষে *বিদ্বোপরাসপ্রসক্তির 
অস্বীকারে অমাবস্ত!-সংযোগ-ব্যবস্থ। হেতু চতুর্দশীক্ষয়স্থলে বতের লোঁপপ্রসঙ্গ 
হয়। অতএব এ্রপ্রকার ব্যবস্থা বেষ্বসম্মত নয় বলিয়া উপেক্ষণীয়। আবার 
কেহ কেহ বলেন,__চততু্দশী শুদ্ধা হইলে, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণৰ উভয়েই গর শুদ্ধা 
চতুর্দশীতেই উপবাঁস করিবেন। আর যদি এঁ চতুর্দশী বিদ্ধা হয়, তবে অবৈষ্ণবগণ 
প্রদোষব্যাপিনী চতুর্দশীতেই উপবাস করিবেন। উভয়দিনে মুহুর্তান্যন-প্রদোষ- 
ব্যাণ্ডি-স্থলে অদ্দিক-কাল-ব্যাপিনী গ্রহণ করিবেন। প্রদোষ-ব্যাপ্তির সমতায় 
ূর্র্বদিন গ্রহণ করিবেন। কারণ, পূর্ববদিন প্রদোষ ও নিশীথ এতদুভয়ব্যাপিনী 
হওয়ায় পূর্ববদিনই ব্রতযোগ্যা হইতেছে ৷ উতভয়দিনই প্রদোষব্যাপিনী না হইলে, যে 
দিন নিশীথব্যাপিনী হইবে, “সেই দিনই গ্রহণ করিবেন। বেষ্ণবগণ পূর্ববদিন 
মুহূর্তের অন্যুন ত্রয়োদশী থাকিলে এবং রঙিন মুহ ভরঘ্ধয়ের অন্যুন চতুর্দশী থাকিলে, 
পরদিন গ্রহণ করিবেন। তুভয়ের একতরের অভাব ঘটিলে, পূর্ববদিন গ্রহণ 
করিবেন। এই বিষয়েই ত্রয়োদশীযুক্ত চতুরদশীতে উপবাসের বিধায়ক এবং 


সপ ৮ ০০৯০০০০০০০০ পপ শশী শশী শশী 


(লিঙাঁদি পদের) সহিত নঞ্চের অন্বয় হয় না তাহাকেই পমু্তদাঁস নঞ বলা 
হয়। নঞ অন্টে্াভাববাচক । 

যেস্থলে বিধির ( বিধেয় কর্মের ) অপ্রাধান্ত (বিধির সহিত সমন্বন্ধের অতাঁব ) ও 
নিষেধের ( নঞ্চেরই ) প্রাধান্ত, (বিধার্থের সহিত সাক্ষাৎ স্বন্ধ) এবং ক্রিয়ার 
সহিত (লিউ পদের সহিত ) নঞ্ঞের অন্বয়-:এইরূপ নঞ্চের নাঁমপ্রসজ্য-প্রতিষেধ। 
ইহাদের ক্রমিক উদাহরণ বথা- -“রাত্রো শ্রাদ্ধং' ন কৃুর্ধ্যাৎ” অর্থাৎ রাত্রিভিন্ন কালে 
শ্রাদ্ধ করিবে । এম্থলে শ্রান্ধকরণরূপ বিধেয় কর্মের “করিবে” এই বিধির সহিত 
সাক্ষাৎ অন্বয়। কারণ এই নঞ দ্বারা 'রাত্রিভিন্নকালে শ্রাদ্ধ করিবে'-__-এইরূপ 
শ্রাদ্ধদন্ন্ধে কর্তব্যতা জান! যাইতেছে এবং “ন” এই নঞ্চের ভেদরূপ অর্থ হওয়ায়, 
নঞ্চের বিধির সহিত সাক্ষাৎ অস্বয় নাই; কিন্ত বাব্রিভিন্ অমাবস্তা্দির সহিত 
উহার সাক্ষাৎ অন্বয়। এবং উত্তর পদের সহিত অর্থাৎ লিউ পদের সহিত 
নঞ্চের অন্বয় নাই। অতএব এরপন্থলে পর্ধ,দাস নঞ্ের গ্রহণ করিবে । “নাঁতি- 
রাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্গাতি”--অতিরাত্রে ষোড়শী গ্রহণ করিবেনা--এই স্থলে 
বিধেয়কম্ম্ম ফোড়শি-গ্রহণের “করিবে এই বিধির সহিত সাক্ষাৎ অন্বয় নাই ; কিন্ত 
“যোড়শি-গ্রহণ নিষেধেরই” বিধির সহিত সাক্ষাৎ অন্বয়। এবং নিষেধ-বাঁচী “ন 
এই পদটির “করিবে' এই লিঙ ক্রিয়াপদের সহিতই সাক্ষাৎ অন্বয় ; অতএব এইরূপ 
স্কুলে প্রসজা্প্রতিষেধরূপ নঞ্চের গ্রহণ হইবে। 


মধ্য-লীলা ৪৭৭ 


দিতি কিস লা বিএ উরে ৬ সপ জি সপ শিপ পিপল সি স্পা পিতা সপন স্পিিসপিসী সপর সিসির লা সিল সি তত ৩ 


প্রদোষব্যাপিনী চতুর্দশীতে উপবাসের বিধায়ক : বচনের সময য় করিতে হইবে। 
ধদি অমাবস্তার ক্ষয় হয়, তবে শয়োদশীবেধ ও পঞ্চদশীযোগ হইলেও অমাবস্ত(তে 
পারণবিধির অনুরোধে পূর্ববদিনই ব্রত করিবেন। আর যদি চতুর্দশী ক্ষয় হয়, 
তবে উক্ত কারণ বশ্তঃ সেই ক্ষয়দ্িবসেই ব্রত করিবেন। পারণ সর্বপ্রকার 
উপবাসেই চতুর্দশীর অস্তে অমাবস্তাতেই করিতে হইবে । কারণ, অমাবস্তাতেই 
পাঁরণের বিধান দেখ! যায়; প্রতিপদে পারণের বিধান দেখ! যায় না। পরদিন 
সু্ধ্যাস্ত পর্য্যন্ত চতুর্দশী থাকিলে, চতুর্দিশীতেই পাঁরণ করিবার বিধান আছে। কিন্ত 
শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কোনক্রমেই বিদ্ধোপবাঁস শ্বীকার করেন ন|। 

চৈত্রকৃত্যে শ্রীরামনবমী-_ 

শ্রীরামনবমী শুদ্ধ গ্রাহ্! ও পুর্বববিদ্ধা! ত্যাজ্যা। এক।দশীত্রতৃভঙ্গের সম্ভাবনা 
ঘটিলে, পূর্বববিদধাও গ্রাহ হইবেন । 

হৃসিংহচতুর্দশী__- 

নৃসিংহচতুর্দশীও শুদ্ধাই গ্রাহ্া। কেহ কেহ বলেন, চতুর্দশীক্ষয়ে পূর্বববিদ্ধাও 
গ্রাহ্থ হইবেন। কিন্ত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ তাহা হ্বীকার করেন না । 

ভাদ্রকৃতো জন্মাষ্টমী 

শাবণী পৃশিমার পর যে কৃষষ্্রমী, তাহাকেই জন্মাষ্টমী বলা হয়। এ 
জন্মাষ্টমী ভাদ্র মাসেই ঘটে বলিয়! উহাকে ভাদ্রকত্যের অন্তর্গত করা হইয়াছে । 
জন্মাষ্টমীব্রত নিত্য । উহাতে উপবাস কর্তৃব্য। এ অষ্টমী রোহিণীযুক্তা হইলে, 
মহাফল হয়, অর্থাৎ কেবল অষ্টমীতে উপবাস অপেক্ষা রোহিণীযুক্তা অষ্টমীতে 
উপঘাস করিলে সু্াতিশয় হয়। শ্রী রোহিণী যদি অর্দরাতে অষ্টমীর সহিত 
সংযোগ পায়, কিম্বা রোহিণীষুক্তী অষ্টমীতে সোমবার বা বুধবারের লাভ 
হয়, অথবা তাদৃশী অষ্টমী যদি নবমীসংযুক্তা হয়, তাহা হইলেও মহাফলা 
হইয়! থাকে । কিন্ত এ রোহিণী প্রভৃতির যোগ না হুইলেও কেবল অষ্টমীতেই 
উপবাঁস করিতে হইবে; কারণ অষ্টমীতে উপবাসই বিধি, রোহিণ্যাদির যোগ 
কেবল বৈশিষ্ট্যবোধক ৷ অষ্টমীতে উপবাস না করিলে, ব্রতলোপ ঘটিয়া থাকে। 
এ অষ্টমী উদ্নয়ে সপ্তমীবিদ্ধা হইলে, সর্ধবথ| ত্যাজ্যা। রোহিণী নক্ষত্রের যোগ ব৷ 
সোমাদি বারের যোগ হইলেও জপ্তমীবিদ্ধ1! অষ্টমীতে উপবাস কর্তব্য নহে। 
সপ্তমীবেধরহিত। অষ্টমী না পাইলে, নবমীতেও উপবাস হইবে। সপ্তমীবেধরহিত৷ 
অষ্টমী পাইলে, নক্ষত্রাদির যোগ হউক, বা না হউক, এ দিবসই উপবাস 
হইবে । যদি এ সপ্তমীবেধরহিতা শুদ্ধ! অষ্টমী রবির উদয় হইতে প্রবৃত্ত হুইয়! 
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হৃদ্ধিক্রমে পরদিনে গমন করে, এবং পরদিবস যদি অষ্টমী মুহুর্তের ন্যুন বা অনুন' 
কাল ব্যাপিয়া অবস্থান করে, এবং নক্ষত্র ও বারের যোগ ন! হয়, তবে পূর্বদিন 
উপবাস হইবে। আর পরদিবল নক্ষত্র ও বারের যোগ হইলে, যোগ-দিবসই 
উপবাঁস হইবে। শুদ্ধাষ্টিমী দুই দিবস হইলে, যে. দিন" অর্দরাত্রে রোহিণী 
পাইবে, সেই দিন উপবাস হইবে। ছুই দিনই অর্ধরাত্রে রোহিণী পাইলে 
পূর্বদিন, না পাইলে পরদিন উপবাস হইবে। তবে যদি পূর্ববদিন বারযোগ 
পায়, তাহা হইলে পূর্দ্ঘদিনই উপবাস হইবে। পারণদিনে তিথির বৃদ্ধিক্রমে 
অষ্টমী থাক্রিলে, তিথ্যন্তে পারণ, নক্ষত্রের বৃদ্ধিত্রমে নক্ষত্র থাকিলে, নক্ষত্রান্তে 
পাঁরণ হইবে। কেহ কেহ বলেন, ব্রতেই যখন নক্ষত্রের অপেক্ষা নাই, তখন 
পারণে নক্ষত্রের অপেক্ষা কেন? তিথিঘটিত ব্রতে তিথিরই অপেক্ষা । উপবাসদিনে 
অষ্টমী বষ্টিদপ্ডাত্মিকা হইয়া বৃদ্ধিক্রমে, পরদিনে গমন করিলেও অল্লক্ষণই থাকে, 
পরদিনের কৃত্য করিতে করিতেই উক্ত তিথিমল শেষ হইয়া যায়; অতএব 
উৎসবাস্তেই পারণের*বিধান" হইয়াছে । এই মতে তিথি ও নক্ষত্র উভয়ের 
বৃদ্ধি হইলেও উৎসবাস্তে বা তিথ্যস্তেই পারণ উক্ত হয়, উভয়ের অস্তে পারণ 
উত্ত হয় না। 

শ্রবণদ্বাদশী। শ্রবণদ্বাদশী মাঁসকুত্যের অস্তর্গত। মাসক্কৃত্য মলমাসে হয় 
না। অতএব শুদ্ধ ভাদ্রের শুরা দ্বাদণী শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা হইলে, তাহাকে 
শ্রবণদ্বাদশী বল! হয়। শ্রবণদ্বাদ্রশী উপস্থিত হইলে, এবং উহা! মহাদ্াদশীলক্ষণা- 
ক্রান্তা না হইলে, কেহ কেহ সমর্থপক্ষে একাদশী ও দ্বাদণী এই দুইটি ও অসমর্থ- 
পক্ষে একটি অর্থাৎ যোগাদর বশতঃ কেবল দ্বাদণীতে উপবাসের বাবস্থা করিয়া 
থাকেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কিন্তু তাহ! শ্বীকার করেন না। তীহারা বলেন, 
শ্রবণদ্বাদণীও যখন মহাদ্বাদশীলক্ষণাক্রান্তা না হইলে উপোষ্যা হয়েন না এবং 
মহাদ্ধাদশী উপস্থিত হইলে যখন একাদশী ত্যাগ করিয়াও মহাদ্ধাদশীতেই 
উপবাস করিতে হয়, তখন শ্রবণদ্বাদশীতেও তাহাই না হইবে কেন? দ্বাদশীতে 
এবণানক্ষত্রের যোগ ন1 হইয়া কেবল একাদশীতেই যদি উগার যোগ হয়, 
তবে একাদশীতে উপবাসী থাকিয়৷ দ্বাদশীহত পারণ করিতে হইবে। ঈপৃশী 
একাদশী শ্রবণৈকাদণী বলিয়! উক্ত হয়েন। কিন্তু এ শ্রবণাযুক্তী একাদশীর 
রাত্রি প্রভৃতি কোন সময়েও যদি দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ না হয়, তবেই 
উক্ত যোগদিবসকে শ্রবগৈকাদশী বলা হইবে। অন্যথা এ যোগদিবসের 
উপবাসকে* শ্রবণৈকাদশী উপবাঁস না বলিয়। বিষুশৃঙ্খলযোগের উপবাস বলা 


মধ্য-লীল। ৪৭৯ 
প৬া১পসি৯ পপ পপ২৮২৪৯৮৯৮াী৬ি২পত উাাাএততাসাতপাশিতািভিপাসিপািপাাপাো৪ পাশাপাশি 
হইবে। কারণ, একাদণী, দ্বাদশী ও শ্রবণ একদিনে হইলে, এ যোগদিবসকে 


বিষ্ুশূঙ্খল যোগ বলা হয়। বিস্ুশৃঙ্খল উপস্থিত হইলে, উহার বিশেষত্ব হেতু 
বৈষ্চবগণ.এঁ দিবসই উপবাঁস করিয়। থাকেন। .বিষুশৃঙ্খল যোগ দুইপ্রকার। 
একাদশীর সহিত শরবণম্পৃষ্ট দ্বাদশীর যোগ প্রথম অর্থাৎ সামান্য এবং শ্রবণ- 
সৃষ্ট একাদশী ও শ্রবণস্পৃষ্ট দ্বাদশীর পরস্পর যোগে ছিতীয় অর্থাৎ বিশেষ বিধু- 
শৃঙ্খল যোগ হয়। উ্য়ত্রই যোগদিবসই উপোধ্য । পরদিবস মহাদ্বাদলী ঘটিলেও 
বিষুশৃঙ্খলযোগে যোগদ্িবসই উপোষ্য হইবেন । পরদিবস মহাদ্বাদণী না ঘটিলে, 
পূর্বদিন শ্রবণানক্ষত্রের যোগ হউক বা না হউক পূর্ববদিনই উপোষ্ঠ হইবেন। 
কারণ, পূর্ববদিন শ্রবণার যোগে বিষুশঙ্খল হইলে বিষুশৃঙ্খল বলিয়া এবং বিষু- 
শৃঙ্খল না হইলে শ্রবণৈকাদশী বলিয়। উপোষ্য হইবেন; আরত্পূর্বদিন শ্রবণার 
অযোগে মহাদ্বাদশী ব্যতিরেকে একাদশীর স্বত্যাজ্যত্ব বিধায় একাদশী বলিয়াই 
উপোষ্য হইবেন। বিঞুশৃঙ্খলযোগদিবস বুধবার পাইলে, উহাকে দেবছন্দুভিযোগ 
বলা হয়। উক্ত যোগের অধিকতর মাহাত্মা। 'মহাদবাদশীস্থলে উপবাসদ্দিনে 
বৃদ্ধি বশতঃ তিথি ও নক্ষত্রের পরদিবস নিক্ষমণে নক্ষত্রান্তে তিথিমধ্যেই ,পারণ 
হইবে । নক্ষত্রের আধিক্যে বা সাম্যেও তিথি ত্যাজ্য হইবেন না। তিথ্যভাবে 
ত্রয়োদশীতেই পারণ হইবে। প্রথমবিষুশৃঙ্খলস্থলে তিথি ও নক্ষত্র উভয়ের 
নিক্ষমণে তিথ্যাধিক্যে নক্ষত্রান্তে এরং নক্ষত্রাধিক্যে বা তৎসাম্যেও দ্বাদশ্তুতি- 
ক্রম দোঁষাবহ বলিয়া তিথিমধ্যেই পাঁরণ হইবে । তিথি ও নক্ষত্র উভয়ের 
রাত্রি পধ্যস্ত ব্যাপ্তিতে রাত্রিপারণ নিষিদ্ধ বলিয়! দিবাঁভাগে যথাকালেই পারণ 
হইধে। দ্বিতীয়বিষ্টপৃঙ্খলস্থলে দ্বাদশীতে উপবান ও ত্রয়োদশীতে পারণ 
হইবে। এইস্থলে দ্বাদশীর ক্ষয় হয় বলিয়াই ত্রয়োদশীতে পারণের বিধান 
জানিতে হইবে। শ্রবণদাদশীতে উপবাসদিবসে এবং কিঞুশুঙ্খলস্থলে পারণ- 
দ্রিবসেই বাঁমনদেবের উৎসব হুইবে। বাঁমনব্রতে উপবাসের বিধান নাই, 
কেবল উৎসবই কর্তব্য । কি শ্রবণঘাদশী কি প্রথমবিষুশৃঙ্খল উভয়ন্রই বিদ্ধা- 
তাগ কর্তব্য । দ্বিতীয়বিষ্ুশৃঙ্খলে ৫ অসম্ভব। কারণ, এঁ তিথিকেও 
বিজয়াই বলা হয়। 
কাণ্তিককৃত্যে দতপ্রতিপৎ বা গোধধ্ধন পূজা__ 


কান্তিকমাসের শুক্লা প্রতিপদের নাম দৃাতপ্রতিপৎ। এ দ্যুতপ্রতিপৎ পর- 
বিদ্ধা ত্যাজ্যা ও পূর্বববিদ্ধাই গ্রাহা! । 


রাসযাত্রা। যে দিন গ্রদোষে মুহূর্তের অন্যুন পৌর্রমানী হইবে, সেই দিনই 
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বাসযাত্রা আরম্ভ হইবে। উভয়দিনে প্রদোষ মুহূর্তের অনুন পূর্ণিমা হইলে 
পরদিন, এবং উভয়দিন প্রদোষে মুহূর্তের অন্যন পূর্ণিমা! না হইলে পূর্ববদিন 
যাত্রার্ত হইবে। কেহ কেহ বলেন, যে দিন রাকানাযী পূর্ণিমা, সেই দিনই 
াত্রারস্ত কর্তব্য। পূর্ণিমা ছিবিধ ; অনুমতি ও রাকা । :যে পু্ণিমায় সু্যান্তের 
পূর্বে কলাহীন চন্দ্রের উদয় হয়, সেই পৃিমীকে অনুমতি পৃণিম! বলা যায়; 
আর যে পুপিমায় কুত্যান্তের পর পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয, সেই পৃণিমাকে রাকা 
পুর্ণিমী বলা যায়। যে দিন অপরাহু-ত্রিমুহর্ত-ব্যাপিনী পূর্ণিমা হয়, সেই 
দিনকেই ব্বাকা পুণিম! বল! যাঁয়। দিনমানকে পাঁচ ভাগ করিয়া তাহার 
চতুর্থ ভাগকে অপরাহ্ন বলা হয়। অপরাহ্ণের পরিষাঁণ তিন মুহূর্ত বা ছয় দণ্ড । 
অতএব দিবা 'আঠার দণ্ডের পর যদি ছয় দণ্ড পুণিমা থাকে তবে সেই 
পূর্ণিমাকে রাকা পুণিমা বলা! বাঁয় ;. কারণ, সেই দিবসই পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়। 
কেহ কেহ বলেন, যেদিন অভিজিৎসময়ব্যাপিনী পূর্ণিমা, সেই দিনই যাত্রারস্ত 
হইবে। অভিজিৎসময় বলিতে দিবসের অষ্টম মুহূর্ত বা মধ্যাহ। আবার 
কেহ, কেহ বলেন, রাসযাত্রাতেও পূর্বববিদ্ধা তিথি বর্জনীয়া। বস্তুতঃ রাকা 
ূর্নিমার গুণাধায়কত্বনিবন্ধন প্রথম মত এবং অমুলকত্ব বিধায় অপর ছুইটি 
মত অনাঁদরণীয়। 
অধিমাসে তু সংপ্রাপ্তে স্বত্বা গোপীপ্রিয়ং হরিম্‌, সুবর্ণধশাজ্য সংযুক্ত ত্রয়স্ত্িংশদপুপকম্‌। 
দগ্যাচ্চ বেদবিছুষে শ্রো্রিয়ায় কুটুদ্িনে নশ্তত্যকরণে শীগ্তং পুণ্যং দ্বাদশমাসজম্‌ ॥ 
মলমাস প্রাপ্ত হইলে, গোপীপ্রিয শ্রীকষ্ণকে স্মরণ করিয়! সুবর্ণ ও ঘ্বৃতসংযুক্ত 
়ধিংশতটি পিষ্টক বেদজ্ঞ কুটুম্ানবিত ব্রান্মণকে প্রদান করিবেন। এইরূপ না 
করিলে, দ্বাদশমাসজনিত পুণ্য ক্ষয় হইয়া! যায় 


প্রকাশানন্দের সহিত মিলন ॥ 


প্রভূ এইবার দুইমাঁস পধ্যস্ত কাশীধামে, থাকিয়া! সনাতনগোম্বামীকে শিক্ষা 
প্রদান করিলেন। চন্দ্রশেখরের সঙ্গী পরমানন্দ নামে একজন কীর্তনীয়া 
ছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রভৃকে কীর্তন শুনাইতেন। প্রভু সনাতনগোম্বামীকে 
শিক্ষাপ্রদদান ও পরমাঁনন্ের কীর্ভন শ্রবণ করিয়াই কালযাপন করিতেন, 
সনন্যাসীর্দিগের সহিত মিলিতেন নাঁ। জঙ্ল্যাসীরা প্রভুর নানাপ্রকার নিনা 
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করিতেন। তাঁহার! বলিতেন, মঙ্গ্যাসী হইন্না ভারকের ন্তায নৃত্যগীত করে, 
বেদান্তপাঠ করে না, মূর্থ সন্গ্ানী নিজধর্ম জানে না, কীর্তন করিয়া বেড়ায়। 
প্রভু শুনিতেন, শুনিয়। হাঁদিতেন, কিছুই উত্তর করিতেন ন!। চন্ত্রশেখর, তপন: 
মিশ্র ও মহারাষট্ীয় বিপ্রা কিন্তু অতিশয় ছুঃখবোধ করিতেন। তাহাদের মনের 
দুঃখ মনেই থাকিত, প্রভূকে কোন কথাই বলিতে সাহস হইত না । শেষে একদিন 
মহারাষ্্ীয় বিপ্র মনে মনে ভাবিলেন, প্রত্ুর শ্বভাঁব “এইরূপ যে তাহাকে যে দেখে, 
সেই ঈশ্বর বলিরা মানে। আমি যদি কোনগ্রকাঁরে সন্গ্যাসীদিগের সহিত প্রভু 
মিলন ঘটাইতে পারি, তবেই সঙ্কাপীরা প্রভুর ভক্ত হয়, এবং তাহ] হইলেই 
আমারও মনের দুঃখের অবসান হয়। এইপ্রকাঁর ভাবিয়া তিনি সম্গ্যাসীদ্দিগকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া প্রভুকেও নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। এদিকে 
তপন মিশ্র ও চন্ত্রশেখর প্রভুর নিকট যাইয়। বলিতে লাগিলেন,_ গ্রাভো, 
আপনি সঙ্গ্যাসীদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন, আমর! কিন্ত আপনার নিন্দা 
সহা করিতে পারিতেছি না। হয় জাপনি সন্ন্াসীদিগকে কৃপা করুন, না 
হয় আমর! জীবন তাগ করি।” প্রভু শুনিয়! পূর্বববৎ ঈবৎ হাসিলেন, কোন 
কথাই বলিলেন না। এই সময়েই মহারাষ্বীম বিপ্র আসিয়া প্রভুর *চরণে 
ধরিয়া বলিলেন, পপ্রভো, আমার একটি প্রার্গনা! আছে, প্রদন্ন হইয়া তাহা 
পুরণ করিতে হইবে। আমি সঙ্ল্যাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। আপনি 
সন্ন্যাসীদিগের সহিত মিলেন না জানি, তথাপি অপানাকে লইয়! যাইতে ইচ্ছ! 
করি।* প্রতু হাঁপিয় মহারা্্রীয় বিপ্রের নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন। সঙ্ন্যামী- 
দিগকে কপা করিকেন বলিয়াই প্রভূ এই নিমন্ত্রণ-ঘটন! ঘটাইলেন্ত্। 

প্রভূ নির্দিষ্ট 'দিবসে যথাপমদ্কে মহারাষ্্ীয় বিপ্রের ভবনে গমন করিলেন। 
যাইয়! দেখিলেন, সন্্যাসিগণ বসিয়া আছেন। প্রভু তাহাদিগকে নমস্কার 
করিয়া পাদপ্রক্ষালনস্থানে যাইয়া পাদগ্রক্ষালনপূর্বক এ স্থানেই উপবেশন 
করিলেন। প্রভূ উপধিষ্ট হইয়৷ এক অপূর্ব শক্তির আবিষ্কার করিলেন। 
এ শক্তিতে আকৃষ্ট হুইয়! সঙ্ন্যাসিগণ আসন ছাড়িয়া! উঠিলেন। নন্ন্যাপিগণের 
গ্রধান প্রকাশানন্দ সরম্বতী প্রভুর নিকট আগমনপূর্ববক প্রভুকে সন্মান 
করিয়! বলিলেন, গ্গ্রীপাদ, সভামধ্যে আগমন করুন ; আমর! সকলে যে স্থানে 
বসিয়াছি, আপনিও সেই স্থানেই উপবেশন করুন; এই অপবিত্র পাদ প্রক্ষালন- 
স্থান আপনার উপবেশনের যোগ্য নহে ।” প্রভু বলিলেন, “আমি হীনসম্প্রদায়, 
আপনাদিগের সহিত একামনে উপবেশনের অধোগ্য।” প্রতুর বিনয়মধুর 
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বাক্যে মোহিত হুইয়া, প্রকাশানন্দ তাহার স্তধারণপরবক সভামধ্যে লইয়া 
বসাইলেন। পরে বলিলেন, “আমি শুনিয়াছি, তুমি কেশব ভারতীর শিষ্য, 
তোমার নাম গ্রীকফ্চচৈতন্য, তুমি সম্প্রদায়ী সন্ত্যাসী, এইখানেই, রহিয়াছ, 
অথচ আমাদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ কর না কেন? তুমি সম্াসী, বেদাস্ত- 
পঠনই' সঙ্গ্যাসীর ধর্ম, তুমি সেই ধর্ম ছাড়িয়া কতকগুলি ভাবক লইয়৷ সক্কীর্তন 
করিয়া বেড়াও, ইহারই বা কারণ কি? তোমার প্রভাব নারায়ণের তুল্য 
দেখিতেছি, তুমি কেন হীনাচার কর?” -প্রভু বিনয়নআ্রবচনে উত্তর করিলেন, 
"আমি মুর্খ, মূর্খ বলিয়। গুরু আমাকে এইরূপই আদেশ করিয়াছেন; আমি 
গুরুর আদেশেই এইরূপ আচরণ করিয়। থাকি |” 


” প্রভু কহে শ্রীপাদ শুন ইহার কারণ। 
গুরু মোরে মুর্খ দেখি করিল! শাসন। 
মুর্খ তুমি তোমার নাহি বেদাস্তাধিকার | 
রুষ্মন্ত্র জপ সদ! এই মন্ত্র সার ॥ 

 কৃষ্ণনাম হৈতে হবে সংসারমোচন। 
কষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ 
নাম বিন কলিকালে নাহি আর ধর্ম। 
সর্ববমন্ত্রসার নাম এই শান্্রম্্ম |” 


পগুরুর আদেশে আমি অনুক্ষণ কৃষ্ণচনামই গ্রহণ করি। নাম লইতে লইতে 
মন ভ্রান্ত হইয়া গেল। ধের্য্ধারণ করিতে পারিলাম না,--উন্মস্ত হইলাম। 
উন্মত্ত হইয়া কখন নাচি, কখন কাদি, কখন হাসি। কৃষ্ণনামে উন্মত্ত হইলাম, 
জ্ঞানাচ্ছন্প হইল। এই অবস্থায় একদিন মনে করিলাম, গুরুকে জিজ্ঞাসা করি, 
আমার এ কি দশা ঘটিল? জিজ্ঞাসাও করিলাম। গুরু বলিলেন,-_“কৃষ্ণনামরূপ 
মহা মন্ত্রের স্বভাবেই তোমাকে উন্মত্ত করিয়াছে” । 


“কষ্ণনাম মহামস্ত্রের এই ত ম্বভাব। 
যেই জপে তার কৃষ্ণে উ্পজয়ে ভাব ॥ 
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম! পরমপুরুযার্থ। 

যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুযার্থ ॥ 
পঞ্চম পুরুযার্থ প্রেমানন্নামৃতসিন্ধু। 
মোক্ষানদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু 
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পিটিসি উদর সিল সিপাসপিস্সিরি 


কঞ্চনামের ফল গ্রেমা সর্বশান্ত্রে কয়। 
ভাগ্যে সেই প্রেম তোমার করিল উদয় ॥ 
প্রেমার ত্বভাব করে চিত্ত-তনু-ক্ষোভ । 
শুষ্ণের চরণপ্রাপ্তে উপজয় লোভ ॥ 
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায় । 
উন্মত্ত হইয়া] নাঁচে 'ইতি উতি ধায়।॥ 
স্বেদ-কম্প-রোমাঞ্চাশ্র-গদ্গদ-বৈবণ্য | 
উম্মাদ-বিষাদ-ধৈর্ধা-গর্বব-হর্ষ-দৈন্যয ॥ 

এত ভাবে প্রেম! ভক্তগণেরে নাচায় । 
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায় ॥ 

ভাল হৈল পাইলে তুমি প্ররমপুরুতার্থ। 
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাম কুতার্থ ॥ 
নাচ গাঁও ভক্ত সঙ্গে কর সঙ্কীতুন। * 
কষ্ণনাম উপদেশি তাঁর ত্রিভুবন ॥” 


শ্রুতির মুখ্যার্থ 


প্রভুর উক্ত বিনয়মধুর ঝাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসিগণের চিত্ত মার্্র হইল, 
মন ফিরিয়া গেল। প্রকাশানন্দ বলিলেন, “তুমি যাহা বলিলে, সকলই সত্য ; 
যাহার ভাগ্োদয় হয়, সেই রুষ্কপ্রেম লাভ করিয়শ থাকে । তুমি কষে ভক্তি 
কর, তাহাতে আমরাও অসন্থষ্ট নহি। কিন তুমি যে বেদান্ত শ্রবণ কর না, 
ইহার কারণ কি? বেদান্তশ্রবণে দোষ কি?" প্রভু হাপিয়। বলিলেন, 
«আপনারা যদি দুঃখ না ভাবেন, তবেই আমি কিছু নিবেদন করিতে পারি |” 
প্রকাশানন্দ বলিলেন, “তোমার প্রভাব নারায়ণের সদৃশ, বাক্যগুলি অমৃততুঙ্য 
শ্রবণনুখকর এবং রূপ নম্বনমনোহর । তোমার কথায় আমার্দিগের কোনরূপ 
£খোদয়ের সম্ভাবনা নাই । তোমার যাহা মনে লয়, তাহাই বলিতে পার |” 

প্রভূ বলিতে লাগিলেন,-_ 

মনুষ্যমাত্রই ভ্রমাদি-দে|ষ-চতুষ্টপ-ছুষ্ট । এমন মন্ুষ্যই দেখা যায় না, যাহার 
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিগ্গ! ও করণাঁপাটব এই চারিটি দোষের মধ্যে কোন 
একটি দোষও নাই। মন্ষ্যের পদে পদেই ভ্রম প্রমাদ দেখা যায়। আবার 


৪৮৪ | শ্রীপ্ীগৌরহ্ন্দর 
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মনুষ্য দ্বার্থের দাস বলিয়া! তাহার বিপ্রলিগ্ম| বা বঞ্চনেচ্ছা ও অবশ্থন্তাবিনী। তাঁর 
পর, তীহার ইন্দ্রিয় মকলের অপটুত্বরূপ করণাপাটবও দৃষ্ট হইয়। থাকে। স্থতরাং 
তাদুশ দোবগরস্ত মনয্যের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকল অলৌকিক ও িন্তন্বভাব 
্রঙ্মবস্তকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া সদোষই হইতেছে । 

মন্ছয্যের ভ্রনাদি-দোষ-যোগ-হেতু তীয় প্রত্াক্ষাদি পরমার্থে প্রমাণ ন 
হইলেও পরব্রহ্গের প্রমাণ নাই এমন নয়।' জিজ্ঞাসিত পরব্রহ্গ সর্ধাতীত, সর্ববা- 
শ্রয়, সর্বাচিন্তা ও আশ্চ্যাম্বভাব বস্তা। তাহার প্রমাণও তাদৃণই হওয়া উচিত । 
সর্বপুরুষপরম্পরায় লৌকিক ও অলৌকিক সর্ববিধ জ্ঞানের নিদান বলিয়া 
যাহাকে অগ্রাককৃত বাক্য বল! যার, সেই স্বতঃপ্রমাণ বেদই একমাত্র স্বগ্রকাশ- 
পরমত্রঙ্গ-বিষয়ে,গরামাণ। 

্বয়ং নারায়ণও বেদব্যাসরূপে এন্রপ্রকার অতিমতই প্রকাশ করিয়াছেন _ 

“তর্কাপ্রতিষ্ঠানাঘপান্তথান্ুমেন্পমিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্প্রদঃ।” ব্রহ্ম ।২।১।১১ 

তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই বৰিয়াও তর্কমূলক ব্রহ্গকারণবাদের পরিবর্তে বেদমূলক 
্রহ্ষকারণবাদই আশ্রয় কর! উচিত। যদ্দি কেহ বলেন, যেরূপ তর্কের অপ্রতিষ্ঠা 
না হয়,সেইরূপ তর্কই আশ্রয় করা হউক ; তাহ| হইলেও, তর্কের অপ্রতিষ্ঠাবূপ 
দোষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাঁয় না; কারণ, প্রতিষ্ঠিত তর্কের স্থিরীকরণ ও 
তর্কপাপেক্ষ । | 


সপ পা লরি 








“অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাঁস্তর্কেণ যৌজয়েৎ। 
কৃতি ভাঃ পরং বচ্চ তদচিন্ত্স্ত লক্ষণম্‌ ॥” মহাডা | 


অনিস্ত্য ব্ষ়দকলে তর্ক প্রয়োগ করা উচিত নয়। ঘাহা প্রকৃতির অতীত্ত, 
তাহাই অচিস্ত্য। 

“শান্্যোনিত্বাৎ |» ব্রহ্ম 1১১৩ 

শান্ুই পরক্রহ্গের প্রমাণ, অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তিনকল শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া কেবল 
অন্ুমান দ্বারা পরমেশ্বরকে বিদিত হইতে ইচ্ছা! করিবেন না। 

পশ্রুতেম্ত শবমুলত্বাৎ ৷ ব্রন্ষন ২১২৭ 

৷ অচিস্ত্যবিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ, অতএব তর্বিষয়ে অনামপ্রন্তের আশঙ্কা 

কর৷ অনুচিত । 


“্পিতৃদেবমনূষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুন্তবেশ্বর | 
শেয়ন্তম্বপলব্েেহর্থে সাধাসাধনয়োরপি ॥” ভা ১১। 
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. তগবন্‌ তোমার বাক্যরূপ বেদই স্বর্গ ও মোক্ষা্দি অপ্রতাক্ষ বিষয়ে 
এবং সাধ্যবিষয়ে ও সাধনবিষয়ে পিতৃপুরুষদিগের, দেবতাদিগের ও মনুষ্যদিগের 
শ্রেষ্ঠ চক্ষু অর্থাৎ প্রমাণ। তীহারা উক্ত চক্ষুর সাহায্যে সাধন দ্বারা সাধ্য বস্ত 
প্রত্যক্ষ করিয়া উক্ত প্রমাণকে সার্থক করিয়াছেন। " 

সর্ধপ্রমাণমুকুটমণি বেদের ত্রিবিধ প্রস্থান; শ্রুতি গ্রস্থ/ন, ন্যায় প্রস্থান ও 
স্থৃতিপ্রস্থান । মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সকল শ্রতিপ্রস্থান। মীমাংস! যুগলের নাম স্তায়- 
প্রস্থান। আর ইতিহা ও পুরাণ সকলই স্মৃতিপ্রস্তান। শ্রুতিপ্রস্থানে কর্ম ও 
ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন। স্ায়গ্রস্থানে কর্ম ওব্রক্দ বিচাঁরিত হইয়াছেন। আর 
স্বৃতিগ্রস্থানে শ্রুতিগ্রস্থান ও ন্যায় প্রস্থানের অর্থ অবধারিত হইয়াছেন। অতএব 
অতিগ্রস্থান, ন্যায় প্রস্থান ও স্থৃতিগ্রস্থান তিনটিই একার্থপ্রতিপাদক ৷ শ্রুতির ও 
্যায়ের মুখ্যার্থ ই গ্রাহ। স্থতিতে তদ্তয়ের মুখ্যার্থ ই প্রতিপাঁদিত হইয়াছে। 
শঙ্করাচার্যের ভাষো ভ্রুতির ও ন্যায়ের ুখ্যার্ঘ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থই প্রতি- * 
পাদিত হইয়াছে । তথ্িষয়ে আচার্যেরও কোন দোষ দেখা যায় না। আচাধ্য 
ঈশ্বরের আজ্ঞনুবর্তী হইয়াই শ্রুতির ও ন্যায়ের ুখযার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ 
কল্পনা করিয়াছেন । বহিমু্খ অন্থরপ্দিগের বুদ্ধিমোহ্নার্থ ই পরমেশ্বর আচাধ্যকে 
গৌণার্থকল্পনের আজ্ঞা করিয়াছিলেন, এবং তদন্ুসারেই আচার্য গৌণার্থ কল্পনা! 
করিয়া মায়াবাদভাষা রচনা করিয়াছিলেন। ভন্বারা বছিমুখ অস্ুরদিগের 
বৈদিক সম্প্রদায় হইতে রহিফরণরূপ উদ্দেশ্তের সিদ্ধি হইলেও, মায়াবাদত্বায্ের 
শ্রবণে অন্তম্ুখ জনগণের সর্বনাশ অনিবাধ্য। 

্রন্ধশব্ধের মুঝ্ার্থ দারা অসমোর্ধী-চিদৈশ্বর্-পরিপূর্ণ শ্ীভগবানই বোধিত 
হয়েন। অসমোঁ্-চিদ্বিভূতি-বিশিষ্ট শ্রীীভগবানের দেহও চিন্ময় | পুরুষসথক্তমন্ত্রে 
যে ত্রিপাদ্িভূৃতি উক্ত হইয়াছে, তাহাই শ্রীভগবানের চিদ্ধিভূতি। শ্রুতিতে 
শ্রীভগবানের চিদ্বিভূতির স্তায় - চিদ্িগ্রহও উক্ত হুইয়াছেন। তরী সকল শরির 
ুখ্যার্থ ত্যাগপূর্বক গোণার্থ কল্পনা করিয়া তদ্দারা শ্রীভগবানের চিদ্বিভূতি ও 
চিদ্বিগ্রহ অন্বীকার করা কি সাহসের কাধ্য হয় নাই? যাহা ভিন্নদেশীয় ও 
ভিন্নকালীয় ,ভক্তগণ আবহ্মানকাল তক্তিভাবিত হ্বদয়ে অভিগ্নভাবে অন্থভব 
করিয়া আপিতেছেন, তাহা! লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয় বলিয়া কি অস্বীকার 
করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? দিবান্ধ পেচক হৃধ্যকে দর্শন করে না বলিয়৷ 
সুধ্যের অস্তিত্ব কি অশ্বীকৃত হইবে? সাধারণ মনুষ্যসকল ভুবলেক, শ্লোক, 
মহলেণক, জনলোক, তপোলোঁক ও সত্যলোক এবং তত্তল্লোকবাসী, পিতৃদেবাদি 


৪৮৬ £  ্রীস্রীগৌরহুম্দর 


উপরি পরখ তর সি আসর এ লস্ট ৬ খপপর অপ পাি  অস্মস 


দর্শন করেন ন! বলিয়া কি ই সকল অস্বীকৃত হইয়া থাকে? তী সকল যদি 
অন্বীক্ৃত না হয়, তবে ভক্তিমাত্রবে্ক নিত্যলোক সকল, নিত্য পরিকরসকল, 
নিত্য বিগ্রহ ও নিত্যলীলা সকলই বা অন্বীকৃত হইবেন কেন? শ্রীভগ- 
বানের ধাম, পরিকর ও বিগ্রহাদি প্রাকৃত বলিয়া মনে করা বা প্রচার করা 
অপরাধের মধোই গণ্য । অস্ুরদকলই টিনার শ্রীবিগ্রহাদি প্রাকৃত বলিয়া 
মনে করে ও প্রচার করে। |] 

শক্তিতত্ব্ধপ জীবকে টির সহিত অভেদ জ্ঞান করা, 
পরিণামবাদে দোষারোপ পূর্ববক বিবর্তবাদ স্থাপনের চেষ্টা করা, প্রণবের মহা- 
বাক্যত্ব আচ্ছাদনপূর্ববক তত্বমস্তাদি প্রাদেশিক বাক্য সকলের মহাবাক্যত্ব প্রচার 
করা, জঞানবিশেরপা ভক্তির প্রাধান্য অস্বীকারপূর্বক জ্ঞানসামান্তের প্রাধান্ 
স্থাপন করা ও প্রেমরূপ পরমপুরুযার্থর উল্লেখ না করিয়া মোক্ষরূপ পুরুষার্থের 
উৎকর্ষ বর্ণন করা কি দোষাবহ নহে? এই সকল দুষিত মতের সংস্থাপন 
করিতে যাইয়াই আচার্ধ্য মায়াবুাদী হইয়াছেন। সংসারকে মায়াময়-মিথা। না 
বঙগিলে, এই সকল মত সংস্থাপন করা যায় না। যায় না বলিয়াই আচার্ধা 
প্রত্ক্ষ “পরিদৃশ্ঠমান সংসারের অপলাপ করিতেও কুষ্টিত হয়েন নাই। বস্ত্তঃ 
বিশ্বকি কাল্পনিক? জীবই কি ব্রহ্ধ? এ ব্রহ্ম কি নিগুণ? তাদৃশ-ব্রহ্ধ- 
ভাবাপত্তিই কি জীবের পুরুষার্থ? জ্ঞানই কি এ পুরুষার্থের সীধন ?_ না, 
তাহা কখনই হইতে পারে না । এই প্রতিক্ষণ অনুভূয়মান বিশ্বসংসারকে 
পরব, ইন্্রজালবৎ, রঞ্ছুদর্পবৎ, শুক্তিরজতবৎ ও মরুমরীচিকাবৎ মিথ্যা বলিয়া 
অবস্ত বলিয়া ধারণা করিব কিরপে? শ্রুতি যাহার স্ষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় নির্দেশ 
করিতেছেন, সুত্র যাহার স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় বিচার করিতেছেন, ইতিহাসপুরাণ 
যাহার স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় বর্ণন! করিতেছেন, তাহাকে কি কথন মিথ্যা বা অবস্থ 
বলা যাইতে পারে? যাহা বস্ততঃ অসৎ, যাঁহা নাই, তাহার আবার স্যষ্টিই বা 
কি, স্থিতিই বা কি, প্রলয়ই বাকি? সত্যস্বরূপ বর্গ যাহার নিমিত্ত ও উপাদান, 
সেই বিশ্বলংসার কখনই অলীক হইতে পারে না। এই ব্রহ্ম বিশ্বের নিমিত্ত 
ও উপাদান উতভয়ই। একই ব্রন্মের নিমিতোপাঁদানত্ব অসম্ভব নছে। ত্রন্ষের 
বিচিত্র-শক্তিযোগ-ছেতু উভয়রূপত্বই সম্ভব ,হয়। ব্রহ্ম অপরিণামিনী স্বরূপশক্কি 
দ্বারা বিশ্বের নিমিত্তকারণ এবং পরিণামিনী মায়াশক্তি দ্বারা বিশ্বের উপাদান- 
কারণ হয়েন। অপরিণাষি-ত্রক্ষবস্তর নিমিত্তকারণত্ব সম্ভব হইলেও উপাদান- 
কারণত্ব অগ্গস্তব ; কারণ, উপাদানকাঁরণ পরিণামী, এক্সপও বলা যায় না; 


শ্গ 





মধ্য-লীলা ্ ৪৮৭ 


২. ঈশা সপ উপাস্পিিতিি অপি স্পা সা পা সপাস্পিস্পিসপিা স্প দত ৯২৩ উপ সিসির উপাসিসসপাস্পসিরসিলাসিতসিরানিতিস এত ৯2৬৪ লিপি উস লাস দিলি সপ সিরিি 


ত্রন্দের উপাদানত্ব বিশেষ্যভৃত ব্রঙ্গে বাধিত হইলেও, শক্তিমদ্ত্রদ্ষের শক্তিতে 
পর্যবসিত হইয়া, অবাধিতই হইতেছে, অর্থাৎ ব্রন্ধবন্ত অপরিণামি হইলেও, 
শক্তিমদ্ত্রদ্মের বিশেষণীভূতা শক্তির পরিণামে তুদভিন্ন ব্রদ্ষের পরিণাম সিদ্ধ 
হওয়ার, উপাদানত্ব* সিদ্ধ হুইতেছে। ব্রন্গের ঘুগপৎ কাধ্যাকারে পরিণাম 
এবং অপরিণতম্বরূপে অবস্থান আপাততঃ বিরুদ্ধ বোঁধ হইলেও, অনিস্ত্যশক্তি- 
যোগ হেতু মায়াশক্তি দ্বারা কাঁধ্যাকারে পরিণাম ও শ্বরূপশক্তি দ্বার। অপরিণত- 
হ্ববূপে অবস্থান সঙ্গতই হইতেছে । জগৎ ব্রন্মের শক্তিবিশেষ। একদেশস্থিত 
অগ্নির গ্রসারিণী জ্যোত্নার হায় কুটস্থ ব্রন্গের-কেন্ত্রস্থানীয় ক্রুঙ্গর বৃত্ত- 
স্থানীয় গ্রসারিণী শক্তিই জগৎ। ব্রঙ্গ সতা, ব্রহ্মশক্তি সত্য, ব্রহ্মণক্তিপরিণাষ- 
ভূত জগৎও সত্য। ব্রহ্ষশক্তিপরিণামভূত জগৎ কথনই, মিথ্যা হইতে 
পারে না। 

মায়াবাদী বলেন, জীবই ব্রদ্ধ। ব্রন্ষের মায়ানায়ী একটি অনাদি অনির্বচনীয় 
মোহিনী শক্তি আছেন। এ শক্তির দুইটি বৃক্তি; আৰ্রণ বৃত্তি ও বিক্ষেপ 
বৃত্তি। আবরণবৃত্তি দ্বারা আবুত হইয়! জীব আপনাকে ব্রহ্ধ হইতে ভিন্ন মনে 
করেন এবং বিক্ষেপবৃত্তি দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়! এই বিশ্বত্রম দর্শন করেন।* জীবের 
এই বিশ্বভ্রম মায়ারই অঘটনঘটন। এ জীবও অপর কেহ নহেন, ব্রহ্ই। 
রন্ধ ভিন্ন অপর বন্তই যখন নাই, তখন জীব ব্রহ্মই, অপর হইতে পারেন না। 
ব্রহ্গই নিজ নায়া দ্বারা মোহিত হইয়|! জীব হয়েন। একই ব্রহ্ম সমষ্টি মায়! দ্বারা 
মোহিত হইয়া এ্রন্দরজালিকস্থাঁনীয় ঈশ্বর হয়েন এবং ব্যষ্টি মায়া দ্বার মোহিত 
হইয়া ইন্্রজালমুরস্থানীয় জীব হয়েন। ব্রক্ধই ঈশ্বর হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ও 
জীবের বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা করেন” এবং জীব হইয়া স্্টা্দি ও বন্ধমোক্ষ অনুভব 
করেন। বন্ধজীবের দৃষ্টিতে মায়া ও তৎকাধ্য বাস্তবিক। যুক্তিদৃষ্টিতে উহ্থা 
অনির্বাচ্য, অর্থাৎ স্পষ্ট প্রতীয়মান বলিয়া নাই বল! যায় না এবং নিত্য বাধিত 
বলিয়। আছেও বলা বায় না। শাস্দৃষ্টিতে উহ! তুচ্ছ_'মলীক। অতএব ব্রন্দের 
জীবভাঁব ও ঈশ্বরভাব উভয়ই মিথ্যা । বিশ্ব, বিশ্বের স্ষ্্যাদি, জীবের বন্ধমোক্ষ, 
পুরুষার্থ ও তৎসাঁধনাদি সমস্তই মিথ্যা । এইরূপে সমস্ত মিথ্যা হইলেও, মায়া- 
বাঁদ শূন্তবাদদ নহে; কারণ, এক নিত্া-শুদধ-ুন্ধ-মুক্তদ্বরূপ ব্রহ্ম আছেন। এ 
ব্র্গ সত্তামাত্র, নিগুণও নিবিশেষ। 

মায়াবারদীর এই যে মত, ইহ! প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতই | বৌদ্ধ বলেন, বিশ্ব অসং। 
মায়াবাদী বলেন, মায়া ও তৎকাধ্য সমশ্তই মিথ্যা। বৌদ্ধ শন্ত হইতে হৃষ্ট্যাদি 
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ভি ১ বা্িটীপ্রীসসিলানি লা লে সিসিাছিপতি পা শলাস্িলা পসসিলি ০ ৯ পািলাসিএাসিপা 5 তিশা কা তা শী সিলীতলপাসিশাি তাস তস্মিিলিি_ লীলা এছ পি সিন লাি ৯ এলি ছি তিল পারি কা লা উল জাতী ৯ তি লা জি 


কল্পন। বরেন। মায়াবাদী স্তাধাত ্রহ্ধ হইতে যা করন করেন। সুক্স- 
বিচারে সত্তামাত্র ্রঙ্গেরও শৃন্ঠত্বই দেখা বায়। অতএব বৌদ্ধবাদ ও মায়াবাদ 
একই হইতেছে। 


মাক্নাবাদ খগণ্ডন। 


অতঃপর প্র মায়াবাদ কতদুর বিচারসহ, তাহাই দেখা যাউক। মাগ্সাবাঁদী 
বলেন,_-সন্তামাত্র বঙ্গের মায়াককৃত আবরণ অপভ্ভব । অসম্ভব হইলেও মেঘ দ্বার! 
আদিত্যমগ্ডলের আবরণের ন্যায় মায়া দ্বারা ব্রহ্ম আবরণ আবৃতপৃষ্টি-দর্শকের 
সম্বন্ধে অনুভূত ₹ইয়া থাকে । যেমন মেঘাচ্ছদৃষ্টি-পুরুষ হূর্ধাকে মেঘাচ্ছন্ন বোধ 
করেন, তেমনি মায়াবৃত জীব ব্রহ্গকে মায়াবৃত বোধ করিম! থাকেন। এই বোধ 
জন্মিলেই জীবের প্রকৃত আত্মবোধ অপহ্থত হইয়া যার়। আত্মবোধ অপস্যত 
হইলেই অনাত্মাতে আত্মার বোধ হইতে থাকে । এই বোধ ভ্রমাত্বকই । ইহার 
অপর নাম অধ্যাস | এই অধ্যাস অনাদদি। বীজাঙ্কুরের ন্যায় পৃর্ধ পূর্ধব অধ্যাস 
হইতে পর পর অধাঁস উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত অধ্যাসবশতঃ দেহাদির 
ইষ্টানিষ্টকে আত্মার ইষ্টানিষ্ট বোধ করায় জীবের কন্মগ্রবৃত্তি ও তজ্জন্ত ফললভোগ 
পিদ্ধ হয়। এই ভোগের পরিহারার্থ আত্মতবজ্ঞানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। 
আত্মভত্বের উপদেশার্থ ই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। শাস্ত্র ত্বরূপতঃ বাধিত হইলেও 
ব্যবহারদখাতে উহার বাধ নাই। মোক্ষের পূর্ব পান্ত শাস্ব ও তদনুগত 
ব্যবহারের কোন বাধা হইতে পারে না। ও 

তন্মতে সংসার অধান্ত। সংসার অধান্ত 'হইলে, উক্ত অধ্যাসের অফিঠান 
দেখাইতে হয়। শুক্তিরজতস্থলে শুক্তিরূপ অধিষ্টানেই রজতের অধ্যাস হইয়া 
থাকে। বিবর্তবাদীর সংসারের অধিষ্ঠান কিন্ত অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। 
যদি বলেন, আত্মাতে অনাত্মার অধ্যাস যখন বলা হইয়াছে, তখন আর অধ্যাসের 
অধিষঠান অন্বেষণ করিতে হইবে কেন? বেশ কথা, আত্মাই সংসারাধ্যাসের 
অধিঠান। আত্মা ত ব্রঙ্গই, অতএব ব্রক্ধই, অধ্যাসের অধিষান। শ্ং বর্গ 
ধদি অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইলেন, তৰে তিনি কি নিজমায়ায় দুগ্ধ হইলেন 
ন|1-অবশ্তই হইলেন। ধাহাতে ভ্রম থাকে, তিনিই ভ্রান্ত হয়েন। প্রহর 
ভালিক ব্রহ্ম নিজের ইন্দ্রজালে নিজেই মুগ্ধ হইলেন। বস্ততঃ এন্্রজালিক কিন্ত 
নিজের ইন্্র্জীলে নিজেই মুগ্ধ হয়েন না, অপরকেই মুগ্ধ করিয়া থাকেন। দাঁ্৭- 
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-স্তিক স্থলে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহই নাই। অতএব ব্রহ্ম অপর কাহাকেও না 
পাইয়া নিজের ইন্দ্রজালে নিজেই মুগ্ধ হইলেন। আবার যে অধিষ্ঠানে অন্ত কিছু 
অধ্যাস হয়, অধ্যাসের কালে সেই অধিষ্ঠানের স্মান্ জ্ঞান থাকিয়৷ বিশেষ 
জ্ঞান না থাকার গ্রয়োজন হয়। "শক্তি আছে' এই প্রকার সামান্ততঃ 
গুক্তির জ্ঞান থাকিয়া, যে সকল বিশেষ জ্ঞান থাকিলে, শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া 
জান! যায়, সেই সকল বিশেষ জ্ঞান ন! 'থাকিলেই, শুক্তিকে রজত বলিয়া ভ্রম 
হইতে পারে, অন্তথা পারে না। তন্রপ সংসারের ভ্রমে 'ব্রহ্ম আছেন” এই 
প্রকার সামান্ততঃ ব্রন্গের জ্ঞান থাকিয়া, যে সকল বিশেষ জ্ঞান «থাকিলে, 
ব্রহ্ধকে ব্রহ্ম বলিয়া! জান! যায়, সেই সকল বিশেষ জ্ঞান ন| থাকিলেই, ব্রহ্গকে 
জগৎ বলিয়। ভ্রম হইতে পারে, অন্তথা পারে না। বিবর্তবান্ী কি ব্রহ্মের এই 
প্রকার সামান্যতঃ স্বরূপজ্ঞান ও বিশেষতঃ শ্বরুপধর্ের জ্ঞান শ্বীকার করিবেন? 
নিবিশেষ বস্তর বিশেষজ্ঞান অসম্ভব । ব্রন্ষের বিশেষ জ্ঞান অসম্ভব বলিয়! 
অধিষ্টানও সম্ভব হয় না। পূর্ব পূর্বব জ্ঞান দ্বারা কল্পিত ব্রহ্ম উত্তরোত্তর 
অজ্ঞানের অধিষ্ঠান হয়েন বলিলে, শ্বয়ং ব্রহ্মই কল্পিত হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ 
গুক্তিরজতস্থলে সত্য রজতই শুক্তিতে আরোপিত হইতে দেখা যায়, *অসত্য 
রজত আরোপিত হয় না, হইতেও পারে না। অধাস সংস্কারকেই অপেক্ষা 
করে, সংস্কারের বিষয়কে অপেক্ষা করে না ; অতএব সংস্কারের বিষয়টি সত্য 
হউক বা মিথ্যা হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না; উত্তর দিকৃকে পূর্ববদিক্‌ 
বলিয়! সংস্কার হইলে যখন তখন উত্তর দিকৃকে পূর্ববদিক্‌ বলিষা বোধ হইয়া 
থাকে, এ বোধে ৎপূর্ববদিকের সত্যত্ব অপেক্ষিত ছয় না- _এরূপও বলা ধায় না; 
কারণ, মূলে পূর্ববদিকের মত্যত্ববোধ না থাকিলে, কখনই উত্তরদিকৃকে পূর্বনদিক্‌ 
বলিয়। বোধ হইতে পারে না। এই সকল কারণে সংসারের ব্যবহারিকী 
সত্তা হ্বীকারেও অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না; কারণ যে ব্যবহারের সিদ্ধির নিমিত্ত 
ংসারের ব্যবহারিকী সত্ত। হ্বীকার কর! হইতেছে, অসত্য সংসার দ্বার। কি 
সেই ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে? মিথ্যা রজত কল্পন৷ করিয়া কি কখন শুক্তিতে 
রজতভ্রম আনয়ন করা যায়? কেবল ব্যবহার-সিদ্ধির নিমিত্ত অনাদি ভ্রম 
স্বীকার করিয়া .লইলেও, অন্ধপরম্পরান্তায়ে অনবস্থাদোষের ছূর্বারত্ব নিবন্ধন, 
তন্থারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। এক ব্যক্তি একথণ্ড পিস্তল লইয়া অপর এক 
ব্যক্তির হস্তে দিয়া! বলিলেন, “ইহা! সুবর্ণ ।” দ্বিতীয় ব্যক্তি উহা! লইয়া! প্রথম 
ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহা সুবর্ণ কে বলিল?” প্রথম ব্যক্তি উত্তর 
৬২ 
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করিলেন, “অমুক অন্ধ বলিয়াছে ইহা সুবর্ণ ।* দ্বিতীয় ব্যক্তি পুনশ্চ জিজ্ঞানা 
কৃরিলেন, “সেই অন্ধকে ইহা সুবর্ণ কে বলিল?” প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, "আর 
এক অন্ধ” এইরূপ প্রশ্োত্তরপরম্পরার মূলে যদি একজন চক্ষুপ্নান্‌ ব্যক্তিকে ' 
না পাওয়! যায়, তবে কি এ পিত্তলখণ্ড সুবর্ণ বলিয়৷ ব্যবহৃত হইতে পারে? 
তর্কপরিহারার্থ ক্রয়বিক্রয়রূপ ব্যবহারের সিদ্ধি শ্বীকার করিয়া লইলেও, উহার 
রাসাম্ননিক প্রয়োগ বা দানফল সম্ভব হইতে পারে না। পিত্তলখণ্ড দ্বারা 
নুবর্ণঘটিত মকরধবজ প্রস্তুত হইতে পারে না বা সুবর্ণদানের ফল লাত হইতে পারে 
না। মরু মরীচিকায় কখনই তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইতে পারে না। অধিকন্ধ সংসারের 
সত্তা ব1 কাধ্যকারিত৷ উভয়ই দৃষ্ট হইতেছে। যাহার সত্তা ও কার্ধ্যকারিত৷ 
ৃষ্ট হয়, তাহা কি কখন মিথ্যা বলিয়া গণ্য হইতে পারে? এই সংসার 
জীবের আত্মজ্ঞানোৎপত্তির পঙ্গে: অনথ্যাসিদ্ধিশৃন্তনিয়তপূর্বববন্তি-_অব্যতিচারি- 
কারণ। দেহের-উপাধির অস্তিত্বজ্ঞান ভিন্ন আত্মজ্ঞান অসম্ভব। আত্মা- 
স্তিত্বজ্ঞানে দেহের--উপাধির--সংসারের অস্তিত্বজ্ঞান অপরিহাধ্য । দেহের 
অস্তিত্বজ্ঞান ভিন্ন দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে না। আত্মা- 
্তিতবজ্ঞানে সংসারের সত্তা ও কাধ্যকারিতা উভয়ই দেখা যায়। সৃষ্টির পূর্বেও 
কোন না কোন অবস্থায় সংসারের সত্তা অবস্ত স্বীকার্ধ্যা। যাহা অসৎ, তাহার 
উৎপত্তি হয় না, হইতে পাবে না। শশবিষাণের বা আকাশকুস্থমের উৎপত্তি 
কেহই শ্বীকার করেন না । যদি বলেন, যাহা সৎ তাহারই কি উৎপত্তি হইতে 
পারে ?--আমর! বলিপারে। পরিণামি সংবস্তর পরিণামই তাহার উতৎপত্তি। 
পরিণামেই উৎপত্তিশব্দের তাৎপর্য । বিবর্ত বুঝাইতে উৎপত্তিশব্দের প্রসোগ 
হয় না। সংসার উৎপত্তির পূর্বে, প্রলয়ের পরে ও স্থিতিকালে ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানেই 
অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকাশ পাইয়! থাকে। তবে শুদ্ধ ব্রন্গম্বরূপে মায়িক 
ংসারের অধিষ্ঠান অনুমান করাও সঙ্গত হয় না। সংসারকে কল্পনাময় বলাও 
যেরূপ দোষাবহ, শুদ্ধ ব্রহ্গম্বরূপে মায়িক সংসারের অধিষ্ঠান হ্বীকার করাও 
সেইরূপ দৌষাবহ। মায়িক সংসারের সহিত শুদ্ধ ব্রদ্দের আধারাধেয়ভাব 
হ্বীকার করা যায় না। সংসার শুদ্ধ ব্রচ্মের সঙ্কল্প দ্বারাই বিধৃত রভিয়াছে। 
এরূপ হইলেও, আমরা অজ্ঞতাবশতঃ শুদ্বব্রন্গস্বরূপে সংসারসম্বন্ধের _ সংসার! 
ধারত্বের আরোপ করিয়া থাকি । শুদ্ধ ব্র্মস্ববূপে সংসারের ও শুদ্ধ জীবহ্বরূপে 
দেহের এবুং সংসারে শুদ্ধ ব্রহ্মশ্বরূপের ও দেহে গুদ্ধ জীবন্বরূপের সম্বন্ধারোপই 
বিবর্তের স্থল। এই উত্য়স্থলকে লক্ষ্য করিয়াই শান্তর কোথাও বিবর্তবাদের 
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প্রয়োগ হইয়া থাকে । বন্ততঃ সংসার কল্পনাময় নহে, সংসাঁরসন্বন্ধই কল্পিত_- 
আরোপিত-_অধ্যস্ত। এই অধান্ত সম্বন্ধের প্রতি সাধকের বৈরাগ্যোৎপাঁদনাথ 
কোথাও কোথাও সংসারকে মিথ্য। বল! হুইয়াছে। 

শ্রতিতে যে এববিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এ প্রতিজ্ঞাও 
বিবর্তবাদের পোষকতা৷ করেন না। অতএব বেদাস্তহ্ছত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
প্রথমপাদের চতুর্দশ স্থত্রের বিচারে * বিবর্তবাদস্থাপনের প্রয়াস কি আচার্ধোর 
ব্যর্থ হয় নাই? এর সুত্র কি বলিতেছেন? _“তদনন্তত্বমারস্তণশবাদিত্যঃ*__ 
উপাদেয় জগৎ, জীবশক্তিযুক্ত ও প্রকৃতিশক্তিযুক্ত উপাদানভূত ব্রহ্ম হুইতে ভিন্ন 
নহে; কারণ, “বাচারস্তণং বিকারো৷ নামধেয়ম্” প্রভৃতি বেদবাক্য জগৎকে ব্রহ্ম 
হইতে অভিষ্নই বলিয়াছেন। এই নিমিত্তই পিতা আরুণি উপাদানভূত ত্রন্দের 
জ্ঞানে উপাদেয় নিখিল জগতের জ্ঞান হয় বলিয়াছেন। পুত্র শ্বেতকেতু পিতার 
উপদেশের অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া প্রশ্ন করিলে, পিতা পুনশ্চ বলিলেন, «সৌম্য, * 
যেমন একমাত্র মুখপিগুকে জানিলে, ঘটপটাদি সমস্ত মুন্ময়, পদার্থই জান! হইয়। 
যায়; কারণ, কাধ্যমাত্রই রূপনামাত্মক বাগ -ব্যবহার, মৃত্তিকাই সত্য; ব্রন্মবিষয়েও 
তক্রপ উপদেশ, অর্থাৎ এক ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত পদার্থ জাপ! হয়।* *এই ত 
স্ত্রের তাঁৎপর্যা। এই সুত্রে তর্কবল আশ্রয়পূর্বক বিবর্তবাঁদ স্থাপন করিতে 
যাওয়া কি বিড়ম্বনা নয়? জগৎ ব্রঙ্গেরই প্রকৃতি, জগৎ ব্রন্েরই শক্তি। ইহা 
বিবিধ-বৈচিত্রযময় হইলেও, বরহ্মশক্তি বিধায় শক্তিমদ্‌ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয় । এই 
শক্তি ও শক্তিমানের একাত্মতাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি “এতদাত্মাং” শব্ধ প্রয়োগ 
কুরিয়াছেন। %এতৎ বন্ধ আত্ম! নিয়ন্তা স্থাপয়িতা প্রবর্তয়িতা ব্যাপক: আশ্রয়ঃ 
চ যস্ত তৎ এতদাত্বং তশ্ত ভাবং এঁতদাত্মাং- ব্রহ্ম এই সংসারের আত্ম! অর্থাৎ 
নিযস্তা, স্থাপয্লিতা, প্রবর্তৃয়িতা, ব্যাপক ও আশ্রয় বলিয়াই ইহাকে এতদাত্ময বল! 
হইয়াছে । ব্রন্দের সন্ত] শ্বতন্তা এবং সংসারের সত পরতন্ত্রা। ব্রহ্ম শ্বাধীন এবং 
রহষশক্তিভৃত ভীবনড়াত্মক জগৎ ব্রহ্ধাধীন। জগৎ ব্রন্মের অধীন বলিয়াই জগতের 
সতত পরতন্ত্রা বলা হয়। এ পরতন্ত্র সত্ব আবার কুটস্থ ও বিকারি ভেদে দ্বিবিধ। 
বিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনিই কৃটস্থ এবং জগৎ বিকারি। কুটস্থ ক্ষেত্রজ্ঞও আবার 
ভীব ও ঈশ্বর ভেদে ছিবিধ। অতএব .জীব, ঈশ্বর ও জগৎ সমস্তই ব্রহ্ধাধীন; 
্রহ্মই স্বাধীন । স্বাধীন ব্রঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া 'অভেদশান্্র সকলের এবং ব্রহ্ধাধীন 
জীব, ঈশ্বর ও জগৎকে লক্ষ্য করিয়া তেদশাস্ত্র সকলের প্রবৃত্তি । ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর ও 
জীবের মধ্যে ঈশ্বর বন্ধের স্বাংশ এবং জীব বিভিন্নাংশ। স্বাংশ ম্বরূপের মধ্যে 
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এবং বিভিন্নাংশ শক্তির মধ্যে গণ্য হয়েন। জীব ও জগৎ উভয়ই ত্রন্মের শক্তি, 
ব্রহ্ম হইতে শ্বতন্ত্র_ভিন্ন নহেন। এইরূপে জগৎকে ব্রহ্ষশক্তি বলিলেই যখন 
সকল বিরোধের পরিহার হইতেছে, তখন উহাকে ব্রন্ষের বিবর্ত বলিয়৷ নন ্তাৎ, 
করিবার- উড়াইয়! দিবার প্রয়োজন কি? “আমি আছি” এই জ্ঞানও যখন 
জগতের সত্যত্বকে অপেক্ষ1! করিতেছে ; কি বালক, কি ধুবা, কি বৃদ্ধ, কি প্রবৃত্ত, 
কি সাধক, কি সিদ্ধ, কেহই যখন জগংকে পরিত্যাগ করিয়! আত্মজ্ঞান লাভ 
করিতে পারেন না ; জগতের সাধন্মা-বৈধন্থ্য দ্বারাই যখন আত্মজ্ঞান লাভ করিতে 
হয় ; জগ৭. আছে বলিয়াই যখন আমি জগতের সহিত আমার সাদৃশ্ত ও বৈসাদৃ্ত 
বিচার করিয়া জগৎ হইতে আমাকে পৃথক করিয়া! লইয়৷ আমি আছি” এইরূপ 
বাক্য প্রয়োগ করিতেছি এবং আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি ; মুক্ত 
পুরুষও যখন জগতের সত্ত! স্বীকার ন| করিয়া বদ্ধ ভীবের উপদেশাদিতে প্রবৃত্ত 
হইতে পারেন ন1 ; জগৎ মিথা হইলে যখন উহার সহিত বন্ধমোক্ষ-ব্যবস্থাও মিথা। 
হইয়া যায় ; তখন জগঙকে মিথ্যা বলিয়৷ ফল কি? কি শ্রতি,কি স্মৃতি, কিন্তায় 
কুত্রাপি যখন বন্ধমোক্ষবাবস্থার মিথ্যাত্ব শ্বীরুত হয় না, তখন ধিনি বন্ধমোক্ষ-ব্যবস্থার 
মিথ্যাত্ববলিবেন, অথচ স্বয়ং বন্ধমোক্ষের বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন, তিনি কি লোঁক- 
সমাজে উপহাসাম্পদ হইবেন না? 


৯ সিসি ১ 








জীবই কি জ্রন্দধ? 


প্রথম প্রশ্ন মীমাংসিত হইল। জগৎ মিথা, ইহ! স্থির হইল। অতঃপর 
দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোচনা করা যাউক। দ্বিতীয় প্রশ্ন, ভীবই কি বর্গ? 
এই প্রশ্নের উত্তর-_-জীবই ব্রহ্ম নহেন, ব্রহ্মই জীব । ব্রহ্ম শক্তিমৎ, জীব ব্রন্মের 
শক্তি ; শক্তি ও শক্তিমান পরম্পর ভিন্ন নহেন। এইরূপে জীব ব্রহ্ম হইতে 
ভিন্ন না হইলেও, অথুত্ব-বৃহত্বাদি-বিরুত্ধ-ধর্ম্ম-বিশিষ্টরূপে, আশ্রিত জীব হইতে 
আশ্রয় ব্রন্মের ভেদ অবশ্ শ্বীকার্ধ্য। শ্রুতিতে জীবকে অধু ও ব্রহ্মকে বৃহৎ 
বলিয়াছেন। কোথাও ভীবকে অংশ, শ্ষুলি্ক ও গ্রতিবিস্ব প্রভৃতি বলিয়াছেন, 
আবার কোথাও বা জীবকে ব্রন্মের' মহিত অহিম্নও বলিয়াছেন । অতএব 
শ্রতিতে জীবকে ব্রঙ্দ হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই বলিয়াছেন, এই কথাই 
বলিতে হয়। বেদান্তস্থত্রেও বিচারপুর্বক উক্ত ভেদাভেদই মীমাংসিত 
হইয়াছে? স্তবতিতেও শ্রুতি ও স্তায়ের মতই প্রতিধ্বনিত হ্ইয়াছে। ফলতঃ 
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ংশের সহিত অংশীর, অণুর সহিত বিভুর, প্রতিবিস্বের সহিত বিশ্বের, শক্তির 
সহিত শক্তিমানের যেরূপ তাদাত্্য অর্থাৎ অচিস্ত্-ভেদাতেদ স্বীকৃত হয়, 
ভীবের সহিত ব্রদ্মেরও সেইরূপই অনিন্ত্য-তেদাতেদ বুঝিতে হইবে। জীব বর্গ 
ইইতে অভিন্ন হইলে, ভীবের ৃষ্টিকর্তৃত্বাদি জগদ্ব্যাপার নিষিদ্ধ হইত না; 
আবার জীব ব্রন্গ হইতে ভিন্ন হইলে, তছুভয়ের এ্রকাও উক্ত হইত না। জীব- 
বর্ষের অভেদবাদ নাস্তিকতার পোষক 'এবং ভেদবাদ অজ্ঞতাঁর পরিচায়ক । 
শক্তি ও শক্তিমানের অচিস্ত্যভেদাভেদ শাস্ত্রসঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত । কৃর্পুরাণে 
উক্ত হইয়াছে,_ 


*শক্তিশক্তিমতোর্ভেদং পত্তন্তি পরমার্থতঃ | 
অভেদ্ধানুপস্তাস্তি যোগিনস্তত্চিন্তকাঃ ॥” 


তত্বজ্ঞ যোগী সকল শক্তি ও শক্তিমানের পরম্পর ভেদ ও অতেদ উভয়ই 
দর্শন করিয়া থাকেন। শক্তি শক্তিমানে তাদাত্মসন্বন্ধে অবস্থান করে; কারণ, 
শক্তিমান্‌ শক্তির আত্মা, অর্থাৎ নিয়ন্তা, স্থাপয়িতা, প্রবর্তয়িতা, ব্যাপক ও আশ্রয় । 
শক্তি শক্তিমান্‌ কর্তৃক নিয়মিত, স্থাপিত, গ্রবস্তিত, ব্যাপ্ত ও অধিষ্ঠিত হইখ্াঁও বন্ছি 
হইতে বহ্নিশিখার ন্যায় শক্তিমান হইতে অভিন্ন। শক্তি ও শক্তিমানের এই 
যে ন্দোভেদভাব উহা ্বরূপতঃ অচিন্ত্য অর্থাৎ তর্কের অগোচর । অত এব 
“তত্তবযপি” প্রভৃতি শ্রুতির বলে জীবব্রক্ষের অত্যন্ত অতেদ কল্পনা করা সঙ্গত 
হয় না। “তত্মসি” প্রভৃতি শ্রতিসকল যেমন অভেদ নির্দেশ করেন, তেমনি 
এব! নুপর্ণা” প্রভৃতি শ্রুতিসকল স্পষ্টাক্ষরে তেদওপনির্দেশ করিগ্বা থাকেন। 

দদ্ধা সুপর্ণ৷ সযুজ1 সথায়! 'সমানং বৃক্ষং পরিষন্বজাতে তয়োরনাঃ পিঈলং 
্বাদত্তানশ্নপনন্তোইভিচাকশীতি | সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্সোইশীশয়। শোচতি 
মুহামানো। জুষ্টং যদ! পশ্ঠত্যন্ূমীশমস্ত মহিমানমেতি বীতশোকঃ 1” মুণ্ডক 

ভীব ও ঈশ্বর এই ছুইটি পক্ষী সহযোগে সথিভাবে দেহরূপ একটি বৃক্ষ 
আশ্রয় করিয়া আছেন। তন্মধ্যে জীবরূপ পক্ষী নানাবিধ নুখছুংখরূপ কর্মফল 
ভোগ করিয়া থাকেন। আর ্টশ্বররূপ পর্গী ফলভুক্‌ না হইয়া প্রদীগতভাবেই 
অবস্থান করেন! দেহরূপ এক বৃক্ষে সংস্থিত ও মায়ার বশীভূত হইয়া জীব 
অশেষশৌকভাজন হয়েন। পরে যখন আপন! হইতে ভিন্ন ঈশ্বরকে নিজের 
উপাম্তরূপে এবং আপনাকে তাঁহার উপাসকরূপে দর্শন করেন, তখন তিনি 
পরমেশ্বরের মহিমা! অধিগত হুইয়৷ শোকরছিত হয়েন। 


৪৯৪ শ্ীশগৌরহৃন্দর 


৬ লস ১ অপরটি লি 


এই মুগ্ডকশ্রুতির তাৎপর্য পর্ধ্যালোচনা করিলে, জীব যে ঈশ্বর হইতে 
ভিন্ন, উহথাই স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি-তাঁৎপর্য্য-জ্ঞান-কাঁরণ-রূপ উপক্রমাদি 
ধড় বিধ লিঙ্গ দ্বারা ভেদই নির্ণীত হইতেছে। 

ও | উপক্রম-__“্বা পর্ণ ।% 





পট পস্ষ্এিসসি এসি সি লিস্ট চি ভি স্টিল 


উপসংহা'র--“অন্যমীশম্‌।৮ 

২। অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদন--“ছা”, “তয়োরন্ঃ,* “অনয |” 

৩। অতপূর্ববতা-_---অণুত্ব-বৃহত্বাদি-বিরুদ্ধ-নিত্যধর্্মীবচ্ছিন্ন___প্রতিযোগিভাবে 
ভেদের শাস্ত্র ব্যতিরেকে কৌকিক প্রমাণাস্তর হইতে অপ্রতীতি। 

৪। ফল অর্থাৎ প্রয়োজন-__“বীতশোকঃ।” 

৫। অর্থবাছ__“তন্ত মহিমানমেতি |” 

৬। উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তি-_প্অনগ্রযন্তঃ ।৮ 

উক্ত শ্রুতিটি কঠোপনিষদের ণ্খঝতং পিবস্তো” প্রভৃতি শ্রতিটির সমানার্থক । 
কঠশ্রুতিতেও মুণ্ডকশ্রুতির নায় ভেদবোধনার্থ দ্বিবচনেরই প্রয়োগ হইয়াছে । 
পৈঙ্গিরহস্তব্রাহ্মণে উক্ত মন্ত্রটির এইরূপ ব্যাথা দেখা যায় ।__ 

“ঠয়োরস্তঃ পিপ্ললং স্থাবত্রীতি সত্ব অন্রযন্তোহভিচাকশীতি অনগ্নন্তো- 
ইভিপত্ততি ভ্তস্তাবেতো সত্বক্ষেত্রজ্ঞাবিতি”__-তদুভয়ের মধ্যে যিনি স্বাছু কর্মফল 
ভোজন করেন, তিনি স্ব এবং যিনি ভোজন ন| করিয়াও সর্বতোভাবে & 
ভোজন দর্শন করেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ ; স্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ' উভয়ই জ্ঞানসমন্থিত।-_ 
“তদেতৎ সত্তবং যেন স্বপ্নং পশ্ততি অথ যোইয়ং শারীর উপদ্রষ্টী স ক্ষেত্রজ্ঞঃ”-_ 
যাহার সহিত বা যন্দারা স্বপ্ন দর্শন হয়, তাহাই সত্ব এবং যিনি অন্তর্ধামী, তিনিই 
ক্ষেত্রজ্ত। 

এই প্রকার ব্যাখ্যান দৃষ্টে কেহ কেহ বলেন, সত্ব শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ 
কিন্তু তাহা সঙ্গত হয় না; কারণ, অস্তঃকরণ অচেতন ; অচেতন অন্তঃকরণের 

ভাক্তৃত্ব অসম্ভব। এই নিমিত্তই ভগবান শঙ্করাচার্ধ্য মুণ্ডকোপনিষদের 
ভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ শব্বের অর্থ লিঙ্গোপাধি আত্মা এবং সত্বশব্ের অর্থ সত্ত্বোপাধি 
ঈশ্বর এই কথাই বলিয়াছেন। বৈষ্ণবাচাধ্যগণের মতে সত্বশবের অর্থ জীব 
এবং ক্ষেত্রজ্ঞ শবের অর্থ মুখ্য ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা বা ঈশ্বর । যিনি যাই বলুন, 
সন্ব শব্বের অস্তঃকরণ অর্থ অগ্রামাণিক। অতএব দ্বা স্তৃপর্ণা” শ্রুতির দ্বে 
শব ভীবাত্মা! ও পরমাত্মার বোধক ইছাই স্থির। ইহা স্থির হইলে, তদুভয়ের 
তেদও অনিবার্য । 
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5) 
৮৮৯০৯ ইনি তি সপ ৬ সিল রিী অপি িরি (পপ পন 


অন্তর্ধামিত্রাঙ্গণেও ষড়.বিধতাৎপর্ধ্যলিজোপেত বাক্য ভেদপক্ষেই প্রমাণ 
হইতেছেন। 

উপক্রম--বেখ ত্বং কাধ্যান্ত্যামিণম্” 

উপসংহার--"এধ তে আত্মাস্তর্ধামী” 

অভ্যাস-- “এষ তে আত্মা” 

অপূর্বতা__ অন্তর্ধামিত্বের শাস্ত্র ব্যতিরেকে অপ্রান্তি। 

ফল--“স বৈ ব্রহ্মবিৎ” 

অর্থবাদ-_-“তচ্চেৎ ত্বং"..মুর্ধা তে বিপতিষ্যতি* 

উপপত্তি_-প্যস্ত পৃথিবী শরীরম্” ইত্যাদি | 

উক্ত ত্রাঙ্গণে একবিজ্ঞান দ্বার! সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানস্তর "গতর ত্বস্ত সর্বব- 
মাত্যৈবাভূৎ, ইত্যাদি রাকা দ্বারা অভেদেই উপসংহার কর! হইয়াছে. এরূপ, 
বল! যায় না; কারণ, ইন্দ্রাদি দেবতাঁদকলের জ্ঞানফল হইতে ব্রহ্গজ্ঞানের 
ফলাধিক্যই একবিজ্ঞানশ্রুতির অর্থ বলিয়া! উপসংহারবাক্যের অর্থ এইপ্রকার 
হইবে__প্নুযুণ্তিতে হুঙ্ষশরীরের লয় হেতু আত্মাই জ্ঞানসাধন এবং আত্মাই 
জেয় হয়েন। অতএব তখন আর কাহ! দ্বারা কাহাকে দেখিবেন? তখন 
আপনাদ্বারাই, আপনাকে দেখিবেনন। তখন আত্মেতর কর্তা, করণ ও কর্মের 
অভাব হেতু 'আত্মাই কর্তী, করণ ও কর্ম হয়েন।৮ উপসংহারবাকোর এইপ্রকার 
অর্থনা করিলে, “ভেদেনৈনমধীয়তে” এই সুত্রের সহিত বিরোধ ঘটে ; কারণ 
এই সুত্রে অস্তধামিত্রাঙ্গণের ভেদপরত্বই উক্ত হইতেছে । 





পরিচ্ছদ ও প্রতিবিহ্ৃ বাদ । 


নিবিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম অদ্বয় তত্ব । এ ব্রদ্ধে সদসদ্বিলক্ষণ বলিয়া! অনির্বচ- 
নীয় একটি অজ্ঞান দৃষ্ট হয়। উক্ত অজ্ঞানের ছুইটি বৃত্তি; বিদ্তা ও অবিদ্যা। 
ব্রহ্ম বিদ্ধাবৃত্তিক অজ্ঞানের সম্বন্ধে বিদ্যোপহিত ঈশ্বরতাব এবং অবিগ্ঠাবৃত্তিক 
অজ্ঞানের সম্বপ্ধে অবিদ্যোপহিত জীনভাব প্রাপ্ত হয়েন। স্বরূপক্ঞানদ্বার৷ অজ্ঞানের 
নিবৃত্তি হইলে, উক্ত ঈশ্বরভাব ও ভীবভাব এই উভয়ভাবই অপগত হইয়া 
থাকে। তখন ব্রহ্ম নিবিশেষ চিন্মাত্রসত্তারপেই অবস্থান করেন। তদবস্থায় 
জীবের ও ব্রন্গের পরম্পর ভেদ থাকে না। ইহাই বিবর্তবাদীর মত। এই 
মতে ব্রন্মের যুগপৎ ও অকস্মাৎ জীবরূপে মায়াবন্ধত্ব ও ঈশ্বররূপে ময়ামুক্তত্ব 


৪৯৬ 'গীরস্থন্দর 


অপরিহাধ্য। ব্রন্ষের যুগপৎ ও অকম্মৎ জীবরূপে মায়াবন্ধত্ব ও ঈশ্বরদ্ূপে 
মায়ামুক্তত্ব কি সম্ভব হয়? যদি বলেন, উপাধিগত-তারতম্য-বশঙঃ পরিচ্ছেদের 
ও প্রতিবিষ্বের রীতি অনুসারেক্্র জীবেশ্বরের বিভাগ সঙ্গত হইবে, অর্থাৎ বিদ্যা 
দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা সমষ্ট,যপহিত মহান্‌ ব্রহ্ষখণ্ড ঈশ্বর ও জবিষ্থা দ্বার! পরিচ্ছন্ন 
বা বাষ্টাপহিত অল্প ব্রন্ষধণ্ড ভীব এবং বিগ্ভাতে প্রতিবিদ্বিত বা সমষ্ট্যুপহিত 
মই ঈশ্বর ও অবি্ভাতে প্রতিবিদ্বিত বা! বাষ্টযাপহিত ব্রক্ষই জীব, এইক্ধপ 
জীবেশ্বরবিভাগ সঙ্গত হইবে-_ তাহা বলিতে পারেন না; কারণ, এইপ্রকার 
পরিচ্ছেদ ধা প্রতিবিষ্ব উপপন্নই হয় না। যে উপাধিদ্বার! ব্রন্মের পরিচ্ছেদ 
দ্বীকার করা হইতেছে এবং যে উপাধিতে ব্রহ্ষের প্রতিবিষ্ব ত্বীকার করা 
হইতেছে, সেই উপাধি বাস্তব কি অলীক? উপাধি বাস্তব হইলে, সর্ববাম্পৃশ্ত 
, ত্র্ষের উপাধিষ্পর্শ অপস্ভব হ। এআর নিধ্ন্ক, ব্যাপক ও নিরবয়ব বর্গের 
প্রতিবিশ্বযোগও তদ্রপই ; কারণ, নিধর্্ক বস্তর উপাধিসম্বন্ধের অসম্ভাবন! 
বশতঃ, ব্যাপক বস্তর- বিশ্ব গ্রতিবিষ্বভেদ ভাবের অসভ্ভাবনা বশতঃ এবং নিরবয়ব 
বস্তর দৃ্তাত্বের অসম্ভাবনা বশতঃ প্রতিবিষ্বধোগ সম্ভব হয় না। যাহা রূপাদি- 
ধর্মাবিশিষ্ট, যাহা পরিচ্ছিন্ন ও যাহ! সাবয়ব, তাহারই প্রতিবিস্ব দৃষ্ট হইয়৷ থাকে। 
আকাশস্ক উপাধিপরিচ্ছিন্ন জ্যোতিঃপদার্থাংশেরই গ্রতিবিষ্ব দর্শন কর! যায়, 
আকাশের প্রতিবিম্ব দর্শন করা যায় না; কারণ, আকাশ অদৃশ্য বস্ত। 
বিশেষতঃ পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ব বাস্তব হইলে, জীবব্রন্গের সামানাধিকরণোর 
বোধমাত্র, অর্থাৎ “আমি বর্গ” ইত্যাকার অভেদবোধ হইবামাত্র উক্ত ভেদবুদ্ধির 
তাগ হইতে পারে না। দরিদ্রবাক্তি আপনাকে রাজা বোধ করিলেই প্ররুত 
রাজা হইতে পারে না। ব্রহ্ধান্ুন্ধানের প্রভাবেই জীব ব্রহ্গত্ব লাভ করেন, 
এরূপও বলা যায় না; কারণ, তৎপক্ষে মায়াবাদীর নিজমতেরই ক্ষতি দেখা 
যায়। মায়াবাদী ব্রন্দের কোন প্রভাবই--কোন শক্তিই স্বীকার করেন না। 
উক্ত দোষের বারণার্থ উপাধির মিথ্াত্ব স্বীকারে, পরিজ্ছেদ ও প্রতিবিদ্বের 
অনুপপত্তি বশতঃ মিথ্যাত্ব অনিবার্ধ্য হইয়৷ পড়ে । ঘটাকাশ।দিস্থলে ঘটপরিচ্ছিন্না- 
কাশরূপ ও ঘটাঘু ্রতিবিদ্বিতাকাশরূপ যে. ছুইটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, এ 
দুইটি দৃষ্টান্ত বাস্তবোপাধিময়, অতএব এ দুইটি দৃষ্টান্তের প্রদর্শন দ্বার ্বপ্ন- 
ৃষ্টাস্তোপজীবী মায়াবাদীর সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হয় না; কারণ, মিথ্যোপা ধিদৃষ্টান্তস্থলে 
সত্য ঘটঘটান্ুর প্রদর্শন সঙ্গত হয় না। উপাধির িথ্যাত্বে ব্রন্ধের পরিচ্ছেদ 
ও প্রতিবিত্ব উভয়ই মিথ্যা হয়। দার্টান্তিক স্থল মিথ্যা। যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
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কর! হইতেছে, তাহা সত্য । অঘটমান! মিথ্যার সহিত সত্য ঘটমানের সামৃশ্থ 
ঠিক হয় নাই। যাহাদের পরস্পর সাদৃস্ত হয় না, তাহার! কখনই দৃষটান্তদাষ্টাস্তিক- 
তাব প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব মায়াবাদীদিগরের পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিদ্বের 
কল্পনা অজ্ঞতার পরিচায়ক । পরিচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিষ্ববাদ উভয়ই অসিন্ধ। 
যাহা স্বয়ং 'অসিদ্ধ, তন্থারা অন্টের প্রতিপাদন হইতে পারে না। অতএব 
স্বরূপেরও সামর্থ্যের ভেদ বশতঃ ভীব ও ঈশ্বরের পরস্পর ভেদই প্রাপ্ত হওয়| 
যাইতেছে ; ঈশ্বরের হুরূপ ও সামর্থ্য জীবের শ্বরূপ ও সামর্থা হইতে ভিন্ন ইহাই 
প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে । | 

পরিচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিস্ববাদের নিরাঁসে, বিবর্তবাঁদের প্রাণ যে একজীববাদ 
তাহাও নিরন্ত হইতেছে । পরিচ্ছেদাদি বাদদ্বয়ের প্রত্যাখ্যানে, ব্রহ্ম ও অবিষ্থা 
এই ঢুইটি বস্তুর প্রাপ্ধি হইতেছে । এক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে যে, ব্রহ্ম চিন্মাত্র 
বস্ত বলিয়! তীহাতে অবিদ্ভার যোগ অসম্ভব; যাহাতে 'অবিদ্ভার যোগ 
মম্তব হয় না, তাহা! অবশ্ঠ শুদ্ধ; এ শুদ্ধ ব্রহ্মই অবিষ্তার যোগে অশুদ্ধ হইয়া 
জীব হইতেছেন; আবার এ শুদ্ধ ত্রহ্মই জীবগতা অবিষ্ঠা ঘার1 কল্িত মায়ার 
আশ্রয় হইয় ঈশ্বর হইতেছেন এবং প্র শুদ্ধ ব্রহ্ধই ঈশ্বরগতা মায়ার বিধয় হইয়! 
জীব হইতেছেন; অতএব বিরোধ পূর্ববাবস্থাতেই থাকিয়া যাইতেছে। শুদ্ধ 
ব্্মে অকন্মাৎ অবিষ্াসন্বন্ধ হইতেছে । তাদৃশ জীব কর্তৃক কল্পিত মায়ার আশ্রয় 
হইয়! ব্রহ্মই ঈশ্বর হইতেছেন। তাদৃশ ঈশ্বরের মায়াকর্তৃক পরাভূত হইয়। 
প্ ব্রহ্মই ভীব হইতেছেন। শুদ্ধ চিন্মাত্র বস্তুতে অবিষ্তা, অবিগ্তাকল্পিত ঈশ্বরে 
বিষ্ঠা, বিদ্যাবন্তেও মায়িকত্ব প্রভৃতি উক্তি সকলের সীমঞ্জন্ত হয় নী । একজীববাদে 
এই প্রকার দোষ সকল দেখা যাঁয়।' 

যদি বলেন, পরিচ্ছেদত্ব ও প্রতিবিষ্বত্বের প্রতিপাদক শাস্ত্র সকলের গতি 
কি হইবে? তাহার উত্তর এই যে, এর সকল শাস্ত্র গোণী বৃত্তি ঘারাই সার্থক 
হইবে। এ সকল শাস্ত্র পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিশ্বের সাদৃশ্ত খার! গৌনীবৃত্তিতেই 
প্রবৃত্ত হইবে। "অন্থুবদগ্রহণাত, ন তথাত্ম্” এবং “বৃদ্ধিহ্রাসভাক্তমস্তর্ভাবাদুতয়- 
সামঞ্জন্তাদেবম্” এই ছুইটি পূর্বোন্তরপক্ষময় ন্যায় দ্বারাই এ সকল শাস্ত্রের 
প্রবৃত্তি। তন্মধ্যে পূর্ববপক্ষময় ন্যায় দ্বারা উক্ত বাদদ্ধয়ের খণ্ডন এবং উত্তরপক্ষময় 
ন্যায় দ্বারা উক্ত বাদদ্বয়ের গৌণীবৃত্তিতে ব্যবস্থাপন বুঝিতে হইবে। উক্ত 
্যায়দঘয়ের অর্থ বথা--প্যেরপ অনু দ্বারা ভূথণ্ডের পরিচ্ছেদ হয়, তন্প উপাধি 
দ্বারা কি ব্রঙ্গপ্রদেশের পরিচ্ছেদ হয়?--লা, অনু দ্বার ভূখণ্ডের স্কায় উপাধি 
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দ্বারা ব্রহ্ম প্রদেশের অর্থাৎ ব্রহ্মাংশের গ্রহণ হইতে পারে না; কারণ, যাহা 
অগৃহা, তাহার গ্রহণ অসম্ভব, অতএব উপাধি দ্বারা ব্রন্দের পরিচ্ছেদ স্বীকার 
করা যায় না। ঘেরূপ অস্থুতে হৃর্ধ্যের প্রতিবিদ্ব গৃহীত হয়, তদ্রুপ উপাধিত্তে 
ব্রন্মের প্রতিবিম্ব গৃহীত হইতে পারে না; কারণ, ত্রহ্গবস্ত হুর্যের হ্যায় 
পরিচ্ছন্ন নহেন, পরস্ত ব্যাপক । ব্যাপক বস্তুর প্রতিবিষ্ব সম্ভব হয় নাঃ 
অতএব ব্রনের উপাধিতে প্রতিবিষ্ব স্বীকার করা যায় না। এইরূপে উক্ত 
শান্তরঘধয়ের মুখ্যাবৃত্িতে প্রবৃত্তি অসম্ভব হইলেও “দেবদত্ত সিংহ' ইত্যাদি বাকোর 
ন্যায়, গোনীবৃত্তিতে প্রবৃত্তি অসম্ভব হয় না। বৃদ্ধিশালিত্ব ও হাসশালিত্বরূপ 
গুণাংশ লইয়াই উহাদের গৌনীবৃত্তিতে প্রবৃত্তি হইয়। থাকে । যেরূপ মহৎ ও অল্প 
ভূখণ্ড এবং যেবপ রবি ও তত্প্রতিবিশ্ব বৃদ্ধি ও হাস ভজন করে, তন্রপ ঈশ্বর 
ও জীব মহত্ব ও অন্ত্ব এবং বৃদ্ধি ও হাঁস ভজন, করিয়া থাকেন, এবং 


তদংশেই শাস্ত্রের তাৎপর্ধ্য দেখা যাঁয়। অতএব দৃষ্টান্ত ও দাষ্টান্তিকের সামঞ্স্ত 
প্রযুক্ত শান্দ্বয়ের সঙ্গতি হইতেছে। 


তথাপি যদি কেহ আপত্তি করেন, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন ও অভিন্ন এইপ্রকাঁর 
বিরোধের সমন্বয় কি? তহুত্তরে বক্তব্য এই যে, সংসারদশায় ব্রন্মের যে শক্তি 
বা সামর্থ উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়। অসংসারি ও শক্তিমত 'ব্রন্ধ হইতে 
ভিন্নরূপে প্রতীত হয়েন এবং মোক্ষদশায় উপাঁধিপরিচ্ছেদের অভাব হেতু অভিন্ন- 
রূপে প্রভীত হয়েন, তিনিই জীব; অতএব তাদৃশ 'জীবের ব্রহ্ম হইতে ভেদ 
ও অভেদদ উভয়ই সম্ভব হইতেছে । জীবের চিদংশত্বনিবন্ধন উপাধিপরিচ্ছেদও 
অসম্ভব বলা যাঁর না; কারণ, মায়াশক্তিদ্বারা ভীবশক্তির অভিভবকেই 
জীবের উপারধিপরিচ্ছেদ বলা হয়। শক্তিদ্ধয়ের পরম্পরাভিভাবকতা বিজ্ঞান- 
সম্মতা। যদি বলেন, জীবের উপাধিপরিচ্ছেদনিবন্ধন জীবব্রন্মের ভেদ সিদ্ধ 
হইলেও, তদুভয়ের অতেদ সিদ্ধ হইতে পারে'না; কারণ, অভেদের সিদ্ধিতে 
জীবের স্টায় ব্রন্দেরও সংসারিত্বের আপত্তি হয়, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্গ পরম্পর 
অতি হইলে জীবের সংসারিত্বে ব্রন্মেরও সংসারিত্বের আপত্তি হয় তাহা বলিতে 
পারেন না; কারণ, বিবিধশক্তিসমন্থিত ব্র্ষের শক্তিবিশেষের অভিভবে কৃত্্ন 
ব্রদ্ষের অভিভব অসম্ভব । দর্শনাদি-বিবিধ-সামর্থ্য-সমন্থিত মানবের দর্শনাদি 
কোঁন একটি শক্তির অভিতবে মানবের অভিভব কেহই স্বীকার করেন না। 
একটি কোষাণুর সামর্থোর অভিভবে সমস্ত দেহের অভিভব কেহই স্বীকার 
করিবেন না । আবার ত্রহ্মশক্তি বিশেষ দ্বারা ব্রহ্মশক্তিবিশেষের অভিভব দোষাবহও 
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হয় না। এইরূপ শক্তিত্বপুরক্ক(রে ্রীব একই। জীব এক হইয়াও উপাধির 
তারতম্যবশতঃ বহু হয়েন। যেমন একই মূলপ্রকৃতি ক্ষোততারতম্যে চতু- 
বিংশতি তত্বের আকারে প্রকাশিত হয়, যেমন একই মূলশক্তি স্পন্দনতারতম্যে 
তাপ, আযোক, শব্দ, চুর্ধকাকর্ষণ, বিদ্যুৎ কেন্দ্রাবিমুখাকর্ষণ, ও কেন্দ্রাভিমুখা- 
কর্ষণ ভেদে সপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়, তন্্রপ একই জীবশক্তি মায়াভিভববশতঃ 
উপাধিতারতম্যে বহুজীবরূপে প্রকাশিত 'হুইয় থাকেন । 


ক্রল্গ সগুণ ন। নিগুণ £ 


তৃতীয় প্রশ্ন ব্রদ্ধ সগুণ না নিগুণ? প্রকৃতির গুণ লইয়া! সগুণ-নিগুণ- 
বিচারে ব্রহ্ম নিগুণ বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইবেন; আর অপ্রারকত গুণ লইয়া 
সগুণ ও নিগুণ বিচার করিলে, ব্রহ্ম সগ্ুণ বলিয়ই গিদ্ধাস্তিত হইবেন ) কারণ, 
শ্রুতি একই ব্রঙ্গকে সগুণ ও নিগুণ উভয়ই বলিতেছেন । ওব্রঙ্গ প্রকৃতিগুণরহিত 
হইয়াও অপ্রাককৃতগুণবিশিষ্ট, ইহাই শ্রতির তাৎ্পধ্য। সগুণ ও নিগুণতেদে 
্রহ্ম দ্বিবিধ, ইহা! শ্রুতির অভিপ্রায় নছে; কারণ ব্রহ্ম শব্দের অর্থ, *শ্বূপতঃ 
ও গুণৃতঃ নিরতিশয় বৃহৎ) গুণরহিত ব্রদ্ধই অপিন্ধ। এইরূপে ব্রহ্ম সগুণ 
হইলেও, প্রাকতগুণবিশিষ্ট নহেন ; ব্রন্দে সত্ব রজঃও তমঃ এই প্রাকৃত গুণত্রয় 
দ্বীকৃত হয় না। ব্রন্ধে ম্বাভাবিকী অর্থাৎ স্বরূপান্থুবন্ধিনী জ্ঞানবলক্কিয়া শ্বীরুত 
হইলেও, সত্বাদি গুণত্রয় অঙ্গীকৃত হয় না। বিষ্ণপুরাণে উক্ত হইয়াছে,__ 

* “হলাদিনী সন্ধিনী সন্ষিৎ ত্বয্যেক' সর্বসংশয়ে'। 
_ হলাদতাপকরী 'মিশ্া ত্বরি নো গুণবর্জিতে |” ১1১২।১৯ 

তুমি সর্বাশ্র়। একই শ্বরূপশক্তি তোমাতে হুলাদিনী, সন্ধিনী ও সম্থিৎ এই 
তিন আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ; কারণ, তুমি সচ্চিদাননাস্বরূপ। হলাদ- 
তাঁপকরী মিশ্রা ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি তোমাতে অর্থাৎ তোমার শুদ্ধন্বরূপে 
অবস্থান করেন না, কিন্তু তোমারই শক্তিবিশেষরূপ জীবের আশ্রয়েই অবস্থান 
করিয়া থাকেন। 

এক্ষণে'এইরুপ একটি প্রশ্ন উাপিত হইতে পারে যে, ব্রহ্ম সগুণ হইলে, 
নিগুণ শ্রুতি সকলের গতি কি হুইবে? তাহার উত্তর এই--নিগুণ শ্রুতি 
মকল কোথাও নিষেধ দ্বারা কোথাও সামানাধিকরণ্য দ্বারা সগুণ পরম বস্তর 
উদ্দেশ করিয়া সার্থক হইবে। “অস্থুলমনগু” প্রতৃতি শ্রুতি নকল নিষেধ দ্বার! 


৫০5 প্ীপ্রীগৌরহন্দর 


এবং “সর্বং খবিদং ব্রহ্ধ” ও “তত্বমসি” প্রভৃতি শ্রুতিসকল সাঁমানাধিকরপ্য 
দ্বার সগুপ পরম বস্তর উদ্দেশ করিয়া সার্থক হইবে । বন্ততঃ নিগুণ শ্রতি- 
সকলেরও গুপবিধানেই তাৎপূরধ্য জানিতে হইবে । থে লকল শ্রুতিকে আপাতিতঃ 
গুণের নিষেধকারিণী বলিয়াই বোধ হয়, তাহারাও গুণের নিষেধ করে না, 
পরন্ত প্রাকৃত গুণের নিষেধ দ্বারা অপ্রারুত গুণের বিধানই করিয়া থাকে। 
যেমন অন্ধ্দরী কন্তা বপিলে, কন্তার উদরের নিষেধ কর! হয় না, পরস্ধ বুহৎ 
উদ্নরের নিষেধ দ্বারা অল্প উদরের বিধানই করা হয়, তন্রপ “অপানিপাঁদঃ প্রভৃতি 
শ্রুতিবাক্যস্বারা ব্রন্ষের প্রারুত পাণিপাদের নিষেধ দ্বার! অপ্রাকত পাঁণিপাদের 
বিধানই করা হইয়া থাকে। নিষেধকারিণী শ্রুতিসকলের নিষেধবাঁচক নঞ্চের 
অর্থ বিচার করিল, এইরূপই তাত্পধ্য নিশ্চয় হয়; কারণ এ কল শ্রুতিতে 
প্রায়ই মৃখ্যার্থে নঞের প্রয়োগ হয় লাই, এ সকল শ্রুতির নঞ সকল প্রায়ই 
সমাসে গুণীভূত হইয়া! গিয়াছে । অতএব নঅস্থলমনণু প্রভৃতির শ্রুতির অর্থ 
অস্থুলত্বা দিগুণবিশিষ্ট 1  * 

শাতিতে ব্রদ্দের ছুইটি লক্ষণ উক্তি হইয়াছে ;_ হ্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ | 
"্সত্যং জ্ঞানমনন্তং ্রনধ” ইত্যাদি শ্রুতি সকলে ব্রন্মের হ্বরূপলক্ষণ উক্ত হইয়াছে, 
এবং “ঘতে| বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে” ইত্যাদি শ্রুতি সকলে ব্রন্মের তটস্থ 
লক্ষণ উক্ত হইয়াছে । মায়াবাদীর মতে, দুইটি সগুণ ব। সবিশেষ ব্রন্মের লক্ষণ 
নিগুণ বা নিবিবিশেষ ত্রহ্ম অলক্ষণ, অনির্দেন্ত 1 তাহাদের মতে এ অলক্ষণ, 
অনির্দেত্ত ব্র্মই স্বয়ং কুটস্থ থাকিয়াই উপাধিপরিচ্ছিন্ন হইয়া সলক্ষণ ও নির্দেশার্ 
সগুণ ঝা সবিশেষ ত্রদ্ধ হয়েন। কিন্তু শ্রুতি সকলের তাৎপর্য পধ্যালোচন! করিলে, 
সেরূপ বোধ হয় না। নিগুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম পৃথক্‌ তত্ব, ইহা শ্রুতির তাৎপধ্য 
নহে। নিগুণ ব! নিবিশেষ বস্তর অস্তিত্বে প্রমাণাতাব | কি প্রত্যক্ষ, কি অনুমান, 
কি শব, নিগুণ বা নির্িশেষ বস্তর অস্তিত্বে প্রমাণ হইতে পাঁরে না। প্রমাঁণ- 
মাত্রই সবিশেষবস্বিষয়ক | “থে বাব বরহ্মণো রূপে” ও প্তন্থিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে” 
গ্রভৃতি শ্রুতিসকল স্পষ্টাক্ষরেই বলিতেছেন যে, নিন ও সঞ্চণ ব্রহ্ম দুইটি তত্ব 
নহেন, পরস্ত একই তত্ব। একই তত্বের নিগুণ ও সগুণ ঢইটি রূপ। একই ব্রহ্ধ 
আবির্ভাবভেদে সগুণ বা সবিশেষতাবে ও নিগু“ণ ঝ! নিরবিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়া 
থাকেন। সগুণ বা সবিশেষ ও নিগুপ বা নিবিশেষ ব্রহ্ম পৃথক তত্ব হইলে, 
শ্রুতির উক্তি অন্প্রকার হইত 1 সবিশেষ বা সগুণ ও নির্ধিশেষ বা নিগুণ 
্রঙ্দ পৃথক তত্ব হইলে, বেদাস্তে নিধিশেষ বস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া! সবিশ্ষে বন্তর 
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লক্ষণ নির্দেশ পূর্ববক তীহাকেই ভীবের প্রাপ্য বলিয়। উপসংহার করিতেন না, 
এবং প্রাপ্তিগত বা ফলগত তারতম্যও নির্দেশ করিতেন না। একই অদ্বয় তত্ব যে 
আবির্ভাবভেদে, সবিশেষভাবে ও নিবিশেষভাবে প্রকাশ পান, তাহা স্বতিতেও 
স্পষ্টাক্ষরেই উক্ত হইন্বাছে ;_ 
"বস্তি তত্ত্ববিদস্তত্বং যজ জ্ঞানমদ্বয়ম্‌। 
ব্রন্মেতি পরমাজ্মেতি ভগবানিতি শ্ব্যতে ॥” ভা ১২1১১ 

তত্বজ্ঞ ব্যক্তিসকল অয় জ্ঞানকেই তত্ব বলিয়। থাকেন। এ তত্ব কোথাও 
রঙ্গ, কোথাও পরমাত্মা ও কোথাও ভগবান্‌ বলিয়া অভিহিত হয়েন। - 

জ্ঞান_-চিদেকরূপ; চিদেকন্বরূপ বস্ত। অন্বয় জ্ঞানই একমাত্র তত্ব। 
জ্ঞানকে অদ্বয় বলিবার কারণ তিনটি; গরথম, জ্ঞানের স্ায়, অপর হ্বয়ংসিদ্ধ 
বস্তর অভাব। চিদ্রেকরূপ জীবচৈতন্ত* ও অচিদেকরূপ প্ররুতিকালাদি 
জ্ঞানের স্তায় দ্বয়ংসিদ্ধ বস্ত নহে। দ্বিতীয়, জ্ঞানের ম্বশক্ত্যেকসহায়ত্ব । তৃতীয়, 
এ পরমাশ্রয় জ্ঞান ব্যতিরেকে জীবাদি শক্তি সকলের অসিদ্ধত্ব। তত্ব শব্দের 
অর্থ পরমস্বরূপ। শ্ীতত্ববা পরমস্বরূপের তাৎপর্ধ্য বন্তর সারে, অর্থাৎ বস্তর 
সারই বস্তুর তত্ব বা পরমস্বূপ। জ্ঞানই বস্ত। পরম সুখই জ্ঞানের সার। 
অতএব পরমন্থখরূপ জ্ঞানসারই, অদ্বয় জ্ঞান। অদ্বয় জ্ঞান পরম পুরুযার্থ 
বলিয়াই পরমন্থ হয়েন। উহা স্থয়ংসিদ্ধ। যাহ! স্বয়ংসিদ্ধ, তাহার নিত্যত্থ 
ক্বভাবিক। অতএব এক নিত্য স্বয়ংসিদ্ধ, পরমস্খরূপ তন্বই কোথাও বন্ধ 
কোথাও প্রমান ও কোথাও ভগবান্‌ বলিয়া অভিহিত হয়েন, ইহাই উক্ত 
স্বৃতির তাতপর্ধ্য |, 

মন্ুষানন্দ হইতে প্রাঁজাপত্যানন্দ পধ্যন্ত আনন্দসকল ধাহাদের পক্ষে তুচ্ছ 
হইয়। যায়, সেই ব্রহ্ধানন্দান্গুভবনিমগ্ন জ্ঞানী পরমহংসগণের নির্মল চিত্ত, সাধন- 
বলে বিষয়াকারতারহিত হইয়া, যে অথণ্ানন্দস্বরূপ তত্বের সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন 
হয়, এবং তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়াও, সাধনকালে স্বরূপশক্তি ও তদ্‌বৈচিত্র্য সত্বেও 
অবিবিজ্-শক্তিশক্তিমত্তা-ভেদে সামান্ততঃ লক্ষিত, অতএব লিদ্ধিকালে, তন্্রপেই 
স্কুরিত, সেই এক অখগ্াননস্থরূপ তত্র প্র স্বরূপশক্তি ও তদ্‌বৈচিত্রাসকল 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানী পরমহংসগণের চিত্ত, ধাহার স্বরনূপশক্তি ও 
তদবৈচিত্র্যমকল গ্রহণ করিতে না৷ পারিয়া, বাঁহাকে সামাশ্ততঃ লক্ষিত ও 
্ষুরিত অবিবিক্ত-শক্তিশক্তিমন্ত/-তেদভাবই প্রতিপাদন করিয়া থাকে, সেই 
জীবশক্তিতাদাত্ম্যপক্স তত্বই ব্রহ্মশব দ্বারা অভিহিত হয়েন। তিনিই আবার 


৫৩২ শ্ীক্লীগোৌ রন্র্দর 


পূর্বোক্ত ব্রহ্গানন্দও বাঁহাদের ভগবদন্ুভবানন্দের অন্তভূত হইয়া তুচ্ছ হইয়! যায়, 
সেই তগবদানন্ান্গভবনিমগ্ন ভক্ত পরমহংসগণের বিবিক্ত-শক্তিশক্তিমস্তা-তেদে 
অন্ুতবের পক্ষে একমাত্র সাধকৃতম ও তগবৎস্বরূপানন্দশক্তিবিশেষাত্মিক! ভক্তি 
দ্বারা বিভাবিত অস্তরিক্ত্িয় ও বহিরিক্ত্রিয় সকলে নিজ শ্বরূপশক্তি দ্বারাধকোন এক 
বিশেষ রূপ ধারণপূর্বক অপর শক্তিবর্গের মূলাশ্রয় শ্রীতগবন্রেপে বিরাজিত ও 
বিবিভ্ত-শক্তিশক্তিমত্ত।-ভেদে পরিস্ফুরিত এবং তন্রপেই প্রতিপাদিত হইয়া থাকেন। 
অতএব যিনি জ্ঞানী পরমহংসগণের সম্বন্ধে অবিবিক্ত-শক্তিশক্তিমত্তা-ভেদে লক্ষিত 
ও স্ফুরিত "হইয়া তন্্রপেই প্রতিপাদিত এবং জীবশক্কিতাদাত্্যাপন্ন বরঙ্গশব্ 
দ্বারা অভিহিত হয়েন, তিনিই আবাঁর ভক্ত পরমহংসগণের সম্বন্ধে বিবিক্ত- 
শক্তিশক্তিমন্ত-ভেদে লক্ষিত ও ক্ফুরিত হইয়া তন্রপেই প্রতিপাদদিত এবং 
পরিপূর্ণসর্ধবশক্তিসমন্থিত ভগবৎশব্ব দারা অভিহিত হয়েন। আর সেই তত্তই 
যোগী পরমহংসগণের সম্বন্ধে মায়াশক্তির অন্তর্ধামিরূপে লক্ষিত ও স্কুরিত হইয়া! 
তজ্রপেই প্রতিপাদ্দিত 'এবং মাঁয়াশক্তি- প্রচুর-চিচ্ছক্তাংশ-বিশিষ্ট পরমাত্মশব দ্বার 
অভিহিত হয়েন। জ্ঞানিগণ ধাহাঁকে জীবশক্তির সহিত একীভূত নিবিশেষ 
্ধরূপে ' দর্শন করেন, যোগিগণ ভীহাকেই মায়াঁশক্তির অস্তধামী সবিশেষ 
পরমাত্মরূপে দর্শন করেন, এবং ভক্তগণ তাহাকেই পরিপূরণসর্বশক্তিসমন্থিত সবিশেষ 
তগবৎঘ্বরূপে দর্শন করেন। তিনই এক, একই তিন। তিনই নিগুণ বা 
নিবিশেষ এবং তিনই সগুণ বা সবিশেষ । | 


পুরুস্ার্থ কি? 


চতুর্থ প্রশ্ন, ব্রক্মতাঁবাঁপত্তিই কি জীবের পুরুষার্থ? পুরুঘার্থশবের অর্থ 
পুরুষের প্রয়োজন। প্র প্রয়োজন মুখা ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। নুখপ্রাপ্তি ও 
£খনিবৃত্তি পুরুষের মুখ্য প্রয়োজন। আর উক্ত প্রয়োজনের যাহা সাঁধন, 
তাহাই গৌপ প্রয়োজন । ইহলোকে এবং, ম্বর্গাদিতে পুরুষের স্ুথগ্রান্তি ও 
ছুঃখনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পাদ্বিলেও, আত্যস্তিক সুখলাভ ও আত্যস্তিক 
পরিহার ব্রন্মতাবাপত্তি ভিন্ন অন্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় ন! বলিয়াই ব্রহ্মতাবাপত্তিকেই 
পুরুষের মুখ প্রয়োজন বলা যায়। ব্রঙ্গভাবাপত্তি শবের অর্থ ব্রহ্মপাক্ষাৎকার। 
রী ব্রহ্মসাক্ষাৎকার আবার - নিবিশেষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ও সবিশেষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার 
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ভেদে ভ্বিবিধ। ব্রঙ্গবস্ত পরমানন্বত্বরপ। জীবসকল তীয় হইয়াও তজ জ্ঞান 
রহিত বলিয় মায়াকর্তৃক পরাভূত হইয়া তৎম্বরূপজ্ঞজানের লোপ ও মায়াকল্লিত 
উপাঁধির, আবেশ হেতু অনাদি সংসারছুঃখে নিমগ্ন ।" জ্ঞানোদয়ে ব্রহ্মতত্বের সাক্ষাৎ- 
কাররূপ ব্র্মভাবাপত্তিই জীবের পরমানন্দলাত। এ পরমানন্দলাত ও ততৎসাধনীভূত 
জ্ঞানই জীবের পুরুষার্থ। ছুঃখনিবৃত্তি উহার অবান্তর ফল। জ্ঞানোদয়ে 
অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে, দুঃখ আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া যায়। উহা! নিবৃত্ত হইয়া 
পুনশ্চ উৎপন্ন হয় না বলিয়াই উহাকে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি বল! যায়। তন্মধ্যে 
মায়াবৃত্তি অবিষ্ঠার নাঁশের পর, কেবল ব্রহ্গতত্বের অক্পটটন্বরূপলক্ষণ যে বিজ্ঞান, 
তাহার আবির্ভাবের নাম নিধিশেধব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্গসাক্ষাৎকার ; এ ব্রহ্ধ- 
তত্বের স্পষ্টম্বরূপলক্ষণ বিজ্ঞানানন্দের আবির্ভাবই সবিশের্ষব্রদ্দসাক্ষাংকার বা 
ভগবৎসাক্ষাংকার। উভয়ই মোঁক্ষ। উত্ত* দ্বিবিধ মোক্ষের প্রত্যেকটি আবার 
উপাসনাবিশেষাক্নুসারে দ্রইপ্রকারে সিদ্ধ হইয়া থাকে । একপ্রকার- উপাসনার দ্বারা 
সর্ধলোক ও সর্বাবরণ অতিক্রমের পর সিদ্ধ হয় এদং"অন্ত প্রকার- উপাসনা 
দ্বারা স্বস্থানে থাকিয়াই সিদ্ধ হয়। অতএব মোক্ষ উৎক্রান্তদশাঁয় ও ভুঈবদ্দশায় 
উভয়ত্রই সিদ্ধ হয়, ইহাই বলিতে হইতেছে । তন্মধ্যে ব্রহ্গসাক্ষাৎকারলক্ষণা 
মুক্তিতে সুষুণ্ডতির ন্যায় অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। আর ভগবৎসাক্ষারকার- 
লক্ষণা মুক্তিভে জাগ্রতের ন্যায় অবস্থা লাভ হ্ইয়া থাকে । এই শেষোক্ত 
মুক্তি আবার সালোক্যাদিভেদে পর্চবিধ। শ্রীতগবানের সহিত সমাঁনলোকে 
অর্থাৎ বৈকুগ্ঠাদি নিত্যধামে বাস হইলে, তাহাকে সালোক্য বলা যায়। 
বৈকুগ্ঠাদিধামের নিত্যত্ শ্রত্যাদিসম্মত। পত্রহ্মসদনের উর্ধে পরমোৎকুষ্ট বিশুদ্ধ 
সনাতন জ্যোতির্ময় বিষুণপদ আছে।” লোকে উহাকে পরব্রহ্ম বলিয়৷ জানেন। 
শ্রীভগবানের সহিত সমান শ্রশ্বধ্যের লাভ হইলে, তাহাকে সার্টি' বলা যায়। 
শ্রীভগবানের সমীপে গমনাধিকার লাভ হইলে তাহাকে সামীপ্য বলা যায়। 
প্রীতগবানের সহিত সমান নিত্যবূপের লাভ হইলে, তাহাকে সারূপ্য বলা যায়। 
শ্ীভগবানের রূপের নিত্যত্ব শ্রুত্যাদিশাস্ত্রসম্মত। আর শ্রীভগবানের শ্র্রীবিগ্রহে 
প্রবেশ হইলে, তাহাকে সাধুজ্য বল! যায়। ব্রহ্মসাযুজ্য ও ভগবৎসাধুজ্যে প্রভেদ 
এই যে, ব্রহ্ধপাধুজ্যে নুষুপ্তুর স্কাঁয় অস্পষ্ট স্বুন্তি এবং ভগবৎসাধুজ্যে স্বপ্নবৎ 
অনতিস্পষ্ট ক্ফুর্তি হইয়৷ থাকে । সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্ট় আবার সেবাসহিত ও 
সেবারহিত ভেদে প্রত্যেকেই ছুই ছুই প্রকার হইয়া থাকে। উভয়প্রকারেই 
জাগ্রদবস্থার ন্ঠায় অনুভব হইয়া থাকে । শ্রতিতেই উক্ত হইয়াছে,_ 
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“স বা এবং গন্তাক্সেবং মন্বান এবং বিজানন্নাতুরতি রাতক্রীড় আত্মমিথুন 
আত্মানন্দঃ স স্বরাড়, ভবতি সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।” 
তিনি এইপ্রকার দর্শন, মনন ও বিজ্ঞান লাত করিয়া আত্মরতি, আত্মক্রীড়, 
আত্মমিথুন ও আত্মানন্দ হয়েন। তিনি ম্বরাটু হয়েন। সকল লোকেই তাহার 
যথেচ্ছ গতি হইয়া থাকে । 
মুক্তিমাত্রই গুণাতীত এবং আবৃত্তিরহিত। নিগুণ ভূমবিষ্ভাতে মুক্তের 
স্বেচ্ছানুসারে নানাবিধ রূপের গ্রাকট্য শ্রবণ করা যায়। 
শ্রুতি বলিতেছেন, “ন স পুনরাবর্ততে ।”__তিনি আর প্রত্যাবর্তন করেন না । 
সুত্র বলিতেছেন-_"অনাবৃত্তিঃ শব্বাৎ।”-_ তাহার পুনরাবৃত্তি হয় ন1, তদ্বিষয়ে 
শ্রুতিই প্রমাণ। 
স্থৃতি বলিতেছেন,__ 
পতশ্মৈ নমোইস্ত কাষ্ঠায়ৈ যত্রান্তে হরিরীশ্বরঃ | 
যদ্গত্ব! ন নিবর্তস্তে শাস্তাঃ সন্প্যাসিনোইমলাঃ ॥৮ 
যে নিকে শ্ীহরি অবস্থান করেন, সেই দিকৃকে নমস্কার। সেই দিকে গমন 
করিয়া শাস্ত, নির্মল সন্ন্যাসিগণ আর প্রতিনিবৃত্ত হয়েন না। 
“আব্রাঙ্মত্বনাল্লোকা! পুনরাবর্তিনোহজ্জুন। 
মাং প্রাপ্যৈব তু কৌস্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্ভতে |” গী ৮১৩৬ 
হে অর্জুন, ব্রহ্ধলৌক পর্যন্ত চতুর্দশ ভুবনের যে কোন লোকে গমন করা 
হউক পুনরাবৃত্তি অবস্স্তাবিনী। কিন্ত আমাকে লাভ করিলে পুনর্বার জন্ম 
হয় না। 
“্যদ্গত্বা ন নিবর্তৃস্তে তদ্বাম পরমং মম” গী। ১৫৬ 
যে স্থানে গমন করিলে, আর পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম। 
*তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। 
ততপ্রসাদাৎ পরাং শাস্তিং স্থানং প্রাঞ্দাসি শাশ্বতম্‌ ॥” গী ১৮৬২ 


সর্বতোভাবে জামার শরণাপর় হও। আমার প্রসাদে পরাশাস্তি ও নিত্য 
ধাম লাত করিবে । 
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পুরুস্যার্থলাভের উপায় কি? 


শেষ প্রশ্ন হইতেছে, এঁ পুকুতার্থলাতের উপায় “ক? - জ্ঞানই উহার একমাত্র 
উপায়। ্ী. জ্ঞানশবৈর তাৎপর্ধ্য ভীবব্রক্দের অভেদানুসন্ধানে নহে, পরস্ধ 
ভক্তভজনীয়ত্বানুসন্ধানে। ভীব আপনাকে সেবক ও শ্রীভগবানকে সেব্য ভাবিয়া 
যে জীবত্রন্ধের স্বরূপানুসন্ধান করেন, সেই স্বরূপানুসন্ধীনাত্মক জ্ঞানই পুরুতার্থলাভের 
অদ্বিতীয় উপায়। এই জ্ঞানের নামান্তর ভক্তি । অতএব তক্তিই পুরুষার্থলাভের 
একমাত্র উপায় । 

পরতত্ব এক-_-অদ্বিতীয়। উহা! এক হইয়াও, উপাসকের সাধনানুরূপ 
যোগ্যতা অনুসারে, আবির্ভাবের ভেদে ব্রহ্গ, পরমাত্ম। ও ভগবান্ধ এই তিন শব 
স্বারা অভিহিত হয়েন ; *অর্থাৎ জ্ঞানযোগীর লম্বন্ধে নিগুণ ব্রহ্মাকারে আবিভভতি 
হইয়া ব্রহ্মশব্ধ দ্বারা অভিহিত হয়েন, অষ্টাযোণীর সম্বন্ধে অন্তর্ধামিত্বাদি 
কতিপয়-গুণবিশিষ্ট পরমাত্াকারে আবিভূতি হুইয়! ' পরমাত্শব্ধ দ্বারা অভিহিত 
হয়েন, এবং ভক্তিযোগীর সম্বন্ধে পরিপূর্ণসর্ববশক্তিসমন্থিত শ্রীভগবদাকারে অঞ্টবিভূত 
হুইয়। ভগবচ্ছব্দ দ্বারা অভিহিত হয়েন। উক্ত পরতত্ববিষযয়ক জ্ঞানের অভাব 
বশতই জীবের,পরমেশ্বরবৈমুখ্য ঘটে 4 এ বৈশুখ্যই জগতের ছিদ্র এবং এঁ ছিত্র 
দ্বারাই জীবশক্তিতে মায়াশক্তির প্রবেশ বা সঞ্চার হয়। বৈমুখ্যলব্চ্ছিদ্র। মায়] 
নিজাংশভৃত1 জীবমায়া ও গুণমায়! দ্বারা জীবকে পরপর আবরণ করিয়া থাকেন। 
আবরণশবে দেশতঃ, কালতঃ ও বস্ততঃ পরিচ্ছেদই বোধিত হয়। দেশতঃ 
পরিচ্ছেদবশতঃ জীবের বিভূ পরতত্বের বিশ্বাতি এবং কালতঃ পরিচ্ছেদ বশতঃ 
নিতা আত্মতত্বের বিস্বৃতি ঘটিয়া থাকে । এইন্ধপে বিশ্বতাত্মতত্ব জীব গুণমায়! 
দ্বারা আবৃত হয়েন। বস্ততঃ পরিচ্ছেদই গুণমায়াকত আবরণ। এ আবরণ 
বশতঃ জীবের আত্মবিপর্ধায় ঘটে । আত্মবিপর্ধা় শব্দের অর্থ আত্মার অনাত্ম- 
বস্ততে অধ্যাসবশ 5ঃ দেহে আত্মাভিমান ও তদভিনিবেশ। দেহ স্থল ও সুক্ষ 
ভেদে ছুইটি। সুক্মশরীর আবার কারণাজ্রক ও কাধ্যাত্মক ভেদে ছুইটি। 
কারণাত্মক ুক্মণরীরের নাম কারণশরীর। কাধ্যাত্মক হুল্সশরীরের নাম 
হুঙ্ষ্ষশরীর বা লিঙ্গশরীর । কারণশরীর 'সন্বপগুণপ্রধান এবং জ্ঞানশক্তির অভি" 
ব্যক্তিস্থান। ুক্সশরীর রজোগুণ প্রধান এবং ইচ্ছাশক্তির অভিবাক্তিস্থান। স্থুল- 
শরীর তমোগুণপ্রধান এবং ক্রিয়শিক্তির অভিবাক্তিস্থান। আত্মার জ্ঞানশক্তির 
প্রকাশবশতঃ কারণশরীরে, ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ বশতঃ হুক্ষমশরীরে এবং ক্রিল্না- 

ঞট 
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উস্পপিদলা এরি আত পোস্িপিএ৫ এর রী স্মিত এ পর এরর পপর 


শক্তির প্রকাশবশতঃ স্থুলশরীরে আত্মাভিমান জন্মে, অর্থাৎ এই সকল শরীরই 
আমি, এই প্রকার জ্ঞান জন্মে। উক্ত জ্ঞানের দৃ়তাই তদভিনিবেশ। উহাকে 
তন্ময়তা বলিলেও বলা যাইতে পারে। অভিনিবেশই তয়ের হেতু । ভয়শব্দ 
দ্বারা সংসারভয় বোধিত হয়। সুখ ও দুঃখ লইয়াই সংসার । সংসার জীবের 
বন্ধন। সংসারবন্ধ জীব বিষয়বাঁসনাবশে বিষয়গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়! পর্যায়ক্রমে 
স্থথ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। ভোগে জীবের ম্বাধীনত্ব নাই। জীব প্রাক্তন 
কর্মের সম্পূর্ণ অধীন। প্রাক্তনকর্মবশে বিষয়বিশেষের সহিত সংযোগ বা বিয়োগ 
ঘটে। উক্ত সংযোগ এবং বিয়োগই আবার তৃষ্ণার বা বিতৃষ্ণার মূল। তৃষ্ণার ফল 
আকর্ষণ ও বিতৃষ্ণার ফল বিক্ষেপ। এ আকর্ষণ এবং বিক্ষেপই অবস্থাবিশেষে 
চিত্তের প্রসাদ বা অবসাদ উৎপাদন দ্বারা স্থখের বা ছুঃখের আকারে পরিণত 
হয়। সুখ ব৷ দুঃখ চিত্তের বৃত্তিবিশ্ষে। সুথরূপ! বৃত্তি প্রবৃত্তিজনিকা! এবং দুঃখ 
রূপা বৃত্তি নিবৃত্তিজনিকা ৷ মনুষ্য বুদ্ধিপূর্বক যে কিছু কর্্ম করেন, তাহাই 
ছুঃখরূপা! বৃত্তির 'পরিহার ও স্ুুখরূপা বুত্তির লাভের নিমিত্ত । ছুঃখহানি এবং 
স্থখলাভই মানবের উদ্দেস্ত হইলেও, এর উদ্দেশ্ত সকল সময়ে সফল হইতে দেখ 
যায় না। উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণ মানবের জ্ঞানশক্তির সঙ্কীর্ণতা। 
মানব জ্ঞানবান এবং তাহার জ্ঞানোৎপাদন্যন্্ও অসাধারণ। অপর কোন 
কোন জীবের যেরূপ কেবল সংস্কারমাত্রই আছে, তাহার তাহা নহে; তাহার 
কাধ্যে জ্ঞানবত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়; তাহার জ্ঞানোৎ্পাদনযন্ত্রণ কেবল 

স্কারের আশ্রয় নহে, পরন্ধ সম্পূর্ণ বিচারপটু ; তিনি এঁ যন্ত্রের সাহায্যে মানসিক 
অবস্থাসমূহের বিশ্লেষণ, বিভক্ত অবস্থাসকলের পরম্পর সাৃশ্ঠ-নিসাদৃশ্ত অবধারণ- 
পূর্বক ব্যগ্টিসমষ্টিভাবে বস্তবিচারকরণ ও বিচারিত বস্তসকলের পৌর্ব্াপর্ধ্য 
সম্বন্ধ নির্ণয় দ্বার কারণ নির্ধারণপূর্ববক উক্ত বিচারকাধ্যের উপসংহার করিতে 
পারেন। এই সকল সত্য হইলেও, মানবের জ্ঞানশক্তি যে ফঙ্কীর্ণণ তাহ! 
অস্বীকার করা যায় না। মায়ারচিত-জ্ঞানযস্ত্রোথ মানবীয় জ্ঞান যে যথেষ্ট 
প্রসার বা পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে পারে না, তাহা স্থির। মানবের জান 
অজ্ঞানাবৃত হইয়! সন্কীর্ণ অবস্থাতেই থাকিয়! যায়; পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। 
জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ দেহে আত্মাভিমান ও তদতিনিবেশের অপগম ভিন্ন ঘটে ন|। 
দেহে আত্মাভিমান ও তদভিনিবেশের অপগমই চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধিতেই জ্ঞান- 
শক্তিরপ্প্রসারতা এবং জ্ঞানশক্তির প্রদারতাতেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়। অজ্ঞানকৃত 
হবরূপাবরণাদিজনিত ছুঃখরূপ সংসারবন্ধনের বিনিবৃত্তিপূর্বক ম্বরূপাদি- 
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পরী পপ ৮টি উিত্সিরীতিও হক সিসি তিল তি ছি উর্পা্িত চিল সি স্টিল সপ 852 শাস্তি লা ত 


সাক্ষাৎকার- জনিত পরমাননোর লা ই মোক্ষ। এ মোক্ষ উপায়সাধ্য। কর্ম 
মোক্ষের উপায় নহে। কি নিষিদ্ধি, কি বিহিত কোন কর্্মকেই মোক্ষের উপায় 
বলা যায় না। নিষিদ্ধ করেনি আচরণে নরকাদি ,অনিষ্টই ঘটে। বিহিত কর্ণ 
দ্বারা তাদৃশ, অনিষ্টের, সম্ভাবনা না থাকিলেও, তন্বারা মোক্ষ সিদ্ধ হয় না, 
হবর্গাদিভোগই সিদ্ধ হইয়! থাঁকে। মোঁক্ষ জ্ঞানৈকপাঁধ্য। কর্মযযোগকে কেহ 
কেহ মোক্ষের উপাঁয় বলেন বটে, কিন্তু তাহা মোক্ষের সাক্ষাৎ উপায় নহে। 
কর্মযোগদ্বার৷ চিত্তশুদ্ধির পর জ্ঞানোদয়েই মোক্ষ শ্রবণ করা যাঁয়। কর্মযোগ 
পরম্পরাসম্বন্ধে মৌক্ষপাধক। পরম্পরায় মোক্ষসাধক-কর্ম্মযোগ কদ্ববিধ ;-- 
ভগবদাজ্ঞাবোধে তত্গ্রীতিসম্পাদনার্থ কর্মকরণ ও কৃতকর্মের ফল তহুদ্দেশে 
অর্পণ। উভয়ই নিষ্কাম। উভয়ই নিষ্কাম হইলেও, প্রথমটিতে ফুলের প্রতি লক্ষ্য 
অর্থাৎ সাগ্রহ দৃষ্টি থাকারু এবং শেষটিতে তাহা! না থাকায়, শেষটির অপেক্ষাকৃত 
উৎকর্ষ জানিতে হইবে। উক্ত বিবিধ কর্্মযোগের নামান্তর আরোপসিদ্ধা 
তক্তি। উহার! তক্তি ন৷ হইয়াও ফললগত সাদৃশ্ত বরা জক্তিত্বের আরোপ হেতু 
আরোপসিদ্ধা ভক্তি নাঁমে উক্ত হয়। 
ক্ত দ্বিবিধ কর্মযোগ যথা-_ 
গ্যৎ করোধি যদশ্নাসি যজ্জুহোধি দদাসি যৎ্। 
যন্তপশ্তসি কৌস্তেয় তত কুরু মদর্পণম্‌। 
শুভাশুত্ষলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ | 
সপ্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিযুক্তে। মামুপৈষ্যসি ॥” 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীত| ৪ অধ্যায় ২৭১২৮ শ্লোক। 
যে কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হবন কর, যাঁহা কিছু দান 
কর,যে কিছু তপন্তা কর, সেই সকল যাহাতে আমাতে অপিত হয় সেইন্বপ 
কর। এইরূপ করিতে করিতে কর্মার্পণরূপ সন্গাসযোগ-যুক্তাত্ম হইয়া শুভাশুভ- 
ফলক বর্শব্ন্ধন হইতে মুক্ত হইবে এবং বিমুক্তির পর আমাকে লাভ করিবে। 
জ্ঞান সাক্ষাৎ মোক্ষপাধক হইলেও, তক্তিবর্জিত কেবল-জ্ঞান মোক্ষ 
উৎপাদন করিতে পাঁরে না। 
দনৈষ্ম্যমপ্যচ্যুতভাববঙ্জিতং* 
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্‌। 
কৃতঃ পুনঃ শঙ্বদভ দ্রমী্বরে 
ন চাপিতং কর্ম যদপ্যকারণম্” শ্রীমস্াগবত ১ স্কন্ধ ৫ম অধ্যায়। 
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গুভাগুতকর্মলেপরহিত ্রন্মের সহিত একাকার অতএব অধিস্তাথা অঞ্জনের 
নিবর্তক যে নির্ভেদ জ্ঞান, তাহাঁও যদি ভগবদ্তক্তিবর্জিত হয়, তবে তাহা কোন- 
রূপেই শোতা পায় না, অর্থাৎ তাহা ভগবৎসাক্ষাংকার ঘটাইতে পারে না। 
জ্ঞানেরই যখন ঈদৃশী দশ, তখন সাধনকালে ও ফলকালে হুঃখপ্রদ মনে কাম্যবর্ধ 
বা অকাম্য কর্ম, তাহা ঈশ্বরে অপিত না! হইলে কি কখন শোভা পাইতে পারে? 

তবেযে জ্ঞানকে কোথাও কোথাও শ্বরূপান্ভবের সাধন বলা হইয়াছে, 
তাহা কেবল-জ্ঞানকে নহে। তক্তিবর্জিত জ্ঞান ম্বরূপাগ্ুভব সাধন করিতে 
অক্ষম। খ্বরূপান্ুভবের সাঁধনীভূত জ্ঞানের নামান্তর সঙ্গসিদ্ধা তক্তি। উহা! 
তক্তির সাহচর্য অর্থাৎ ভক্তির সঙ্গে থাকিয়া মোক্ষফল উৎপাদন করে বলিয়াই 
উহাকে সঙ্গ সিদ্ধ ভক্তি বল! হয়। 

শ্রীমস্তগবদূগীতায় উক্ত হইয়াছে,শ- 
গচিতুবিধা তজন্তে মাং জনাঃ স্ুকৃতিনোইজ্দুন। 
' আর্ত জিজ্ঞান্থরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ 
তোং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একতক্তি বিশিষ্যতে | 
প্রিয়ে৷ হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ | 
উদ্দারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্বৈব মে মতম্‌। 
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্ম। মামেবান্ুতমাং গতিম্‌।৮ 

৭ অধ্যায় ১৬-১৮ শ্লোক । 
“ি্ভূতঃ ্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঁজ্তি। 
সমঃ সর্বেধু ভূতেমু মদ্ভিং লভতে পরাম্‌॥ *, 
তক্ত্য] মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্মি তত্বতঃ | 
ততো মাং তত্বতো জ্বাত্বা বিশতে তদনস্তরম্‌॥ 
১৮ অধ্যায় ৫৪--৫৫ শ্লোক। 

সুকৃতিশালী ব্যক্তিরা আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞান্থ ও জ্ঞানী ভেদে চতৃধিধ। 
তন্মধ্যে সর্বদা মন্লিষ্, অনন্ততক্তিযুক্ত, জ্ঞানী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ । আমি জ্ঞানীদিগের 
অতিশয় প্রিম্ন, এবং জ্ঞানীও তদ্রুপ আমার" প্রিয়। আর্তাদি চতৃবিধ ভক্তই 
উদারস্বভাব। কিন্তু আমার মতে জ্ঞানীই আত্মার সদৃশ প্রিয়; কারণ, জ্ঞানী 
মদেকচিত্ হইয়| আমাকেই সর্বোৎকৃষ্ট গতি বলিয়। নিশ্চয় করিয়াছেন। 

ধিনি শুদ্ধ জীবাত্স্বর্ূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, এবং তন্নিমিন্ত যিনি 
প্রনক্নচিত্ত হইয়াছেন, তিনি আর শোক করেন না, আকাজ্ষাও করেন না, পরস্থ 


মধ্য-লীলা | ৫০৯ 


52255227555 
স্বতৃতে সমদর্শী হইয়া পরা মন্তুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। পরা ভক্তি বারা 
আমার স্বরূপ, গুণ ও বিভৃতি অন্ুতব কর! ঘায়। আমার স্বরূপাদির অনুভব 
হইলে, মনুষ্য আমার সহিত মিলিত হইয়া থাকে | | 

জ্ঞানবিশেষরূপা শুদ্ধা ভক্তিই একমাত্র মোক্ষৌপায়। উহা সাক্ষাৎ মোক্ষ- 
জনিকা। উহা কর্মজ্ঞাননিরপেক্ষভাবেই মোক্ষফল উৎপাদন করিয়৷ থাকে। 
এ শুদ্ধা তক্তির নামান্তর স্বরূপসিদ্ধ। ভক্তি । এ স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি ঘথা-_ 
“মন্মনা ভব মন্তুক্তা। মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। 
মামেবৈষ্যসি যুক্তি বমাত্মানং মৎপরাক়ণঃ ॥ 
গী৯ অধ্যায় ৩৪ শ্লোক । 
মন্মনা, মন্তক্ত ও মদর্চনপর হও; আমাকে নমস্কার কর। এইরূপে দেহ ও 
মন আমাতে অর্পণপুর্ব্বক মৎপরা়ণ হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে । 
শরণাপত্তি স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলিয়া অভিহিত হইলেও, উহার ছুঃখনিবারণে ' 
তাৎপধ্য থাকায়, উহাকে সাক্ষাৎ মোক্ষসাধিকা বূলিয়া স্বীকার করা যায় না। 
উহা! মোক্ষপ্রতিবন্ধক পাঁপ সকল দূর করিয়াই নিরস্ত হইয়া থাকে । শরণাপত্তি 
যথা 
“সর্ববান্‌ ধর্ান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
_ অহংস্বাং র্পাপেত্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ 1৮ 
১৮ অধ্যায় ৬৬ শ্লৌোক। 
সর্ববধন্ম পরিত্যাগপূর্বক.একমাজ আমার শয়ণীঁপক্ হও। আমি তোমাকে 
সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত করিব; তুমি শোক করিও না। * 
একমাত্র শুন্ধা ভক্তিই সাক্ষাৎ মোক্ষজনিক । এই নিমিত্বই গীতায় উক্ত 
হইয়াছে,-- 
«সর্ব গুহাতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। 
ইষ্টোহসি মে দৃ়মিতি, ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্‌ ॥ 
মন্মনা ভব মন্তক্তে! মদ্যাজী মাং নমন্কুরু। 
মামেবৈষ্যসি সত্্যুং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥৮ 
* গী ১৮ অধ্যায় ৬৪--৬৫ শ্লোক । 
সর্বাপেক্ষা গুহাতম আমার পরম বাক্য পুনশ্চ শ্রবণ কর। তুমি আমার 
প্রিয়, আমার বাঁক্য দৃঢ় বলিয়া নিশ্চয় করিতেছ, অতএব তোমার হিত বলিব। 
তুমি মচ্চিত্ত, মন্ত্ত ও মদর্চনপরায়ণ হও; আমাকে নমস্কার কর; এইরূপ 


৫১৩ ক প্ীপ্রীগৌরস্থন্দর 


লম্পট তাস তো সি পিসি তি ললিত পি সিসি ও তামিল খর ৬৩৯৮ পার্ম্স্মরসিরিসটএলোস িএলি 


করিলে, আমাকেই প্রাপ্ত (হইবে। তোমার শপথ, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া 
বলিতেছি, তুমি আমার প্রিয় । 
* এ শুদ্ধা ভক্তি আবার সাধন ও সাধ্য ভেদে ছুইপ্রকার। তন্মধ্যে সাধ্য 
শুন্ধা তত্তি'র আবার ছুইটি অবস্থা; ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা |. উহা জ্ঞানাঁতিরিক্ত 
কোন বস্তু নহে। উহা! জ্ঞানবিশেষ। উহা জ্ঞানের সারাংশ । উহা জ্ঞানের 
রাংশ হুইয়াও চিত্তবৃত্তি নহে; উহা অ্ত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। তবে যে 
উহাকে কোথাও কোথাও চিত্রবৃত্তি বলা হইয়াছে, সে কেবল আত্মার অন্তঃকরণ- 
তাদাত্ম্যাপত্তি লক্ষ্য করিয়া। আত্মার জ্ঞানসাররূপ বৃত্তিবিশেষের অন্কুরাবস্থার নাম 
ভাব এবং ভাবের পরিপাঁকাবস্থার নাম প্রেম। এ প্রেম আবার মিশ্র ও কেবল 
ভেদে ছিবিধ। মিশ্র প্রেম শ্রীভগবানের এরশ্বর্ধ্যান্থভবের এবং কেবল-প্রেম 
মাধুরধ্যান্ভভবের সীধন। কেবল-প্রেমই প্রেমের পরাকাষ্ঠ।। কেবল-প্রেমের 
“নামই পরম প্রেম। পরম প্ররেমই "পরমপুরুযার্থের সাধন। সাধ্য ও সাধনের 
অভেদে উহ্াই পরমপুরুযার্থ। 
প্রভুর কথ শুনিয়া সন্ন্যাসিগণ চমতৎকৃত হইলেন। সক্ন্যাসীদিগের প্রধান 
প্রকাশাশন্দ বলিলেন, *শ্রীপাদ, তুমি যাহ! বলিলে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কোন- 
রূপ বিবাদ নাই। আমরা কল্পিত অর্থ জানিয়াও সম্প্রদায়ের অনুরোধে আচার্যের 
উদ্ভাবিত অর্থ মান্য করিয়া থাকি | তৃমি বেদাস্তের যেরূপ অর্থ করিলে, তাহাতে 
তোমাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়াই বোঁধ হইতেছে ।, আমরা তোমাকে না 
জানিয়া যেকিছু অপরাধ করিয়াছি, তাহা! ক্ষমা কর” প্রভূ সন্ন্যাসীদিগকে 
ক্ষমা করিলেন। প্রভুর প্রসাদ লাভে তাহাদিগের মন ফিরিয়া গেল । তাহার! 
সকলেই মায়াবাদ ছাড়িয়া শ্রীরুষ্জের চরণ আশ্রয় করিলেন। তাহারা কৃষ্ণনাম 
গ্রহণ করিতে করিতে প্রভূকে লইয়া! ভিক্ষা করিলেন। ভিক্ষার পর প্রভু 
নিজের বাসায় আগমন করিলেন । চন্ত্রশেখরবৈগ্ভধ ও তপনমিশ্র শুনিয়া! পরম 
আনন্দ লাভ করিলেন। অপরাপর সন্ন্যাসীসকল শুনিয়া প্রকে দর্শন করিবার 
নিমিভ্ত আগমন করিতে লাগিলেন । প্রভূ যখন বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে বা স্নান 
করিতে যান, তখন লক্ষ লক্ষ লোক তাহার অন্ুগমন করেন। এইরূপে সমস্ত 
বারাণসী কৃতার্থ হইল। 
“ন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার । 
বারাণসীপুরী প্রভু করিল নিস্তার ॥% 


(০০০ 


পিপিপি ছি পাখি লি পি পাঁিতিি পা রািতীসিতিপাসিত লসর ভাল ৬০ সিসি সিসি শপ পিসি এসি ঠ পেস পির 


প্রকাশানন্দের পরিবর্তন । 


একদিন প্রকাশানন্দের এক শিষ্য সন্যাসীর মভামধ্যে বলিতে লাগিলেন,_- 
“গ্কষ্চৈতন্ত সাক্ষাৎ্নারায়ণ। তিনি সে দিন বেদান্তসূত্রের যে সকল মুখ্যার্থ 
ব্যাথ্যা করিলেন, তাহা! অতীব মনে!রম। শঙ্করাচাধ্য শ্রুতির ও ন্যায়ের মুখ্যার্থ 
ত্যাগ করিয়া যে গৌণার্থ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা! আমাদিগের মনে না লাগিলেও 
কেবল সম্প্রদায়ের অনুরোধে মাস্ট করিয়! থাকি । কিন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথাই 
সার কথ!। উপক্রমাঁদি ষড়বিধ লিল্দ্বার] শ্রীভগবানকেই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য 
বলিয়! বুঝ! যায়। সেই পরিপূর্ণপর্ধশক্তিনমন্থিত শ্ীতগবান্কে সত্তামাত্র বলিয়া 
প্রচার করিলে, তাহার পূর্ণতার হানি করা হয়। ব্রহ্মাংশন্কুত জীবকে ব্রহ্ধ 
বলিয়া সংসার জয় করা যাঁয় না। ভদ্বি বিনা মুক্তি হয় না। শ্রীভগবানের , 
চিচ্ছক্তির বিলাঁদ অস্বীকার করিয়! ও তাহার চিদ্বিগ্রহকে মায়িক মনে করিয়া 
অবশ্ত অপরাধী হইতে হয়। এই কলিকালে এক বাঁঞ্চনামই সাঁরাৎসাঁর 1” 
শিষ্ের কথা শুনিয়া প্রকাশানন্দ বলিলেন, প্তুমি যাহা বলিলে, তাহ! সত্য । 
আচার্য 'অদ্বৈতবাদস্থাপনের প্রয়ামী হইয়! বেদান্তসত্রের গৌণার্থ কল্পনা করিয়াছেন | 
গৌণার্থকল্পন!, ব্যতিরেকে কেবল ,মুখ্যার্থ দ্বারা বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাঁদ স্থাপন কর! 
যায় না। আচাধ্য ব্রন্দের শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ষে শক্তি হ্বীকার 
করিয়াছেন, তাহা শক্তিবর্গপাঁধারণী। তবে বৈষ্ণবগণ যদ্ারা ব্রহ্ষের ভগবস্তা 
স্থাপনা করেন, সেই স্বরূপশক্তি তিনি স্পষ্টভাবে শ্বীকার করেন নাই । স্পষ্টতঃ 
্বীকার না করিলেও জীবের অনাদিত ্বীকারে ব্রন্ধের শ্বরূপশক্তিরও নিত্যত্ 
প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ, শ্বরূপশক্তির স্বীকার ব্যতিরেকে কৃটস্থ 
শুদ্ধ ব্রন্মের সঙ্গতি হয় না। ব্রহ্ম শ্বয়ং মায়াশক্তি দ্বারা জীব হইয়াও স্বরূপশক্তি 
দ্বারাই কুটস্থ ব্রহ্গম্বরূপে অবস্থান করিয়! থাকেন। ম্বরূপশক্তির অস্বীকারে ব্রদ্ষের 
কৃটস্ম্বরূপে অবস্থানের উপপত্তি করা যায় না। তবে তিনি স্বরূপশক্তির বৈচিত্র্য 
স্বীকার না করিয়!  স্বরূপশক্তিকে ব্রহ্মাভিয্া বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। 
আচারের এইরূপ করিবার বিশেষ কারণ আছে। ম্বরূপশক্তির বৈচিত্র্য স্বীকার 
করিলে, শুদ্ধাদৈত রক্ষা পায় না। ঠবচিত্র্যময়ী ম্বরূপশক্তির দ্বার! ব্রন্ধের যে 
তগবত্বা, সেই ভগবত্ত। শ্বীকার করিলে, ম্বগততেদের অনিবাঁধ্যতা বশত্তঃ 
অদ্বৈতবাদ রক্ষ। করা যায় না। গ্রন্থকর্তীরা নিজমত স্থাপন করিতে যাইয়! 
প্রায়ই এইপ্রকাঁর পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন। জৈমিনি কর্মের স্থাপন। 
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করিতে যাইয়া! পুর্ব্বমীমাঃসায় ঈশ্বরকে কর্মের অঙ্গ বলিয়াছেন। কপিল 

খ্যমত স্থাপন করিতে গিয়া! পুরুষের কর্তৃত্ব 'ম্বীকারপূর্ববক প্রকৃতিকেই 
কর্রী বলিয়া নির্দেশ করিয়ান্ছেন। নৈয়ায়িকেরা পরমাণধুকেই বিশ্বের কারণ 
বলিয়৷ থাঁকেন। পতঞ্জলি অন্তর্ধামী পরমাত্মীকেই সর্বেশ্বর বলিয়৷ প্রচার 
করিয়। থাকেন। আচার্ধযও তন্রপ শিবিশেষ ব্রহ্মকেই জগতের হেতু বলিয়া 
ব্যাখা! করিয়াছেন। বস্ততঃ তর্কদার। ঈশ্বরতত্ব নির্ণীত হইতে পারে না। 
তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রুতি ও স্বতিকল সকলকালেই বিতিক মত 
প্রচার করিয়! থাকেন। তর্ক দ্বারা এ সকল মতের সমন্বয় করা বায় না। 
তর্ক দ্বার গুহামিহিত ধর্মের মর্ম উদঘাটন করাযায় না। মহাজনের পদবীর 
অনুসরণ ব্যতিষেকে প্রকৃত পথ পাওয়া যায় না।৮ মহারাট্ীয় বিপ্র সন্নাসী- 
দ্রিগের 'এই সকল আলাপ শ্রবণ করিয়! প্রভৃর নিকট যাঁইয়| নিবেদন করিলেন। 
গ্রভু শুনিয়া! ঈষৎ হাপিয়া বিন্দুমাধব দর্শনে গমন করিলেন । 

প্রভূ বিন্দুমাধব দর্শনে প্রেগাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর, 
তপনম্িশ্র, পরমানন্দ ও সনাতনগোন্বামী প্রভুর সহিত নৃত্য ও কীর্ডনে প্রবৃত্ত 
হইলেন। চারিদিকে শত শত লোক আসিয়া তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া 
হরিধবনি করিতে আরম্ভ করিলেন। এই হুরিধবনি শুনিয়া প্রকাশানন্দও শিষ্যু- 
বর্গের সহিত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি উপস্থিত হইয়! প্রভুর নৃত্য, 
দেহমাধুর্য ও কম্পাদি সাত্বিকবিকারসকল দর্শন করিয়া! শিষ্াগণের সহিত 
সবিন্রয়ে “হরি হরি” ধ্বনি করিতে লাগিলেন। লোকসমাগমে. প্রভুর বাহাক্ৃত্ত 
হইল। তখন তিনি নিজভাব সংবরণ করিলেন। প্রকাশানন্দ আসিয়৷ প্রভুর 
চরণবন্দন করিলেন। তদ্দর্শনে প্রভূ বলিলেন, “করেন কি? আপনি পুজাতম 
জগদৃগুরু, আমি আপনার শিষ্যতুল্য, আপনি কি আমার বন্দনা করিতে পারেন? 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কখন হীনের বন্দনা করিতে পারে না। আপনি ব্রহ্মদম, আপনার 
বন্দনায় আমার সর্বনাশ হইবে। যদিও আপনি সকল্কেই ব্রহ্মতুল্য দর্শন 
করিয়া থাকেন, তথাপি লোকশিক্ষান্নরোধে আপনি আমাকে বন্দনা করিতে 
পারেন না।* প্রভুর দীনতা দেিয়া প্রকাশানন্দ বলিলেন, "আমি ইতিপূর্বে 
আপনাকে অনেক. নিন্দা করিয়াছি । সেই সকল অপরাধের ক্ষমাপনার্থ আমি 
আপনার চরণম্পর্শ করিতেছি” প্রভু বলিলেন, “বিষ বিষু/ আমি হীন জীব ঃ 
আপনি “আমাকে বন্দনা করিয়া অপরাধী হইবেন এবং আমাকেও অপরাধী 
করিবেন।* প্রকাশানন্দ বলিলেন, “আপনি হীন ভীব' নহেন, পরস্ধ সাক্ষাৎ 
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নারারণ। আপনি লোকশিক্ষার্থ আপনাকে দাদ বলিয়া অভিমান করিলেও, 
আপনি আমাদিগের পৃজ্য। আপনাকে নিন্দা করিয়া আমি অপরাধী হইয়াছি। 
এক্ষণে আপনাকে বন্দনা করিয়া উক্ত অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে অভিলাষ 
করি।” ভিনি এইপ্ররার কথার পর, প্রভুকে আর কিছু বলিতে না দিয়া, 
তাহাকে বসাইয়। সবিনয়ে বলিলেন, “প্রভো, আপনি যেদিন আচাধ্যের মায়াবাদে 
দোঁধারোপ করিয়া যে বেদান্তস্থত্রের "ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া 
আমার চমৎকার বোধ হইয়াছে । আপনি ঈশ্বর, আপনার অচিন্ত্যশক্তি ; 
আপনাতে সকলই সম্ভবে। কৃপা করিয়া সঙ্েপে সমুদায় বেদান্তের নিগু 
অর্থ প্রকাশ করুন, আমর! শুনিয়া কৃতার্থ হইব” প্রভু বলিলেন, “আমি 
তুচ্ছ জীব, বেদান্তের কি ব্যাখ্যা] করিব ?” শ্বয়ং স্থত্রকারই বেদান্তের ভাষ্য রচনা 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। শশ্রীমাগবত মহাপুরাঁণই বেদাস্তস্থত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। 
প্রণবের অর্থ গায়ত্রী। গায়ত্রীর অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবত। এ চতুঃশ্লোকী 
ভাগবত ব্রঙ্গ৷ নারদকে উপদেশ করেন। নারদ *আবাবু উহা! বেদব্যাসকে 
উপদেশ কবেন। বেদব্যাপ এ নারদোপদিষ্ট চতুঃশ্লোকীকে বিস্তার করিয়! 
শ্রীস্ভাগবত মহাঁপুরাণ প্রণয়ন ,করেন। শ্রীমন্তাগবত সমগ্র বেদের, উপনির্বদেরও 
বেদাস্তসত্রের ভাষ্যন্বপীপ। যে খাক্‌, হইতে যে বেদান্তন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে, 
মেই বেদাত্তনগত্রের অনুরূপ শ্লোক আবার শ্রীমস্ভাগবতে নিবদ্ধ হইয়াছে। 
অতএব বেদ, উপনিষদ ও হুত্রের যাহ! অভিপ্রায়, শ্রীমগ্তাগৰতেরও তাহাই 
অভিপ্রায় জানিতে হইবে । »প্রীমস্তাগবতের যাহা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন, 
বেদ ও বেদাস্তেরও তাহাই সন্ম্ধ, অভিধেয় ও *্প্রয়োজন। * চতুঃক্লোকীতে এ 
সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন নির্ণীত ছ্ইয়াছে।” 


চভুঃচশ্লোকী ভাগবত । 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
_.. পজঞানং পরমগ্ডহঠ মে ব্িজ্ঞানসমন্থিতম্‌। 
সরহস্তং তদঞ্চ গৃহাণঞাদিতং ময়া॥” ভা ২৯৩০ 
সৃষ্টির আদিতে নিজ নাভিকমলস্থ তত্বজিজ্ঞা্গ ব্রঙ্গাকে লক্ষ্য করিয়! 
শ্রীভগবান বলিতেছেন,__ 
হে ্রঙ্গন, আমার সহিত শাস্ত্রের সম্বন্ধ বিধায় আমিই সম্বন্ধ তত্ব, মত্প্রাপ্ডির 


৬৫ 
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উপায়্বরূপ আমার জ্ঞান ও বিজ্ঞানই সাধনভক্ত্যাখ্য বিধেয়লক্ষণ অভিধেয় তত্ব; 
আর উক্ত বিধেয়লক্ষণ সাধনের ফলভূত মতসেবাগ্রদ প্রেমই প্রয়োজন তন্ব। 
আমি এ তিন তত্বই তোমাকে উপদেশ করিতেছি। প্রথমতঃ জ্ঞান বলিতেছি। 
&ঁ জ্ঞান আত্মার ক্বরূপ ও অহঙ্কাররূপে সদা সর্বগোচর হইলেও, বিশেষ- 
বোধের নিমিত্ত উপদেশার হইয়াছে । উপদেশ ব্যতিরেকে অধিগত জ্ঞানেরও 
বিশেষবোধ হইতে পারে না। এ জ্ঞান মদ্বিষয়ক শীঁবজ্ঞান বলিয়া উপ- 
দেশের অযোগ্যও নহে। অতএব তুমি প্রথমতঃ মছুপদিষ্ট মদ্বিষয়ক শাব- 
বোধরূপ .পরোক্ষজ্ঞান গ্রহণ কর। উহা পরমগুহা হইলেও আমি তোমাকে 
বলিতেছি। আবার আমি তোমাকে মদ্বিষয়ক বিজ্ঞান অর্থাৎ বৃত্তিব্যাপ্য 
অন্ুতবরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান এবং উক্ত জ্ঞানের সহায়ভূত সাধনাঙ্গ এবং সাধনের 
ব্যাপারন্বরূপ ব! ফলভৃত প্রেমও প্রদান করিতেছি । 

“বাবানহং যথাভাবে যন্রপগুণকর্মকঃ | 

তখৈব ত্ববিজ্ঞানমস্ত তে মদনুগ্রহাৎ।৮ ভা ২৯৩১ 

আমার অন্ধগ্রহ ভিম্ন মদীয় পরিমাণ বা বিভূতি, লক্ষণ, রূপ, গুণ ও 

কর্মের তত্ব কেহই বিদিত হইতে পারেন না। অতএব আমার অনুগ্রহে তোমার 
ধ সকল তত্বের অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হউক । 

“অহমেবাসমেবাগ্রে না্টিদ্‌ যত সদসতপরম্‌ । 

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোইবশিষ্েত সোহম্ম/হম্‌ ॥” ভ| ২৯৩২ 

সুষ্টির পূর্বেবে কেবল আমি ছিলাম, অন্য কিছুই ছিল না। কার্ধা, কারণ 

ও তদ্রতীত যাহা কিছু, সে সফল আমিই। কাধ্যভূত জগৎ''আমার গুণমায়ার 
প্রকাশ। কারণভূত আধার আমার জীবধায়ার গ্রকাশ। কাল আমার 
ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ। তছুভয়ের অতীত জীবসকল আমার প্রকাশাগ্রকাশ- 
সামধ্যরূপা তটস্থাশন্তি ৷ ন্বরূপশক্তিঘকল আমার প্রকাশসামর্থ্যরূপা অন্তরঙ্গ! 
শক্তি। ব্রন্গ সৃর্ধ্যস্থানীয় আমার মগ্ুশস্থানীয় নিবিশেষ প্রকাশ; পরমাত্ম! 
আমার সবিশেষ প্রকাশাংশ। আমার মগুলবহিশ্চরপরমাণুস্থানীয় জীবসকলের 
অন্তরালবর্তিনী ছায়ারূপা মায়া আমার আবরণসামর্থ্য ব! স্বরূপা প্রকাশসামর্থ্য | 
কেহই আমা হইতে অতিরিক্ত নহে প্রলয়ের পরও কেবল আমি থাকি, 
অপর কিছুই থাকে না। পরিদৃশ্মান বিশ্বও আমিই । আবার গ্রলয়ে যাহা 
অবুশেষ থাকে, তাহাও আমিই; কারণ, আমা ভিন্ন আর কিছুই নাই। 
আমি প্রকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় দেশ ব্যাপিয়৷ ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিয়! 


মধ্য-লীল। র্‌ ৫১৫ 


০৯৩টি সি মিস এসসি সস স্টিল ৮ ৯ রতি লাস রাস্ছি পাশার সত ৭ তর স্এসপিটি ত 


থাকি; আমার দেশতঃ পরিচ্ছেদ নাই। আমি স্ষ্টির পূর্বে, গ্রলয়ের পর 
এবং তছুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কাল ব্যাপিয়৷ অবস্থান করি, আমার কাঁলতঃ 
পরিচ্ছেদ ,নাই। মায়ার্দি শক্তিদকল আমার শুবভূতি। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা 
আমার আঁবিভাববিঙ্লেষ। আমি মধ্যামাকার হইয়াও বিভু। আমার রূপ 
সর্ববিলক্ষণ ও অনন্ত । আমার গুণও তদ্রপ। আমার কর্ম সৃষ্টিলীলা, দেবলীলা 
ও নরলীলায় নিত্য পরিব্যক্ত। 

“খতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন গ্রতীয়েত চাত্বনি । 

তদ্বিষ্ঠাদাত্মনো মায়াং বথাভাঁসো! যথা তমঃ॥৮ ভা! ২৯৩৩ 

' আম! ব্যতিরেকে অর্থাৎ আমা হইতে ভিন্নভাবে যাহার প্রতীতি অর্থাৎ 

প্রকাশ, অথচ আমার আশ্রয় ব্যতিরেকে আঁপনাতে যাহার, পপ্রতীতি অর্থাৎ 
প্রকাশ নাই, যাহা আলোক ও অন্ধকারেব্ত অথবা তছ্ভয়ের স্তায় প্রতীত 
হয়, তাহাই আমার শক্তিবর্গপাঁধারণ মায়ার লক্ষণ। আঁর পরমার্থভূত 
আমা ব্যতিরেকে যাহার প্রতীতি, অর্থাৎ আমার*্প্রকাশে অপ্রকাশ বশতঃ 
আমার বহির্ভাগেই - মদ্বিমুখ জীবের আশ্রয়েই- যাহার প্রতীতি, এবং আপুনাতে 
যাছার প্রতীতি নাই, অর্থাৎ মদাশ্রয়ত্ব ভিন্ন যাহার স্বতঃ প্রকা নাই, 
তাদৃশলক্ষণান্বিত বস্তকেই আমার ছায়ারূপা মায়া বলিয়া জানিবে। 
শেষোক্ত মায়ার দুইটি রূপ। একটির নাম আতা, অপরাটর নাম তমঃ। 
তন্মধ্যে আভাস বা প্রতিচ্ছবির স্থায় শ্বতাববশতঃ আভাঁদ এই নাঁম এবং 
তমঃ বা তমঃপ্রায় বর্ণশীবল্রেত্র ন্তাঁয় স্বভাববশতঃ তমঃ এই নাম জানিতে 
হইব। আভাসরুপা মায়ার অপর নাম জীবমাঁয়া, আর শুমোরূপা মায়ার 
অপর নাম গুণমায়া। এই ছুই মায়া হইতে মুক্ত হইলেই জীব আমার 
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধতত্ব নির্ণীত হইল । 

«এতাবন্দেব জিজ্ঞান্তং তত্বজিজ্ঞান্ুনাত্বনঃ |. 

অনয়ব্যতিরেকাভ্যাং বং স্তাৎ সর্বত্র সর্বদা ॥৮ ভা ২৯৩৫ 

আত্মার তত্বজিজ্ঞান্থ ব্যক্তি-যে একমাত্র বস্তু অন্বও ব্যতিরেকে অর্থাৎ 

যুগপৎ অন্বিতভাবে ও অনন্বিতভাবে, কেন্্স্থ বস্তর ্টায় সাক্গিত্বরূপে সদা সর্ববতত 
বিদ্বমান বলিয়! উপপন্ন হয়েন, অর্থাৎ শক্্যুক্তিঘারা পরোক্ষে ও ভক্তি দ্বার 
অপরোঁক্ষ অনুভূত হয়েন, সেই বস্ত্র কি এবং তৎসাক্ষাৎকাঁরের উপায়ই ব| কি-_ 
তাহাই জিজ্ঞাসা করিবেন। জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন, তক্তিই 
উপায়। ধর্মাদি দেশ, কাল ও পাত্রা্ির বিচারসাপেক্ষ ; তক্তি দেশ, কাল ও 


রী পিপি বিলাল তি লারা নল লী পল তি এটি তি সি স্মরন সি কি তা 





৫১৬ প্রীপ্রীগৌরন্থন্দর 


পাত্রার্দির বিচারনিরপেক্ষ । ভক্তির সর্বদেশকালাদিব্যাপ্তি হেতু উহাই তত্ব- 
জিজ্ঞান্ ব্যক্তির গিজ্ঞান্ত হইতেছে। ভক্তি দ্বারাই পরমপুরুতার্থের সিদ্ধি 
হইয়া থাকে । এই অভিধেমু, ও প্রয়োজন নিরূপিত হইল। 
"যথা মহাস্তি ভূতানি ভূতেষ,চাঁবচেঘন্ধ। « 
প্রবিষ্ান্তপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেঘহুম্‌ ৮” ভা ২1৯৩৪ 

যেমন প্রকৃত্যাদি ক্ষিত্যন্ত মহাভূতদকল উৎকৃষ্ট বিরাড়দেহ ও অপকৃষ্ট 
নিজদেহ প্রভৃতি সমস্ত ভূততৌতিক শরীরে পরিণামতঃ প্রবিষ্ট হইয়াও 
অপরিণত অবস্থায় এর সকলে অপ্রবিষ্ট আধারম্বরূপে অবস্থান করে, আমিও 
ভত্রপ বিবিধ শক্তি ও অংশ দ্বারা এঁ সকলে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট কুটস্থ 
অবস্থায় সর্বা্রয়স্বরূপে অবস্থান করিয়। থাকি । সাধনভক্তি দ্বারা সাধ্য 
প্রেমরপ পুরুষার্থের লাভে জীব আয়াকে এইরূপেই অন্ুতব করিয়৷ থাকেন। 

নিরন্তর এই শ্রীমগ্ীগবতের অর্থ বিচার. করিলেই শ্রুতির ও গৃত্রের অর্থ বোধ 
হইবে। কৃষ্ণনাম করিলেই অনায়াসে মোক্ষের সহিত প্রেম লাভ হইবে। 
এই পর্যন্ত বলিয়া প্রভূ নীরব হইলেন। প্রকাশানন্দ প্রভুর চরণে ধরিয়! সন্কীর্ভন 
করিতে বলিলেন। প্রভু কীর্তন আরম্ভ করিলেন। সন্ন্যাসিগণ প্রতুর কীর্ভনে 
যোগ দিলেন। কীর্তনের আনন্দে বারাণুসীপুরী টলমল করিতে লাগিল। 
সন্ন্যাসিগণ কৃতার্থ হইলেন। এইরূপে সঙ্গ্যাসিগণকে ক্ৃতার্থ করিয়া প্রভু 
নীলাচলে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তপনমিশ্র প্রভৃতি ভক্তগণ তীহার সমভি- 
ব্যাহারী হইতে ইচ্ছা করিলে, তিনি তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন এবং সনাতন 
গোম্বামীকে শ্রীবৃদ্দাবনে যাইতৈ আদেশ করিয়া স্বয়ং বলভগ্র ভট্টাচার্যের সহিত 
বনপথে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন । 'ীঁহার আগমনসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া 
তক্তগণ চরণদর্শনার্থ অগ্রসর হইলেন। নরেন্দ্রসরোবরের নিকট প্রভুর সহিত 
ভক্তগণের মিলন হইল। প্রভু পুরী ও ভারতীর চরণবন্দন করিলেন। তাঁহারা 
প্রভৃকে আলিঙ্গন করিলেন। অপরাপর ভক্তগণ প্রভুর চরণবন্দন করিলেন। 
প্রভু পৃথক্‌ পৃথক সকলকেই আলিঙ্গন করিয়া প্ররেমাবিষ্ট হইলেন। পরে প্রতু 
তক্তগণের সহিত নিজ বাসায় গমন করিলেন । সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য প্রভূকে 
নিজভবনে লইয়া ভিক্ষা! করাইবার ইচ্ছা করিলেন। প্রভূ বলিলেন, “তুমি 
মহাপ্রসাদ আনাও, আজ এইখানেই সকলে মিলিয়া প্রসাদ পাইব।” ভট্টরাচাধ্য 
মহাপ্রসাদ আনাইলেন। প্রভূ ভক্তগণের সহিত নিজবাসাঁতেই ভিক্ষা! করিলেন। 





অন্ত্যলীল। 


পপ 





ভক্ভসমাগ 


প্রভু শ্রীবুন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এই সংবাঁদ পাইয়! 
গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর শ্রীচরণদর্শনার্থ উৎকন্ঠিত হইলেন। কুলীনগ্রামের, 
শ্রীণ্ডের, নদীয়ারও অপরাপর স্থানের ভক্তগণ অছৈতাচার্ধোর সহিত মিলিত হইয় 
নীলাচলে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শচীদেবী শুনিয়া আনন্দিত 
হইলেন। ভক্তগণ গমনের জন্ত প্রস্তুত হইলে, শিবানন্দ সেন পূর্ববৎ সকলের 
রক্ষণাবেক্ষণের তার" গ্রহণ করিলেন। তক্তগণ আনন হরিধবনি করিতে 
করিতে নীলাচলাভিমুখে ঘাত্রা করিলেন। শিবানন্দ পথে সকলের রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। একটি কুকুর শিবানন্দ সেনের সঙ্গ লইল। 
শিবানন্দ তাহাকেও যত্বপহকারে পাঁলন করিয়া লইয়! যাইতে লাগিলেন $* 

একদিন একস্থানে নদী পার হইবার সময় উড়িয়া নাবিক কুকুরটিকে নৌকায় 
উঠাইল না"। কুকুর নদীর অপরপারেই থাঁকিয়া গেল, শিবানন্দ মনে বড় 
£খ পাইলেন। পরে* তিনি দশপন কড়ি দিয়া কুকুরকে পার করাইয়া সঙ্গে 
লইলেন। আর একদিন _শিবানন্দের ভৃত্য কুকুবটিকে অন্ন দিতে ভুলিয়া যাওয়ায়, 
কুকুর অন্ন পাইল না। শিবানন্দ শুনিয়। অতিগয় দুঃখিত হইলেন। পরে তিনি 
রাত্রিতে কুকুরকে খাওয়াইবার জন্য অনুসন্ধান করিলেন । অনেক অনু- 
সন্ধানেও কুকুরকে পাওয়! গেল না, শিবানন্দ সেদিন ছুঃখে উপবাসী রহিলেন। 
পরদিন প্রভাতেও কুকুরকে পাওয়া গেল না। সকলেই বিস্মিত হইলেন 
এবং উৎকষ্ঠিতচিন্তে নীলাঁচলে চলিয়া আসিলেন। তারা নীলাচলে আসিয়া 
পূর্ব পুর্র্ব বৎসরের ন্যায় প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু তাহাদিগকে 
লইয়! জগন্নাথ দর্শন ও মহাপ্রসাদ ভোজন করিলেন। তদনস্তর সকলেই 
পূর্ববৎ নিজ নিজ বাসায় গমন করিলেন। শেষে একদিন তক্তগণ দেখিলেন, 
সেই কুকুরটি প্রভুর অনতিদুরে বমিয়। আছে। প্রভু তাহাকে প্রসাদদী নারিকেল- 
শন্ত ফেলিয়া দ্দিতেছেন, কুকুর উহ1 ভক্ষণ করিতেছে ও “কৃষ্ণ কৃ” বলিতেছে। 
দেখিয়া তক্তগণ যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন। শিবানন্দ কুকুরকে দেখিয়া 
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তাত ত 


প্রণাম করিলেন এবং দৈন্ত করিয়া নিজ অপরাধ ক্রম! করাইতে লাগিলেন। 
তাঁর পর আর সেই কুকুরকে দেখা গেল না। সে সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া 
প্রীবৈকৃষ্ঠে গমন করিল। 


শ্রীকপচগো স্বামীর নীলাচতে আগমন 


এদিকে শ্রীরূপগোত্বামী কনিষ্ঠ বল্পভের সহিত প্রয়াগ হইতে মথুরায় আগমন 
করিলেন। «মথুরায় আসিয়াই তাঁহার স্থবুদ্ধিরায়ের সহিত দেখা হইল। গৌড়েশ্বর 
হুসেন স! মহিষীর প্ররোচনায় যবনের জল মুখে দিয়! সুবুদ্ধিরায়ের জাতিনাঁশ 
করিলে, তিনি বিষয় ত্যাগ করিয়া বারাণসীতে চলিয়া আমিলেন। বারাণদীতে 
আসিয়া! তত্রত্য পণ্ডিতমগুলীর নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রার্থনা করিলেন। 
পণ্ডিতগণ মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিলেন। বদ্ধিরায শুনিয়া কিছু খিন্ন 
হইলেন | ভাগ্যক্রমে সেই সময় মহাঁপ্রভূ বারাণসীতে আগমন করিলেন । 
ুবুদ্ধিরায় তাহাকে পাইয়া নিজের অবস্থা সমন্তই নিবেদন করিলেন। প্রভূ 
শুনিয়া বগিলেন, “মরণাস্ত প্রায়শ্চিত্ত তামসিক, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া নিরস্তর 
কৃষ্ণনাম কর, তাহা হইলেই পাঁপমুক্ত হইবে । এক নামাঁভাসে পাপদোষের 
খণ্ডন হইবে, অপর নাম লইতে লইতে শীষের চরণ প্রাপ্ত হইবে ।” সুবুদ্ধিরায় 
তদনুসারে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন । পথে অযোঁধ্য।,* নৈমিষারণ্য ও প্রস্লাগ 
প্রভৃতি তীর্থে তাহার কিঞ্চিং বিলম্ব হইল, সুতরাং মথুরায় আসিয়া প্রভুর দর্শন 
পাইলেন নাঁ, শুনিলেম, প্রত শ্রীবৃন্দীবন হইয়া প্রয়াগে গমন কগ্রিয়াছেন। তিমি 
শ্রীবৃন্দাবনে প্রভুর দর্শনলাভে বঞ্চিত হইয়া ধিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন। পরে বন 
হইতে শু কাষ্ঠ আনিয়া বিক্রয় করিয়া তদ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহ এবং 
উহারই কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া তন্বারা বৈষ্ণবসেবায় রত হইলেন। ইতিমধ্যে 
শ্রীরপগোশ্বামী মথুরায় আগমন করিলেন । সুবুদ্ধিরায় তাহাকে লইয়! দ্বাদশবন 
দর্শন করাইলেন। শ্ররপগোত্বামী একমাস শ্রীবন্দাবন অবস্থানানস্তর. জ্যেষ্ঠ 
সনাঁতনের অন্ুসন্ধানার্থ গঙ্গাতীরপথে পুনশ্চ* প্রয়াগে প্রত্যাগমন করিলেন। 
সনাতন গোম্বামী রাজপথে শ্রীবৃন্দাবন খাত্রা করিয়াছিলেন, অতএব শ্্রীরূপ- 
গোস্বামীর সহিত দেখা হইল না। তিনি মথুরায় উপস্থিত হইয়! স্ুবুদ্ধিরায়ের 
মুখে শুনিলেন, শ্রীরূুপগোত্বামী কনিষ্ঠ বল্লভের সহিত প্রয়াগে চলিয়৷ গিয়াছেন। 
প্রীনপগোম্বাম প্রয়াগে আলিয়া সনাতন গোম্বামীকে না পাইয়া বাঁরাণসীতে 
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আগমন করিলেন। বারাণসীতে আগিয়া শুনিলেন, সনাতন গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন 
গমন করিয়াছেন, এবং প্রভুও ছুই মাস থাকিয়! সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা 
দিয়া ও কাশীপুরীর সকন্ন্যাসীদিগকে কৃতার্থ করিয়া বনপথে নীলাচলে গমন 
করিয়াছেন। এ কল শুনিয়! শ্রীরপগোন্বামী আর কালবিলম্ব করিলেন না, 
সত্বর গৌড়ে চলিয়া আসিলেন। গৌড়ে আসিয়া বল্পভের গঙ্গালাভ হইল। 
শ্রীরূপগো্থামী গৌড় হইতে নীলাচলে আগমন করিলেন। তিনি যখন শ্রীবৃন্দাবনে 
ছিলেন, তখনই তাহার কৃষ্ণলীলাময় নাটক রচনা! করিবার অভিলাষ হয়। 
শ্রীবৃন্দাবনেই উক্ত নাটকের মঙ্গলাচরণ নানদীক্লোক লিখেন। পথে আসিতে 
আসিতে নাটকের ঘটন! চিন্ত। করিয়া তাহার একটি কড়চাঁও প্রস্তুত করেন। 
পরে তিনি উড়িষ্যার পথে সত্যভামাপুর নামক গ্রামে এককত্রি বাস করেন। 
এ রাত্রিতেই স্বপ্ন দেখেন, সত্যভামা! দেবী আদেশ করিতেছেন,__ 
“আমার নাটক পৃথক করহ রচন। 
আমার কপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ*।” * 

্বপ্ন দেখিয়! শ্রীরূপগো্বামী বুঝিলেন, আমি রসপুষ্টির নিমিত্ত ব্রজলীলা৷ ও 
পুরলীলা একত্র করিয়া একখানি নাটক রচনা করিতেছিলাম ? দেবী 'আমাকে 
আদেশ করিলেন, এ একথাঁনি নাটুক ভাঙ্গিয়৷ ব্রজলীলা! হইতে পুরলীল! পৃথক্‌ 
করিয়। ছুইথানি নাটক রচনা করিতে । প্রায়িকীলীলায় শ্রীকুষ্ণের ব্রজপরিকর ও 
পুরপরিকর ভিন্ন ভিন্ন। “পরিকরসকল ভিন্ন হইলে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে যখন 
পুরে গমন করেন, তখন ক্রজবাসীদিগের যে বিরহ উপস্থিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে 
পু্ঘরাগমন ভিন্ন পরেই বিরহের অবসান না হওয়য়ি, রসের পুষ্টি হয় না। এই 
নিমিত্তই ভাগবতগণ সি্ধাস্ত. করিয়া থাকেন যে, শ্রীরুষ্ণ অপ্রকটপ্রকাশে 
শ্ীবন্দাবন ত্যাগ না করিয়া সদাই ব্রজে ক্রীড়া করেন, এবং প্রকটপ্রকাশে 
শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়! ব্রজ হইতে পুরীতে গমন ও পুরী হইতে ব্রজে প্রত্যাগমন 
করিয়া থাকেন। শ্রীরৃষ্ যখন ব্রজ হইতে পুরীতে গমন করেন তখন ব্রজে 
বিরহ উপস্থিত হয়। এ বিরহ তিনমাস থাকে । এ বিরহজনিত ক্লান্তির 
উদ্রেকে ব্রজবাসীদ্দিগের চিত্ত খন অত্যন্ত অধীর হইয়া যায়, তখন শ্্রীকষ্ণ 
উদ্ধবাদি দ্বারা নিজ সমাচার প্রেরণের সহিত ব্রজে আবিভূতি হুইয়! থাকেন। 
তাহার আবির্ভাব হইলে, ব্রজবাসিগণ তাহার পুরগমনবৃত্বাস্ত ম্বপ্ন বলিয়াই 
অনুভব করেন। পরে শ্ত্রীরু্চ ব্রজে আগমনানস্তর মাসঘয় প্রকট বিহার 
পূর্বক নিত্যলীলায় অবস্থান করেন। তৎকালে, অর্থাৎ যখন শ্্রীবন্দাবনলীলা 
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অগ্রকট হয়, তখন পুরলীলা প্রকট থাকে । কিন্তু শ্রীমপ্তভাগবতে ইহার স্পষ্ট 
ব্ধ্ন ন! থাকায় ব্রজোপাসকের নিরতিশয় কষ্ট হয়। এ কষ্টের বারণার্থই আমি 
কাদাচিৎকী লীলা অবলম্বনে নাটক রচনা করিতেছি । কাদাচিৎকী, লীলায় 
ব্র্পরিকর ও পুরপরিকর একই ; অতএব এই লীলায় শ্রী ব্রজ হইকে পুরে 
আগমন করিলেও, ব্রজবাসীর! পুরেই শ্্ীরুষ্ণকে প্রাপ্ত হুইয়! বিরহসস্তাপ হইতে 
মুক্তি পাইয়া থাকেন। এইরূপে রসেরও যথেষ্ট পোঁষণ হয়। কিন্তু সত্যভামা 
দেবী আমাকে ছুইখানি নাটক করিয়! ব্রজলীলার ব্রজে ও পুরলীলার পুরেই 
পরিসমাপ্তি ' করিতে আদেশ করিতেছেন। প্রায়িকীলীলার অনুসরণ ভিন্ন ব্রজ- 
লীলার ব্রজে পরিসমাপ্তি করা যায় নাঁ। অতএব প্রীয়িকীলীলার অনুসরণে 
্রজ্জলীলাময় নাটক রচনা করিব এবং কাদাচিৎকী লীলার অনুসরণে পুরলীলাময় 
অপর একখানি নাটক রচনা করিব । পরে তাহাই নিশ্চয় করিয়া তদ্বিষয় 
চিন্তা করিতে করিতে নীলাচলে উপনীত হইলেন। প্রথমেই হরিদাস ঠাকুরের 
সহিত দেখা হইল। হরিদাস ঠাকুর রূপগোম্বামীকে বিশেষ কৃপা করিলেন, 
এবং বলিলেন, আমি প্রভুর মুখে তোমার নীলাচলে আসিবার কথা শুনিয়াছি।” 
এই সময়ে প্রভু উপনভোগ দর্শন করিয়া! পূর্ব পূর্ধব দিনের ন্যায় এঁ স্থানে আগমন 
করিলেন। রূপগোম্বামী এভুকে দেখিয়া! দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। হরিদাস 
ঠাকুর বলিলেন, প্প্রভো, রূপ প্রণাম করিতেছেন।” প্রভূ হরিদাসের সহিত 
মিলনের পর রূপগোশ্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে তাহাদের দুইজনকে 
লইয়া উপবেশন করিলেন। প্রভু রূপগোস্বামীকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন! 
রূপগোস্বামী সনাতন গোস্বামীর প্রীবৃন্দাবন গমন এবং বল্লপভের গজালাভ প্রভৃতি 
সমস্তই সংক্ষেপে নিবেদন করিলেন। প্রভূ _রূপগোশ্বামীকে হরিদাস ঠাকুরের 
নিকট অবস্থান করিতে বলিয়! বাসায় গমন করিলেন । পরদিন ভক্তগণের সহিত 
রূপগোস্বামীর পরিচয় করিয়া দিলেন। রূপগোম্বামী একে একে ভক্তগণের 
চরণ বন্দন করিলেন। ভক্তগণও তাহাকে একে একে আলিঙ্গন দিলেন। পরে 
প্রভু ভক্তগণকে বলিলেন, “তোমরা সকলে কায়মনে রূপের প্রতি কুপা ও 
শক্তিসধগার কর। রূপ তোমাদ্দিগের কৃপায় ভক্তিরস প্রচার করিবে। কিয়ৎক্ষণ 
কথাবার্তার পর প্রভু চলিয়া গেলেন। রূপগোম্বামী প্রভুরও তক্তগণের 
বিশেষ ন্নেহভাঁজন হইলেন। প্রভু প্রতিদিন যে কিছু প্রসাদ পাঠাইয়া দেন, 
তাহাই রূপগোম্বামী ও হরিদাস ঠাকুর ভোজন করেন। ক্রমে গুপ্ডিচামার্জন ও 
বন্যনোজন হুইপ্না গেল । একদিন প্রভু বপগোদ্বামীকে বলিলেন,_ 
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“কুষ্ককে বাহির ন।হি-করিহ ব্রজ হইতে । 
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কতৃ না যান কাহাতে ॥৮ 
এই কথ বলিয়া প্রু মধ্যাহুন্নানাদি, করিতে চলিয়া গেলেন। রূপগোস্বাবী 
শুনিয়া কিছু, বিস্মিত .হইলেন ৷ তিনি ভাবিলেন, ্বপ্নাদেশ ও সাক্ষাৎ আদেশ 
একরূপই হুইতেছে। হ্বপ্লে সত্যভাম! দেবী পুরলীলা পৃথক করিয়া বর্ণনা 
করিতে বলিয়াছেন, সাক্ষাতে প্রভু ব্রজলীলার ব্রজেই সমাপ্তি করিতে 
আদেশ করিতেছেন। অতএব দুইটি প্রস্তাবনাই করিতে হইল। পরে তাহাই 
করিলেন। ছুইটি প্রস্তাবনা করিয়া! ছুইথানি নাটকের একথানিতে, ব্রজলীল! 
ও অপরথানিতে পুরলীল! লিখিতে লাগিলেন। এদিকে রথযাত্রা আলিয়! উপস্থিত 
হইল। রূপগোস্বামী রথোপরি জগন্নাথদেবকে দর্শন করিলেন।  রথাগ্রে প্রতুর 
ন্তনকীর্ভনও দেখিলেন। প্রভু কীর্তন করিতে করিতে পূরববৎ নিম্নলিখিত 
্লোকটি পাঠ করিলেন 
“্যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এর চৈত্রক্রপা- 
স্তে চোন্নীলিতমালতীন্থরভয়ঃ প্রোঢ়াঃ কদস্বানিলাঃ। 
সা চৈবাম্সি তথাপি তত্র স্থরতবাপারলীলাবিধো 
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণতে ॥” পদ্যাবল্যাম্‌ ৩৮৬ 
প্রভু যেকেন সহসা এই শ্রোকটি পাঠ করিলেন, তাহা অপর কেহই 
বুঝিলেন না। হ্বরূপ পৌসাই প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া তদনুরূপ পদ গাইতে 
লাগিলেন। রূপগোর্বামীও প্রতর অভিপ্রায় বিদিত হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটি 
রচ্লা করিলেন । 
“প্রিয়: সোহয়ং কঃ সহচরি কুরক্ষেত্রমিলিত- 
স্তথাহং সা রাঁধ! তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমনখম্‌। 
তথাপ্যন্তঃ খেলন্সধুরমুরলীপঞ্চমজুষে 
মনো €ম কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥৮ পদ্যাবল্যাম্‌ ৩৮৭ 
হে সহচরি, কুরুক্ষেত্রে আসিয়া আমার প্রিয় সেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গতি লা 
করিলাম, আমি'ও সেই রাধা, আমাদ্িগের পরস্পরের মিলনম্থখও তথাবিধ ; কিন্ত 
মুরলীর মধুর পঞ্চমন্থরে নিনাদিত বমুনাতীরস্থ নিকুঞ্জকাঁননে গমন করিতেই আমার 
মন সমুৎসুক হইতেছে । 
কূপগোস্বামী প্লোকটি তালপত্রে লিখিয়া ঘরের চালে গু'জিয রাখিয়া .ক্গান 
করিতে গেলেন। ইতিমধ্যে প্রভু আলিয়া, চালে গৌঁজ। শ্নোকটি লই 
ধ্৬ | নি 
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পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রতু ক্লোকটি .পাঠ করিম্বা . প্রেমাবিষ্ট হুইলেন। 
এইসময়ে রূপগোত্বামী ছান রে বাসায় আগিলেন। ভিনি গ্রভূকে দেখিয়া 
্ুবৎ প্রতি কর্িলেন। প্রতু তাহার পুষে "হস্ত দিয়া বলিলেন, “রূপ, তুমি 
আমার মনের গুঢ়ভাব কিরূপে বিদিত হইলে? এই কথ! বলিয়া প্রত 
রূপগোত্বামীকে গারূপে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর এ ক্লোকটি লহয়া 
স্বরপ গোসশাইকে দ্নেখাইলেন, এবং 'রূপগোস্বামী কিরূপে তীহার মনের 
ভাব বিদিত হইলেন, তাহা! পরীক্ষা করিতে বলিলেন। ম্বরূপ গোর্সাই 
বলিলেন, , “ইহা! আর পরীক্ষা! করিব কি? তোমার ক্কপাতেই রূপ তোমার 
মনের ভাব বিদিত হইয়াছে, অন্তথা তোমার মনের ভাব বিদিত হইবার 
সম্ভাবনা কোথায়?” প্রভু বলিলেন, “হা, আমার সহিত রূপের দেখা হয় 
এবং সেই সময়েই আমি ইহাকে যোগাপাত্র জানিয়৷ কৃপা করিয়াছিলাম। 
আমি তৎকালে শক্তিসঞ্চারপূর্বক ইহাকে কিছু উপদেশও করিয়াছিলাম। 
তুমিও ইহাকে রসতত্ব, উপদেত্র করিও ।” 
ক্রমে চাতুম্মান্ত অতিক্রান্ত হইল। গৌড়ের ভক্তগণ গৌড়ে ফিরিয়া 

গেলেন'। রূপগোম্বামী পুরীতেই থাকিলেন। তিনি একদিন বাসায় বনিয়া 
নাটক লিখিতেছেন, এমন সমক্নে প্রভু আসিয়! উপস্থিত হইলেন। প্রভুকে 
দেখিয়া রূপগোস্বামী উঠিয়া প্রণাম করিলেন। প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন 
দিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। উপবেশনের পর প্রভু “রূপ, কি পুস্তক 
লিখিতেছ 1৮ বলিয়া উহার একখানি পত্র তুল্যু! লইলেন। ব্ধপের হস্তাক্ষর 
মুক্তার সদৃশ পরিধার-_পরিচ্ছন্ন। প্রতু হস্তাক্ষর দেখিয়া সখী হইলেন এবং 
যথেষ্ট প্রশংসাও করিলেন । পরে নিয়লিখিত শ্নে(কটি পাঠ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন 

“তুণ্ডে তাগুবিনী রূতিং বিতন্গতে তুগ্ডাবলীলন্ধয়ে 

কর্ণক্রোড়কড়স্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব,দেত্যঃ ম্পৃহাম্‌। 

চেতঃপ্রাঙ্গ ণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেক্দিগ্নাণাং কৃতিং 

নে! জানে জনিত। কিয়পতিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বরী ॥ 

বিদগ্ধমাধবে ১৩৩ 
জানি না, কৃষ্ণ এই বর্ণ ছুইটি রুত অমৃত দ্বারা রচিত হইয়াছে । এই 

ছুইটি বর্ণ যখন মুখে নৃত্য করে, তখন অনেক মুখ পাইবার অভিলাষ হয়? 
শ্রণমধ্যে অন্কুরিত হইলে, অসংখ্য শ্রবগ লাভের অভিলাষ জন্মে? আর চিত্ত- 
গ্রাগর্ণে সঙ্গত হইলে, নিখিল ইন্জিরব্যাশারকেই পরাক্ষয় করিয়া থাকে । 
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শ্লোক শুনিয়া হরিদাস ঠাকুর আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে 
তিনি ্লোফার্ধের প্রশংসা করিয়া! বলিলেন, “আমি শান্থে ও সাধুজনের মুখে 
কষ্ণনামের অনেক মহিমাই শ্রবণ করিয়াছি, কিন্ত এরূপ ত কখন শুনি 
নাই।” প্রভূ রূপক্বোশ্বামীকে ও হরিদাসঠাকুরকে আলিঙ্গন দিয়! বাসায় চলিয়া 
গেলেন। ৃ 
আর একদিন প্রতু সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রামানন্দ ও স্বরূপের সহিত শ্ীরূপের 
বাসায় উপস্থিত হইলেন। প্রভৃকে আগত দেখিয়া রূপগোস্বামী ও হরিদাস 
ঠাকুর উঠিয়। প্রণাম করিলেন। প্রভু ভক্তগণের সহিত পিড়ার উপয় উপবেশন 
করিলেন। রূপগোস্বামী ও হরিদাস ঠাকুর পিঁড়ার উপর উঠিলেন না, 
নিয়েই বদিলেন। প্রভু উপবিষ্ট হইয়া রূপকে উক্ত শ্লোক ঢুইটি পাঠ করিতে 
বলিলেন। রূপগোষ্বামী লঙ্জাবশতঃ পাঠ ক্লরিতে পারিলেন না, মৌন ধারণ , 
করিলেন; দ্বরূপ গোঁসাই স্বয়ং শ্লোক দুইটি পাঠ করিলেন। রামানন্দ ও সার্ব- 
ভৌম শুনিয়া বিশেষ মুখ পাইলেন এবং গ্লে(ক* ছুইটির অনেক প্রশংসাঁও 
করিলেন। পরে রামাননদরায় বলিলেন, “কোন্‌ গ্রন্থ রচনা হইতেছে? যাহার 
তিতরে এরূপ সিদ্ধান্তের খনি, সেই গ্রন্থের নাম কি?” হ্বরূপ গোসাই 
বলিলেন, প্ট্রকষ্ণলীলাবিষয়ক নাটক। এই নাটকে পূর্বে ব্রজলীলা ও পুরলীল! 
একত্র বণিত হইতেছিল। প্রভুর আদেশান্ুসারে সম্প্রতি উহা বিদগ্ধমাঁধব ও 
ললিতমাঁধব নামে দুইভাঁগে ছুইখানি নাটকের আকারে রচিত হইতেছে ।» 
রামানন্দ রাম শুনিয়া! নান্দীক্পোক, ইঞ্টদেবের বর্পণন, পাত্রসন্নিধান, প্ররোচনা, 
প্রেমোৎপত্তির কাপনণ প্রভৃতি নাটকীয় কতকপ্ঁলি বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। 
রূপগোস্বামী প্রভুর আজ্ানুসারে "একে একে সকলগুলি শুনাইলেন। শুনিয়া 
রামানন্দ যথেষ্ট প্রশংসা সহকারে বলিতে লাগিলেন, ”ইহা! ত কবিত্ব নয়, পরন্ধ 
অমৃতের ধার; ইহা নাটকাকারে দিদ্ধান্তের সার। প্রভুর কৃপা ব্যতিরেকে 
জীবের কি এরূপ বর্ণনশক্তি হইতে পারে ?” প্রভূ বলিলেন, "আমি ইহার সহিত 
মিলনে ইঙ্ার গুণে অতীব তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমরা সকলে এরূপ বর দাও, 
যাহাতে ইনি নিরস্তর ব্রশ্রলীলারস বর্ধন করিতে সমর্থ হয়েন।. ইহার যিনি জ্যেষ্ঠ, 
তাহার নাম সনাতণ, তিনিও পরম*বিজ্ঞ। রায়, তোমার স্তায় তাহারও 
বৈয়াগ্যের রীতি অতিশব্ন অদ্ভুত। তাহাতে দৈস্ত, বৈরাগ্য ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতি 
একাধারে বর্তমান। আমি এই ছুই তাইকে শক্তির্চার করি, ভীবৃন্াবনে 
পাঠাইলাম | ইহার বৃন্ধাবদে থাঁকিয়।৷ ভ্জিন্পান্ম গরচার করিযের* রাঁদানদ 


৫২৪ . ্রীগৌরহন্দর 
বলিলেন, *্তুমি ঈশ্বর, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে ' পার; তুমি কাষ্ঠের গুতুলকেও 
নাচাইতে পার। তুমি আমার মুখ দিয়া যে সকল রস প্রকাশ করিয়াছিলে, 
ইহার লিখনেও সেই সকল রসই দেখিতেছি। তুমি ভক্তগণের প্রতি কৃপা 
করিবার নিমিত্ত ত্রঙ্গরস প্রচার করিতে অভিলাদী হইয়াছ। ধীহান্ দ্বারা উহা 
প্রচার করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহার ছারাই প্রচার করিতে পারিবে। জগৎ 
তোমার অধীন।” রামানন্দের কথা শেষ হইলে, প্রভু বূপগোস্বামীকে আলিঙ্গন 
করিয়া সকল ভক্তের চরণবন্দন করাইলেন। ভক্তগণ রূপগোশ্বামীকে 
আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। 

ক্রমে দোলবাত্রার সময় নিকটবর্তী হইল। রূপগোম্বামী দোলযাত্রা দর্শন 
করিলেন। দ্লযাজ্রার পর প্রভু রূপগোশ্বামীকে বলিলেন, রূপ, তুমি 
শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া! ব্রজরস প্রচার রর, এবং একবার সনাতনকে আমার নিকট 
পাঠাইও।” রূপগোস্বামী প্রভুর ও ভক্তগণের চরণগ্রহণ করিয়া! গোৌড়দেশ 
হইয়া শ্রীবুন্দাবনে গমন করিলেন । 


প্রভৃর আচঢবশ ও আবির্ভাব ৷ 


জীবোদ্ধারার্থ শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার । তিনি অবতীর্ণ হইয়া তিন প্রকারে 
জীব সকলকে উদ্ধার করিতে লাগিলেন। কোথাও সাক্ষাৎ দর্শনদান দ্বারা, 
কোথাও যোগ্য তক্তের দেহে আবিষ্ট হইয়া, কোঁখাঁও বা স্বশ্নং আবিভূ্ত হইয়া 
জীবগণের উদ্ধার সাধন করিতে লাগিলেন | অনুয়া নামক স্থার্টন নকুল ব্রহ্মচারী 
নামক এক ভক্ত বাদ করিতেন। প্রভু সেই নকুল ব্রহ্মচারীর শরীরে আবিষ্ট 
হইলেন। প্রভুর আবেশে নকুল ব্রহ্মচারী প্রেমাবিষ্ট ও বিবিধ সাত্বিকভাবে 
অলম্কৃত হইয়। লোকসকলকে উদ্ধার করিতে লাগিলেন । শিবানন্দ সেন এই 
ব্যাপার লোঁকণুখে শ্রবণ করিয়া! সত্য সত্যই ব্রক্গচারীতে প্রভুর আবেশ হইয়াছে 
কফিন! পরীক্ষ/ করিবার নিমিত্ত মনে করিলেন, আমি স্বয়ং কোন কথা জিজ্ঞাস! 
না করিলেও নকুল ব্রক্ষচারী যদি আমার :ই্মন্ত্র বলিতে পারেন, তবে আমি 
তাহাতে প্রত্ুর আবেশ হইয়াছে বঙিষ্ট। বিশ্বাস করিব। এইরূপ স্থির করিয়া 
শিবানন্৷ ত্রহ্ছচারীক্ন ভবনে গ্রমন করিলেন। বাঁইয়। দেখিলেন, লোকে লোকারণ্য। 
শিবানন্ধ, নকুল ব্রহ্গচারীর সহিত দেখা না করিয়া এ লোকের ভিড়ের 
'ভিতরই অবস্থান করিতে জাগিলেন। হঠাৎ একজন. লোঁক আসিয়া বলিল, 


অন্ত্য-লীল! ৫২৫ 





শসসি চি পাপন সিনা সি সামা 


“এখানে শিবানন্দ সেনকে আছেন আসন, তাহাকে র্ষচারী ডা [কিতেছেন ॥” 
শিবানন্দ শুনিয়! সবিন্ময়ে ব্রহ্মচারীর নিকট উপস্থিত হুইলেন। শিবানন্দকে 
দেখিয়াই ব্শ্ধচারী বলিলেন, 
“গৌরগোপাল মন্ত্র তোমার চারি ক্ষর। 
অবিশ্বাস ছাঁড় যেই করেছ অন্তর ॥” 
শিবানন্দ শুনিয়। স্তম্ভিত হইলেন এবং ব্রহ্মচারীকে অনেক স্তবপ্তরতি করিয়া 
বিদায় লইলেন। : 


শ্রীবাস পণ্ডিতের কীর্তনে, নিত্যানন্দ প্রভুর নর্তনে এবং বাঘ পণ্ডিতের 
ও শরচীদেবীর মন্দিরে প্রভুর প্রায়ই আবির্ভাব দৃষ্ট হইত। একবার শিবানন্দের 


ভবনেও প্রভূর আবির্ভাব হইয়াছিল। উক্ত আবির্ভাবের বৃত্তান্ত এইব্ধপ-- 
এক বংসর পুরী হইতে বিদাঁয়ের কালে প্রভু ভক্তগণকে বলিলেন, আগামী 
বৎসর তোমরা! এখানে আমিও না, আমিই গড়ে যাইব। প্রভুর আঙ্ঞান্থসারে * 
তক্তগণ এ বসর ক্ষেত্রে গমন করিলেন না । গ্ুভুরও *কিন্ত গোৌঁড়ে আগমন 
হইল না। ভক্তগণ প্রভুর আগমন না হওয়ায় বিশেষ দুঃখিত ও চিস্তাম্বিত 
হইলেন। একদিন জগদানন্দ ও শিবানন্দ বিষগ্রভাবে বসিয়া আছেক্” এমন 
সময়ে প্রছ্য় ব্রহ্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভূ ইহাকে নৃসিংহানন্দ 
বলিয়! ডাকিতেন। নৃসিংহানন্দ জগদানন্দ ও শিবাঁনন্দকে বিষণ দেখিয়! তাহাদের 
বিষাদের কারণ জিজ্ঞালা করিলেন। তাহারা বলিলেন, প্রভুর এ বৎসর 
গৌড়ে আসিবার কথা ছিল, কিন্তু আগমন হইল না, এই নিমিত্ই আমরা 
বিষাদগ্রস্ত হইয়াছি।” নৃসিংহানন্দ বলিলেন, “আমি প্রভূকে আনিব, তোমরা 
বিষাদ ত্যাগ কর।” পরে তিনি প্তীহাদিগকে প্রভুর নিমিত্ত পাকের আয়োজন 
করিতে বলিলেন। পাকের আয়োজন হইলে, নুসিংহানন্দ পাক সমাধা করিয়! 
তিনটি ভোগ সাজাইলেন। ওঁ তিনটি ভোগের একটি মহাপ্রভুর, একটি 
জগম্লাথের ও তৃতীয়টি নিজের নৃসিংহদেবের । এইরূপে ভোগ সাজাইয়! নৃসিংহানন্দ 
ধ্যানে বসিলেন। দেখিলেন, প্রত আবিভূ্ত হুয়া তিনটি ভোগই নিঃশেষে 
ভোজন করিলেন। নৃসিংহানন্দ প্লুরমানম্দিত হইয়। বলিলেন, “শিবানন্দ, প্র 
পাঁনিহাটা হুইয়৷ তোমাঁর গৃহে আগমন “করিয়াছিলেন; এ দেখ, তোগ খাইয়া 
চলিয়া গিয়াছেন।” শিবানন্দ দেখিলেন, সত্য সত্যই পাত্র শৃদ্ক; কিন্তু তথাপি 
প্রভু অসিয়াছিলেন বলির বিশ্বাস করিতে পাঁরিলেন.না। পরবদর ক্ষেরে 
ঝাইয়া প্রভুর মুখে এই বৃত্াস্ত শ্রবণ করিয়] বিশ্বয়াবিষ্ট ছইললেন.। ".. 


ধর প্রীপ্ীগৌরহুন্দর 


সস এ এ এসি লি একি পি শি পো এ এ এছ এসসি আর, পি পাটি এ এ তি 


ছোট হরিদাতসর দণ্ড । 


: জ্গবান্‌ আচার্য নামক এক পরম বৈফব প্রভুর চরণে আশ্রয় লই 
পুরীতেই বাস করিয়াছিলেন। তীহার একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা "ছিল । উহার নাম 
গোপাল আচার্য । গোপাল কাশীতে বেদাস্ত অধ্যয়ন করিতেন। গোপাল 
বেদাস্ত অধ্যয়ন করিয়া পুরীতে আগমন করিলে, ভগবান্‌ আচাধ্যের ভ্রাতার 
নিকট বেদান্ত শ্রবণের অভিলাষ হইল। স্বরূপ গোরণাইর সহিত ভগবান্‌ 
আচাঁধ্যের ষখ্যভাঁব ছিল। ভগবান্‌ আচাধ্য একদিন স্বরূপ গোসশইকে বলিলেন, 
গোপাল বেদাস্ত পড়িক্না কাশী হইতে আসিয়াছে, একদিন প্রভুর সমক্ষে 
তাহার মুখে বেদান্ত শুনিবার ইচ্ছা! করিতেছি, তুমি কি বল?” শ্বরূপ গোর্সাই 
শুনিয়া বলিলেন, “তোমার বুদ্ধিতরষট হইছে, বৈষ্ণব হইয়া, মায়াবাদ শ্রবণ করিবার 
ইচ্ছা হইয়াছে, উহাঁও আবার প্রভুর সমক্ষে। মায়াবাদী সেব্যসেবকভাব 
ত্যাগ করিয়া আপনাকেই ঈশ্বর ভাবিয়া থাকে । উহ! বৈষ্ণবের পক্ষে অপরাধ। 
প্রভু কেন মায়াবাদ শুনিবেন? এ অভিপ্রায় মন হইতে নিঃশেষে তাড়াইয়া 
দাও ৮” * স্বরূপ গৌসশাইর কথ! শুনিয়া আচাধ্য নীরব হইলেন। অতঃপর 
প্রভুকে একদিন নিমন্ত্রণ করিলেন! গৃহে ভাল তুল না থাকায়, আচার্ধ্য 
প্রভুর কীর্তনীয়৷ হরিদাঁদকে ভাল তগুল আনিবার নিমিত্ত প্রভুর তক্ত শিখি 
মাইতির ভগিনী মাধবীদেবীর নিকট প্রেরণ করিলেন। হরিদান: বাইয়া 
আচার্ধ্ের নাম করিয়া তওুল আনয়ন করিলেন । 'পাঁক সামাঁধা হইলে, প্রভু 
আপিয়! ভোজনে বসিলেন। উত্তম তওুলের অন্ন দেখিয়া, প্রভু জিজ্ঞাপা 
করিলেন, “আচার্য, এই তুল কোন্‌ স্থান' হইতে আনাইলেন?” আচার্ধ্য 
বলিলেন, “মাধবী দেবীর নিকট হইতে । প্রভু পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে 
আনয়ন করিল?” আচার্ধ্য বলিলেন, “প্রভুর কীর্তনীয় হরিদাস । প্রড়ু আর 
কিছু বলিলেন না । ভোঁজন করিয়! বাঁসায় আসিয়া! গোবিন্দকে বলিলেন, “ছোট 
হরিদাসকে জার এখানে আসিতে দিবে না” হরিদাস ছুঃঘে তিন দিন উপৰাস 
করিলেস। তখন খরূপাঁদি ভক্তগণ প্রভুকে হরিদাসের দণ্ডের কারণ জিজ্ঞানা 
করিলেন। গ্রতু বলিলেন, “বৈরাগী হুইয়া প্রকৃতির সহিত লল্তাষণ করে। 
ধলবান্‌ ইঞ্জি় মুনিরও মন হরণ করিয়া থাকে । ভতক্তগণ প্রভুর মনের ভাঁৰ 
যুবিয। তখন আর কিছুই বলিলেন না। তীহার! অপর একদিন হরিদাসের 
অপরাধ ক্ষমা করিবার নিমিত্ত প্রুফ অনেক অন্গনয় করিলেন, কিন্। কোন ফল 


অসন্ত্য-লাল। 


রি সিসিক অিসিলিনিসসিপী সি সর সাত কিরাম ৪ 


হইল না, প্রভুর কূপ! হুইল না। আরও ছুই একদিন রগ চেষ্টা করা রা হইল, 
কিন্ত সকল রর বিফল হইয়া! গেল। অগতা! হরিদাস পুরী ত্যাগ করিয়া 
প্রশ্নাগে চলিয়। গেলেন। 
একদিন স্বরূপারি ভক্তগণ সমুদ্রে গান করিতে গিয়া অদূরে হরিগালের 
কণ্ঠতবর শ্রবণ করিয়া সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। মানুষ দেখা গেল না, 
কিন্ধ হরিদাসের কণম্বর শুন! বাইতে লাগিল । কেহ বলিলেন, গ্হরিদাস বোধ 
হয় আত্মঘাতী হইয়া ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে 1” কেন বলিলেন, "তাহা কি 
সম্ভব, যে এত নাম করিত, সেও কি কথন ভূত হইতে পারে ?* নে দিন এই- 
রূপেই কাটিয়া! গেল । গ্রীবাসাদি ভক্তগণ গ্রয়াগ হইতে গ্রত্যাগত এক বৈষ্ণবের 
মুখে হরিদাস গ্রয়াগে জলে ডূবিয়া দেহত্যাগ করিয়াছে শুনিয়া বিশ্মমান্িত 
হুইলেন। পরে তীহারা পুরীতে আসিয়া এ কথ প্রচার 'করিলেন। গ্রভু, 
ওনিয়। বলিলেন, “্ৰবকর্ম্ফলভূক্‌ পুমান্‌। প্রকৃতিসস্তাধী সন্্যাপীর ইহাই 
প্রায়শ্চিত্ত 1 ভক্তগণ শুনিয়। অবাক হইলেন। * 


রা ৫২৭ 





দাঁচসাদরের নদীয়াগমন | 


একটি উঁৎকলবাসী ব্রাঙ্গণবালক প্রভুর নিতান্ত অনুগত হ্ইয়াছিল। সে 
নিত্য প্রভুকে প্রণাম করিতে আমিত। তাহার পিত৷ ছিল না, বিধবা! জননী 
ছিল। সেই ব্রীক্ষণবালক্টি দেখিতে অতিন্ুন্দর, প্রভু তাহাকে বিশেষ স্নেহ 
করিতেন। বালকটির প্রতি প্রতুর তাদৃশ শ্নেই দামোদরেক্স ভাল লাগিত না। 
এ বালকটির মাতা! বিধবা ও তীল্লবযস্কা, পাছে বাঁলকটির প্রতি স্নেহ দেখিয়া 
লোকে গ্রভুর চরিত্রে দোষারোপ করে, এই নিমিত্তই দামোদর উহাকে প্রভুর 
নিকট আদিতে নিষেধ করিতেন, বালকটি কিন্তু নিষেধ না মানিয়াই প্রতিদিন 
আসিত। শেষে দামোদর কিছু বিরক্ত হইয়! একদিন প্রতুকে এ কথা বলিলেন। 
প্রভু শুনিয়া সন্ত হইয়া আর একদিন দামোদরকে বলিলেন, “দামোদর, তুমি 
নদীয়ায় যাইয়া মাতার নিকট আস্থান কর, ইহাই আমার ইচ্ছা। তোমার 
নায় সাবধান লোক আর নাই। তুমি যখন আমাকেই সতর্ক করিয়াছ, তখন 
মাতার রক্ষণাবেক্ষণে তুমিই সমর্থ।” প্রদুর আদেশে দামোদর লদীয়ার যাই 
শষ্টীদেরীর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন, এবং সর্বদা খর ০ শ্রবণ 
করাইয়া তাহার আনন্দবিধান করিতে লাগিলেন । 


৫২৮ জীপ্রীগৌরহ্ন্দর 


কলিযুগের নিস্তারোপায় । | 
অতঃপর প্রত এক দিন হরিদাস ঠাকুরকে বলিলেন, প্হরিদাস, এই 
কলিকালে গ্নেঙ্ছ ও ঘবনই অধিক, তাঁহারা প্রায়ই ছুরাগার ও গোত্াঙ্ণ- 
ছিংসাঁকারী, তাঁহাদের উদ্ধারের উপায় কি হইবে? , হরিদাস, বলিলেন, 
*প্রভো, কলিকালের লোক যেমন ছুরাঁচার, সাধনও তেমনি প্রবল, নামাভাসেই 
জীব নিস্তার পাইবে ।” | 
প্নামৈকং যস্ত বাচি ম্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা 
: শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্‌। 
তচ্চেন্দেহদ্রবিণজনতালোভপাঁষগুমধ্যে 
নিক্ষিপ্ত স্তান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিগ্র।” হরিতকিবিলাসধূত 
ৃ পানে ১১২৮ 
বি নাম ধাঁভার মুখে উচ্চারিত হয়, বাঁ বাহার স্মরণপথে উপস্থিত হয়, 
বা কণমূল প্রা হয়, উহা শুদ্ধ, অশুদ্ধ, বাবধানযুক্ত বা বর্ণরহিত হইলেও 
যে জীবের উদ্ধারসাঁধন করিবে, ইহা নিশ্চিত। তবে যে উহাকে অনেকস্থলেই 
সফল ইইতে দেখ! যাঁয় না, তাহার কারণ আছে। এ নাম যদি দেহ, ধন ও 
জনসংগ্রহের নিমিত্ত বা অপর কোনরূপ লোভিপ্রযক্ত উচ্চারিত হয়, তবে উহার 
ফল সত্তর দৃষ্ট হয় না। সত্তর দৃষ্ট ন! হইলেও উহার ফল অশস্তাবী। 
“কলে দোধনিধে রাঁজন্ন্তি হোকো মহান্-গুণঃ | 
কীর্তনাদেব কৃষ্ণন্ত মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজ্ে॥” ভা ১২।:।৫১ 
: কলি বিবিধ-দৌঁষ-দুধিত হইলেও, উহার একটি মহান্‌ গুণ এই যে, কলিকালে 
একবার কৃষ্ণনাম করিলেই জীব মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরত্রহ্ধকে প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন। নিরপরাঁধে নাম লইলে এইরূপই হইয়। থাকে । সাঁপরাধেরও 
উপায় আছে। সাপরাধ ব্যক্তিও নামের শরণাপন্ন হইলেই মুক্ত হইতে পাঁরে।: 
দসর্্বাপরাধককদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়াৎ। 
হরেরপ্যপরাধান্‌ যঃ কুরধ্যান্থিপদ্পাংশনঃ॥ 
: মামাশ্রয়। কদাচিৎ স্তাৎ তরত্যেব, সংনাতঃ। 
নাযোহপি সর্ববসুহদে হাপরাঁধা্ পতত্যধঃ ॥ 
নামাপরাধঘুক্তানাং নামান্চেব হরন্ত্যঘম্‌। 
অধিশ্রার্থপ্রযুক্তানি তান্টেবার্থকরাণি ৮1” পদ্ঘপুরাণে শবর্গ খ ৪৮1৪৪-৪৬.. 
নি দমকল অপরাধে অপরাধী, তিনি শ্রীহরির চরণাঁয় করিষেই মৃদ্ত খর 
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হয়েন। আর যে নরাধম শ্রীহরির চরণে অপরাধ করে, সেও কদাচিৎ নামাশ্রয়েই 
এ অপরাধ হইতেও মুক্ত হইতে পারে। ঈদৃশ পরমনূহৎ নামের নিকট যে 
অপরাধী, তাহার পতন অবস্থাস্তাবী । কিন্তু তাঁদুশ পতিষ্যমাণ ব্যক্তি যদি নামের 
শরণাপন্ন "হুয়া অবিশ্রান্ত নাম করে, তবে সেও পতন হইতে রক্ষিত ও শ্রীহরির 
চরণলাভে কৃতার্থ হয়। নাম যে সকল জীবকেই কৃতার্থ করেন, তাহা বল 
বাহুল্য ; নামাভাঁস হইতেও জীব কৃতার্থতা লাভ করিয়া! থাকেন। শ্রীম্জ্াগবতে 
অজামিল তাহার সাক্ষী । 
হরিদাস ঠাকুরের সিদ্ধান্ত শ্রবণে প্রতু অন্তরে আনন্দিত হইয়া পুনুর্ধার সগী 
করিয়া গ্রশ্ন করিলেন,__ 
“পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম । 
ইহ] সবার কি প্রকারে হইবে মোচন ॥” 
হরিদান ঠাকুর উত্তর করিলেন,__"প্রতো, তোমার কৃপায় স্থাবর-জঙ্গম 
সকলও নিস্তার পাইয়াছে। তুমি যে উচ্চম্বরে কান করিয়াছ, তাহার শ্রবণেই 
উহাদের নিস্তার হইয়াছে ।” 


পরনাভতনচগাস্বামীর নীলাচল আগমন । 


রূপগোত্বামী যে সময়ে নীলাঁচল হইতে গৌড়ে গমন করিলেন, সেই সময়েই 
সনাতন গোস্বামী মথুরা হুইতে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি 
একাকী বনপথে এইথুরা হইতে নীলাচলে আগমন করিলেন? আগমনকালে 
ঝারিথণ্ডের পথে উপবাসে ও জলের দোষে তাহার সর্কশরীরে কও উৎপন্ন হইল। 
কণ্ডুর উৎপত্তিতে তিনি মনে মনে ভাবিলেন, আমি একে নীচজাতি, তাহাতে 
আবার চর্মরোগগ্রস্ত, অতএব এই পাপময় দেহ আর রাখিব না, রথচন্রে 
ইহাকে ত্যাগ করিব। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি পুরীতে উপনীত হইয়া 
হরিদাস ঠাকুরের বাঁপা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি হরিদাস ঠাকুরের নিকট 
উপস্থিত হইয়] তাঁহার চরণবন্দন করিলেন। হরিদাস ঠাকুর তাহাকে স্নেহালিঙগন 
প্রদান করিলেন। অনন্তর সনাতনগোহ্বাণী মহাপ্রভুর চরণদর্শনের নিমিত্ত 
অতিশয় উৎকন্ঠিত হইলেন। কিন্ত তাহার বাসায় যাইয়া চরণদর্শন করিতে 
সাহনী হইলেন না। তিনি মনে করিলেন, মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে ধাইলে, 
যর্দি ভগক্লাথের কোন সেবক হঠাৎ আমার অঙ্গ স্পর্শ করেন, তবে আমার 
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অপরাধ হইবে | এই ভাবিয়া তিনি গমনবিষয়ে নিরস্ত হইলেন। হরিদাস 
ঠাকুর বলিলেন, গগ্রভু এখনই এই স্থানে আগমন করিবেন।” বলিতে বলিতেই 
'মহাপ্রভু উপনভোগ দর্শন করিয়া কতিপয় ভক্কের সহিত এঁ স্থানে আগমন 
করিলেন। তাঁহাকে আগত দেখিয়। হরিদাস ঠাকুর ও সনাতন গ্রোস্বামী দণ্তবৎ 
প্রণাম করিলেন। প্রভূ হরিদাস ঠাকুরকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। 
হরিদান ঠাকুর বলিলেন, প্প্রভেো৷ সনাতন আপনাকে প্রণাম করিতেছেন ।” 
প্রভু সনাতন গোস্বামীকে দেখিয়! গ্রীতিসহকারে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। 
সনাতন ,গোত্বামী প্প্রভু আমাকে স্পর্শ করিবেন না, স্পর্শ করিবেন না” বলিতে 
বলিতে পশ্চান্দিকে গমন করিলেন। প্রভু তাহার কথা না শুনিয়া বলপূর্ববক 
আলিঙ্গন করিলেন। সনাতন গোশ্বামীর অঙ্গের কও্ুরেদ প্রভুর শ্রীমঙ্গে 
লাগিল। গ্রভূ' সনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন করিয়! তক্তগণের নিকট তাহার 
পরিচয় দ্িলেন। পরে তীহাকে রূপগোম্বামীর গৌড়ে গমন ও বল্লভের গঙ্গা- 
প্রাপ্তির কথ! বলিয়া,হরিদাম ঠাকুরের বাসাতেই থাকিতে আদেশ করিয়া নিজ- 
বাসায় গমন করিলেন। গোবিন্দ গ্রসাদ লইয়া আসিলে সনাতন গোস্বামী 
হবিরদীন্ল ঠাকুরের সহিত এ প্রসাদ পাইলেন। 

সনাতন গোশ্বামী হরিদাস ঠাকুরের বাঁসাতেই থাকেন, জগন্দাথ দর্শন করিতে 
যান না, দূর হইতে মনিরের চক্র দেখিয়াই প্রণাম করেন, এবং" প্রভু প্রতিদিন 
যে কিছু প্রসাদ পাঠাইয়৷ দেন, তাহাই ভোজন করেন। প্রভু যখন তাহাদের 
বাসায় আগমন করেন, তথনই তাহার সহিত কৃষ্ণকথার আলাপ করেন। 
এইভাবেই কয়েকদিন কাটিয়া গেল। একদিন প্রভূ .আসিয় বলিলেন, 
“সনাতন, দেহ ত্যাগ করিলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, ভজনেই পাওয়া যায়। 
দেহত্যাগে যদি কৃষ্থগ্রাপ্তি হইত, তবে কোটি দেহ ত্যাগ করিতাম। দেহ- 
:ত্যাগাদি তমোধর্ম। রজোধর্ম বা তমোধর্ম দ্বারা কঙ্প্রাপ্তে হয় না, ভক্তি 
দ্বারাই প্রেমের উদয়ে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; অতএব কুবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া 
শ্রবণকীর্তনে রত হও, অচিরেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ অমূল্য ধন লাভ হুইবে।” সনাতন 
গোশ্বামী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, গ্রভূ আমার মনের গতি 
বুঝিয্বা আমাকে দেহ তাগ করিতে নিষধ করিতেছেন। পরে বলিলেন, "প্রত, 
তুমি যখন যাহাকে যেরূপে নাচাঁও, সে তখন সেইরূপেই নাচিয়। থাকে ; আমি 
নীচ পামর, আমাকে বীচাইলে আপনার কি লাভ হইবে?* প্রভু বলিলেন, 
“সনাতন, তোমার এই দেহ যখন তুমি আমাকে সমর্পণ করিয়াছ, তখন আর 
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তোমার ইহাতে অধিকার ন্মই; আমি তোমার এই শরীর দ্বারা অনেক কার্য 
সাধন করিব; আমি এই দেহ দ্বারা ভক্তি প্রচার করিব ।” এই কথা বলিয়া 
প্রভু উঠিয়া গেলেন। | 
একদিন প্রভূ যমেশ্্র টোটায় গমন করিলেন। ভক্তের অনুরোধে সেদিন, 
সেইস্থানেই প্রভুর ভিক্ষা হইল। গ্রভু মধ্যাহকালে ভিক্ষার সময় সনাতন 
গোস্বামীকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্র, তাহাতে, 
আবার মধ্যাহ্ৃকাল, সমুদ্রতীরের বালুক1 সকল উত্তপ্ত হইয়া অগ্নিবৎ হইয়াছে । 
তথাপি সনাতন গোস্বামী সিংহদ্বারের পথে না যাইয়া সমুদ্রতীরপথেই প্রভুর 
নিকট গমন করিলেন। তাহাকে আদিতে দেখিয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মনাতন, তুমি কোন্‌ পথে আগমন করিলে ?” সনাতন গোস্বামী বলিলেন, 
“সমুদ্রতীরপথে |” প্রভু, বলিলেন, “এ স্ময়ে সমুদ্রতীরপথে না আসিয়া 
সিংহদ্বার দিয়া শীতলপথে আদিলেই হইত।” সনাতন গোস্বামী বলিলেন, * 
"সিংহদ্ারপথে আমার গমনাগমনের অধিকার নাই১।” প্রভু শুনিয়া বিশেষ 
সহ্ষ্ট হইয়। বলিলেন,_ 
প্যছ্ধপি তুমি হও জগৎপাবন ! 
তোমাম্পর্শে পবিত্র হয় দেবমুনিগণ ॥ 
তথাপি ভক্তম্বভাঁব মর্যাদার রক্ষণ। 
মর্ধ্যাদাপাঁলন হয় সাধুর ভূষণ ॥ 
মর্ধযাদালজ্সনে লোকে করে উপহাস । 
*ইহলোক পরলোক ছুই হয় নাশশ। 
মর্ধ্যাদা রাখিলে'তুষ্ট হয় মোর মন। 
তুমি ছে ন! করিলে করে কোন্‌ জন ॥” 
এই কথা বলিয়া, সনাতন গোম্বামী নিষেধ করিলেও প্রভূ তাহাকে 
বলপুর্বক আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে সনাতন গোস্বামীর গাত্রের 
কতুর রস লাগিল। সনাতন গোস্বামী মনে বিশেষ ছুঃখ পাইলেন। 
সনাতন গোন্বামী এই ছুঃখে কথ! একদিন জগদানন্দের নিকট ব্যক্ত: 
করিলেন। জগদানন্দ শুনিয়া বলিলেন, “তুমি রথধাত্র। দেখিয়৷ শ্রীবৃন্দাবনে : 
চলিয়া যাও, এবং সেই স্থানেই বাস কর। প্রভুরও আজ! তোমরা ছুই, 
ভাই গ্রীবন্দাবনেই বাদ কর।” সনাতন গোস্বামী বলিলেন, “আপনার 
উপদ্বেশই ভাল বোধ হইতেছে, আমি শ্রীবৃন্দাৰনেই যাইব” পরে তিনি 
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গ্রভৃকেও এ কথা শুনাইলেন। প্রন শুনিয়া বলিলেন, “ভাগদানন্দের যেমন 
বুদ্ধি, তেমনি কথা; সেদিনকার জগা, তোমাকেও উপদেশ করিতে আরস্ত 
করিল।” সনাতন গোস্বামী, বলিলেন, “আমার বিবেচনায় অগদানন্দই পরম- 
সৌভাগ্যবান, জগদানন্দই আপনার ন্নেহরূপ স্ুধারস* পান করেনঃ আর 
আমাদিগকে আপনি গৌরবরূপ নিশ্বরদ পান করাঁইতেছেন।৮ প্রভু ঈষৎ 
লঙ্জিত হইয়া বলিলেন,-- | 
“্জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোম] হৈতে। 
মর্ধ্যাদালজ্বন আমি না পারি সহিতে ॥ 
কাহা তুমি প্রাণাধিক শান্ত্রেতে প্রবীণ। 
.কাহা জগা কালিকার বটুক নবীন ॥ 
আমাকেও বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি। 
কত ঠাঞ্ি বুঝায়াছ ব্যবহার ভক্তি ॥ 
তোমখরে উপদেশ কবে না যায় সহন। 
অতএব তারে আমি করিয়ে ভত্দন। 
বহিরঞজ্ঞানে তোমা না করি সুবন। 
তোমার গুণে স্তুতি করায় এছে তোমার গুণ ॥ 
যদ্ধপি কারও মমতা বহুজনে হয় । 
প্রীতিশ্বভাবে কাহো কোন ভাবোদয় ॥ 
তোমার দেহে তুমি কর বীভতসতাজ্ঞান। 
তোমার দেহ আঁমাঁয় লাগে অমৃত সমান ॥ 
অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রারুতকতু নয়। 
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃতবুদ্ধি হয় ॥ 
প্রাকৃত হইলেও তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে | 
ভদ্রাভদ্রবস্তজ্ঞান নাহিক প্রাকতে ॥” 

“তোমার এই দেহ অপ্রাককৃত। এই দেহে রোগের সম্ভাবনা নাই। তথাপি 
কৃষ্ণ আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নিজমায়ায় তোমার এই দেহে কও 
উৎপাদন পূর্ধাক তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়! দিয়াছেন । দেখিতেছেন, 
আমি তোমার কত দেখিয়া ত্বণা করি কি না। আমি বদি স্বণা করিয়া 
তোমাকে,আলিঙগন না করিভাম, তবে আমি অপরাধী হইতাম ।* 

এই কথা বলিয়া গ্রভু পুনশ্চ সনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন । 


তন্ত্য-লীল। ৪ ৫৩৩ 





এই আলিঙ্গনে দেহ রোটামুক্ত ও পূর্বববৎ সুন্দর হইল। তখন গ্রভু তাহাকে 
বলিলেন, “সনাতন, তুমি এবৎসর এই স্থানেই থাক, পরে আমি তোমকে 
শ্ীবুন্দাবনেই পাঠাইব |” হরিদাস ঠাকুর বলিলেন, প্প্রভো, আপনার লীল৷ 
মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য$ আপনি সনাতনকে বনপথে আনিয়া কণ্ড উৎপাদন 
পূর্বক পরীক্ষা! করিয়।৷ আপনিই আবার ইহাকে নীরোগ করিলেন।* প্রত 
একটু হাসিয়৷ চলিয়া গেলেন। ৃ 

দোলধাত্রার পর প্রভু সনাতনগোম্বামীকে শিক্ষা দিয়! শ্রীবৃন্দাবন যাইতে 
আদেশ করিলেন। সনাতনগোত্বামী প্রভু যে পথে শ্রবৃন্দাবনে গমন করিয়া- 
ছিলেন, সেই পথেই গমন করিলেন। এদিকে শ্রীরূপগোন্বামীও গৌড়দেশে 
তাহাদের যে কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল তাহ কুটগ্চগণের মধু যথাযোগ্য বিভাগ 
করিয়া দিয়া নিশ্চিপ্ত হইয়া শ্রীবৃন্দীবনে পুনরাগ্রমন করিলেন । ছুই ভাই মিলিয়া, 
লুগ্ততীর্থের উদ্ধার 'ও ভ্তিগ্রন্থ সকলের প্রচার করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
বঙ্পভের পুত্র শ্রীজীবগোম্বামীও নিত্যানন্দ প্রভুর 'নিকট 'আকজ্ঞা লইয়া গ্রীবৃন্দাবনে 
আগমন পূর্বক পিতৃব্যদ্বয়ের সহিত শিলিত ও গ্রন্থপ্রচারকাধ্যে ব্রতী হইলেনুণ 


প্রদ্যক্সমিশ্র ৷ 


একদা! প্রহ্যনমিশ্র নামক প্রভুর এক ভক্ত প্রভুর চরণসমীপে উপস্থিত 
হইয়। নিবেদন করিলেন, “প্রতো, আমি অতিদীন ও অধম গৃহস্থ, বহুভাগো 
আপনার ছুল'ত,চরণ পাইয়াছি,, সদয় হইয়া কুষ্চকথা বলিয়া আমার বাসনা 
পূর্ণ করুন|” প্রভূ বলিলেন তোমার কৃষ্ণকথা গুনিবাঁর অভিলাষ হইয়াছে, 
এ অতিভাগ্যের কথা ; কিন্তু আনি কুষ্ণচকথা বলিতে জানি না, রামানশোর মুখে 
শ্রবণ কর।” প্রভুর আদেশ পাইয়া! প্রদ্বায়মিশ্র রামানন্দরায়ের ভবনে গমন 
করিলেন। রামানন্দ রায়ের ভৃত্য মিশ্রকে বমিতে আসন প্রদান করিয়া বলিল, 
"এখন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।” মিশ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি 
এখন কি করিতেছেন?” ভৃত্য খলিল, “তিনি এখন ছুইটি সুন্দরী যুবতীকে 
নৃত্য ও গীত শিক্ষা করাইতেছেন; টাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে 
আপনাকে এই স্থানে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে ।” ভূতের কথা গুনিয়৷ 
মিশ্র সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন। এদিকে রামানন্দ রায় সেই ছুই যুবতীকে 
সেব্যবুদ্ধিতে শ্বইস্তে তৈলাদিম্দন, নান, বন্তালঙ্কারাদি পরিধান, নৃত্াগীতাদি 


৫৩৪ রহনর 


শিক্ষা ও প্রসাদ ভোজন করাইয়া মিশ্রের নিকট ম্লাগমন করিলেন। তিনি 
যথাযোগ্য সম্মান করিয়া তাহাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মিশ্র 
কিন্তু বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া বলিলেন, আপনার সহিত দেখ! করাই 
প্রয়োজন” রামানন্দও অধিক কিছু ন! বলিয়া সমাদর পুর্ধ্বক তাহাকে বিদাঃ 
করিলেন। 

পরদিন মিশ্র প্রভুর নিকট আগমন করিলে, প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“রামানন্দের নিকট যাঁওয়া হইয়াছিল কি?” মিশ্র বলিলেন, “আজ্ঞা ই, আমি 
তাহার নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কাধ্যান্তরে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া 
কোন কথা হয় নাই।* প্রভূ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রামানন্দ কি 
কাধ্যে ব্যস্ত ছিলেন?” মিশ্র রামানন্দের ভূত্যের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, 
ঠতাহাই আনুপৃর্ধিবিক নিবেদন করিষ্জেন। প্রভু শুনিয়া বন্ধীলেন, “আমি সন্গ্যাসী, 
আপনাকে বিরক্ত বলিয়াই মনে করি, প্রকৃতির দশন দুরে থাকুক, প্রকৃতির 
নাম গশুনিলেও আমা চিত্র বিকার জন্মে, আর রামানন্দ সুন্দরী 
তরুণী ঞুরবদাীর অঙ্গসকল দর্শন ও স্পর্শ করিয়াও নিবিকার থাকেন, 
ইন! অতান্ত আশ্চধ্যের কথা। রামানন্দের রাঁগমার্গে ভল্পন। রাগমার্গের 
ভজনের অধিকার রামানন্দেরই আছে, অস্ের ইহাতে অধিকার নাই। এই 
নিমিত্ইই আমি রামানন্দের মুখে কুষ্চকথ| শ্রবণ করিয়া থাকি। তোমার 
যদি কৃষ্ণকথা শুনিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে পুনশ্চ রামানন্দের 
নিকট গমন করিয় নিজের অভিলাষ জানাঁইবে +” প্রভুর আদেশে মিশ্র 
পুনর্বধার অবদরকালে রামানন্দের নিকট গমন করিলেন। রীমাননদ মিশ্রকে 
দেখিয়! প্রণতিপুরঃসর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । মিশ্র বলিলেন, 
"প্রভু আমাকে কৃষ্ণকথ শুনিবার নিমিত্ত আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন ।” 
০ শুনিয়। আনন্দ সহকারে বলিলেন “আমার নিতান্ত ভাগা যে, প্রভূ 
আপনাকে আমার নিকট কৃষ্ণকথ! শুনিতে পাঠাইয়াছেন। কি কথ। শুনিবেন, 
আজ্ঞা করুন।” মিশ্র বলিলেন, "আপনি বিস্তানগরে প্রভূকে যাহ! শুনাইক়া- 
ছিলেন, আমার তাহাই শুনিবার অভিলাষ ।” *রামানন্দ শুনিয়া বলিতে আর্ত 
করিলেন। বলিতে বলিতে রসামৃতসিন্ধু উথলিয়! উঠিল। আপনি প্রশ্ন করিয়া 
আপনি দিদ্ধাস্ত করিতে লাগিলেন। বেলা তৃতীপ্ প্রহর হইল, কথাঁর শে 
হইল না।* বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই প্রেমাবেশে দিবসের অবসান জানিতে 
পারিলেন না। এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়! বেলার অবসান জানাইলেন। 


' অন্ত্য-লীল! ৫৩৫ 


তিশা সিল সি ও শসপািত ছি লীলা সিল 


তখন রামরায় কথার রে করিয়া মিশ্রকে বিদায় _দিলেন। মিশ্র কৃতার্থ হইয়া 
গৃহে গিয়া শ্লানভোজনাঁদি সমাপনপুর্বক সন্ধাকলে গ্রাভুর চরণদর্শনানস্তর 
রামরায়ের বৃত্বান্ত নিবেদন করিলেন। প্রতু শুনিয়া পরমানন্দিত হইলেন। 


% গত সিপদ সি ০2527785455 শিট সিসি পাত জিপি সিসি পিসি পাস 


বঙ্গীয় কৰি 


ভগবান আগার্য্যের পরিচিত একজন বঙদেশীয় ব্রাহ্মণ পুরীতে 'আাগিয়া 
আঁচাধ্যের গৃহে বাসা করিলেন। তিনি একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন 
উহা তিনি প্রথমে ভগবান্‌ আচার্ধ্যকে শুনাইলেন। অনেক বৈষ্ণবও প্রভুর 
চরিত্রসম্বন্বীয় উক্ত নাঁটকথানি শ্রবণ করিলেন। শুনিয়৷ সকুলেই নাটকখানির 
গ্রশংসা করিলেন। পরে সকলেই এ লাটকখানি প্রভুকে শুনাইবার ইচ্ছু . 
করিলেন। প্রভুর একটি নিয়ম ছিল কেহ কোন গ্রন্থ প্রভৃকে গুনাইতে ইচ্ছা 
করিলে উহ! প্রথমে স্বরূপ গোসীইকে শুনাইক্ষেন। প্বরূপ গোর্সাই শুনিয়া 
অনুমোদন করিলে, তবে উহা প্রভুকে শুনান হইত। তদনুসারে* ভগবান্‌ 
আচার্য শ্বরূপ গোঁসশাইকে -উক্ত নাটকথানি শুনিবাঁর নিমিত্ত অন্থুরোধ ধরিলেন। 
স্বরূপ গোাই, পাছে রসাভামু শুনিতে হয়, এই ভয়ে প্রথমতঃ অস্বীকার 
করিলেন। 'পরে আচার্ধোর বিশেষ অনুরোধে শ্রবণ করাই স্থির হইল। এক- 
দিন কয়েকজন ভক্তের সহিত শ্বরূপগোসণাই নাটকখানি শুনিতে বসিলেন। 
গ্রশ্থকার শ্বয়ং পাঠ করিতে লালিলেন,-__ 
“বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগর্নাথসংজ্ঞে 
কনকরুচিরিহাত্মন্তা তাং যঃ প্রপন্নঃ 
প্রকৃভিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ 
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ|৮ 
শ্লোক শুনিয়াই ভক্তগণ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হ্বরূপ গোসশাই 
বলিলেন, “প্লোকটির ব্যাখ্যা কর ।* গ্রন্থকার ব্যাখ্যা করিলেন, 
ধিনি স্বভাবজড় এই অশেষ ঘিশ্বের চৈতন্তসম্পাঁদনের নিমিত্ব বিকসিতকমল- 
নয়ন শ্রীজগমাথের দেহে আত্মন্বরূপে আবিভূ্ত হইয়াছেন, সেই কনবকাস্তি 
শ্রীকষচৈতন্যদেব তোমার মঙ্গল করুন। 
ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্বূপ গোসশাই ঈষৎ রুষ্ট হইয়৷ বলিলেন, “আরে মূর্খ, তোমার 
কি জগন্নাথ, কি মহাগ্রতু, এই দুইয়ের কাহাতেও বিশ্বাস নাই? পূর্ণানদ্দ চিৎহ্বরূ্প 


৫৩৬ [... আশ্রগোরম্ম্দর 
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জগক্লাথদেবকে জড় বলিলে এবং ফড়েস্ধযপূর্ণ শ্থয়ংতগবান্‌ শ্রীমন্হা প্রভুকে ও 
জীব বলিলে! আরও এক কথা, পরমেশ্বরে দেহদেহিভেদ করিলে! এই সকল 
অপরাধে তোমার ছুর্গীতি অবশথাভ্ভাবিনী।” ধাহারা ইতিপূর্বে শ্লোকটির প্রশংসা 
করিতেছিলেন, তাহারা এখন' স্বরূপ গোসণাইর কথা শুনিয়া অবাক্‌ হইলেন। 
্রন্থকর্তারও লজ্জায় ও ভয়ে বাক্যম্ক,ত্তি হইল না। তখন দ্বরূপ গোসাই পুনশ্চ 
বলিলেন, "আর তোমার নাটক শুনাইতে হইবে না। শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্র 
্ররুধ্চরিত্র হইতেও গু, তুমি তাঁহার কি বর্ণনা করিবে? অগ্রে বৈষণবের নিকট 
প্রীভাগবত প্রাঠ করিয়! সিদ্ধান্ত বুঝ, পরে প্রভূর চরিত বর্ণনা করিতে সমর্থ 
হুইবে। দাঁরত্রন্ধ শ্রীজগন্াথ শ্রীগবানের আত্মন্বরূপ এবং শ্রীগৌরাঙগ তাহা 
হইতে অভিন্ন। শ্রীজগঞ্পাথ স্থাবররূপে এবং শ্রীগৌরাঙ্গ জঙ্গমরূপে আবিভূতি। 
্রক্কতিজড় সংসারের উদ্ধারার৫থই ঈদৃশ অবতার। ভগবান্‌ স্থাবররূপে একস্থানে 
থাকিয়। এবং জঙ্গমরূপে ইতস্ততঃ গতায়াত করিয়া সংসারের উদ্ধারপাধন 
করিতেছেন। তুমি এর অ্তিপ্রায়ে গ্লেক রচন। করিয়াছ, সরম্বতী তোমার 
শ্লোকের অপর অর্থ প্রকাশ করিতেছেন। অতএব তোমার এইরূপ বর্ণনার 
ভাগ্যকে আমি প্রশংসা! করি।” স্বরূপ গোসশইর কথা শুনিয়া গ্রন্থকার 
ভক্তগণের চরণে ধরিয়৷ দন্ত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাহাকে 
কপা করিয়৷ মহাপ্রভুর চরণৌপাস্তে উপস্থিত করিলেন। তিনি এইরূপে কৃতার্থ 
হইয়া গ্রভুর চরণীশ্রয় পর্রবক নীলাচলেই বাস করিতে লাগিলেন। 


রছুনাথ দীঢসের নীলাচলে আগমন! 


একদিন প্রভু শ্বরূপাদি ভক্তগণের সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে 
রঘুনাথ দাস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রুনাথ দুর হইতেই প্রভুকে দণ্ডবৎ 
গ্রণিপাত করিলেন। মুকুন্দ দত্ত দেখিয়া বলিলেন, “রঘুনাথ আমিয়াছে।” 
প্রভু রঘুনাথকে নিকটে ভাকিলেন। রঘুনাথ আপিয়! গ্রাভুর চরণধারণ করিলেন। 
প্রভূ রঘুনাথকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দিলেন।” পরে রঘুনাঁথ একে একে সকল 
ভক্তের চরণবন্দন করিলেন। সকলেই 'রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন 
প্রভু বলিতে লাগিলেন, “ৃষ্ণকুপাই সর্বাপেক্ষা! বলবতী, রঘুনাথকে বিষয়গর্ত 
হইতে উদ্ধীর করিলেন।* রঘুনাথ বলিলেন, «আমি কৃষ্ণ জানি না, আপনিই 
আমাকে করণ করিয়া! উদ্ধার করিলেন।” প্রভু রুনাথকে নিতাত্ত ক্ষীণ ও 
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মলিন দেখিয়া স্বরূপ গোসণাইকে বলিলেন, “আমি রঘুনাথকে তোমার করে 
সমর্পণ করিলাম, তুমি র্াীকে পুক্রনূপে বা ভূত্যরূপে অঙ্গীকার কর; আমা- 
দিগের তিনজন রঘুনাথ, ইনি হইলেন স্বরূপের রঘুনাথ ।” স্বরূপ গোপাই 
প্রভুর যৈমন "আজ্ঞা" এই কথা বলিয়া রঘুনাথফে আলিঙ্গন করিলেন। পরে 
প্রভু গোবিন্দকে বলিলেন, পরঘুনাথের পথে অনেক কষ্ট হইয়াছে, কয়েকদিন 
ইহাকে বিশেষ যত্ব করিবে।” তদপস্তর রঘুনাথকে ল্লান ও জগন্নাথ দর্শন 
করিতে বলিয়া প্রভু মাধাহ্রিক কৃত্য সমাপন করিতে উঠিয়া গেলেন। রঘুন!থ 
ানানম্তর জগন্নাথ দর্শন করিয়া গ্রভূুর অবশেষ ভোজন করিলেন পাঁচদিন 
এই প্রকারেই কাটিয়া গেল। যষ্ঠ দিবস রঘুনাথ পুষ্পাঞ্জলি দর্শন করিয়! 
ভিক্ষার্থ সিংহদ্বারে দড়াইয়া থাকিলেন। নিষ্ষিঞ্চন তক্তগণ সমস্ত দিবস নাম- 
কীর্তন করেন, এবং সন্ধ্যাকালে সিংহদ্বারে গীড়াইয় মাগিয়াঁ খান। রথঘুনন্দন 
তাহাই করিতে লার্গিলেন। গোবিন্দ গ্রীভুকে রঘুনাথের 'আচরণ বিদ্িত* 
করিলেন । প্রভু শুনিয়া সানন্দে বলিতে লাগিলেন, 

"ভাল কৈলা বৈরাণীর ধর্ম আচরিল|। 

বৈরাগীর ধর্ম সদা নাম সক্কীর্তন। 

মাগিয়! খাইয়। করে জীবন রক্ষণ ॥ 

বৈরাগী হইয়1 যেবা' করে পরাপেক্ষা । 

কাধ্যসিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥ 

নৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালল। 

প্ুরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ & 

বৈরাণীর কৃত্য সদ্খ নামসঙ্কীর্ভন। 

শ(ক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ ॥ 

জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়। 

শিক্সোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥” 

রঘুনাথ সমস্ত দিন নামকীর্তন করেন, সন্ধ্যাকালে তিক্ষা্থার! ভীবিকা নির্ধাহ 
করেন। প্রতুকে দর্শন ও প্রণূম করেন, সম্মুখে কোন কথাই বলেন না। 
একদিন স্বরূপ গোসশই বলিলেন, "আপনি প্রভুকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার 
কি কর্তব্য ?” স্বরূপ গোসাই প্রভুকে বলিলেন, “রঘুনাথ বলিতেছে, আমার 
কি কর্তব্য, তাহ! আমি জানি না, প্রভু নিজমুখে আমাঁকে উহ! উপদেশ করুন 1” 
প্রভু বলিলেন, “আমি স্বরূপকেই তোমার উপদেষ্টা করিয়া দিলাম । সাধ্যসাধন- 
৬৮ 
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তর তুমি শ্বরূপের নিকট হুইতেই শিক্ষা করিবে | স্বরূপ যত জানে, আমি 
তত জানিনা । তথাপি যদি আমার আজ্ঞ। শুনিতে অভিলাষ হুইয়। থাকে, 
আমি সঙ্কেপে ছুই একটি কথা বলিতেছি শুন।" 
গগ্রাম্যবার্ত। না শুনিবে গ্রাম্যবার্ত। না কহিবে। 
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥ 
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদ! লবে। 
ব্রজে রাধারুষ্ণ সেব! মানসে করিবে ॥” 
রঘুনাথু শুনিয়া! প্রভুর চরণবন্দন| করিলেন। প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়! পুনশ্চ শ্বরূপের করে সমর্পণ করিলেন । 
অতঃপর রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ের ভক্তগণ নীলাচলে আগমন করিলেন। 
গ্রু পূর্ববৎ রর্াগ্রে নর্ভনকীর্তন করিলেন। তদর্শনে রঘুনাথের চমৎকার 
“বোধ হুইল। রথের পর রঘুনাথ গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলে, 
আচার্য প্রভূ রঘুনাথুকে যথেষ্ট কৃপা করিলেন। শিবানন্দ সেন বলিলেন, 
'্রঘুনাথ, তোমার পিত। তোমার অনুসন্ধানার্থ দশজন লোক পাঠাইয়াছিলেন। 
ঝশাকরাতত আমাদিগের সহিত তাহাদিগের দেখা হয়। তাহারা আমাদিগের 
সমভিব্যাহারে তোমাকে ন! পাইয়া বাঁটীতে ফিরিয়া গিয়াছে ।” 
অনন্তর গৌড়ের তক্তগণ গড়ে প্রত্যাগমন করিলে, রঘুনাথের পিতা রঘু- 
নাথের সমাচার জানিবার নিমিত্ত শিবানন্দের বাটীতে একজন লোক পাঠাইলেন। 
এীলোক শিবানন্দের মুখে রঘুনাথের পুরীতে অবস্থিতি ও প্রবল বৈরাগ্যের কথা 
শুনিয়। গিয়। রঘুবাথের পিতাকে জানাইলেন। রঘুনাথের বৈরাগ্যের কথা 
শুনিয়া তাহার মাতা ও পিতা অতিশয় দুঃখিত হইলেন। পরে তাহারা চারিশত 
মুদ্রার সহিত একজন ব্রাহ্মণ ও দুইজন ভূৃত্যকে শিবানন্দের নিকট প্রেরণ 
করিলেন। যাইবার সময় তাহাদিগকে বলিয়া দ্রিলেন, “তোমরা শিবানন্দের 
নিকট রঘুনাথের সমাচার লইয়৷ তছুন্দেশে গমন করিবে ।” তদনুদারে তাহার 
শিবানন্দ সেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! রঘুনাথের পিতার 'মনিপ্রায় জানাইলেন। 
শিবানন্দ শুনিয়া বলিলেন, “তোমর। এখন পুরীতে যাইতে পারিবে না। আমি 
আবার যখন যাইব, তখন তোমার্দিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাঁইব। সম্প্রতি 
ভোমরা ফিরিয়া যাঁও।” তাহারা ফিরিয়! যাইয়। রথুনাথের পিতাকে শিবানন্দের 
আদেশ শুনাইলেন। বর্ধান্তরে শিবানন৷ পুরীগমনকালে সেই চারিশত মুদ্রার 
সহিত ত্রাহ্মণ ও তৃত্যত্য়কে সঙ্গে লইলেন। তাহার! ক্ষেত্রে পৌছিয়! মুদ্রা 
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লইয়া রঘুনাথের সহিত দে] করিলেন এবং তাহাকে তাহার পিতার আদেশ 
শুনাইলেন। রঘুনাথ গুনিয়াও উক্ত মুদ্রা গ্রহণ করিলেন না। অগত্যা এ 
রাহ্মণ ও ভৃত্যত্য় মুদ্রা লইয়া পুরীতেই অবস্থান. করিতে লাগিলেন। রথঘুনাথ 
তাহাদিগের অনেক অনুরোধে উক্ত মুদ্রা হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়৷ মাসে 
ছইদিন প্রভূকে ভিক্ষা করাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে রঘুনাথের প্রতি- 
মাসে আটপণ কোৌড়ি ব্যয় হইত। ' তিনি এইরূপে ছুইবৎসর পর্যন্ত প্রভুকে 
ভিক্ষা করাইয়৷ শেষে তাহাও ত্যাগ করিলেন। রঘুনাথ প্রভুর নিমন্ত্রণ বদ্ধ 
করিলে, প্রভু স্বরূপ গোঁপাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রঘুনাথ আমার নিমন্ত্রণ 
বন্ধ করিল কেন?” ম্বূপ গোসণাই বলিলেন, “বোধ হয়, বিষয়ীর অন্ন প্রভুকে 
দেওয়ায় তাহার মন প্রসন্ন হয় না।” প্রভূ বলিলেন, ভুল হইল, আমি 
রঘুনাথের উপরোধে নলমন্ত্রণ লইতাম, সে আপনা হইতে নিমন্ত্রণ বন্ধ করিল,, 
আমিও তুষ্ট হইলাম । বিষয়ীর অল্প খাইলে, মন মলিন হয়, মলিন মনে কৃষ্ণের 
স্মরণ হয় না। এইরূপ নিমন্ত্রণে দাতা ও ভোষ্তা উভয়েরই চিত্ত অপ্রসঙ্ 
হইয়া থাকে ।” 

এই ঘটনার পর হুইতেই রঘুনাথ সিংহদ্বারে ভিন্ণ ত্যাগ করিয়া! ছত্রে যাইয়া 
ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । এই বুত্তান্ত প্রভুর কর্ণগোচর হইল। প্রভু শুনিয়া 
বলিলেন, "সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্তার আচার; রঘুনাঁথ এই আচার ত্যাগ 
করিয়! ছত্রে ভিক্ষা দ্বারা ধথালাভে উদরপূরণ করিতেছে শুনিয়। সুখী হইলাম।” 
শঙহ্করানন্দ সরম্বতী শ্রীবৃন্াবন* হইতে গুঞ্জমাল। ও শিলা আনিয়৷ প্রভূকে দিয়া- 
সথিলেন। প্রভু পরী মালা ও শিলা তিনবৎসর পর্যন্ত নির্জের নিকট রাখিয়া- 
ছিলেন। রঘুনাথের বৈরাগ্যাচরণে প্রসন্ন হইয়া রী শিলা ও মালা রঘুনাথকে 
প্রদান করিলেন। উহা দিয়া প্রভু রঘুনাথকে বলিলেন, প্রঘুনাথ, তুমি এই 
শিলাকে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ ভাবিয়া আগ্রহ সহকারে সেবা! কর। তুমি সাত্বিক- 
ভাবে জল ও তুলসীমঞ্জরী দ্বারা এই শিলার সেবা! করিলে, অচিরেই শ্রকষ্ণ- 
প্রেম লাভ কবিবে।” রঘুনাথ তদবধি সানন্দে উক্ত শিলার পুজা করিতে 
লাঁগিলেন। শ্বরূপ গোঁদাই রঘুনাথকে উক্ত শিলার নিমিত্ত একখানি কাষ্ঠীসন, 
ছুইথানি বন্ত্রথগ্ড ও একটি জলের কুঁগ প্রদান করিলেন। রঘুনাথ সাক্ষাৎ 
ব্রজেনত্রন্দন জ্ঞানে শিলার পৃঞ্জা করিতে লাগিলেন। একদিন স্বরূপ গোসণাই 
বলিলেন, প্রঘুনাথ, আট কৌড়ির খাজাননেশ দিয়! পূজা করিলেই ভাল হয়।* 
রঘুনাথ তাহাই করিতে লাগিলেন। রঘুনাথের অদ্ভুত বৈরাগ্য--ছিন্ন বসন 
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পরিধান, নীরস বস্ত তোজন, সাড়ে সাতপ্রহর পৃথ্যন্ত শ্রবণ, কীর্ড ও স্মরণ 
এবং চারিদণ্ডকালমাত্র আহারনিদ্রাদি। তিনি ক্রমে ছত্রে যাইয়। ভিক্ষাও ত্যাগ 
করিলেন। পসারীরা যে কিছু. অবিক্রীত প্রসাদা্র ফেলিয়৷ দেয়, যাহ! ছূগনধ 
বশতঃ গরুতেও খায় না, তাহাই কুড়াইয়া৷ আনিয়া জলে ধুইয়া কিঞ্চিৎ লবণ 
দিয় ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন স্বরূপ গোসশাই রথুনাথকে এ 
প্রকার ভোজন করিতে দেখিয়। হাসিতে হাসিতে উবার কিঞ্চিৎ মাগিয়া 
ভোজন করিলেন। তোঁজন করিয়া বলিলেন, প্রথুনাথ, তুমি প্রতিদিন এইরূপ 
অমৃত ভোজন কর, আমাদিগকে দাও ন1।৮ এই বিষয় আবার প্রভুও 
গোবিন্দের মুখে শুনিলেন। শুনিয়৷ একদিন প্রভূ আসিয়া রথুনাথকে বলিলেন, 
“রঘুনাথ, তুমি নাকি উৎকুষ্ট বস্ত তোজন কর? তাহা তুমি আমাকে দাও না 
কেন?” এই কথা বলিয়। প্রতু স্বয়ং, একগ্রাস তুলিয়া লইয়৷ তোজন করিলেন 
অপর গ্রাপ লইতে ইচ্ছ! করিলেন, স্বরূপ গোৌঁসাই “ইহা তোমার যোগ্য নয়” 
বলিয়! গ্রভুর হাত ধরিয়া! ফেলিলেন, লইতে দিলেন না । প্রভূ বলিলেন, “প্রতি- 
দিনই প্রসাদ ভোজন করি, কিন্তু এরূপ অমৃততুল্য প্রসাদ ত আর কখনই পাই 
নাই 1” প্রথুনাথের বৈরাগ্য দেখিয়া প্রভু বিশেষ সম্তোষলাত করিলেন। 


পুনর্ধবার রথযাত্র আসিল। গৌড়দেশ হইতে প্রভুর ভক্তগণ আগমন 
করিলেন। এই সময়ে প্রয়ার্গ হইতে বল্পতভট্টও পুরীতে 'আসিয়৷ উপস্থিত 
হইলেন। বল্লভতষ্ট প্রভুর নিকট আসিয়া তাঁহার চরণবন্দন করিলেন। প্রভু 
তাহাকে ভাগবতবুদ্ধিতে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন। বল্পতভট আসন 
গ্রহণপূর্রবক সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন,__“আমার বহুদিন হইতে আপনাকে 
দর্শন করিবার ইচ্ছা। আজ জগন্নাথের কপায় আমার এঁ অভিলাষ পূর্ণ হইল, 
আপনাকে দর্শন করিলাম। যিনি আপনার দর্শনলাঁভ করেন, তিনি নিতাস্ত 
ভাগ্যবান । আমি আপনাকে সাক্ষাৎ ভগবানের তুল্যই দেখিয়! থাঁকি। ধিনি 
আপনাকে ম্মরণ করেন, তিনি নিশ্চয় পবিত্র হয়েন। আপনার স্মরণেই যখন 
পবিত্র হওয়া যায়, তখন আপনার দর্শনে যে পবিত্র হইলাম, তাহা বল! বাহুল্য। 
কৃষ্ণনামলন্বীর্ভনই কলিকালের ধর্ম । কৃষঃশক্তি ব্যতিরেকে এ ধর্ম প্রবর্তিত হইতে 
পারে না। আপনি যখন এ ধর্ম প্রবর্তন করিতেছেন, তখন আপনি অবশ্ 
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এপনিপি সিম সি উপস্িসি সিাস্পসদিি সিসি সত ৯ তী পি ৪ ৬৪ এত সি ঈিত ৯ ৬ তি সিল িতি উপল ৬৩ উর তালা ৬ আরা পা শস্তা উপ সপ ৬ আপা সপাসিপস্পা সপ সপ নতি উী শপ অসি ৯৫ সী 


কৃষ্ঃশক্তি ধারণ- করেন। ॥ স্লাপনি গং ভরিয়া ক্কফগ্রেম গ্রচার করিয়াছেন। 
যিনি আপনাকে দর্শন করেন, তিনিই কষ্তপ্রেমানন্দে ভাসমান হয়েন। কৃষ্ণশক্তি 
বিনা কিকথন এই প্রকার সম্ভব হয়? কৃষ্ণই.একমাত্র প্রেমদাতা | শাস্ত্রে 
উক্ত হইয়াতছ,-_ 
“সস্ত্যবতারা বহবঃ পহ্ছজনাভস্ত সর্বতোভদ্রাঃ | 
কৃষ্ণাদ্তঃ কো বা লতান্বপি প্রেমদো ভবতি ॥” লঘুভ1 পৃঃ ৫1৩৭ 
*পঙ্কজনাভ নারায়ণের বহু বহু অবতারই আছেন এবং তাহারা সকলেই 
সর্বপ্রকারেই মঙগলময় বটেন; কিন্তু এক শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কে আছেন, ধিনি 
তরুলতাকেও প্রেম প্রদান করিতে পারেন ?” 
প্রভূ শুনিয়া বলিলেন,_-“আমি মায়াবাদী সম্যাসী, কৃষ্ণতক্তির কিছুই 
জানি না। অধৈতাচাধ্যু সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ত্্থীর সঙ্গেই আমার মন নির্মূল, 
হইয়াছে । তিনি সর্ধশান্ত্ে বিশেষতঃ ভক্তিশাস্ত্ে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, এই নিমিত্ই 
তাহার নাম অদৈতাচার্য । তাহার সনৃশী বৈষ্ণবতা আর ফাহাতে9 দেখি নাই। 
তাহার করুণায় শ্নেচ্ছেরও কৃষ্ণতক্তি লাভ হয়। নিত্যানন্দ অবধৃত কৃষপ্রেমের 
সাগর, সদাই তাবোন্মন্ত। সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য বড় দর্শনবেতা। ও জগদ্‌গুরু। 
রামানন্দরায় কষ্চতক্তিরসের খনি! ভিনি রাগমার্গের মধুর তক্ত। দামোদর 
স্বরূপ মুত্তিমান্‌ প্রেমরস ৷ তাহার প্রেম ব্রজদেবীর প্রেমের স্তার শুদ্ধ ও রীষ্বরধ্য- 
গন্ধহীন। হরিদাস ঠাকুর মহাঁভাগবত। তিনি প্রতিদিন তিনলক্ষ নাম গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। এতদ্ভিম্ন*আচাধ্যরত্ব, আচাধ্যনিধি, গদাঁধর পণ্ডিত, জগদানন্দ, 
দামোদর, শঙ্কর, বাঁক্রশ্বর, কাশীশবর; মুকুন্দ, বান্থর্দেব ও মুরাৰি প্রভৃতি অপরাপর 
ভক্তগণ আছেন । তাহাদের সঙ্গের গুণেই আমি ক্ণভক্তি লাভ করিয়াছি ।” 
বল্পভভট্ট আপনাকে ভক্তিপিদ্ধান্তের আকর বলিয়া অভিমান করিয়৷ থাকেন। 
এই নিমিত্তই প্রভু ভঙ্গী করিয়া এই নকল কথা বলিলেন। ভট্ট শুনিয়া কিঞ্চিৎ 
নমভাবে বলিলেন, “এই সকল বৈষ্ণব কোন্‌ স্থানে থাকেন? আমার ইহাদদিগকে 
দর্শন করিতে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে ।” প্রভু বলিলেন, ইহার] প্রায়ই 
গৌড়দেশে অবস্থিতি করেন, কেহ *কেহ উৎকলেও থাকেন। সম্প্রতি রথযাত্রা 
উপলক্ষে সকলেই এইস্থানে সমবেত হইক্লাছেন। এইস্থানেই স্থানে স্থানে বাসা 
করিয়া আছেন। এইস্থানেই ইহাদ্দিগের সহিত মিলন হইবে ।” ভট্ট শুনিয়া 
সপরিকর প্রভুর নিমন্ত্রণ করিয়া! উঠিয়া গেলেন। পরদিন প্রতু সপরিবারে 
বঙ্লতভটের বাসায় উপস্থিত হইলেন। প্রভু একে একে সকলের সহিত বল্পত 
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তটের মিলন করাইয়া দিলেন | বললতভট বৈধবগণের, অদ্ভুত তেজ দর্শন করিয়া 
'আশ্চ্ধ্য বোধ করিতে লাগিলেন। তাহার বিস্তাগর্ব কিঞ্চিৎ খর্ধতা লাঁত করিল। 
তিনি প্রভুর ভক্তগণের নিকট আপনাকে থগ্ভোতের তুলা দেখিতে লাগিলেন | 
পরে প্রচুর মহাপ্রদাদ আনাইয়া প্রভৃুকে সগণে পরিতোষরূপে ভোজন 
করাইলেন। 

অনন্তর রথের দিন প্রভু পূর্ববুর্ব বৎসরের ন্যায় তক্তগণের সহিত রথাগ্রে 
নর্ঘন ও কীর্তন করিলেন। বল্পভভট্র প্রভুর অলৌকিক ভাবাবেশ, সৌনর্ধ্য, 
প্রভাব, নর্তন ও কীর্তনাদি সন্দর্শন করিয়! ইনিই সাক্ষাৎ শ্রীকষ্চ বলিয়া 
নিশ্চয় করিলেন। অতঃপর একদিন প্রভুর নিকট যাইয়া! বলিলেন, “আমি 
ভাগবতের একখানি টীকা প্রণয়ন করিতেছি, উহার কোন কোন স্থান প্রভূকে 
শুনাইতে ইচ্ছা করি।” প্রভু বলিলেন, “আমি ভাঁগবত্রে অর্থ বুঝিতে পারি 
না) আমি ভাগবতার্থ শ্রবণে অনধিকারী বলিয়! কৃষ্ণনাম গ্রহণ করি। রাত্রিদিন 
নাম করিয়াও নির্দিষ্ট *সংখ্য!* পূরণ করিতে পারি না।” বল্লভভট বলিলেন, 
এ টীকাতেই কৃষ্ণনামেরও অর্থব্যাখ্যা কিছু বিস্তৃতভাঁবেই করিয়াছি, আপনি তাহাই 
শ্রবণ করূন।” প্রভু বলিলেন, “কৃষ্ণনামের অর্থ, গ্তামন্ন্দর যশোদানন্দন, উহ্তার 
অপর কোন অর্থ জানিও না, মানিও না। কুষ্ণনামের যদি অন্য কোন অর্থ 
থাকে, আমার তাহাতে অধিকার নাই ।” এইরূপে প্রভু বল্লভভট্রকে উপেক্ষা 
করিতেন। ভট্ট কিঞ্চিৎ বিমনা হইয়া বাসায় চলিয়! গেলেন। প্রভুর উপেক্ষা 
দেখিয়া আর কেহই ভট্ের ব্যাখ্যান শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না । ভট্রের 
তাহাতে কিছু 'অপমা বোধ হইলী। তিনি নিজের সম্মান পুনঃ "প্রতিষ্ঠিত করিবার 
নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন। শেষে নিজকৃত ব্যাখ্যান শুনাইবার নিমিত্ত হ্বরূপ 
গোর্সাইর নিকট অনেক অনুনয়বিনয়ও প্রকাঁশ করিতে লাগিলেন । ম্বরূপ গোসশই 
উভয় সঙ্কটে পতিত হইলেন। ভট্টের অনুরোধ ছাঁড়াইতে পারেন না, প্রভুর 
তক্তগণ পাছে কিছু বলেন ভাবিয়া উহা রক্ষ/ করিতেও পারেন না। ভট্ট 
প্রত্যহই প্রভুর নিকট আগমন করেন। প্রভুর ভক্তগণের সহিত বিচার 
করিতেও প্রয়াী হন। কিন্ত বিচারের সুযোগ হয় না, তিনি যাহা বলেন, 
বলিবামাত্র তাহ! অদ্বৈতাচার্ধ্য থগুন করিয়া ফেলেন। শেষে একদিন তিনি 
অদ্বৈতীচাধ্যকে বলিলেন, “জীব প্রকৃতি, কৃষ্ণ পুরুষ, পতিব্রতা' নারী কখনই 
পতির নী গ্রহণ করেন না, আপনারা কিন্তু যখন তখন কৃষ্ণনাম গ্রহণ 
করিয়া থাকেন, ইহ! কিন্ধপ ধর্ম? অধৈৈতাঁচাধ্য উত্তর করিলেন, গআপনার 
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সম্মুখে মুর্তিমান্‌ ধর্মই বপিয়া রহিয়াছেন, উনিই ইহার উত্তর প্রদান করিবেন।” 
তখন প্রভু বলিলেন, “ন্বার্মার আক্তাপালনই পতিব্রতার ধর্ম ; কৃষ্ণের আজ্ঞাতেই 
জীব কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন।” প্রসুর কথায় ভট্ট নির্বাক হইলেন। 
শেষে আঁর,একদিন ভট্ট সগর্বে প্রভুকে বলিলেন, “শশ্রীধরম্বামী ভাগবতের টাকা 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার টাকার একস্থলের সহিত অন্তস্থলের একবাক্যতা! 
হয় না। আমিএ সকল দোষ পরিহারপূর্বক আর একথানি টীকা প্রণয়ন 
করিতেছি ।” প্রভু ঈষৎ হালিয়া বলিলেন, “ধিনি স্বাণীকে মানেন না, তিনি 
বেশ্তার মধ্যেই গণ্য হয়েন।” ভর লজ্জায় অধোবদন হইয়া! উঠিয়া গেলেন। 
প্রভু ভটের অন্থুচিত গর্ষের শোধনের নিমিন্তই এইরূপ আচরণ করিলেন। 
এইবার প্রভুর উদ্দেশ্তও সফল হইল। তট্ট বুঝিলেন, প্রভূ তাহার শোধনের 
নিমিত্বই এইরূপ আচরণ করিলেন। প্রভু পূর্ব্বে তাঁহাকে যখৈষ্ট কৃপা করিয়া- 
ছিলেন এবং এখনও করেন, 'অথচ পুনঃ পুনঃ উপেক্ষা ও অবমাননা করিতে-* 
ছেন, ইহা-তীহারই মঙ্গলের জন্য, তাহার অযথা বিদ্যাগর্র্ষ খর্ব করিবার 
নিমিন্ত। প্রভুর যেমন ইন্দ্রের মঙ্গলার্থ ই তাহার গর্ব খর্ব করিয়াছিলেন, তন্তরপ 
তাহার মঙ্গলের নিমিত্ুই তাহার গর্বব খর্ব করিতেছেন। ভট্ট যথঙ্ন* নিজের 
মঙ্গল হদয়ঙ্গম করিলেন, তিনি যখন নিজের কল্যাণ স্পষ্ট বুঝিলেন, তখন আর 
স্থির থাকিতে পারিলেন না; সত্তবর প্রভুর নিকট যাইয়! তাহার চরণে ধরিয়া 
অপরাধ ক্ষমপনের জন্য প্রার্থনা! করিতে লাগিলেন। প্রত তখন প্রসম্ন হইয়া 
বলিলেন, “তুমি পরমভাগবত ও মহাপপ্ডিত, তোমাতে অনুচিত গর্ব থাকা 
উচিত হয় না; শ্রীধরম্বামী জগব্গুরু, তাহার অন্ুগ্রহেই শ্রভাগবতের অর্থবোঁধ 
হইয়া থাকে; 'অতএব তীহাকে্ণে অমান্ত না করিয়া তাহার অনুগত হইয়া 
শ্রীভাগবতের ব্যাখ্য। কর, সকলেই তোমার ব্যাখ্য। সাদরে গ্রহণ করিবে । তুমি 
নিরতিমান হইয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ কর, ক্ুুষ্খ অচিরেই তোমাকে কৃপা করিয়া 
চরণ দ্রিবেন।” বল্পভভট্ট বালগোপালমন্ত্রেরে উপাসক ছিলেন। তাহার ইচ্ছা! 
হইল, কিশোরগোপালের ভজন করিবেন। তিনি প্রভুকে অপর একদিন 
সগণে ভিক্ষা করাইয়া গদাধর পঞ্ডিতের নিকট কিশোরগোপালের মন্ত্র গ্রহণের 
অভিপ্রায় জানাইলেন। প্রভু তৎক্ষণাৎ 'তদ্িষযয়ের অনুমোদন করিলেন। বল্পভ 
ভট্ট প্রভুর আদেশ লাত করিয়া গদাধর পঞ্ডিতের নিকট গমনপুর্বক দীক্ষিত ও 
কতার্থ হইল । 
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রামচত্দ্রপুরী ॥ * 


_ একদিন প্র পরমানন্দপুরীর সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মাধবেজ 
পুরীর শিষ্য রামচন্ত্রপুরী আদিয়া স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রতু তাহাকে 
আসিতে দেখিয়! গাত্রোখান ও তীহার চরণবন্দন করিলেন। তিনিও প্রকে 
আগিঙ্গন দিয়া আদন গ্রহণপূর্বক কিয়ৎক্ষণ ইট্টগোষ্ঠী করিলেন। জগদানন্দ 
পৃণ্তিত আসিয়। রামচন্ত্রপুরীকে নিমন্ত্রণ. করিলেন। পরে তিনি মহাপ্রসাদ 
আনাইয়া ঠাহাকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইলেন। রামচন্দ্রপুরীর ভোজনা- 
নস্তর স্বয়ং ধ্লাড়াইয়া থাকিয়া! জগদানন্দকে আপনার ভুক্তাবশেষ সমস্তই ভোজন 
করাইলেন। জগদানন্দের ভোজন সমাধা হইলে, পুরীগোদশাই তাহাকে বলিলেন, 
পপ্ডিত, তোমার স্বভাব আমি বড় ভাল দেখিতেছি না, তুমি আমাকে 
অনুরোধ করিয়া পগ্রচুরপরিমাণে ভোজন করাইয়াছ, সঙ্গ্যাসী যদি এরপ প্রচুর 
পরিমাণে ভোজন করে তবে, তাহার ধর্ম রক্ষা হয় না; তারপর, তুমি নিজে 
প্রচুর পরিমাণেই ভোজন করিলে-_এত অধিক তোজন করা ভাল নয়, অধিক 
ভোজরনে দারিদ্র্য ঘটে ।” জগদানন্দ শুনিয়৷ অবাক্‌ হইয়া রহিলেন। রামচন্্র 
পুরী বিশ্বনিন্দুক ও মহাদাস্তিক। তিনি অন্ঠের নিকট দাস্ভতিকতা প্রকাশ 
করিবেন সে বড় বিচিত্র নয়, গুরুর নিকটই দাস্তিকত৷ প্রকাশ করিতেন। 
শ্রীপাদ মাধবেন্্রপুরীর অন্তধণন সময়ে শ্রীপাদ ঈখরপুরী প্রাণপণে গুরুসেবা 
করিতেছিলেন। সেই সময়ে রামচন্দ্রপুরী গিয়! মাধবেন্দ্রপুরীকে বলিলেন, 
“মৃত্যুকালে মথুরা,পাইন্ না বলিয়া কাদিতেছেন কেন? আপনি স্বয়ং পূর্ণ 
্রজ্মানন্দ, আপনাকেই ম্মরণ করুন, চিদ্ব্রন্মের আমার রোদন কেন?” রামচন্দ্র 
পুরীর কথা শুনিয়! শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী বিশেষ ছুঃখিত হইলেন, এবং বলিলেন, 
দরে পাপিষ্ঠ, তুমি আমার সম্মুখ হইতে বিদায় হও, কোথায় আমি কৃষ্ণকুপ। 
পাইন্ু না বলিয়া কাদিতেছি, আর তুমি কি না সেই সময়ে আদিয়া আমাকে 
অনয়ত্রঙ্গজ্ঞান উপদেশ করিতেছ।” অনস্তর পুরীগোসণাই নিম্নলিখিত গ্লোঁকটি 
পাঠ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন । 
"অয়ি দীনদয়ার্্ নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোকাসে। 
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্‌ ॥* পদ্ঠাবল্যাম্‌ ৩৩৫ 

এইরূপ ধাহার প্রকৃতি, তিনি যে হ্বয়ং তোজন করিয়৷ এবং অপরকে ত্বোজন 

করাইয়া, শেষে নিন্দা করিবেন, তাহ! বড় অধিক কথা নয়। 


অস্ত্য-লীল। ২৭ ৫৪৫ 


পারি পা পোষ্ট চাও পিপি পত্র সস পলা লা 


রামচজ্জপুরী প্রভুর মির থাকিয়া! সতত প্রভুর ছিত্রান্ছসন্ধান করিতে 
লাগিলেন। প্রভুর নিমজ্্রকারীর চারিপণ কৌড়ি ব্যয় হয়। শ্রী চারিগগ 
কৌড়ির ব্য প্র, তাঁহার ভৃত্য গোবিন্দ ও. কাশীশ্বর এই তিনজনে মিলিয়া 
ভোঁজন করিয়া থাক্েন। সুতরাং রামচনত্রপুরী প্রভুর অত্যাহাররূপ ছিত্্ 
পাইলেন না। শেষে একদিন তিনি প্রভুর দাঁসায় পিপীলিকার সঞ্চার দেখিয়া, 
প্রভূ গোঁপনে মিষ্টা্ন ভোজন করেন, এইরূপ অনুমান করিয়া, লোকের নিকট 
গ্রভূকে মিষ্টাল্নভোজী বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন। আর মধ্যে মঞ্জে" 
প্রভুর ভক্তগণের নিকটও বলিতে আরম্ভ করিলেন, “দন্ন্যাসী হই! মিষ্টাক্ 
ভোজন করিঙশে কি তাহার ইন্দ্িপনবারণ হইতে পারে?” এই কথ! লোক- 
পরম্পরায় প্রভুর কাণে উঠিল। প্রতু শুনিয়া কিছু সম্ভুচিত, হইয়া নিজভূত্য 
গোবিন্দকে বলিলেন, 
“আজি হৈতে ভিক্ষ। মোর এই ত নিয়ম । 
পিগ্ু। তোগের এক চৌঠি পাঁচ গণ্ডায় বন ॥” 
গোবিন্দ ভক্তগণের নিকট প্রভুর আদেশ জানাইলেন। শুনিয়া ভক্তগণের 
মস্তকে অকন্মাৎ বজ্রপতন হইল। সকলেই রামচন্ত্রপুরীকে তিরস্কার "করিতে 
লাগিলেন। এই সময়ে এক বিপ্র আসিয়া প্রভৃকে নিমন্ত্রণ করিলেন। গোবিন্দ 
বলিলেন, “এক চৌঠির অন্ন ও পাঁচগণ্ডার ব্ঞ্জন আনয়ন করুন; তিক প্রভূ 
আর কিছুই গ্রহণ করিবেন না।” গোবিন্দের কথা শুনিয়! সেই নিমন্ত্রণকারী 
বিপ্র মন্তকে করাঘাত সহক্ষারে হাহাকার করিষা উঠিলেন। পরে গোবিন্দের 
কথান্ুরূপ কাধ্য *করিলেন। প্রভু আনীত গ্রীদাদের অর্দাংশমাত্র তোজন 
করিয়া অপরার্ধ গোবিন্দ ও কাঁণিশ্বরের জন্য রাখিয়া দিলেন। ভক্তগণ দুঃখে 
অর্ধাশন করিতে লাগিলেন । রামচন্ত্পুরী শুনিয়া! প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন, 
“তোমাকে অতিশয় ক্ষীণকলেবর দেখিতেছি । শুনিলাম, তুমি নাঁকি অর্ধাশন 
করিতেছ, ঈদৃশ শুফবৈরাগ্যের প্রয়োজন কি? সন্ন্যাসী ইন্জরিকতর্পণ না করিয়া 
কোনরূপে উদরভরণ করিবেন । এইরূপ করিলেই জ্ঞানযোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে ।” 
গ্বীতাতেই উক্ত হুইয়াছে,__ 
দ্যুক্তাহারবিহী রস্ত যুক্তচেষ্ন্য কর্ম । 
ুক্তত্বপ্নাববোধস্ত যোগো! ভবতি ছুঃখহা ॥ ৬১৭ 
প্রভূ বলিলেন, “আপনি পুরু, আমি শিল্ত; আমার পরম ভাগ্য, আপনি 
উপ্নযাচক হইয়া আমাকে শিক্ষ! প্রদান করিতেছেন।” প্রভূর কথ! শুনিয়া 
৬ | 


৫8৬ ৃ আজীগোয়সদার 


নি 


রাষ্চজপুরী £লিয়া৷ খেলেন। করেকদিন থাকিয়া । পুরীগোসণীই ভীর্খপর্ধটনে 
গম করিলেন। তক্তগণ আপনাদিগ্নের জীবন পাইিলেন। 

প্রত কষপ্রেমরগে নীলাচলে ধান করিতে লাগিলেন। অন্তয়ে ও বাছিরে 
কৃষের বিরহতরঙ্গ | দেহ ও মন সদাই নানাভাবে আ্মাকুলিত। , দিবাভাগে 
বৃতা, কীর্তন ও জগন্নাথার্শন করেন, রাত্রিতে গবরপ গোপাই ও রাষানজের 
সহিত নিভৃতে বলিয়া রসাহ্াদন করেন) তাহাকে যে দেখে, সেই গ্রেছে, 
ভংসিতে থাকে । 





০০০ 


_. €গালীনাথ প্নারক । 

একদিন অকম্মাৎ একজন লোক আসিয়া প্রভূকে বলিল, "পরতো রাজার 
আদেশে গোগীনাথ পষ্টনায়কের গ্রাণদণ্ড হইতেছে, আপনি রক্ষা না করিলে 
তাহারু রক্ষা হর না। .রায় তসাননা সবংশে আপনার সেবক, তীর পুত্রের ভীবন- 
রক্ষা আপনার উচিত হইতেছে ॥” গ্রভূ শুনিয়া বলিলেন, প্রাজ| গোপীনাথের 
প্রাণপ্ডের আদেশ করিলেন কেন?” আগন্তক ব্যক্তি বলিল, “গোণীনাথ 
পট্টনায়ক রাজার কর্মচারী, রাজধন অপচয় করিয়াছেন। তিনি রাজস্ব আদায় 
করিয়া রাজার অনেক অর্থ বাকী ফেলিয়াছেন, রাজ| এ অর্থ প্রার্থনা করা 
ক্রমে ক্রমে আদায় দিতে সম্মত হইয়াছেন। সম্প্রভি তিনি নিজের কয়েকটি 
ঘোটক বিক্রয় করিয়! এ বাকী আর্থ হইতে অংশতঃ আদায় দিতে চাহেন, বাজাও 
তাহাডেই সম্মত হইয়া ঘোটকের মূল্য অবধারণ করিবার নিমিত্ত নিজের এক 
পম্রকে প্রেরণ করেন। তিনি ঘোটকের উচিত মুলা হইতে কিছু কম মূল্য 
অবধারণ করেন। রাজপুন্রের গ্বভাব, তিনি গ্রায়ই ঘাড় ফিরান এবং উ্ধমুখে 
যার বার এদ্দিক ওদিক তাকান। ঘোড়ার মুল্য কম করায় গোপীনাথ উপহাল 
করিয়! বলেন, “আমার ঘোড়ার ত ঘাড় উচ্চ ও উর্ধনৃটি নয়, তবে কেন মুগ্য €ত 
কম করা হ্য়াছে? রাজপুত্র শুনিয়া জুদ্ধ হইয়। চলিয়া বান এবং রাজাকে 
ভানাইয়া গোপীনাথের প্রাণদণ্ডের আদেশ করান। তাদুমারে গোপীদাখক্চে 
চাঙ্গে চড়ান হইয়াছে । বাকী রাজস্ব, আদায় না দিলে, এন্নপেই গোঁপীনাথের 
প্রাণদণ্ড করা হইবে। এখন প্রসুই একমাত্র রক্ষাকর্তা।” প্রভূ বলিলেন, 
"রাজ! গোপীনাথের নিকট বাকী আদায় করিবেন, আমি জঙ্যাসী, তাহার কি 
উভিবিধাস করিব?” প্রচার উপেক্ষা দেখিয়া স্বরূপ গোষাই প্রৃতি পুর 


অস্তা-লীলা রর ৫৪৭ 


গদি সিসির 





ভিজ্ঞগথ 'গোপীনাথের জীব্রীরক্ষার জন্ত প্রভুর চরধে ধরিয়া পড়িঙগেন। প্রন 
কিছু বিরক্ত হইয় রা “আমাকে ধরিলে কি হইবে? তোমরা সকলে 
দিলিয়। প্রভু জগন্লাথকে ধর, তিনি সকলই করিতে, না করিতে ও ক্মন্তথা 
করিতে সমর্থ” | 

এই সময়ে হরিচন্দন মহাপাত্র যাইয়া! রাজাকে নিবেদন করিলেন, প্রাজন্‌, 
- £ঙগাগীনাথ আপনার ভৃত্য, গ্রাপদণ্ডের' অযোগ্য | তাহার নিকট রাজন্থ বাকী, 
প্রাপদণ্ড করিলে কি হইবে? সে ঘোড়া কয়েকটি দিতে চার, উচিত মুলে 
ওয়া হউক, অবশিষ্ট রাজন্ব ক্রমে আদায় হইবে।” রাজা বলিলেৰ, "আমারও 
তাহাই অভিপ্রায়, অর্থের জন্য প্রাণ লইব কেন? তুমি যাও, ঘোড়ার মুল্য 
ফরিয়। লও এবং গোগীনাথকে ছাড়িয়া দাও ।” এখানে গোগীনাথ চাঙ্গে 
ক্ধারোপিত হইয়াও নির্ভয়ে একমনে কৃষ্ণনাম করিতেছিলেন। তিনি ছুই হস্তে 
মংখ্যা করিয়। মধ্যে মধ্যে নিগ্ের অঙ্গে এক একটি অন্কপাত করিতে ছিলেন, 
হরিচন্দন আসিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়৷ দিলেন। 

গোগীনাথ প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা পাইলেন, প্রন তাহা শুনিলেন। তিনি 
শুনিয়া কাণীমিশ্রকে বলিলেন, “মিশ্র, আমি আলালনাথে ঘাইয়৷ «থাকিব ; 
নানা উপত্ররে আগার বড়ই অশান্তি বোধ হইতেছে। ভবানদের গোষ্ঠী 
রাকন্ম করে, রাজার অর্থ লুটিয়া খায়; রাঁজা নিজের রাজস্ব জায় করিতে 
পিল, লাকের মধ্যে লোকে আগাতক বিরক্ত করে ; অতএর জমি জাক্স এখানে 
থাকিতে ইচ্ছা করি না।” কাশীমিশ্র বলিলেন, “আপনি মনে ক্ষোভ করিবেন 
আ। আপনি নল্ল্যাসী, আপনার সহিত বিষয়ীর কি সম্বন্ধ*আছে ? আপনার 
সছিত আমাদিগের যদি কিছু সম্বন্ধ থাকে, সে কেবল পরমার্থ-সনবন্ধ। তথাপি 
যদি কেহ বিষয়ের সম্বন্ধ লইয়া আপনার নিকট আইসে, সে নিতান্ত মূঢ়। 
খআপনার জন্য রামানন্দ বিষয় তাগ করিলেন, সনাতন বিষয় ত্যাগ করিলেন, 
রছুনাথ বিষয় ত্যাগ করিলেন, আর আমরা কি আপনার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ 
করিব? বাহাকে চা চড়ান হইয়াছিল, সেই গোপীনাথের ও তাদৃশ অভিপ্রায় 
নয়। সেও আপনার সহিত ঝিশ্ুযস্বন্ধ করিতে চায় না। তবে তাঁর ছে 
পুঃবী হইয়া অপর কেহ আপনাকে তাহার কথা নিবেদন করিয়া থাকিবে। 
তাহাও সতর্ক করিয়া দেওয়া হইবে, আর যেন এরপ বর্শা না হয়। বাক্কাকে 
রক্ষা করিবার ইচ্ছা! হইবে, আপনি শ্বয়ংই ভ্ঞাহাকে এইধারের অত রক্ষা 
ফরিবেন। ইহার জন্ত আপনাকে আলালনাথে বাইতে হইবে মা। - 


৫৪৯৮ রর প্রীপ্রীগৌরজন্দর 


কাশীমিশ্র এই বিষয় রাজ! প্রভাপরুভ্রকেঙ কথাগ্রসঙ্গে গুনাইলেন। 
প্রতীপরুদ্র শুনিয়া বলিলেন, "ইহার জগ্ত প্রভু কেন পুরী ত্যাগ করিবেন? 
ভবানন্দ আমার প্রিয়। তাহার পুত্রেরাও আমার অনুগত । আমি গোপী- 
নাথকে টাঙ্গে ঢড়াইতে আদেশ করি নাই। গোপীনাথ, বড়জানাকে উপহাস 
করিয়াছিল বলিয়া বড়জান! তাহাকে ভয়প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই চাঙ্গে চড়াইয়।- 
ছিল, গ্রাণদণ্ড করিবার নিমিত্ত নহে।”' রাজ! প্রতাপরুদ্র এই কথা বলিয়া, 
'াপীনাথের নিকট প্রাপ্য অর্থ সমস্তই ছাড়িয়া দিলেন এবং গোপীণাখের 
বেতন দ্বিগুণ করিয়া! দিলেন। সকলে শুনিয়৷ ভক্তের প্রতি প্রভুর পরোক্ষে 
কপ! বুঝিয়! আশ্চ্ধ্যান্িত হইলেন । 

প্রভু লোকমুখে গোপীনাথের প্রতি রাজার প্রসাদ শ্রবণ করিয়া অন্তরে 
আনন্দিত হইলেন, এবং কাশীমিশ্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, “মিশ্র, তুমি মামাকে 
' রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করাইলে?” কাশীমিশ্র গ্রণতিপুরঃদর বলিলেন, 
"আপনি কেন রাজার নিকা প্রতিগ্রহ করিবেন? রাজ! হ্বয়ং ইচ্ছাপূর্বকই 
এইরূপ করিয়াছেন। আরও তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন, প্রভু যেন মনে 

না করেন, আমি মহাগ্রভুর অনুরোধ বশতঃ গোপীনাথ পষ্টনায়ককে খণ হইতে 
মুক্ত করিলাম, আমি ভবানন্দের প্রতি আমার যে তালবাসা আছে তৎপ্রযুক্ত 
স্বেচ্ছাপূর্ধবকই এইরূপ করিলাম ।৮ 

অতঃপর রাঁয় ভবানন্দ পঞ্চপুত্রের সহিত প্রভুর নিকট আসিয়! চরণে ধরিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “প্রভো, আপনি গোপীনাথকে বিপদে রক্ষা করিলেন সত্য, 
কিন্ধু রামানন্দকে ও বাণীনাথক যেমন নির্ধিষয় করিয়াছেন, €সইরূপ ন! করিল 
প্রকৃত রূপা করা হইল না, ইহা কৃপার আাসমাত্র। আপনি আমাদের প্রতি 
সেইরূপ শুদ্ধ কূপা করুন, যাহাতে আমর! নিবিষয় হইতে পারি।” প্রভূ বলিলেন, 
"তোমরা বদি সকলেই সম্গাসী হইবে, তবে তোমাদিগের কুটুগ্বসকলের ভরণ- 
পোষণাদি কে করিবে? তোমর] বিষয়েই থাক বা বৈরাগাই কর, আমার জন্ম- 
জন্মাস্তরের দাস থাকিবে। কিন্তু একটি কপা, রাজার মুলধন রাজাকে দিয়া 
লত্যমাত্র ভোগ কর, এবং এ প্রাণ্ড ধন ধর্মকর্ম বায় কর, অসপ্ধাত্ন করিও 
না। রাজদ্রবোর অপচয় করিও ন!$; কারণ, রাজদ্রব্যের অপচয় করা 
মহ্াপাপ। 


অন্ত্য-লীল। ৫৪৯ 


কি 


॥ 
গ্রভুর ভৃত্য ও ভক্ত 


বখনর অতীত হইল। পুনর্ববার রথযাত্রা আসিল। প্রভু যদিও নিত্যা- 
ননদকে গৌড়েই থাক্রিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তথাপি দি সেই আদেশ 
না মানিয়াই প্রভুর চরণদর্শনলালসে প্রতিবৎসরই রথধযাত্রার সময় আসিয়া 
থাকেন। তিনি এই বৎসরও অদ্বৈতাচার্যের সহিত যাত্র করিলেন। প্রতুর 
ভক্তগণ প্রভুর জন্য তাঁহার প্রিয় খাগ্দ্রব্সকল প্রস্তুত করিয়া দঙ্গে লইলেক্ল' 
তাহারা পুরীতে আসিয়া এ সকল দ্রব্য গোঁবিন্দের হস্তে সমর্পণ করিলেন। 
গোবিন্দ উহা প্রভুর ভোজনের সময় দিবেন বলিয়া! ভোজনগৃছের এক কোণে 
রাখিয়া দিলেন। ও দিন জগন্নাথ নরেন্্রসরোবরে নৌকারে্েহণে জলবিহার 
করিলেন। প্রভু ভক্তগণকে লইয়া জগন্নাথের জলবিহার দর্শনের পর কিছুক্ষণ, 
নর্তন ও কীর্তন করিলেন। পরে আপনারাও অলক্রীড়া করিয়! বানায় আসিয়া 
মহাপ্রসাঁদ ভোজন করিলেন। পরদিন প্রভাক্তে উঠিয়।! ভক্তগণকে লইয়। 
-জগ়্াথের শধ্যোখাঁন দর্শন করিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। সমস্ত ক্ষেত্রবাসী 
প্রভুর সেই কীর্তন দর্শনার্থ আগমন করিলেন। রাঁজপরিবারগণ অট্টালিকার 
ছাদোপরি আরোহণ করিয়! প্রভুর কীর্তন দেখিতে লাগিলেন। হ্বরূপগোসণাই 
প্রভুর আদেশানুসারে “জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ*--হে জগন্মোছন, তোমার 
নির্ঘছথন যাই--এই উড়িগ্নাপদ গাইতে লাঁগিলেন। লোক সকল চারিদিক হইতে 
ুন্মুহ হবিধবনি করিতে লাগিলেন । কীর্তনের কোলাহলে ত্রিভুবন ক'পিতে 
লাগিল। প্রভু টবল! তৃতীর় প্র :র পর্যান্ত এইরূগী কীর্তন করিলেন। নিত্যানন্দ 
প্রভু কীর্তনীয়াগণকে ্রান্ত দেনিয়া প্রভৃকে জানাইয়। কীর্তন বন্ধ ঝরিলেন। 
প্রভু সগণে সমুদ্রে ন্নান করিয়া প্রসাদ পাইয়া গম্ভীঙার দ্বারে শয়ন করিলেন। 
গোবিন্দ প্রভুর পাগস্থাচন করিতে শআাসিয়। প্রহৃকে দ্বার জুড়ি শয়ান 
দেখিলেন। তিনি প্রতিদিন চোঁপ্নের পর প্রভু শয়ন করিলে কিছুক্ষণ তাহার 
পাদসম্বাহন করিয়! পরে নিজে ভোজন করিয়া থাকেন। আজ প্রভূফে দ্বার- 
দেশে শয়ান দেখিঘ্না কিরূপে গৃছে যাইয়া তাহার পাদলস্বাহন করিবেন তাহাই 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে প্রতুকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। গ্রভূ 
উত্তর করিলেন, “আমার অতান্ত শ্রম বোধ হইয়াছে, নড়িতে পারিতেছি ন1 |” 
তখনু গোবি্! সেবার বাধ হয় দেখিয়া অগত্যা প্রহর একথানি বহির্যাস লইয়া 
প্রন চক্টণাপরি আচ্ছাদন দিয়া & চরণ লঙ্ঘন পূর্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 


৫৫ ্ শ্রীহীগৌরজন্দর 


একনেকে কেক কেক কেক ককিকিকিকিকরককককর 
গ্রবেশানন্তর প্রহর পাদদস্বাছনে প্রবৃত্ত হইলেন। । প্রভূ নিদ্রা গেলেন। নও 
ছুই কাল এইভাবেই কাটিয়া! গেল। অনন্তর প্রভুর নিপ্রাতঙ্গ হইল । নিদ্রাঙগ 
হইলে, পরে দেখিলেন, গোবিনা তখনও তীহার পাদসন্বাহম করিতেছেন, ভোজন 
করিতে বান নাই। তঙ্দ্শনে প্রভু রুত্রিম কোপ গরকাশপূর্বক বলিলেন, 
“অদিবসা, এখনও প্রনাদদ পাইতে ঘাঁও নাই?” গোবিন্দ উত্তর করিলেষ, 
"প্র দ্বার জুড়িয়৷ শুইয়া আছেন, ঘাইতে পথ পাই নাই।” প্রভু বলিলেন, 
“সশিতে পথ পাইয়াছিলে ত?” গোবিন্দ গুনিয়। নিরুত্তর, ভাবিলেন, আপিবার 
সময় সেবারে বাধ হয় বলিয়া! জ্বাদিয়াছিলাম, যাইবার লময় নিজের ভোব্মের 
নিমিত্ত প্রভুকে লঙ্ঘন করিয়া অপরাধী হইতে পারি না। ভক্তের ইহাও এক 
অপূর্ধণ লীলা, গ্র্থর সেবার জন্ত অপরাধ ভাবেন না, নিজের কার্ষোর জর 
অপরাধের তয় করিয়া থাকেন। প্রন্থ গোবিন্দের মনের ভাব বুঝিয়া পথ ছাড়ি 
_দিলেন। গোবিন্দ তখন প্রসাদ পাইতে গেলেন। | 

অনস্তর প্রত পূর্বব পূর্ব* বৎসরের সায় ভক্তগণকে লইয়৷ গুণ্ডা! মন্দির 
মার্জন, বনভোজন, রথাগ্রে নর্তনকীর্ভন, হেরাঁপঞ্চমী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতির বাজ! 
দর্শন করিলেন। তক্তগণ মধ্যে মধ্যে উত্তমোত্তম মিষ্টাকস প্রপাদ আনিয়া প্রভুর 
জঙ্ক গোবিদ্দের হস্তে প্রদান করেন; গোবিন্বও প্রভুর ভোজনের সময় “মুর 
তক্ত অমুক দ্রবা দিয়াছেন" বলিয়া গ্র্ছুকে নিবেদন করেন; প্রভু গ্রহণ করেন বা, 
কেবল বলেন, 'রাখিয়! দাও ।' এইরপে মিষ্টার রাখিতে দাখিতে মর তরি গেল । 
একদিন গোবিষ' গ্রভুত্ধ ভোজনকালে বলিলেন, “ভক্তগণের মধ্যে যিনি দা! 
আনিয়! দেন, আপনাকে নিবেধন করি, আপনি গ্রহণ করেনননা, রাধিয়! দিত্তেই 
বলেন; রাখিতে রাখিতে ঘর ভরিয়া গেল। উকগণ মধ্যে মধ্যে আবার আদাফে 
জিজ্ঞাসা করেন, গ্রতুকে 'অমুক বস্তু দিয়াছিলে? আমি তখন তীহাকে কি 
উত্তর দিব ভাবিয়া পাই নাঁ। সময়ে সময়ে মিথ্যা কথাও বলিতে হয়। প্র 
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অঙ্গীকার রুরিলে আর আমাকে মিথ্যা কথা বলিতে হুয় ন! 1” 
প্রভু শুনিয়। ঈষৎ বিরক্তি সহকারে বলিলেন, পআন, কে কি দিয়াছে জান ।” 
গোবিন্দ একে একে হ্বতদূর মনে হইল নান করিয়া করিয়! গ্রস্থুকে দিতে 
লাগিলেন। প্রতুর দণ্ডের মধ্যে শতব্দবের ভক্ষাত্রবা খাইয়া! ফেলিলেন। সিষ্টা- 
তোজিন শেষ হইলে, প্রভু গোবিন্বকে গিজাস! করিলেন, প্আর কিছু জাছে ?” 
গোবিন্দ বলিলেন, “রাঘব পণ্ডিত গৌড়দেশ হইতে বালি ভরিয়া বাহ! আমির 
ছিলেন, তাহাই আছে” প্রভু গুনিয়া হানিয়া বলিলেন, “উহ! জাজ পাক, 
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পায়ে দেখা! যাইবে ।” অপর$একদিন প্রভূ ভোঙ্ধনে বলিলেন স্বরূপ গোঁস"াই 
ও রাখব পণ্ডিতের ঝালি হতে কিছু কিছু লইয়া গ্রভৃকে পরিবেশন ফরিলেন। 
প্রভূ খাইয়া এ সকল ত্রব্যের অনেক প্রশংসা! করিতে লাগিলেন। ্বরূপগোম ই 
ফোন কোন দিন রাত্রিকালেও রাখবের ঝাঁলি হইতে কোন কোন দ্রব্য লইয়া 
প্রভূকে খাওয়াইলেন। চাতুম্মান্তের চারিমাস গড়ের তক্তগণ প্রভুকে নিজ 
নিজ বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া ইচ্ছামত ভোজন করাইতে লাগিলেন। একদিন 
শিবানী সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতচ্তপাস প্রতুকে নিমন্ত্রণ করিয়া! দধি ও আরম 
ভোজন করাইলেন। ভহোঞনান্তে বাসায় বাইবার সময় প্রভু এশবানন্দকে 
বলিলেন, “তোমার এই দ্বিতীয় পুত্রটির নাম কি?” শিবানন্দ বলিলেন, প্রাম- 
দাস।” প্রু আবার বলিলেন, “এবার তোমার যে পুত্র জন্মিবে, তাহার নাম 
হইবে হরিদাস।” শিবানন্দের পত্বী গন্তিণী ছিলেন। প্রভু তছদেশেই এ কথা, 
বলিয়া! চলিয়া! গেলেন। চাতুরান্ত অতীত হইলে, গড়ের ভক্তগণ গোঁড়ে 
গ্রত্যাগমন করিলেন। প্রভু উড়িয্যার ভক্তগণের *সহিত* যথেচ্ছ বিহাঁর করিতে 
লাগিলেন। 


হরিদাস গ্রাক্ুঢ্রর নির্ষীণ। 


একদিন গোবিন প্রসাদ দিতে যাইয়! দেখিলেন, হরিদাস'ঠাকুর শয়ন করিয়। 
রহিয়াছেন এবং তদবস্থাতেই মন্দ মন্দ নামকীর্তন করিতেছেন। গোবিনা 
কেখিয়া বলিলেন,» "ঠাকুর উঠ, প্রসাদ গ্রহণ করু।” হরিদাঙগ ঠাকুর বলিলেন, 
"আজ আমার নামের সংখা! পূরণ হয় নাই, গ্রসাদ পাইব না, কণামাত্র দাও 
গ্রহণ করি।” এই বলিয়া তিনি আনীত প্রসাদের কণামাত্র গ্রহণ করিলেন। 
পরদিন প্রভু আসিয়া জিপ্তাা করিলেন, “হরিদাস, তোমার অন্ুখ হইয়াছিল, 
কেমন আছ?” হরিদাস ঠাকুর উত্তর করিলেন, “আমার শরীর অনুস্থ নয়, 
কিন্তু মন অসুস্থ হইয়াছে, নামের সংখ্যা পূরণ করিতে পারিতেছি ন1।” প্রত 
গুনিয়। বলিলেন, “তুমি বৃদ্ধ হইয়াছু, সংখ্যা কমাইয়। দাও ।” হরিদাস ঠাকুর 
বলিলেন, “গ্রতে!, আমি অতি হীন পামর, তুমি আঁমাকে অঙ্গীকার করিয়া! নরক 
হইতে বৈকুণ্ঠে উঠাইলে, শ্নেচ্ছকে শ্রান্ধান্গ কোজন করাইলে। তুমি ঈশ্বর, স্তন 
ধা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পার। এখন আমার একটি বা পূর্টা কর, 
(োষার চাখকমল দেখিতে দেখিতে ও ডোমার লাম লইডে লইতে বেহত্যাধ করি 
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এইমাক্র নিবেদন” প্রন বলিলেন, “তোমার আবাখ দেহত্যাগ কি? তোমার 
দেহ সিদ্ধদেহ ; বিশেষতঃ তোমাদিগকে লইয়াই আমার সকল; তুমি আমাকে 
ত্যাগ করিয়া যাইবে, ইছা! উচিত হয় না।” হরিদাস ঠাকুর বলিলেন, “প্রাতো, 
তোমার চরণে আমার এইমাত্র নিবেদন, আর ছলনা করিও না। ভুমি সত্বর 
লীল! সম্বরণ করিবে বোধ হইতেছে; অতএব অবশ্ত আমার আশ! পূরাইবে, 
কাল মধ্যাহ্ম কালে আপিয়! এই অধমকে দর্শন করিবে ।” | 
৯" প্রভু হরিদাস ঠাকুরকে আলিঙ্গন দিয়! মধ্যা্কৃত্য করিতে চলিয়া! গেলেন। 
পরদিন যথাসময়ে তন্তগণকে সঙ্গে লইয়া! হরিদাস ঠাকুরের নিকট আগমন 
করিলেন । হরিদাস ঠাকুর অগ্রে প্রভুর চরণবন্দন করিয়! পরে সকল বৈষ্বের 
চরণধূলি গ্রহণ কেরিলেন.। প্রভু বলিলেন, “হরিদাস, সমাচার কি বল?” 
হরিদাস ঠাকুর উত্তর করিলেন, “তোমার কুপাই আমার সমাচীর।” প্রভু 
অঙ্গনে কীর্তন আরম্ভ করিলেন। হুরিদান ঠাকুর প্রভুকে সম্মুখে উপবেশন 
করাইয়! তাহার প্রীচয়ণ দর্শন ও শ্রীকষটৈতন্ত নাম উচ্চারণ করিতে করিতে 
ভীষ্মের তায় দেহত্যাগ করিলেন। প্রভু হরিদাল ঠাকুরের দেহ ক্রোড়ে লইয়া 
প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে ত্বরপ গোর্সাই প্রভৃকে 
সাবধান করিলেন। পরে ভক্তগণ হরিদাস ঠাকুরের দেহ উঠাইয়া লইয়৷ কীর্তন 
করিতে করিতে সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। তীহারা হরিদাস ঠাকুরের দেছটি 
লইয়া! বালুকামধ্যে প্রোথিত করিয়া সমাধি স্থান বেষ্টনপূর্বফ নর্তন ও কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর হরিপান ঠাকুরের দেশোঁপরি * বালুক1! চাঁপাইয়৷ তছুপরি 
একটি বেদী বাধাইলেন। এইরপে হরিদাস ঠাকুরকে সমাহিত ক্রিয়া প্রভূ ভক্ত- 
গণের সহিত সমুদ্রে স্নান করিলেন। শানাস্তর কীর্তন করিতে করিতে জগন্নাথের 
সিংহদ্বারে আপলিঙ! উপস্থিত হইলেন। সিংহদ্বারে আসিয়া প্রভু হরিদাস ঠাকুরের 
মছোৎসবের নিমিত্ত অঞ্চল পাতিয় গ্রসাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। পসারী 
সকল আনন্দে প্রচুর প্রসাদ আনয়ন করিলেন। হ্বরূপ গোদখাই তাহাদিগকে 
নিষেধ করিয়! প্রভুকে বাসায় পাঠাইয়! দিলেন। পরে তিনি চারিজন খুটে 
করিয়া! গ্রচুর প্রনাদ লইয়া! ভক্তগণের সহিত প্রভুর বাসায় আদিলেন। এদিকে 
বাদনাথ এবং কাশীমিশ্র অনেক গ্রসাধ পাঠাইয়া দিলেন। প্রভু বৈষ্ণবগণকে 
ভোঙনে বসাইয়। স্বয়ং এ প্রসাদ পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বরূপ 
গোপশাই বলিলেন, “আপনি পুরী গোর্সাই ও ভারতী গোসাইকে লইয়া প্রসাদ 
অঙ্থীকার করুন? আপনি প্রসাদ না পাইলে, কেহই ভোব্ন' করিবেন না? 
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আপনাকে পরিবেশন করিতে হইবে না, আমরাই পরিবেশন করিতেছি” প্রন 
অগত্যা তোঁজন করিডে বঁসিলেন। স্বরূপ গোসীই ও কাশশ্বর প্রন্ৃতি তক্তগণ 
পরিবেশন করিতে লাঁগিলেন। এইরাপে হরিদাস ঠাকুরের বিজয়মহোত্মব 
সমাধা হইল। 





রথবাত্রাক় গৌড়ীয় ভক্তগণ। 


আবার রথযাত্রা আসিল। গড়ের ভক্তগণ প্রভুকে দন করিবার নিমিত্ত 
যাত্রা করিলেন; শিবানন্দ সেন উড়িষ্যার পথের সন্ধান বিশেষ জানেন, সকলকে 
সঙ্গে হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। একদিন একস্বানে যাত্রী, সকলকে হাটিতে 
আটিক করিয়া রাখিল | শিবানন্দ নিজে আ্টিক থাঁকিয়া যাত্রীদিগকে ছাড়াইয়া” 
দিলেন। শিবাননের আসিতে কিছু বিষ হইল। নিত্যাননদ প্রভু চটিতে 
পৌঁছিয়া বাঁসা না পাইয়া শিবানন্দকে অনেক গালাধালি করিতে লাগিলেন । পরে 
শিবানন্দ আদিলে, তীহার পত্বী নিত্যানন্দ প্রভুর গালাগালি শুনিয়া অতিশয় 
দুঃখ গ্রকাঁশ করিতে লাগিলেন । শিবানন্দ পত্তীকে প্রবোধ দিয়া শবয়ং নিত্যানন 
প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভূ বাসা না পাইয়! ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হুইয়া 
টি বলিয়া! ছিলেন, শিবানন্দ আিলেই তাহাকে চরণগ্রহার করিলেন। 
শিবানন্দ প্রভুর চরণপ্রহারে ছুঃখের পরিবর্তে সুখ বোধ করিয়। প্রভৃকে বাসা 
দেওয়াইয়া! তাঁহার সাত্বনা রুরিলেন। শিবাননের সঙ্গে শ্রীকান্ত নামে তীহার 
একটি অরবয়স্ক ভাগিনেয় ছিল। সে জানিত, শিবানন্দ মহাগ্রভূর ভক্ত। মহাঁ- 
প্রভুর তক্তকে নিতাননদ প্রভু পাঁদগ্রহার করিলেন, তাহা তাহার সহ হইল না। 
শরকান্ত ক্রোধে ও অভিমানে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক একাকী 
আসিয়া অগ্রে প্রতৃর চরণ দর্শন করিলল। তাহার গাত্রে একটি গাত্রাবরণ ছিল। 
সে এঁ গাত্রাবরণ উন্মোচন ন| করিয়াই প্রভুর চরণবন্দন করিল। প্রভুর তক্তগণ 
তদর্শনে বলিয়া উঠিলেন, প্প্রীকাস্ত, গাত্রাবরণ উদ্মোচন করিয়া প্রভুর চরণ লও |” 
প্রতু বলিলেন, প্রকান্ত পথে বড় ছুঃখ পাইয়া আসিয়াছে, উহার যেমন মনে জয়, 
সেইরপ করুক।* ভক্তগণ শুনিয়া অবাক হইলেন। 
অনন্তর শিবানন্দাদি গৌড়ের ভজ্গণ 'আসিয়। একে একে প্রতূর চরণবঙ্গম 
করিলেন। পরমেশ্বর নামে একজন মোদকবিক্রেতা নদীয়ায় প্রভুর বাটীর 
নিকটেই 'খাকিতেন। পরমেশ্বর প্রতুকে বাল্যাবস্থায় মোদক খাওগ়াইতেন। 
শও | | নি 
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এবার সেই পরমেশ্বর তক্তগণের সমভিব্যাহারে প্রভু দর্শন করিতে আিয়া- 
ছিলেন। পরমেশ্বর আসিয়া প্রভুর চরণবন্দন করিলে, প্রভু সাহার কুশল 
জিজাঁস! করিলেন। পরমেশ্বর বলিলেন, ““মুকুন্নার মাতাও আলিয়াছে,” 
প্রত শুনিয়াও কোন কথাই বলিলেন ন|। 


জগদানন্দ। 


প্রভু গ্রৌড়ের ভক্তগণকে লইয়া পূর্ব পুর্ব বৎসরের গ্তায় অনেক আনন্দ 
করিলেন। এই যাত্রায় জগদানন্দ প্রভুর নিমিত্ত কিছু সুগন্ধি চন্দনাদি তৈল 
আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি উদ্ত তৈলের কলসটি গোবিন্দকে দিয়া বলিলেন, 
,“এই তৈল প্রভুর মন্তকে দিবে ; ইহা মন্তকে দিলে, বায়ু ও পিত্তের উপশম হইয়া 
থাকে ।” গোবিন্দ উন গ্রহণ করিয়া গ্রভুকে নিবেদন করিলেন। প্রভু শুনিয়। 
বলিলেন, “দন্ন্যাসীর তেলে অধিকার নাই, উহ জগন্াথকে দীপ জালাইতে দিবে, 
তাহা হইলেই জগদানন্দের পরিশ্রম সফল হইবে ।” গোবিন্দ সে দিন আর 
কোন কথাই বলিলেন না । কয়েকদিন পরে আবার ত্র তৈলের কথা প্রভূকে 
জানাইলেন। প্রভু কিছু বিরক্ত হইয়৷ বলিলেন, “তোমরা কি লোকাপবাদেরও 
ভয় রাখ না? আমি মুগন্ধি তৈল মাথিয়া পথে বাহির হইলে, লোকে আমাকে 
কি বলিবে?” গোবিন্দ ভয়ে আর কোন কথাই বলিলেন না। পরদিন প্রভু 
্ব়ংই জগদাননদকে বলিলেন, “পণ্ডিত, তুমি গৌড় হইতে আমার নিমিত্ত সুগন্ধি 
তৈল আনিয়াছ, আমি কিন্ধ উহ ব্যবহার করিতে পারিব না ॥ উহা! জগন্নাথকে 
দীপ জালাইতে দাও।” জগদানন্দ শুনিয়া বলিল্লেন। “আমি তৈল আনিয়াছি, 
কে তোমাকে বলিল?” এই কথা বলিয়াই তিনি তৈলের কলসটি গৃহ হইতে 
বাহিরে আনিয়৷ ভাদ্দিয়া ফেলিলেন, এবং বাসায় যাইয়া অভিমানে গৃহের দ্বার 
রুদ্ধ করিয়া গৃহমধ্যেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। জগদানন্দ অভিমানে অক্স- 
পান ত্যাগ করিলেন। এই ভাবেই ছুই দিবস অতিবাহিত হুইল। তৃতীয় 
দিবসে প্রভু হ্ুয়ং অগদানন্দের দ্বারে আসিয়! বাহির হইতেই বলিলেন, “পণ্ডিত, 
উঠ, উঠিয়া পাঁক কর, আজ আমি এই স্থানেই ভিক্ষা করিব।” জগদানন্দ 
অমনি উঠিয়! গ্রভূর নিষিত্ত পাক করিলেন। প্রভু মধ্যাহ্ছে আসিয়া ভোজন 
করিতে বমিলেন। তিনি ভোজন করিতে কর্দিতেই বলিলেন, “পণ্ডিত, ক্রোধা- 
বেশেক পাকের কি এইরূপ অমৃততুল্য আঙ্ছাদ হর? জগদাননদ কোন কথাই 
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বলিলেন না, প্রভৃকে ইচ্ছট্টাত ভোজন করাইতে লাগিলেন । ভোজনের পর 
প্রভু গোবিন্কে আদেশ *্করিলেন, “গোবিন্দ, তুমি এইখানেই থাক, পণ্ডিত 
ভোজনে বসিলে, আমাকে ইহার সংবাদ আানাইবে।” গোবিন্দ বসিনা 
রহিলেন। , জগদানন্ম, বলিলেন, “গোবিন্দ, তুমি যায়৷ প্রভুর সেবা করিয়া 
আইস, ইত্যবসরে আমিও ভোজন করিতেছি ।* গোবিন্দ প্রভুর পাঁদসন্বাহন 
করিতে গমন করিলেন। প্রভু গোবিন্ঈকে দেখিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “পণ্ডিত 
কি ভোঁজন করিয়াছে?” গোবিন্দ বলিলেন, "না, তিনি এখনও ভোড্ু 
করেন নাই।” প্রভু বলিলেন, “তবে তুমি চলিয়া আসিলে কেন? আবার 
যাঁও, পণ্ডিত ভোঞজনে বসিল কি না দেখিয়া আইস।” গোবিন্দ তাহাই 
করিলেন। তিনি যাইয়া দেখিলেন, পাগ্ডত ভোঁজনে বসিয়াছেন। দেখিয়া 
প্রভুকে সমাচার দিলেন। প্রভু শুনিয়া নিরুদ্বেগ হইলেন । গোবিন্দ প্রভুর . 
পাঁদসন্বাহন করিতে লাগিলেন। পরে প্রভু নি্রিত হইলে, জগদানন্দের বাসায়" 
গিয়া প্রসাদ পাইলেন। 

বৈরাগোর কঠোরতায় প্রভুর শরীর দিন দিন অতিশয় কৃশ হইতে লাগিল। 
জগদানন্দ প্রভুকে সেই ক্ষীণ কলেবরে ভূমিশয্যায় শয়ন করিতে দেখিয়া" বিশেষ 
কষ্ট বোধ করিলেন। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া একটি তুলাভরা বালিশ প্রস্তত 
করাইয়া! প্রতুর উপাঁধানার্থ গোবিন্দের হন্তে গ্রদান করিলেন, এবং শ্বরূপ 
গোসইকে বলিয়া দিলেন, প্রভুর শয়নকালে তুমি নিজে উহা! তাহার মস্তক 
দিবে। হ্বরূপ গোসশাই তাহাই করিলেন। প্রভু দেখিয়া গোবিন্দকে বলিলেন, 
“উহা! ফেলিয়! দাধ।” পরে স্বরূপ গোর্সাইকে বলিলেন, তোমরা অতঃপর 
আমাকে থাটপালঙ্কে শয়ন করাইবৈ।» স্বরূপ গোসশাই বলিলেন, “তুমি বালিশ 
অঙ্গীকার না করিলে, জগদানন্দ ছুঃখ পাইবেন । প্রভু বলিলেন, “জগদানন্দ ছঃখ 
পাইবেন বলিয়া কি আমি সর্যাসী হইয়| বিষয় ভোগ করিব ?* হ্বরূপ গোসশাই 
আর কিছুই বলিলেন ন1, জগদানন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া শু কলাপাঁত 
কুচাইয়৷ তাহাই গ্রৃভুর বহির্বাসে জড়ায় বালিশ করিয়৷ দিলেন। অনেক যত্বে 
, প্রভু ধী বালিশ অঙ্গীকার করিক্রোন। জগদাননদ অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে 
লাগিলেন ।" শেষে তিনি স্থির করিলেন? পুরীতে থাকিব না, শ্রীবৃন্নাবনে যাইব। 
শ্বৃন্দাবনে যাওয়াই স্থির করিয়া প্রভূকে জানাইলেন। প্রভূ শুনি বলিলেন, 
“আমার প্রতি রাগ করিয়া বুঝি মথুরায় যাইয়া ভিখারী হইবে?” জগদানন্দ 
বলিলেন, “আমার অনেক দিন হইতেই স্তরীবুন্নাবন দর্শনের বাসন! হইয়াছে ।” 
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প্রভু কিন্তু তদ্ধিযয়ে অনুমোদন করিলেন না। ফৃগদানন্দ অনন্টোপায় হইয়! 
স্বরূপ গোসাইকে বলিলেন, “তুমি অনুরোধ করিয়!- আমার শ্রীরুন্াবন দর্শনের 
বাঁসনাটি পূর্ণ কর।” স্বরূপ গোস'ণাই অবসর বুবিঝনা প্রতুকে বলিলেন, প্জগদা- 
নন্দের অনেকদিন হুইল শ্রীবৃন্াবন দর্শনের নিতান্ত বাসনা হইয়াছে । আপনার 
আন্ঞা না হওয়ায় যাইতে পারিতেছে না। তিনি যেমন নদীয়ায় যাইয়া শচী- 
মাতাঁকে দেখিয়া আসিলেন, তেমনি একবার বৃন্দাবনও দেখিয়া আহ্মন।” 
ঘ্গদানন্দ ফিরিয়া আসিবেন শুনিয়া! প্রভুর অনুমতি হইল। প্রভূ জগদানন্দকে 
ডাকিয়া! বলিলেন, “পত্ডিত, বারানসী পর্যন্ত নির্ভয়ে যাইবে । বারাঁণসী হইতে 
বাহির হইয়া দেশওয়ালী লোকের সঙ্গ লইবে, পথে চোরের ভয় জছে। মথুরায় 
যাইয়! সনাতনের সঙ্গেই থাকিবে। মথুরার স্থামীদিগকে দূর হুইতে প্রগাম 
করিবে, তাহাদের সঙ্গ করিবে না, ত।হাদিগের সহিত আচার ব্যবহার মিলিবে ন1। 
'্ীবন্দাবনে অনেকদিন বাঁদ করিবে না, সত্বর চলিয়! আলিবে। গোবর্ন 
পর্বতের উপর আরোহণ করিবে না। আর সনাতনকে বলিবে, আমার জন্য 
যেন স্থান ঠিক করিয়া রাখে, আমিও শীঘ্রই যাইতেছি ।” 

জগদীনন্দ প্রভুর অগ্নুমতি পাইয়া বনপথে যাত্রা করিলেন। বারাণসীতে 
তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বারাণনী হইতে মথুরায় গমন 
করিলেন। সনাতন গোস্বামী জগদানন্দ পণ্ডিতকে সঙ্গে করিয়া" একে একে 
দ্বাদশ বন দর্শন করাইলেন। সনাতন গোস্বামী ভিক্ষা করিয়া জগদানন্দের 
পাকের আয়োজন করিয়া ত্বয়ং মাধুকরী করেন।, একদিন জগদানন্দ সনাতন 
গোস্বামীকে নিমন্ত্রণ করিলেন । এ দিন মুকুন্দ সরম্বতী নামক একজন সন্যাসী 
সনাতন গোঁশ্বামীকে একখানি বহির্বাস প্রদান করিয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামী 
এঁ বহির্বাসখানি মাথায় বাঁধিয়া জগদানন্দের বাসার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। 
জগদানন্দ রাগ! বস্ত্র দেখিয়াই প্ররেমাবিষ্ট হইলেন। তিনি উহ প্রভুর প্রসাদ 
মনে করিয়! বলিলেন, সনাতন, তুমি এ বস্ত্র কাহার কাছে পাইলে?” 
সনাতন গোস্বামী বলিলেন, “মুকুন্দ সরম্বতীর নিকট।* জগদানন্দ রন্ধন 
করিতেছিলেন, উঠিয়া সনাতন গোস্বামীকে প্রহার করিতে উদ্ধত হুইলেন। 
পরে যখন বোধ হইল, অন্যায় কর্ম করিতেছি, তখন কিছু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, 
“সনাতন, তুমি প্রভুর একজন প্রধান ভক্ত হুইয়া অন্ত সন্ধ্যালীর বন ধারণ 
করিয়াছ?” সনাতন গোস্বামী বলিলেন, “বৈঞ্ণবের রক্তবস্ত্র পরিধান করা 
উচিত নয়, আমি ইহা! অন্য কাঁহাকেও দিব । যে কারণে ইহা! ধারণ করিয়া 





অন্ত্য-লীল! ৃ ৫৫৭ 


পপি, জা উওগ 


ছিলাম, তাহ! প্রত্যক্ষ করিলাম। তোমারই যথার্থ চৈতত্থনিষ্ঠা।” অনন্তর 
ছইজনে শ্ীচৈতন্যের বিরহে কিয়তক্ষণ রোদন করিয়া প্রসাদ পাইলেন। 
জগদানন্। ছইমাস বৃন্দাবনে বাস করিয়া পুশ্চ, পুরীতেই আগমন করিলেন'। 
সনাতন গ্রৌস্বামী আলিবার সময় রাঁসস্থলীর ধুলি প্রভুকে ভেট দিগ্লাছিলেন। 
প্রভু উহা! পরমানন্দে গ্রহণ করিলেন। 


আগার এর 


প্রভুর অদ্ভুত ভাবােবশ। 


একদিন প্রু যমেশ্বর টোটায় গমন করিতেছিলেন। পথপার্থে কিয়ন্ধ,রে 
একটি দেবদাসী গুর্জরী রাগ আলাপ করিয়া সুমধুর শ্বরে একটি গীতগোবিন্বের 
পদ গান করিতেছিল। প্রন দুর হইতেই এ গীত শ্রবণ করি! ভাবাবিষ্ট হইলেন। 
রী কি পুরুষ গান করিতেছে সে বোধ রহিল না। আবেশে গানকারীর সহিত * 
মিলিবার নিমিত্ত উর্দধস্বাসে দৌড়িলেন। শিজের «কাটায়, সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত 
হইয়া গেল। সঙ্গে গোবিন্দ ছিলেন। প্রতভুকে দৌড়িতে দেখিয়া গোবিন্দও 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। প্রভু গানকারিণীর নিকট উপস্থিত্প্ছইবার 
পূর্বেই গোবিন্দ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন, “ন্্ীলোক গান 
করিতেছে ।” * স্ত্রীলোক শুনিয়াই প্রভুর বাহস্কৃত্তি হইল। তখনই ফিরিয়া 
পথে উঠিলেন। উঠিয়াই* বলিলেন, “গোবিন্দ, আঞ্জ তুমি আগার ভীবন রক্ষা. 
করিলে। স্ত্রীন্পর্শ হইলে, নিশ্চয় আমার মরণ হইত । আমি তোমার এই খণ 
পরিশোধ করিতে* পারিব না।” গোবিন্দ বলিলেন, “্জগন্নাথই রক্ষা করিলেন, 
আমি কোন্‌ ছার ।” প্রতু বলিলেন, “তুমি নিরস্তর আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে 
এইরূপ সতর্ক করিবে ।” এই কথা বলিতে বলিতে প্রভু গন্তব্যস্থানে উপনীত 
হইলেন। এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া শ্বরূপাদি ভক্তগণের মনে মহান্‌ ভয় জন্মিল। 


রদ্কুনাথ ভ্। 
তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্ট প্রভূকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বারাণসী 
হইতে নীলাঁচলে যাত্রা করিলেন। তাহার সমভিব্যাহারে একজন ভৃত্য ছিল। 
পথে রাঁমদাস বিশ্বাস নামক একজন কায়স্থের সহিত তাহার আলাপ হুইল। 
রামদাসও নীলাচলে যাইতেছিলেন ৷ রামঘাস শ্রারামচন্জের ভক্ত ও ব্যাকরণাদি 


৫৫৮ প্রীপ্ীগৌরহন্দর 


শান্্ে বাৎপন্প ছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ও সংম্লারবিরক্ত ছিলেন, অষ্টপ্রহর 
রামনাম জপ করিতেন। তিনি পথে রঘুনাথ ভটের অনেক .সেবা করিতে 
লাগিলেন। রথুনাথ ভট্ট তাহার সেবা গ্রহণ করিতে কিছু কুস্তিত হুইতেন, 
তিনি তাহা শুনিতেন না। এইরূপে তাহার! নীলাঁচলে উপস্থিত ইইলেন। 
রঘুনাথ ভট্ট নীলাচলে পৌছিয়৷ প্রভুর বাসায় যাইয়! তাঁহার চরণদর্শন করিলেন। 
প্রহৃ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তপনমিশ্রের কুশল জিজ্ঞানা করিলেন। পরে 
খগ্রোবিন্দ" দ্বারা তাহাকে একটি বাসা দেওয়াইলেন। রঘুনাথ ভট্ট নিত্য প্রভুর 
চরণ দর্শন রুরেন ও মধ্যে মধ্যে প্রভৃকে নিমন্ত্রণ করিয়া শ্বয়ং পাক করিয়া ভিক্ষা 
করান। এইরূপে আটমাস চলিয়া গেল। আটমাসের পর প্রভু রঘুনাথ ভট্টকে 
বলিলেন, “রঘুনাথ, তুমি দারপরিগ্রহ করিও না, বাটাতে যাইয়৷ বৃদ্ধ মাতাপিতার 
সেবা কর ও বৈষ্ণবের নিকট শ্রীভাগবত অধ্যয়ন কর। পুনর্বার নীলাঁচলে 
“আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।” এই কথা বলিয়া প্রভূ তাঁহাকে 
বিদায় দিলেন। অগত্যা বঘুনাথ ভট্ট প্রভুকে ছাড়িয়।৷ গমনের ইচ্ছা না 
থাকিলেও কাদিতে কাদিতে ত্বরূপাদি তক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ধবক 
বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিলেন। 

অনন্তর রথুনাথ প্রভুর আজ্ঞান্বর্তী হইয়া চারি বৎসর পর্যন্ত মাতাপিতার 
সেবা কবিলেন। চারি বৎসরের পর তাহারা কাশীধাম প্রাপ্ত' হইলে, তিনি 
পুনর্ধবার নীলাচলে প্রভুর নিকট আগমন করিলেন।" এবারও পূর্ব্ববৎ আট- 
মাস থাকিয়া প্রতুর চরণ দর্শন করিলেন। আট মাসের পর প্রতু রঘুনাথ 
তষ্টকে শ্রীবৃন্দাবনে, ষাইয়৷ বাম করিতে আদেশ করিলেন। রঘুনাথ প্রস্থুর 
আদেশানসারে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া 'সনাতন গোস্বামীর ও রূপ গোস্বামীর আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। 


মহাপ্রভুর প্রলাপ । 


অতঃপর প্রত রাধাভাবে পরমাবিষ্ট হইলেন। শ্রীরুষ্ণের বিরহে গোপী- 
দিগের বিশেষতঃ শ্রীরাধিকার যে দশ! হইয়াছিল, প্রভুরও দিন দিন সেই 
দশা উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি শ্রীকষ্ণ-বিরহ-ভাবাবেশে নিতান্ত কাতর 
হুইয়! নিরস্তর বিবিধ শ্লোক পাঠ সহকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এ 
সকল বিলাপ নিয়লিখিত প্রকারে বর্ণিত হইয়। থাকে । 


অন্ত্য-লীল। ৫৫৯ 


"প্রেমচ্ছেদরুজোহবগচ্ছর্তি হরি নায়ং ন চ প্রেম বা 
স্থানাস্থানমটৈতি নাপি মদনে! জানাতি নো! ছূর্বলাঃ। 
অন্ঠো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নে! জীবনং বাশ্ররং 
দিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হ1 হা বিধেঃ ক1 গতিঃ॥” জগন্নাথবল্লভ নাটকে ৩৪।৯ 
তদর্থ যথা শ্রীচৈতন্যচরিতাযুতে-_ 
“উপজিল প্রেমান্কুর,.  ভাঙ্গিল গে ছুঃখপূর, 
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান। 
বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কাজ, 
নরনারী-বধে সাবধান ॥ 
সখি হে, ন1 বুঝিয়ে বিধির বিধান । 
স্থখ লাগি কৈল প্রীত, হৈল ছুংখ বিপরীত, 
এবে যায় না রহে পরাণ ॥ 
কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান, 
ভাল মন্দ নারে বিচারিতে ৷ 
ক্রর শঠের গুণ-ডোরে, হাতে গলে বান্ধি মোরে, 
রাখিয়াছে। নারি উকাশিতে ॥ 
_ যে মদন তন্থুহীন, পরদ্রোছে পরবীণ, 
" পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ। 
অবলার শরীরে, বিদ্ধি করে জরজরে, 
৯. ছুঃখ দেয়। না লয় জীবন | 
অন্তের যে ছুঃখ মনে, অন্ত তাহা নাহি জানে, 
সত্য 'এই শাস্ত্রের বিচার । 
অন্তজন কাহা লিখি, না জানয়ে প্রাণসখী, 
যাতে কহে ধেধ্য করিবার ॥ 
 ক্ৃষ্তক্ূপ! পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার, 
সখি, তোর এ ব্যর্থ বচন। 
জীবের ভীবন চঞ্চল, * যেন পদম্মপত্রের জল, 
তত দিন জীবে কোন্‌ জন ॥ 
শত বৎসর পর্য্যস্ত, জীবেন্প জীবন অস্ত, 
এই বাক্য কহু না বিচারি। 


৫৬০ «*. প্রীগ্রীগৌরহন্দর 


উনার লিদ্তীির্বিরিজতা অর বরা 


নারীর যৌবন ধন, যারে কু করে মন, 
মে যৌবন দিন ছুই চারি॥ 

অমি মৈছে নিজ ধাম, দেখাইয়া অভিরাম, 
পতন্দীরে আকর্িয়া মাঁরে। 

ক এঁছে নির্গ্ণ, দেখাইয়া হরে মন, 
পাছে ছুঃখসমুদ্রেতে ডারে ॥ 

এতেক বিলাপ করি. বিষাদে প্রীগগৌরহরি, 
উদ্বাড়িয়া ছুঃখের কপাট। 

ভাবের তরঙ্গ বলে, নানারূপে মন চলে, 

*. আর এক শ্লোক কৈল পাঠ। 

“রীকষ্তরপার্দিনিষ্রেণং বিনা 

বার্থানি মেহহান্থিলে্ত্িয়াণযলম্‌। 

পাযাণশুফেন্বমভারকাণাহে। 

বিভর্থি ব| তানি কথং হতত্রপঃ1” গোস্বামিপাদোকগ্লোকঃ 

“বশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃতজনস্থান, 
যে না দেখে সে চাদবুদন। 

মে নয়নে কিবা কাজ, গড়,ক তার মুডে বাজ, 
সে নয়ন রহে কি কারণ॥ 

সহি হে, শুন মোর হতবিধি ব। 

মর বু চিত মন, . সকল ইঞ্জিয়গণ 
কষ বিনা সকল বিফল ॥ 

কষে মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী, 
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে। 

কাণাকড়িছিত্রসম, জানিহ সে শ্রবণ, 
তার জন্ম হইল অকারণে॥ 

পনপ্রীয় কি হেরি, কি হা আমি গ্রলাপিন্, 
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈশ্ধ? 
গুন, মোর গ্রাণের বান্ধব। 

নাহি রষ্ণপ্রেদ ধন, দরিদ্র মোর জীবন, 
দেহেন্িয় বৃধা মোর মব। 


দিদির 








অন্তয-লীল। ৫৬৯ 


পুনঃ কহে হাসি হায়! শুন, স্বরূপ রামরায়, 
*এই মোর হৃদয় নিশ্চয় । 
শুনি করহ বিচার, হয় নয় কহ সার, 


এত বলি শ্রে'ক উচ্চারয় ॥৮ 
“€৫কঅবরহিদং পেম্মং নহি হোই মানুষে লোত্র । 
জই হোই কস্স বিরহে! বিরহে হোস্তম্মি কে। ভীঅই ॥৮ 


অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জান্বুনদ হেম, 
সেই প্প্েমা বূলোকে না হয়। 

যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ, 
বিরহ হেলে কেহ না জীবয় ॥ 

এত কহি শচীস্থৃত, ঙ্লোক পড়ে অদ্ভুত, 
শুনে দৌঁহে একমন ভঞা | 

আপন হৃদয়কাঁজ, কহিতে ব্বাসিয়ে লাজ, 


তবু কহি লাঁজবীঞ্জ খাঁঞা ॥৮ 
“ন প্রেমগন্ধোহন্তি দরাপি মে হবো 
ক্রন্দামি সৌভাগ্যহুরং প্রকাশিতুম্‌। 
বংশীবিলান্তাঁননলোকনং বিনা 
বিভর্ষ্ি ব প্রাণপতঙগকাঁন্‌ বৃথা ॥৮ শ্রীচৈতন্তোক্তঃ শ্লোকঃ । 
“দূরে শুদ্ধ ৫প্রম বন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ, 
রা সেহে৷ মোর কৃষ্ণ নাহি পায়। * 
তবে যে করি ক্রন্দন, সৌভাগ্য প্রখ্যাপন, 
করি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ 
যাতে বংশীধ্বনিসুথ, না দেখি সে টাদমুখ, 
যগ্ভপি সে নাহি আলম্বন। 
' নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি, 
প্রাণকষ্টটের করিয়ে ধারণ ॥ 
কৃষ্তপ্রেম নুনিন্মল, * যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল, 
সেই প্রেমা অমুতের সিন্ধু । 
নির্মল সে অনুরাগে, না লুকাঁয় অন্ত দাগে, 
শুরুবস্ত্রে যছে মসীবিন্দু ॥ 
৭৯ 





৫৬৭ 


স্ীঞ্ীগৌর হুন্দর 


৯৬ এস ও পরস্ির 


শুদ্ধ-প্রেম-সুখ-সিন্ধু, পাই আর এক বিন্দু, 
সেই বিন্দু জগৎ ডূবায় | * 

কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়, 

কহিলে বা কে বা পাতিয়ায় ॥ 

এইমত দিনে দিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে, 
নিজ ভাব করেন বিদিত। 

বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, 
কষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত ॥ 

এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ববণ, 


মুখ জলে না যায় ত্যজন। 


সেই প্রেম! যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, 


বিষামূতে একত্র মিলন ॥* 

"পীড়াভির্নবক্লালকুটকটুতাগর্ববস্ত নির্বাসনে 

নিস্তন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহস্কারসক্কোচনঃ | 

প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরে৷ জাগন্তি যস্তাস্তরে 

জঞায়স্তে স্ফুটমস্ত বক্রমধুরান্ভেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥” বিদগ্ধমাধবে ২৩ 

“যে কালে দেখি জগন্নাথ, শ্রীরাম-স্তদ্রা-সাথ, | 
তবে জানি আইলাঙ কুরুক্ষেত্র । 

সফল হৈল জীবন, দেখিনু-পঞ্মলোচণ, 
জুঙাইল তনু মম নেত্র ॥ রি 

গরুড়ের সন্গিধানে, _রহি করে দরশনে, 
সে আনন্দের কি কহিব বলে। 

গরুড়ন্তস্তের তলে, আছে এক নিম্ন থালে, 
সে খাল ভরিল অশ্রজলে ॥ 

তাহ! হৈতে ঘরে আসি, মাটির উপরে বসি, 
নথে করে পৃথিবী লিখন । 

হাহাকাহা বৃন্দাবন, * কাহ। গোপেজ্নন্দন, 
কাহ। সেই বংশীবদন ॥ 

কাহা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম, কাহা সেই বেণুগাঁন, 
কাহ। সেই যমুনাপুলিন। 


অন্ত্য-লীল। ৫৬৩ 


কাহ৷ রাসবিলীস, কাহা নৃত্য গীত হাস, 
গ্কাহা প্রভু মদনমোহন ॥ 


উঠিল নান! ভাঁবাবেগ, মনে হইল উদ্বেগ, 
ক্ষণমাত্র নারে গোডাইতে। 
প্রবল বিরহানলে, ধৈধ্য হেল টলমলে, 
নান! শ্রোক লাগিল পড়িতে ॥৮ 
“অমুন্ধন্ানি দিনাস্তরাণি হরে ত্বদালোকনমস্তরেণ । 
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধে। হা হস্ত হা হস্ত কথং নয়ামি ॥৮০ 
কুষ্ণকর্ণামৃুত 1৪১ 
“তোমার দর্শন বিনে, অধন্ত এই রাত্রি দিনে, 
এই কাল ন! যাক কাটন। 
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার-করুণা-সিন্ধ, 
কূপ! করি দেহ দরশন ॥ 
উঠিল ভাঁব চাপল, মন হইল চঞ্চল, 
ভাবের গতি বুঝন না যায়। 
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন, 
কৃষ্ণ ঠাঞ্চি পুছেন উপায় ॥৮ 
“তুচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাভুত মিত্যবেহি 
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাঁধিগম্যম্‌। 
১. তৎ্খ কিং করোমি বিরলং মুর্পীবিলাসি , 
* সুগ্ধং মুখান্বুন্ুদীক্ষিতূমীক্ষণাভ্যাম্‌ ॥” কুষ্ণবর্ণামৃতে ৩২ 
“তোমার মাধুরীবল, তাহাতে মোর চাপল, 
এই ছুই তুমি আমি জানি। 
কাহা করে? কাহ! যা, কাহা গেলে তোম! পাউ, 
তাহা মোরে কহ ত আপনি ॥ 
নান! ভাবের প্রাবল্য, হইল সন্ধি শাবল্য, 
তাবে তাঁবে হৈল মহারণ। 
ওৎস্্ক্য চাপল্য ধন্য, রোষামর্ষ আদি সৈগ্ঠ, 
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ ॥ 
মত্ত গজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন 
গজধুদ্ধে বনের দলন। 


৫৬৪ প্রীপ্রীগৌরস্থন্দর 
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ, তনু ম্ুনর অবসাদ, 
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥ 
“হে দেব হে দয়িত হে ভূবনৈকবন্ধে। 


হে কুচ হে চপল হে করণৈকসিন্ধে! ৷ 
হে নাথ হে রমণ হে নন্গনাভিরম 


হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশো! সে ॥” কৃষ্ণকর্ণামুতে |৪০. 


“উন্মাদের লক্ষণ, করার কৃষ্ণম্ক,রণ, 
ভাবাবেশে উঠে প্রণয়মান। 

সোল্লু বচন রীতি, মাঁন গর্ব ব্যাজস্তুতি, 
কভু নিন্দা কভু বা সম্মান ॥ 

তুমি দেব ্রীড়ারত, ভূবনের নারী যত, 
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন। 

তুমি মোর দ্য়িত,। মোতে বৈসে তোমার চিত, 
মোর ভাগ্যে কলে আগমন ॥ 

ভূবনের নারীগণ, সদা কর আকর্ষণ, 
তাহ! কর সব সমাধান। 

তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর, ছে কোন্‌ পামর,। 
তোমারে বা কে না করে মান ॥ 

তোমার চপল মতি, একত্র না হয় স্থিতি, 

তাঁতে তোমার নাহি কিছু দোষ *, 

তুমি ত করুণাসিন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু, 
তোমায় মোর নাহি কভু রোব ॥ 

তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ, 
বহুকাধ্যে নাহি অবকাশ। 

তুমি আমার রমণ, স্থথ দিতে আগমন, 
এ তোমার বৈদগ্ধ্যবিলাঁন ॥ 

মোর বাক্য নিন্দা মানি; কুষ্ণ ছাড়ি গেল৷ জানি, 
শোন মোর এ স্ততি বচন। 

নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন প্রাণ, 
হ। হা পুনঃ দেহ দরশন ॥ 


অন্ত্য-লীল৷ ৫৬৫ 


স্তস্ত কম্পঃপ্রদ্মেন, বৈবর্ণয অশ্রু ম্বরভেদ, 
দহ হৈল পুলকে ব্যাপিত। 
হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠিইতি উতি ধায়, 
ক্ষণে ভূমে পড়িয়! মুঙ্ছিত ॥ 
মচ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হুহস্কার, 
কহে, এই আইলা মহাশয় । 
কৃষ্ণের মাধুরীগুণে, নানা ভ্রম হয় মনে, 
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয় ॥ 
“মারঃ স্বয়ং নথ মধুরহ্যতিমণ্ডলং ₹ূ 
মাধুধ্যমেব হু মনোনয়নামৃতং হু। 
বেণীমুজো নু মম জীবিতবল্লভো জু 
কৃষেগহ্য়মভাদয়তে মম লোচনাঁয় ॥” কৃষ্ণকর্ণীযৃতে ।৬৮ 
"কি বা এই সাক্ষাৎ কাম, ছ্যুতিবিষ্ব মুত্তিমান্‌, 
কি মাধুধ্য স্বয়ং মৃত্তিমন্ত | 


কি বা মনোনেত্রোৎসব, কি বা প্রাণবল্লভ, 
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥ 
গুরু নানা ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তন্ন মন, 


“ নানা রীতে সতত নাচায়। 
নির্বেদ বিয়াদ দৈন্য, চাঁপল্য হর্ষ ধৈর্য মনু, 
এই নৃত্যে প্রভুর কালশ্যায়॥ * 


চগ্ডিদাস বিদ্যাঁপতি, রায়ের নাটক গীতি, 
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ । 
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, 


গায় শুনে পরম আনন্দ ॥” 
প্রভূ একদিন নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, ত্রিভঙ্গসুন্দর, মুরলীবদন, পীতাম্বর, 
বনমালাধারী, মদনমোহন শ্রীকুষ্খ গোপীমগ্ডলে মণ্ডিত হুইয়৷ রাঁসলীলা 
করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থলে শ্রীরাধ্ুর সহিত নৃত্য করিতেছেন এবং অপরা- 
পর গোগীগণ তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়! নৃত্য করিতেছেন। প্রভু তদ্দৰ্শনে 
শ্ীবৃন্দাবনে শ্রীকুষ্ণকে প্রাপ্ত হইলাম এই জ্ঞানে আবিষ্ট হুইয়৷ রসাম্বাদন করিতে 
লাগিলেন। এদিকে প্রভ্‌ অনেকক্ষণ নিদ্র যাইতেছেন দেখিয়া! গোবিদদ প্রভুকে 


£৬৬ শ্ীপ্রীগোরস্থন্দর 


রর লে উপ জি সি অর ও টি আর উর পরা 


জাগাইলেন। প্রতু জাগরিত হইয়া বাহাজ্ঞানের উদয়েংছুঃখিত হইলেন। অভ্যাস 
বশতঃ নিত্যকর্কত্য সমাপন করিয়া বথাকালে জগন্নাথ দর্শন করিলেন। তিনি 
পূর্ববৎ গরুড়ন্তম্তের পশ্চাদ্ভাগে দীড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। 
একটি উৎকলবাসিনী রমণী লোকের ভিড়ে ভগম্নাথদর্শনে অসমর্থ হইয়া! গরুড়ের 
উপর আরোহণপূর্ধক অজ্ঞাতসারে প্রভুর স্বন্ধে পা দিয়া দীড়াইয়া জগন্নাথ 
দেখিতেছিল। গোবিন্দ দেখিতে পাইয়! “রমণীকে ভত্সন! করিতে লাগিলেন । 
ভূ বলিলেন, “গোবিন্দ, উহাকে কিছু বলিও না, ও আপন ইচ্ছামত জগন্নাথ 
দর্শন করুক” স্ত্রীলোকটি কিন্ত নিজের ঘোরতর অপরাধ বুঝিতে পারিয়া 
তৎক্ষণাৎ ভূতলে অবতরণপূর্ববক আত্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রভু তদর্শনে 
বলিলেন, “আহা! জগন্নাথ আমাকে তোমার মত আত্তি দিলেন না ।” প্রভু 
এতক্ষণ স্বপরৃষ্ট শ্রীবৃদ্দাবনলীলাই দর্শন করিতেছিলেন। , অতঃপর বোধ হইল, 
কুরক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন। তথন কিছু বিষণ্ন হইয়৷ বাসায় আগমন 
করিলেন । বাসায় আয়! ভুলে বসিয়া নথ দ্বারা ভূমিলেখনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
নয়নের নীরে মৃত্তিক! কর্দমময়ী হইতে লাগিল। দেহের শ্বভাঁবে ন্লানভোজনা দিও 
করিলেন ক্রমে রাত্রি আসিল। হ্বরূপ ও রামানন্দ আসিয়া মিলিলেন। 
*প্রাপ্তরত্ব হারাইয়া, তার গুণ সোউরিয়া, 
মহাপ্রভু সম্তাপে বিহ্বল । 
ত্বরূপ রায়ের ক ধরি, কহে হা হা হরি হরি, 
ধৈর্য্য গেল, হইল চাপল ॥ 
শুন বান্ধব$ কৃষ্ণের মাধুরী । 
যার লোভে মোর মন, ছাঁড়িলেক বেদধর্ম, 
যোগী হএগ হইল ভিখারী ॥ 
কষ্ণলীলা মল, শুদ্ধ শঙ্খ কুগডল, 
 গড়িয়াছে শুক কারিকর। 
সেই কুগুল কাণে পরি, তৃষ্ণা-লাউ-থালি ধরি. 
আশা-ঝুলি কাদ্ধের উঠার ॥ 
চিন্তা-কাথা উড়ি গায়, ধুলি-বিভৃতি-মলিন কার, 
হাহাকষ্ণ! প্রলাপ উত্তর । 
উদ্বেগাদি দশ! হাতে, লোভের ঝুলনি মাথে, 
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥ 
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ব্যাসশুকার্দি যোগিগণ, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, 
£ ব্রজে তার যত লীলাগণ। 
ভাঁগবতাদি শাস্ত্রগণে করিয়াছে বর্ণনে, 
এ. সেই তর্জা পড়ে অনুক্ষণ ॥ 
দশেক্িয় শিষ্য করি, মহাঁবাউল নাম ধরি, 
শিষ্য লঞ1 করিল গমন। 
মোর দেহ ক্বসদন, বিষয়ভোগ-মহাধন, 
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন ॥ 
বুন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর-জঙ্গম, 
বৃক্ষ-লতা গৃহস্থ আশ্রমে । 
তার ঘরে ভিক্ষাটন, ২ ফল-মূল-পত্রাশন, 
এই বৃত্তি করে শিষযসনে ॥ 
কষ গুণ রূপ রস, গন্ধ শব্দ পরশ, 
যে সুধা আম্বাদে গোপীগণ। 
তাঁ' সবার গ্রাস-শেষে আনি পঞ্চেন্দ্িয-শিষ্যে, 
সে ভিক্ষায় রাখয়ে জীবন।॥ 
শৃন্য-কুঞজজ-মণ্ডপ-কোণে, ষযোগাভ্যাস কৃষ্থধ্যানে, 
তাহ রহে লঞ্া শিষ্ঃগণ । 


$ঞ আত্মা, নিরঞন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন 
রি ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥ * 
মন কৃষ্ণবিয়োগী, ছুঃখে মন হেল যোগী, 


সে বিয়োগে দশ দশা হয়। 
সে দশায় ব্যাকুল হঞ্ঞা,। মন গেলা পলাইয়া, 
শৃন্ঠ মোর শরীর আলয়।॥ 
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশ! হয়। 
সেই দশ দশা! হুয় প্রভুর উদয় ।” 
প্রভু চিন্ত, জাগর ও উদ্বেগাি'দশ দশায় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। 
রামানন্দ রায় মধ্যে মধ্যে ভাবান্ুরূপ শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। স্বরূপ 
গোসশই শ্লোকানুরূপ পদ সকল গান করিতে লাগিলেন। এইরূপে অর্ধা- 
বাতি অতিবাহিত হইল। রামানন্দ প্রতুকে গম্ভীরার ভিতর শয়ন করাইয়। 
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গৃহে গমন করিলেন। শ্বর্ূপ গোসশাই ও গোবিন্দ প্রভুর দ্বারদেশে শয়ন করিয়া 
রহিলেন। প্রভু শয়ন করিলেন, নিদ্রা হইল না, উচ্চ করিয়া নাম কীর্তন" 
করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কীর্ভনের শব্দ শুনিতে না৷ পাইয়া শ্বরূপ 
গোসণাই কপাট খুলিয়!৷ দেখিলেন, প্রভু ঘরের ভিতর নাই। প্রভুকে ঘরের 
ভিতর ন| দেখিয়৷ শ্বরূপ গোস'াই বিশ্রয়ান্বিত হইয়া গোবিন্দকে ডাকিলেন। পরে 
দীপ জালিয়া ছুই জনে প্রভুর অন্বেষণার্থ 'বহির্গত হইলেন। ইতস্ততঃ অন্বেষণ 
ফন্িতে করিতে সিংহদ্বারের উত্তরদিকে যাইয়া! গ্রভৃকে প্রাপ্ত হইলেন। প্রভূকে 
পাইয়া আৰন্দ হইল বটে, কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয় তাহার1 ভীত হইলেন। 
প্রভু পড়িয়া আছেন, সংজ্ঞা নাই। অঙ্গসন্ধিসকল শিথিল হওয়ায় শরীর পীচ 
ছয় হাত দীর্ঘ হইঁয়৷ পড়িয়াছে। নয়ন উত্তান এবং মুখ দিয়া ফেন ও লালা 
নির্গত হইতেছে। ম্বরূপ গোসাই উচ্চ করিয়া নাম শুনাইতে লাগিলেন। 
'অনেক ক্ষণের পর প্রভূর সংজ্ঞা হইল, হরি বোল বলিয়া গর্জিয়া উঠিলেন। 
অঙ্গসন্ধিসকল সংলগ্র হইলে, * শরীর পূর্ববৎ প্রকুতিস্থ হইল। তখন প্রভু 
সিংহদ্বার দর্শন করিয়। বিশ্মিত হইলেন। ম্বরূপ গোসশাইর দিকে চাহিয়। 
বলিলেন, "আমি এখানে কেন?” স্বরূপ গোর্সাই বলিলেন, "প্রভু বাসায় 
চলুন, সেইখানেই বলিব” এই কথার পর ম্বরূপ গোসশই প্রভুকে বাসায় 
লইয়া আসিয়া যথাবৎ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। প্রভূ শুনিয়া বলিলেন, 
"আমার ত কিছুই স্মরণ হয় না। আমি চারিদ্িকেই শ্রীরুষ্কে দেখিতেছি। 
আবার ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের ন্যায় অন্তহিত হইতেছেন।৮ এমন সময় জগনাথের 
পানিশঙ্খ বাঁজিয়! উঠিল। প্রতু ন্নান করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতে গমন করিলেন। 

আর একদ্দিন মহাপ্রভু সমুদ্রতীর দিয়া যাইতে চটক পর্বত দেখিয়া 
গোবদ্ধন শৈল জ্ঞানে আবিষ্ট হইলেন। আবিষ্ট হইয়াই তদভিমুখে ধাবিত 
হইলেন। প্রভূ বাযুবেগে গমন করিতেছিলেন, গোবিন্দ পশ্চাতে থাকিয়াও 
তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। তিনি প্রভুকে ধরিতে না পারিয়া চীৎকার 
করিতে লাগিলেন। গোবিন্দের আর্তম্বর শুনিতে পাইয়া শ্বরূপ গোসাই 
প্রভৃতি প্রভুর ভক্তগণ শব্লক্ষ্যে দৌড়িয়৷ আসিলেন। এদিকে যাইতে যাইতে 
প্রভুর স্তস্ত হইল, আর দৌড়িতে পারিলেন না । কদম্বকোরকের ন্যায় সর্ধ্বশরীর 
কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কাদিতে কাদিতে ক।পিতে কাঁপিতে পড়িয্া! গেলেন। 
গোবিন্দ “তখন প্রভুব় নিকটে আসিয়া করোয়ার জল দ্বারা সিঞ্চন ও বহির্বাস 
দ্বার। ব্জন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ম্বরূপাদি ভক্তগণও আসিয়৷ উপস্থিত 
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হইলেন। উচ্চকীর্ভন ও আর্জসেচনাদি করতে করিতে প্রভুর কিছু বাহস্ুত্ত 
হইল। তখন তিনি শ্বরূপ গাঁসাইর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমি গোবর্ধনের 
সমীপে যাইয়া দেখিলাম, কৃষ্ণ গোচারণ করিতেছেন। তিনি গোচারণ করিতে 
করিতে গোঁবর্ঘনের উপ্পর উঠিয়া বাশী বাজাইলেন।' তীঁহার বাণীর শব্দ শুনিয়াই 
রাঁধা ঠাঁকুরাণী আগমন করিলেন । রাঁধা ঠাকুরাণীর সৌন্দধ্যের কথ! কি বলিব! 
দেখিতে দেখিতেই শ্রীরুষ্ণ তাহাকে "লইয়া গিরিকন্দরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
শ্রীরাধার সঘীগণ ফলফুল তুলিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তোমরা যাইয়া আমাকে, 
এখানে ধরিয়। আনিলে । আমাকে ধরিয়া আনিয়া বড়ই ছুঃখ দিলে ।, শ্রীকৃষ্ণের 
লীলা আমার আর দেখা হইল ন1।৮ এই কথা বলিয়া প্রভু রোদন করিতে 
লাগিলেন। এই সময় পুরী গোসাই ও ভারতী গোসাই আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া প্রভুর সম্পূর্ণ বাহক্ষু্তি হইল। তখন প্রভু 
তাহাদিগকে বন্দনা! করিলেন ৷ তীহারাও প্রভূকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিলেন। 
অনন্তর প্রভু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, £আপন্মারা এতদূর আগমন 
করিলেন কেন?” তাহারা বলিলেন, “তোমার নৃত্য দেখিতে আসিলাম ।” 
প্রভু কিঞ্চিৎ লঙ্জিত হইয়া ভক্তগণের সহিত স্নান করিতে গেলেন। গ্নানাস্তে 
বাসায় আসিয়া তক্তগণকে লইন্না ভোজন করিলেন। 

এইরূপ ভাবাঁবেশেই প্রভুর অষ্টপ্রহর অতিবাহিত হইতে লাগিল। তিনি 
কখন সম্পূর্ণ আবিষ্ট, কখন অর্ধ বাহ ও কখন সম্পূর্ণ বাহ্‌ দশায় অবস্থান 
করেন। স্নান ভোঁজনাদি দেহের ্বতাঁবেই নির্বাহ হইয়া থাকে। একদিন 
জগক্নাথকে দর্শন “করিতে করিতে প্রভুর সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্ষন বলিয়াই জ্ঞান 
হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চগুণ যুগপৎ স্ফরিত হইয়! প্রভুর পঞ্চ ইন্জ্রিয়কে 
আকর্ষণ করিতে লাগিল। প্রভু সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। 
এই সময়ে জগন্নাথের উপনভোগ সরিল। ভক্তগণ প্রতুকে ধরিয়া বাসায় 
লইয়া আমিলেন। প্রভু সংজ্ঞালাভ করিয়! ম্বূপ ও রামানন্দের ক ধরিয়া 
বক্ষ্যমাণগ্রকারে বিলোপ করিতে লাগিলেন। 

"কৃষ্ণ রূপ শব্দ স্পর্শ, সৌরভ্য অধর রস, 
যার মাধুর্য কহৃনে না যায়। 
দেখি লোভী পঞ্চ জন, এক অশ্ব মোর মন, 
চড়ি পাঁচে পাঁচ দিকে ধায় ॥ 
সথি হে, শুন মোর হুঃখের কারণ । 
৭২ 


ভ্রীপ্রীগেরস্থন্দর 


পপির পো সি উপর সপ এলি সি পাস সপ পে পরস্পর সত পাটা পাপা সর সপ সস 


মোর পঞ্চেক্দ্রির়গণ, মহালম্পট দন্যগণ, 
সবে কহে, হর পরধন ॥ 
এক অশ্ব এক ক্ষণে, পাঁচে পাচ দিকে টানে, 
এক মন কোন্‌ দিকে যায় । 
এক কালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে, 
এত ছুঃখ সহনে না যায় ॥ 
ইন্জিয়ে না করি রোষ, ইহ] সবার কাহ1 দোষ, 
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ । 
রূপাদ্দি পাঁচে পাচে টানে, গেল পাঁচের পরাণে, 
মোর দেহে না রহে জীবন ॥ 
কষ্ণরূপাম্মতসিন্ধু, , তাহার তরুঙ্গ বিন্দু, 
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায় । 
ত্রিজগকুত যত. নারী, তার চিত্ত উচ্চ গিরি, 
তাহে ডুবায় আগে উঠি ধায় ॥ 
কৃষ্ণবচনমাধুরী, নানারসনম্দ্ধারী, 
তার অস্ঠায় কহনে না যায়। 
জগৎ-নারীর কাণে, মাধুরীগুণে বাদ্ধি টানে, 
টানাটানি কাঁণের প্রাণ বায় ॥ 
রুষ্-অঙ্গ সুশীতল, কি কহব তার বল, 
ছটটায্ম জিনে কোটান্দু চন্দন। 
সশৈল নারীর বক্ষঃ, তাহা আকধিতে দক্ষ, 
আকর্ষয়ে নারীগণ-মন ॥ 
কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ্যভর, সগমদ-মদহর, 
নীলোৎপলের হরে গর্ববধন । 
জগৎ-নারীর নাসা, তার ভিতরে করে বাসা, 
নারীগণে করে আকর্ষণ ॥ 
কৃষ্ণের অধরাস্বত, তাহে কপূর মন্দশ্মিত, 
শ্বমাধুধ্যে হরে নারীমন । 
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনঃক্ষোভ, 
_ অ্রজনারীগণের মূলধন ॥ 


&৯১ 


এত কহি গৌরহরি, ছুই জনের কট ধরি, 
কহে শুন স্বরূপ রাম রায়। 
কাহা করে 1 কাহা যাঙ, কাহ! গেলে কৃষ্ণ পা, 
, ছাঁহে মোরে কহ সে উপায়। 
একদিন মহাপ্রভু স্নান করিতে যাইয়া পথে এক পুণ্পের উগ্ভান দর্শন করিয়া 
শ্রবৃন্দাবনবোধে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশমাত্র প্রেমাবিষ্ট হইলেন। 
অন্তর আবেশভরে রাসে শ্রীকুষ্ণের অন্তধণীনের পর গোপীগণের স্থায় 
শ্রীরুষ্থান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। 
“আম পনস পিয়াল জম্বং কোবিদার । 
তীর্থঝুঁসী সবে কর পর-উপকার ॥ 
কৃষ্ণ তোমার ইহা আইল!__পাইলে দর্শন 1 
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন ॥ 
উত্তর না পাঁঞ্ পুনঃ করে অনুমাঁন। 
এ সব পুরুষজাতি কৃষ্ণদথার সমান ॥ 
এ কেন কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায় । 
এই স্ত্রীজাতি লতা৷ আমার সথীপ্রায় ॥ 
অবশ্ত কহিবে কৃষ্ণ পাইয়াছে দর্শনে । 
অত অনুমানি পুছে তুলস্যাদিগণে ॥ 
তুলসি মুলতি যুথি মাধবি মল্লিকে। 
* তোমার প্রিয় কষ আইল! তোগ্মার অস্তিকে ॥ 
তুমি সব হও আমার সবীর সমান। 
কৃষ্গেদদেশ কহি সবে রাখহ পরাণ ॥ 
উত্তর না পাঞ॥ পুনঃ ভাবেন অন্তরে | 
এই কৃষ্খাসী ভয়ে না কহে আমারে ॥ 
আগে মৃগীগণ দেখি কষ্াঙ্গগন্ধ পাঁঞা। 
তার মুখ দেখি প্লুছে নির্ণয় করিয়া ॥ 
কহ মৃগি রাধা সহ শ্রীক্ল্ড সর্বথা। 
তোমায় সুখ দিতে আইল নাঁহিক. অন্যথা ॥ 
রাধাপ্রিয়সথী যোরা নহি বহিরঙ্গ । 
দূর ছৈতে জানি তীর যৈছে অঙ্গগন্ধ ॥ 


৫৭ 


স্ীঞীগৌরন্থন্দর 


ঞরাগি 
সি রী টি ৮৬০০ পাস সির 


রাঁধাজসঙ্গমে কুচকুস্কুমে ভূষিত | ৪ 
কষ্খকুন্দমালাগন্ধে বাঁযু স্থবাসিত ॥' 

কষ্ণ ইই। ছাঁড়ি গেল! এহো! বিরহিণী। 
কি উত্তর দিবে এই ন! শুনে কাহিনী ॥ 
আগে দেখ বৃক্ষগণ পুষ্পফলতরে । 

শাখা সব পড়িয়াছে পৃথিবী উপরে ॥ 
কৃষ্ণ দেখি এই সব করে নমস্কার । 
কষ্ণগমন পুছে তারে করিয়| নির্ধার ॥ 
প্রিয়ামুখে ভূঙ্গ পড়ে তাহ! নিবারিতে। 
লীলাপন্ম চালাইতে হয় অন্তচিতে ॥ . 
তোমার প্রণামে কি করিয়াছে অবধান। 
কি বা নাহি করে কহ বচন প্রমাণ ॥ 
কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক হুঃখিত। 
কি উত্তর দিবে ইহার নাহিক সম্বিত ॥ 
এত বলি আগে চললে যমুনার কূলে । 
দেখে তাহ! কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে ॥ 
কোটিমন্মথমথন মুরলীবদন। 

অপার সৌন্দধ্য হরে জগন্নেত্রমন ॥ * 
সৌন্দধ্য দেখি ভূমে পড়িলা! মুচ্ছিত ভঞা। 


' হেনকালে ত্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া ॥” 
প্রতু শ্রকুষ্ণের অস্বেষণ করিতে করিতে মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতলে রি 
হইলেন। এই সময়ে স্বরূপাদি তক্তগণ আসিয়া অনেক যত্বে প্রভুর চৈতন্ত 


সম্পাদন করিলেন। প্রভু সংজ্ঞা পাইয়া ইতস্ততঃ 


বলিতে লাগিলেন,--পকৃষ্চ কোথায় গেলেন? এই দেখিলাম, আর কেন 


দেখি না?” 


“নবঘনক্সিগ্ধবর্ণ, 


যিনি উপমার গণ, 


ইন্পীবর নিন্দি সুকোমল। 


কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল । 
কহ সখি, কি করি উপায়? 


দলিতাঞ্জনচিকণ, 


হয়ে সবার নয়ন, 


অস্ত্য-লীলা ৫শ৩ 


সি সপ এপি পপি পলা পি ছি... ৯ পি ছি 


কৃষ্ণন্ভুত বঞ্লাহক, মোর নেত্র চাতক, 
এন] দেখি পিয়াসে মরি যায় ॥ 
সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির নহে নিরস্তর, 
মুক্তাহার বকর্পাতি ভাল । 
ইন্দ্রধনু শিখিপাঁখা, উপরে দিয়াছে দেখা, 
আর ধনু বৈজয়ন্তী মাল ॥ 
মুরলীর কলধবনি, মধুর গঞ্জন শুনি, 
বুন্দাবনে নাচে মযুরচয় । 
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্যজ্যোত্ন। ঝলমল, 
_ চিত্রচক্দ্রের তাহাতে উদয় ॥ 
লীলামৃত বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে, 
হেন মেঘ যবে দেখ! দিল । 
ছুদ্দৈব ঝঞ্জাপবনে, মেঘ নিল অন্থস্থানে, 
মরে চাতক গীতে না! পাইল ॥ 
পুনঃ কহে হায় হার, পড় পড় রামরাক্স 
কহে প্রভূ গদ্গদ আখ্যান । 
রামানন্দ পড়ে শ্লোক, শুনি প্রভুর হর্ষ শোক, 
আপনি প্রভূ করেন ব্যাখান ॥ 
“বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুগুলশ্রী- 
» গণ্ুস্থলাধরঙ্গধং হসিতাবলোকষম্‌। 
দক্তাভয়ঞ্চ ভুজদগুযুগং বিলোঁক্য 
বক্ষঃশ্রিয়ৈকরমণঞ্ ভবাম দাস্তঃ ॥” 


সিসি বাশিসিপিড পিসি তো, তে সপাসিা পাস তি তলা 


ভা! ১০।২৯1৩৯ 

“কৃষ্ণ জিনি পদ্ম-টাদ, পাতিয়াছে মুখফাদ, 

তাহে অধর মধুস্মিত চার। 
ব্রজনারী আসি আসি, ফাদে পড়ি হয় দ্বাসী, 

ছাড়ি লাজ পুতি ঘর দ্বার ॥ 

বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাঁধের আচার । 

নাহি মানে ধর্াধন্ম, হবে নারী-মৃগ-সম্ম, 

করে নান। উপাক্ক তাহার ॥ 


৫৭৪ প্রীপ্রীগৌরস্বন্দর 


গণ্ুস্থল ঝলমল, নাচে মকরকুগ্ডল, 
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়। « 
সম্মিত কটাক্ষবাণে, তা৷ সবার হৃদয়ে হানে, 


নারীধধে নাহি কিছু ভয় ॥ 

অতি উচ্চ সুবিচার, লক্ষমী-শ্রীবংসর অলঙ্কার, 
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ। 

ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা” সবার মনোবক্ষ, 
হরি দাসী করিবারে দক্ষ ॥ 

স্থবলিত দীর্ঘার্গল, কষ্ণভূজযুগল, 

ভূজ নহে কৃষ্ণ সর্পকায়। 

ছুই শৈল ছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে, 

মরে নারী সে বিষজালায় ॥ 


'ক্ুষ্চকরপদতল, কোটিচন্দ্র সুণীতল, 
জিনি কপূর বেণামূল চন্দন । 
একবার যারে স্পর্শে, স্মরজাল! বিষ নাশে, 


যাঁর স্পর্শে লুন্ধ নারীগণ ॥” 
অনন্তর প্রভূ স্বরূপ গোঁসাইকে বলিলেন, “ম্বরূপ, একটি গীত গাও ।” 
স্বব্ূপ গোঁসশাই গাইতে লাগিলেন,- 
“রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং। 
স্রতিষ্মনে মম কৃতপরিহাসম্‌। * গীত গো ২১ 
গান শুনিয়া প্রভূ প্রেমানন্দে নৃত্যারস্ত করিলেন। কিছুক্ষণ নৃত্য হইলে, 
রামরায় প্রতুকে বসাইয়া শ্রমাপনোদনপূর্বক ন্নানার্থ সমুদ্রতীরে লইয়া গেলেন। 
প্রভু স্নানানস্তর গৃহে প্রত্যাগমন ও ভোজন করিলেন। ভোজন সমাধা হইলে, 
গোবিন্দ প্রভুকে শয়ন করাইয়া পাঁদসম্বাহন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ নিজ 
নিজ বাসায় গমন করিলেন । 
প্রভুর যখন এইরূপ আবেশ চলিতেছে, সেই সময়েই আবার রথযাত্রা 
উপস্থিত হইল। তছুপলক্ষে গৌড় হইতে প্রভুর অনেক ভক্ত আগমন করিলেন। 
রঘুনাথ দাসের এক জ্ঞাতি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাহার নাম কালিদাস। 
&ঁ কাহ্বিদাসও এবার আগমন. করিলেন। কালিদাঁসের বৈষবোচ্ছিষ্টে ঈদৃশ 
বিশ্বাম যে, তিনি জাত্যাদিবিচার না করিয়! সকল বৈষ্ণবেরই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ 


আস তে 


অন্ত্য-লীলা ২, « ৫৭৫ 


পেপসি সির পরস্পর পৌর লি সিভি পি পিতা লস লি তি পা ছি তছি পাছত পি লা তি সি সা রাস 2০ সিরীসছিতী সিরা সিসি 


করিতেন। কোন নীচজার্ীন্ন বৈষ্ণব তাহাকে উচ্ছিষ্ট প্রদানে অসম্মত ত হইলে, 
তিনি গোপনে যে কো্ম উপায়ে হউক তাহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ না করিয়া 
ছাঁড়িতেন না। মহাপ্রভু এই কালিদাসকে যথেষ্ট কূপা করিলেন। মহাপ্রভু 
কাহাকেও নিজপাদেদক প্রদান করিতেন না। অন্তরঙ্গ ভক্তগণ কোন না 
কোন ছলে তাহার পাদোদক গ্রহণ করিতেন। মহাগ্রভু জগন্নাথ দর্শন করিতে 


.যাইয়। সিংহদ্বারের উত্তরদিকে পাদপ্রক্ষালন করিয়া গ্রীমন্দিরে উঠিতেন। তিনি 


যেখানে পাঁদপ্রক্ষালন করিতেন, সেইখানে একটি গর্ত ছিল; ত্াহাঁর প্ধদ- 
প্রক্ষালন-জল এ গর্ভমধ্যে পতিত হইত, কেহই পাইতেন না। একদিন গোবিন্দ 
এঁ স্থানে প্রভুর পাঁদপ্রক্ষালন করিয়া দিতেছেন, এমন সময়ে কালিদাস আসিয়া 
হাত পাঁতিলেন। কালিদাস হাত পাতিয়া এক ছুই করিয়া ক্রমে তিন অঞ্জলি 
পাদোদক পান করিেন। তিন অঞ্জলি*্পানের পর প্রভু তাহাকে নিষেধ, 
করিয়া বলিলেন, “ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে, আর এরূপ করিও না।” প্রভূ পাঁদ- 
প্রক্ষালনাঁনস্তর নৃসিংহদেবের স্তব পাঠ করিয়া "মন্দিরে উঠিয়া জগরাথ দর্শন 
করিলেন। পরে বাসায় আসিয়া ভোঁজন করিলেন। কালিদাস প্রহর অবশেষ 
পাইবার আশায় বহিদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। প্রভু গোবিন্দ দ্বারা  কালি- 
দাঁসকে তুক্তাবশেষ দিয়! কতার্থ করিলেন। 

এই বৎসর শিবানন্দ পুরীদাস নামক কনিষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে করিয়। আসিয়া- 
ছিলেন। তিনি একদিন পুরীদাঁসকে লইয়! প্রভুর চরণবন্দন করাইলেন। 
প্রভু পুরীদাসকে বলিলেন, “ণপুরীদাস, কৃষ্ণ বল।” পুরীদাস কিছুই বলিলেন না। 
শিবানন্দ পুরীদাসকে কৃষ্ণ বলাইবাঁর জঙ্ত অরনেক যত্ব করিলেন, কিন্তু ফল 
হইল না, পুরীদাঁস নীরবই রহিলেন। তখন প্রভু বলিলেন, “আমি স্থাবরজঙ্গম 
সকলকেই রুষ্ণনাম লওয়াইলাম, কিন্তু পুরীদাসকে কৃষ্ণচনাম লওয়াইতে পারিলাম 
না।৮ স্বরূপ গোপাই শুনি বলিলেন, “তুমি পুরীদাঁসকে হবয়ং কৃষ্ণনামরূপ 
মহামন্ত্র উপদেশ করিলে, পুরীদাস এঁ মহামন্ত্র পাইয়! মনে মনে জপ করিতেছে, 
ইহাই আমার অনুমান হয়।” প্রভূ আর কিছুই বলিলেন না। এ দিন 
ত্র ভাবেই গেল। আর এক দরিপ্ন শিবানন্দ পুরীদাসকে লইয়া আসিলেন। 
প্রভু পুরীদাদকে দেখিয়! বলিলেন, “পুরীদাস, শ্লোক পড়” সপ্তম বৎসরের 
বালক, অধ্যয়ন নাই, কিন্ত পড়িতে লাগিলেন_ 

“শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষো রঙ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম। 
বুন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জ়্তি ॥৮ কর্ণপূরক্কৃতে আধ্যাশতকে (১) 


৫৭৬ সীস্্রীগৌরস্ুন্দর 


ঘিনি শ্রীবৃন্দাবনরমণীগণের শ্রবণধুগলের কুবলয়, নয়নের অঞ্জন ও বক্ষঃস্থলের 
ইন্ত্রণীলমণিময় হার প্রভৃতি অখিলভূষণত্বরূপ, সেই " শ্রীহরি অতিশয় জয়ঘুক্ত 
হইতেছেন। 

শ্লোক শুনিয়া ুরীদালের প্রতি প্রভুর কৃপা বুঝিসা শ্বরূপাঁদ্ি ভক্তগণ 
অপার বিশ্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। 

গৌড়ের ভক্তগণ রথযাত্রা . দর্শন করিয়া গোৌড়ে প্রতিগমন করিলেন। 
তাছার। যতদিন ছিলেন, প্রভুর কিছু বাহ্‌ন্ফন্তিও হইত। তাহারা চলিয়া 
গেলে, প্রভু" আবার সম্পূর্ণ আবিষ্ট হইলেন। এই পূর্ণ আবিষ্ট অবস্থাতেই 
প্রভূ একদিন জগন্নাথ দর্শন করিতে গেলেন। সিংহদারে যাইয়া দ্বাররক্ষককে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কৃষ্চ কোথায়?” দ্বাররক্ষক উত্তর করিলেন, “কৃ 
এইস্থানেই অবস্থান করিতেছেন। প্রভু তাহার হত্তধারণ করিয়া বলিলেন, “চল, 
আমাকে বৃষ্দর্শন করাও ।” দ্বাররক্ষক প্রভুকে লইয়া গরুডন্তস্তের পারে 
দাড়াইয়া বলিলেন, “এ দেখুন।” প্রভু নয়ন ভরিয়! জগম্নাথদেবকে দরশন 
করিতে লাগিলেন। এই সময়ে “গোঁপালবল্লভ' নামক তোগ লাগিল। ভোগ 
সরিলে, জগন্নাথের সেবকগণ প্রভুকে মালা পরাইয়৷ হস্তে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিয়া 
বলিলেন, “কিঞ্চিৎ আম্বাদন করুন।” প্রসাদ আম্বাদন দুরের কথা, গন্ধেই মন 
মোহিত হইয়া গেল। প্রভূ এক কণিকামাত্র জিহ্বায় দিয়! সমস্তই গোবিনের 
অঞ্চলে প্রদান করিলেন। করণামাত্র প্রসাদ আশ্বাদন' করিয়াই প্রভু পুলকিত 
হইলেন। নয়নযুগল হইতে অশ্রধারা প্রবাহিত হইতে লাঁগিল। প্রভু নিজ ভাব 
সম্বরণ করিয়া বাঁসীয় চলিয়া আমিলেন। সন্ধ্যার পর সার্ববতে।ম ও রামানন্দাদি 
ভক্জগণকে এবং পুরীগোাই ও ভারতীগোর্সাইকে অবশিষ্ট প্রসাদ গুলি কণিকা 
কণিকা করিয়া বাঁটিয়া দিলেন। প্রসাদের অলৌকিক মাঁধুধ্য আস্বাদন করিয়া 
সকলেই প্রেমাবিষ্ট হইলেন। রামানন্দ প্রতুর ইঙ্গিত বুঝিয়৷ পাঠ করিতে লাগিলেন, 

সুরতবর্ধনং শোকনাঁশনং শ্বরিতবেণুনা সুষ্ঠ চুদ্বিতম্‌। 
ইতররাগবিস্মারণং বৃণাঁং বিতর বীর নস্তেধরামৃতম্‌ ॥” ভা ১০৩১।১৪ 
“তনু মন করে ক্ষোভ, '  বা়ায় স্থরতলোভ, 
হর্য আদি তাঁব বিকাশয়। 
পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ, 
লজ্জা ধর্ম ধৈধ্য করে ক্ষয়।॥ 
নাগর, শুন তোমার অধরচরিত | 


অন্ত্য-লীলা। 


ই 

মাতায় নারীর মন, জিহবা করে আকধণ, 
“ বিচারিতে সব বিপরীত ॥ 

'আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ, 


তোমার অধর বড় ধৃই রায়। 

পুরুষে করে আকর্ষণ, আপন! পিয়াইতে মন, 
অন্য রস সব পাঁসরার় ॥ 

সচেতন বহু দূরে, অচেতনে চেতন করে, 
তোমার অধর বড় বাজীকর । 

তোমার বেণুশুকেন্ধন, তার জন্মায় ইক্রিয় মন 
তারে আপন! পিয়ায় নিরস্তর ॥ 

বেণু ধৃই পুরুষ হঞা, পুক্যাধর পিঞা। পিএ, 
গোপীগণে জানার নিজ পান। 

অয়ে শুন গোপীগণ, বলে পিঙো* তোমারি ধন, 
তোমার যদি থাকে নভিমন ॥ 

তবে মোরে ক্রোধ করি, লজ্জা ধর্ম ভয় ছাড়ি, 
ছাড়ি দিমু করসিঞা৷ পান । 

নহে পিযু নিরস্তর, তোমারে মোর নাহি ডর, 
অন্টে দেখো তৃণের সমান ॥ 


অধরামুত নিজন্বরে, সথশারয়া এই বলে, 
ী আকর্ষয়ে ত্রিজগত-জন । 
আমরা ধণ্্ম ভয় করি, রহি যদি €ধ্ধ্য ধরি, 


তবে আমার করে বিড়হ্বন ॥ 

নীবী খসায় গুরু আগে, লঙ্জা ধর্ম করায় ত্যাগে, 

র কেশে ধরি যেন লঞ। যায় । 

মানি করে তব দাসী, শুনি লোক করে হাসি, 
এই মত্ত নারীরে নাচায় ॥ 

শু বাশের কাঠি খান, * এত করে অপমান, 
এই দশ করিল গোসাঞ্রি। 

না সহি কি করিতে পারি, তাহে রছি মৌন ধরি, 

চোরার ষাকে ডাকি কাদদিতে নাই ॥ 


৫? 


৫৭৮, ... স্ীস্ীগৌরস্থন্দর 


এ চে 
পলা লরি শি চা তি লি লি শি এন লী পাস উল এ শি সি পা পি পৌর পা পাট পরত পট পাটি পি রসি তিজালিনিি বিন পিসিতে 


অধরের এই রীত, আর শুনহু কুনীত, 
সে অধর সনে যার মেল। | 

সেই ভক্ষ্য ভোজ্য পান, হয় অমৃত সমান, 
নাম তার হয় কৃষ্ণফেলা। ॥ 

সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব, 
এই দত্তে কে বাঁ পাতিয়ায় | 

বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে স্থকৃতি নাম ধরে, 
সেই জন তার লব পায় ॥ 

কুষ্ণ যে খায় তান্ুল, কহে তার নাহি মূল, 
তাতে আর দস্ত পরিপা্টী । - 

তার যে বা উদ্গার, তারে কয় “অমৃতুসার”, 
গোপীর মুখ:করে আলবাটী ॥ 

এ তোনার কুটিনাটি, ছাড় এই পরিপাটী, 
বেণুদ্ধারে কাহে হর প্রাণ । 

আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধন্ভাগী, 
দেহ নিজধরামৃত দান ॥” 

«গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু- 

দাীমোদরাধরন্রধামপি গোঁপিকানাম্‌। 

ভুঙক্কে শ্বরং মদবশিষ্টরসং হদিন্তে। 

াত্বচোহশ্র মুসুচু স্তরবো বথাধ্যাঃ ॥” 


ভা ১০২১৯ 
এই ব্রজেক্্নন্দন, ব্রজের কোন কন্তাগণ, 
অবশ্য করিবে পরিণয়। 
সে সম্বন্ধে গোগীগণ, ধারে মানে নিজধন, 


সেই সুধা, অন্য লভ্য নয় ॥ 
গোপীগণ, কহ সব করিয়া বিচারে ॥ 
কোন্‌ তীর্থে কোন তপ, কোন্‌ সিদ্ধমন্ত্র জপ, 
এই বেণু কল জন্সাস্তরে ॥ 
হেন কষ্গধরসুধা, যে কল অমৃত মুদা, 
যার আশায় গোশী ধরে গ্রীণ । 
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এই বেণু অযোঁয অতি, স্থাবর পুরুষ জাতি, 
সেই সুধা সদা করে পান॥ 
বার ধন না কহে তায়ে, পান করে বলাংকারে, 
পি'তে তারে ভাকিয়া জাগায়। 
তার তপস্তার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল, 
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥ 
মানসগঞ্গ। কালিন্দী, ভূবনপাবন নদী, 
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান। 
বেণুঝুটাধররস, হঞ্| লোভে পরবশ, 
সেইকালে হর্ষে করে পান ॥ রর 
এহো। নদী রহু দূরে, * বৃক্ষ সব তার তীরে, 
তপ করে পর-উপকারী। 
নদীর শেষ রস পাঞা, মূল দ্বারে*আক বিয়া, 
কেন পিয়ে বুঝিতে ন1 পারি ॥ 
নিঙ্গাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহান্ত বিকপিত, 
মধু-মিষে বহে অশ্রুধার | 
' বেণুকে মানি নিঙ্গ জাতি, আধ্যের মেন পুত্র নাতি, 
বৈষ্ৰ হেলে আনক্দবিকার ॥ 
বেথুর তপ জানি যবে, সেই তপ তরি তবে, 
এত অযোগয আমরা যোগ্য নারী?। 
যা না পাঞা ছঃথে মরি, অযোগ্যপিয়ে সহিতে নারি, 
তাহ! লাগি তপন্| বিচাৰি ॥" 
একদিন মহাপ্রভু শ্বরূপ ও রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথারর৫ধে অর্ধরাত্রি অতি- 
বাহিত করিলেন। প্রভুর যখন ষে ভাবের উদয়. হইতে লাগিল, স্বরূপ গোর্স!ই 
তখন সেই ভাবের অনুরূপ বিষ্ভাপতি ও চগ্ডিদাসের পদ সকল গান করিতে 
লাগিলেন। রামানন্দ রায়ও প্রনুর ভাবানুরূপ শ্লোকসকল পাঠ করিতে 
লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে প্রভুও এক *একটি শ্লোক পাঠ করিয়! তদর্থ ছার 
প্রলাপ করিতে লাঁগিলেন। এইরূপে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হুইলে, 
স্বরূপ ও রামানন্দ প্রভূকে শয়ন করাইয়। গমন করিলেন। গোবিন্দ গম্ভীরার 
দ্বারে শয়ন করিয়া রহিলেন। প্রভু শরন করিয়াও নিদ্র! না যাইয়! উচ্চম্বরে 


৫৮৯ ৫, ্রীপ্রীগোর্থন্দর 


চি 
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কীর্তন করিতে লাগিলেন। তিনি হঠাৎ বেগুধবনি' শ্রবণ করিয়! ভাবাবেশে গৃহ 
হইতে বাহির হইয়। গেলেন। গৃহের দ্বার বেমন রন ছিল, তেমনি রহিল। 
প্রত বাহির হুইয়৷ দিংহদ্বারের .দক্ষিণভাগে যেখানে তেলে! গাঁভি সকল থাকে, 
সেইখানে যাইয়াই অচেতন হইয়। পড়িলেন। এখানে গ্রোবিন্দ প্রভুর সাঁড়াশৰ 
ন! পাইয়া! ঘরের কপাট খুলিয়! দেখিলেন, প্রভু ঘরে নাই। খন তিনি রূপ 
গোাইকে ভাকিলেন। স্বরূপ গোসাই ' আসিয়া শুনিলেন, প্রভু ঘর হইতে, 
কোথায় চলিয়। গিয়াছেন, তাহাকে পাঁওয়। যাইতেছে না। তখন তিনি দীপ 
আলিয়। অগর কয়েকজন ভক্তের সহিত প্রভুর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। 
অন্বেষণ করিতে করিতে দেখা গেল, প্রভু সিংহদ্বারের দক্ষিণপার্থে তেলে! 
গাঁভিগণের নিকটি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া আছেন। হাত ও পা পেটের ভিতর 
প্রবেশ করায় আকারটি কৃম্মের স্তায়। দেখা যাইতেছে । মুখে ফেন, অঙ্গে পুলক 
ও নেত্রে অশ্রধার বহিতেছে। গাভিনকল প্রভুর অঙ্গ আঘ্াণ করিতেছে। 
তন্ধর্শনে ভক্তগণ গাভিগুলিকে সরাইয়! প্রভুর চৈতন্সম্প!দনের জন্ত অনেক 
যত্্র করিলেন, কিন্তু চৈতন্ঠোদয় হইল না। তখন তাহারা প্রতভুকে উঠাইয়া ঘরে 
আনিলেন। ঘরে আসিয়৷ উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ 
পরে প্রতুর চৈতন্য হইল । ঠৈতন্ত হইলেই শরীর পূর্বববৎ হইল। প্রতু উঠিয়া 
বসিলেন। বপিয়। স্বরূপ গোসশাইর দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, *ন্বরূপ, তুমি 
আমাকে কোথায় আনিলে ? আমি বেণুর শব্ধ শ্ররণ করিয় শ্রীবুন্দাবনে গিয়।- 
ছিলাম। গিয়া দেখিলাম, শইকষ্চ গোচারণ করিতে করিতে বাঁশী বাজাইতে- 
ছিলেন। তীহার 'বাশীর শব্ধ শুনিয়। শ্রীমতী রাধিকা অ!গমন করিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে লইয়া কুঞ্জাভান্তরে প্রবেশ করিলেন। আমিও তাহাদের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ গমন করিলাম । যাইতে যাইতে কুঞজমধ্যে গোপীগণের কধ্বনি ও 
ভূষণাদির শিঞ্জিত শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। শ্রধণ উল্লাসিত হইয়া উঠিল । 
অকম্মাৎ্ৎ তোমরা যাইয়। আমাকে ধরিয়া আনিলে। আর সেই সকল শব্দ শুনা 
গেল না। উঃ! কুষ্ণতৃষ্ণয় প্রাণ যায়; প্লেক পাঠ কর।” স্বরূপ গোসণাই পাঠ 
করিতে লাগিলেন,__ 

“কা স্ত্রাঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত- 

সম্মোহিতার্ধ্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাম্‌। 

ত্রেলোক্যসৌ ভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং 

যদ্‌গোদ্িজদ্রমমূগাঃ পুলকান্তবিভ্রন্‌॥” তা ১০1২৯।৪০ 
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“হল গোপীভাবাবেশ, ১কল বাসে পরবেশ, 
ক্ুঞ্চের শুনি উপেক্ষা-ব্চন। 


কৃষ্ণের পরিহাঁপবাণী, ত্যাগে তাহ। সত্য মানি, 
রোষে কষে দেন ওলাহন*॥ 
*নাগর, কহ তুমি করিয়া! নিশ্চয় । 


এই ত্রিজগৎ ভরি, আছে বত যোগ্য নারী, 
তোঁমাঁর বেণু কীহা না আকর্ষয় ॥ 


কলে জগতে বেণুধবনি, সিদ্ধমন্ত্রাদি বোগিনী, 
দূতী হঞ্া মোহে নারীমন । 


মহোৎকণা বাড়াইয়া, আধ্যপথ ছাড়াইয়া, 
আনি তোমায় করে সমর্পণ ॥ 


ধর্ম হরি বেণু দ্বারে, হানি কটাক্ষ কামশরে, 
" লঙ্জা ভয় সকল ছাড়াও । 
এবে মোরে করি রোষ, কহ পরিত্যাগে দোষ, 
ধার্মিক হা! ধর্ম শিখা ও ॥ 


অন্ত কথা অন্ত মন, বাহিরে অন্ত আচরণ, 
এই সব শঠ পরিপাটী । 
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্বনাশ, 


“ছাঁড়হ এ সব কুটিনাটি ॥ 
বেণুনাদ অমুত ঘোঁঙে, অমৃভসম মিঠা বোলে, 
৪ অমুতসম ভূষণশিঞ্জিত ।২ ১ 
তিন অম্বতে হবে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ, 
কেমনে নারী ধরিবেক চিত ॥ 
এত কহি ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে, 
উৎকগ্াসাগরে ডুবে মন। 

রাধার উৎকগাবাণী, পড়ি আপনে বাখানি, 
রুষ্ণমাধুধয করে আহ্বাদন ॥ 

“কণ্ঠের গম্ভীর ধবনি, * নবঘনধবনি জিনি, 
যার গানে কোকিল লাজায় । 

তার এক শ্রুত কণে, ডুবায় জগতের কাণে, 
পুনঃ এক বাহুড়ি না আক ॥ 


৫৬২ ভ্ঞ্জীগৌ রহ 


রুহ লখি, কি করি উপায় । 
কৃষ্ণ রস শব্দ গুণে, হরিল আমার কাণে, 
এবে না পায় তৃষ্ণায় মরি যায় ॥ 
নূপুর কিন্কিণী ধ্বনি, হংস সারস. জিনি, 
কক্কণধবনি চটক লাজায়। 
একব।র যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাণে, 
অন্য শব সে কাণে না বায় ! 
সেই শ্রীমুখতাষিত, অমুত হতে পরামৃত, 
শ্মিতকপ্পুর তাহাতে মিশ্রিত । 
শব্দ অর্থ ছুই শক্তি, নানারস করে ব্যক্তি, 
| প্রত্যক্ষবে, নন্মবিভূষিত ॥ 
সে অমুতের এক কণ, কর্ণ-চকোর- জীবন, 
* কর্ণণচকোর জীয়ে সেই আশে । 
ভাগ্যবশে কভু পাক, অভাগ্যে কভু না পায়, 
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে ॥ 
বে বা বেণু কলধ্বনি, একবার তাহ! শুনি, 
জগন্সারী চিত্ত আউলাঁয় ৷ 
নীবিবন্ধ পড়ে খসি, বিনামুলে হন দাসী, 
বাউলি হঞঃ। কৃষ্ণপাশে ধাক ॥ 


যে' বা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, তেঁহো। যে কাকলি শুনি,” 
কষ্ণপাঁশ আইসে প্রত্যাশায় । 


না পায় কষ্ের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণা তরঙ্গ, 
তপ করে তবু নাহি পার ॥ 
এই শব্দামৃত চারি, বার হয় ভাগ্য-ভাঁরি, 


সেই কর্ণ ইহ! করে পান । 

ইহা যেই নাহি শুনে, সেকাণজন্সিল কেনে, 
কাণাকড়ি সম সেই 'কাণ ॥ 

করিতে পরছে বিলাপ, " উঠিল উদ্বেগ ভাব, 
মনে কাহো নাহি আলম্বন । 

উদ্বেগ বিষাদ মতি, ও ৎস্থক্য ত্রাস ধৃতি স্থৃতি, 
নানাভাবের হুইল মিলন ॥ 
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ভাবশাবল্যে রাধার উক্তি, লীলাশতকে হৈল সতত, 
ক্ষেই ভাবে পড়ে এক শ্রোক । 
উন্মাদের সামর্থ্য, সেই শ্রোকের করে অর্থে, 
. সে অর্থ না জানে সব লোক ॥ 

“কিমিহ কূণুমঃ কছ্ বূমঃ কতং কতমাশয়! 

কথযর়ত কথামচ্যাং ধ্ত্ঞামহো হদয়েশয়ঃ | 

মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে 

ক্পণকূপণ। কৃঞ্ধে তৃষ্ডা চিরং বত লহ্বতে ॥” ক্ৃষ্ণকর্ণীমূতে | ও২ 


"এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে, ১ 
প্রাস্তদ্যপার় চিন্তন না যায়। 
যে বা! তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন্‌, 


কারে পুছেশ কে কহে উপায় ॥ 
হা হ1! সখি,কি করি উপায়। 
কাহা করে কাহ। যাউ, কাহা গেলল কৃষ্ণ১পাড, 
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায় ॥ 


ক্ষণে মন স্থির হয়, তনে মনে বিচারয়, 
বলিতে হৈল দতিভাবোদ্গম । 

পিঙ্গলার বচন স্মৃতি, করাইল ভাবমতি, 
তাতে করে অর্থ নিদ্ধারণ ॥ 

দেখি এই-উপ্পায়ে, কৃষ্ণ-আঁশ। ছাড়ি দিয়ে 

আশা ছাড়িলে সখী হবে মন। 

ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্, কহ অন্ত কথা ধন, 
যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ ॥ 

কহিতেই হৈল স্থৃতি, চিন্তে হৈল কৃষ্-স্ফৃত্তি 


স্ীকে কহে হইয়া বিন্মিতে | 

চাহি বারে ছাড়াইতে, সেই শুঞ্া আছে চিতে, 
কোন রীচ্তে না পারি ছারিতে ॥ 

বাধাভাবের স্বভাব. আন,* কৃষ্ণে করায় কামজ্জান, 
কামজ্ঞানে ত্রাস ৫হল চিতে। 

কহে, বে জগৎ মারে, সে পশিল অন্তরে, 


এই বৈরী না দেয় পাসরিতে ॥ 
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ওৎনুক্যের গ্রাধান্তে, জিতি অন্ত ভাবসৈন্তে, 
উদয় কৈল নিজ রাজ্য মনে ।' 
মনে হৈল লালসু, না হয় আপন বশ, 
হুঃখ মনে করেন ভত্সনে | 
মন মোর'বাম দীন, , জল বিনা যেন মীন, 
কৃষ্ণ বিন1 ক্ষণে মরি যায়। 
কষে তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায় ॥ 


হাহা কৃষ্। প্রাণধন, হা হা পঞ্পলোচন, 
হা হা দিব্যসদগুণসাগর ॥ 
টা] হা শ্তামমন্দর, হা হা পীতাম্বরধর, 


হা হা রাপবিলাসনাগর ॥ ৃ 
কাহা গেলে তোমা! পা, তুমি কহ তাহা যাও, 
এত কহি চলিল ধাইয়া! । 
হ্বব্ূপ উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধরি, 
নিজস্থানে বসাইল লএগা ॥ 
ক্ষণে প্রভুর বাহ হইল, স্বরূপেরে আজ্ঞা! দিল, 
স্বরূপ কিছু কর মধুর গান। 
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, শ্রীগীতগোবিন্দগীতি, 
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥ 
শরৎকাজের জ্যোৎল্নামম়ী রজনীতে প্রতু প্রায়ই স্বরপাদি ভক্তগণের সহিত 
উদ্ভানে উদ্ভানে ভ্রমণ ও প্রেমাবেশে নর্তন কীর্তন করিতেন। একদিন শ্বরূপাদি 
ভক্তগণ গ্রভুর সন্নিকটে ছিলেন না, কিছু দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। 
প্রভু একটি যুইফুলের বাগানের যেখানে ছিলেন, সেই স্থান হইতেই সমুদ্র দর্শন 
করিলেন। চন্দ্রকিরণে সমুজ্জল সাগরের লীঙ্গবর্ণ জল দেখিয়া প্রভুর যমুনা! বলিয়া 
বোধ হইল। তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া সমুদ্রের: জলে ঝাপ দিলেন। ঝাপ 
দিয়াই সংজ্ঞাহীন হইলেন। সমুদ্রের তরঙ্গ প্রভুর সেই সংজ্ঞাহীন. দেহ্যষ্টিকে 
কখন নিমগ্ন ও কখন নিমগ্ন করিতে লাগিল । এদিকে শ্বরূপাদি ভক্তগণ প্রকে 
নির্িষ্টস্থানে ন৷ পাইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তীহার৷ ক্রমশঃ 
অবেকানেক উদ্ভান, গুগ্িগামন্দির ও চটক পর্বত প্রভৃতি স্থানলকল অন্বেষণ 
করিয়া শেষে সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। সমুদ্রতীরেও প্রভূকে না পাইয়া গ্রন্থ 
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অন্তর্ধান করিয়াছেন ইহাই ময্টে করিলেন। তাঁহারা প্রভুর বিরহে কাতর হুইরা 
নানাবিধ অনিষ্টাশঙ্ক। করিত্যেছছন এমন সময়ে দেখিলেন, এক ধীবর জাল ক্ধে 
করিয়৷ নাচিতে নাচিতে গাইতে গাইতে তাহাদের অভিমুখে আদিতেছে। 
ধীবরের অলৌকিক চেষ্টাসকল দেখিয়া স্বন্ূপ গোর্সাই বলিলেন, “্বীবর, ভূ্গি 
তোমার পথে কোন মনুষ্যুকে দেখিয়াছ কি?” ধীবর উত্তর করিল, “না, নাঝুষ 
দেখি নাই। আমি সমুদ্রে জাল ফেলিতেছিলাম, অকল্মাৎ একটী মুত মানব 
আমার জালে পড়িল। আমি উহাকে মস্ত অনুমান করিয়া জাল উঠাইলাম। 
জাল উঠাইয়া দেখিলাম, মত্ন্ত নয়, মৃতদেহ। তখন জাল হইতে মৃতদেহটি 
থদাইতে লাগিলাম। মৃতম্পর্শে আমার শরীরে ভূত প্রবেশ করিল। তদবধি 
শরীর মুহুমুছ কাপিতেছে, চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে, সর্বশরীর রোমাঞ্চিত 
হইতেছে । আমরা রাত্রিতেই মৎস্ত ধরিয়া বেড়াই । নৃসিংহ-শ্মরণে আমাদিগের 
ভূতপ্রেতের ভয় থাকে না। কিন্ত এই ভূ*টা বৃসিংহ-ম্মরণে আরও অধিক বঙ্গ 
করিতেছে, তাই আমি ওঝার নিকট যাইতেছি। ,তোমর] ওদিকে যাইও না, 
আমি মৃতদেহটা এ দিকেই ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।” হ্বরূপ গোসাাই ধীবরের 
কথা শুনিয়া সমস্ত বুঝিলেন, এবং ধীবরকে বলিলেন, “্ধীবর, তোমাতে আর 
ওঝার নিকট যাইতে হইবে না, আমিই তোমার আরোগ্য বিধান করিতেছি ।” 
এই কথা বলিয়া! তিনি মন্ত্রপাঠ সহকারে ধীবরক্ষে তিনটি চড় মারিয়া! নির্ভয় 
করিলেন।' একে প্রভুর ম্পর্শে প্রেমাবেশ হইয়াছে, তাহার উপর ভূতের ভয়, 
সুতরাং ধীবর অতিশয় বিহ্বল হইয়াছিল, হ্বরূপ গোসাইর কৌশলে ধীবর 
গ্রকুতিস্থ হইল । বীবরকে প্রক্কৃতিস্থ দেখিয়া স্বরূপ গোসণাই বলিলেন, শ্বীবর, 
তুমি ধাহাকে ভূত মনে করিতেছ, তিনি ভূত নহেন, মহাপ্রভু । তাহাকে 
কোথায় রাখিয়া আদিলে, আমাদিগকে দেখাও ।” ধীবর বলিল, “গোরসাই, 
তিনি মহাপ্রভু নহেন, ভূতই ; মহাপ্রভ্ুকে আমি কতবারই দর্শন করিয়াছি; 
মহাপ্রভুর দেহ কি পাঁচ ছয় হাত?” স্বরূপ গোসাই শুনিয়া বলিলেন, পমহা প্রত 
প্রেমের বিকারে কখন কখন পাচ ছয় হাত হইয়া! থাঁকেন।” তখন ধীবর 
আশ্বস্ত হইয়া তাহাণ্দগকে সঙ্গে করিয়া মহাপ্রভুর পিকট লইয়া গেল। তাহারা 
যাইয়। দেখিলেন, মথা প্রত মৃতপ্রায় পড়িয়া আছেন। শরীর জলে শাদা ও 
বালুকাময় হইয়াছে। তাহার! মহাপ্রভুংক আর্্ কৌগীন ত্যাগ করাইয়া শু 
বসন পরিধান করাইলেন। পরে অঙ্গের বালুক দুর করিয়া! বহিবাঁসের উপর 
শয়ন করাইয়া! উচ্চৈহশ্বরে নামকীর্কন করিতে লাগিলেন । নাম শুনিতে গুনিতে 
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তীছাক়্' চৈতন্য হইপ, অন্তর্দবার অসগমে অর্ধব হদশা উপস্থিত হইল। তখন 
প্রভু বলিতে লাগিলেন, "আমি কালিন্দীতীরে।, যাইয়।* দেখিলাম শ্রী, 
গোগীগণের সহিত জলবিহার করিতেছেন । শ্রকুজন সী আমাকে তীহাদিগের 
সেই জলবিহাররঙ্গ দেখাইতে' লাগিলেন। এ *জলবিছাররক্গ যেরূপ. দেখিলাম 
তাহা শ্রবণ কর।” 





“পষ্টবস্্ অলঙ্ক।রে, , সমপিয়! সখীকরে, 
সঙ্গ গুরুবস্্র পরিধান । 
কষ লঞ1 কাস্তাগণ, টকল জলাবগাহন, 


জঙ্গকেলি রচিল সুঠাম ॥ 
সথি তে, দেখ কৃষ্ণের জলকেলিরঙ্গে । 

রণ মত্ত করিবর, চঞ্চল-কর-পুক্ষর, 
গোগীগণ-করিণীর সঙ্গে ॥ 

আরম্তিল জলকেলি, অন্োন্তে জল ফেলাফেলি, 
হুড়াহুড়ি বর্ষে জলধার। 

কু জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়, 
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার ॥ 

বর্ধে স্থির তড়িদ্গণ, সিঞ্চে শ্বাাম নবঘন, 
ঘন বর্ষে তড়িত উপরে। 

সঘাগণের নয়ন, তৃষিত চাতকগণ, 
সে'মমৃত সুখে পান করে ॥ & 

প্রথম যুদ্ধ জলাঞ্জলি, তবে যুদ্ধ করাকরি, 
তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি। 

তবে যুদ্ধ রদারদি, তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি, 
তবে যুদ্ধ হেল নখানথি ॥ 

সহত্রকর জল সেকে, সহত্রনেত্রে গোগী দেখে, 
সহত্রপদ নিকট গমনে। 

সহত্র মুখে চু্ঘনে।. «* সহত্র বপু সঙ্গমে, 
গোপীনর্ম শুনে সহঅ কাণে ॥ 

কৃষ্ণ রাধা লয়ে বলে, গেল! কণঠমগ্ন জলে, 
ছাড়ি দিল ধাহ। অগাধ পানি। 


অন্ত্য-লীল। লগ, 
তিহো কৃষক ধরি, ভাসে জলের উপরি, 
| গজোৎখাতে যৈছে কমলিনী ॥ 
'বত গ্রোঁপসুন্দরী, কৃষ্ণ 'তত রূপ ধরি, 
সবার বস্ত্র করিল হরণ। 
বমুনাজল নির্মল, ,. অঙ্গ করে ঝলমল, 
সুথে কৃষ্ণ করে দরশন ॥ 
পদ্মিনীপ্গতা সতীচয়, কৈল কারো সহায়, 
তার হস্তে পত্র মমপিল। 
কেহ মুক্ত কেশপাশ, আগে ঠঞল অধোবাস,, 
ত্বহ্স্তে কেহ কীচুলে করিল॥ 
রুষ্ের কলহ রাধাসনে, গোপীগণ সেইক্ষণে, 
হেমাজবন গেল লুকাইতে। 
আকণ্ঠ বপু জলে পৈশে,  মুখমাত্র জলে ভাসে, 
পদ্মে মুখে না পারি চিনিতে ॥ 
হেথ কৃষ্ণ রাধাসনে, €েলবে আছিল মনে, 
গোপীগণঅন্বেষিতে গেলা । 
তবে রাধা সুঙ্ষ্রমতি, জানিয়! সার স্থিতি, 
সঘীমধ্যে আসিয়া মিলিল! ॥ 
বত হেমাজ জলে ভাসে, তত নীলাল্স তার পাশে, 
পু আদি আসি করয়ে মিলন । 
নীগাজ হেমাক্ধে ঠেকে, যুদ্ধ হয় পরতেকে, 
কৌতুক দেখে তীরে গোগীগণ ॥ 
চক্রবাক মণ্ডল, পৃথক্‌ পৃথক্‌ যুগল, 
জল হৈতে করিল উদগম । 
উঠিল পদ্মমগুল, পৃথক্‌ পুপক্‌ যুগল, 
চক্রবাকে ৫কল আচ্ছাদন ॥ 
উঠিল বহু রুক্তোৎপল, | পৃথক্‌ পৃণক্‌ যুগল, 
পদ্মগণে করে নিবারণ। 
পদ্দ চাহে লুঠি নিতে, উৎপল চাহে রাখিতে, 
চক্রবাক লাগি ছ'হার রণ ॥ 


শীপ্রীগৌরহন্দর্‌ 


পল্মোৎপল অচেতন, চক্রবাক সচেতন, 
চক্রবাকে পদ্ম আম্বাদয়। 
ই] ছু চার উন্ট| স্থিতি, ধর্ম হেল বিপরীতি, 
কষ্ণরাজ্যে এ্ুছে সায় হয় ॥ 
মিত্রের মিত্র সহবানী, চক্রবাকে পদ্ম লুঠে আমি, 
কষ্ণরাজ্যে গ্ুছে ব্যবহার । 
অপরিচিত শক্ত মিত্র, রাখে উৎপল এ বড় চিত্র, 
এ বড় বিরোধ অলঙ্কার ॥ 
_অতিশয়োক্তি বিরোধাতাস, ছুই অলঙ্কার প্রকাশ, 
করি কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল। 
যাহা করি আম্বাদন, আনন্দিত মোর অন, 
: নেত্র কর্ণধুগ জুড়াইল ॥ 
ছে চিত্র ক্রীড়া করি, তীরে আইলা শ্রীহরি, 
4 সঙ্গে লঞ্া! সব কাস্তাগণ । 
গন্ধতৈল মর্দন, আমলকী উদ্বপ্তন, 
সেবা করে ভীরে সতীজন ॥ 
পুররপি কৈল স্সাঁন, শুফবস্ম পরিধান, 
রস্বমজিয়ে ৫কল আগমন.। 
বুন্দাকত সম্ভার, গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার, 
বন্তবেশ করিল-রচন ॥ 
বুন্দাবনে তরুলতা, অদ্ভুত তাহার কথা, 
বার মাস ধরে ফুল ফল। 
বুন্দাবনে দ্েবীগণ, কুঞ্জনাসী যত জন, 
ফল পাড়ি আনিল লকল॥ 
উত্তম সংস্কার করি, বড় বড় খাপি ভরি, 
রত্ুমন্দির পিগার উপরে । 
ভক্ষণের ক্রম করি,  ধরিয়াছে সারি সারি, 
আগে আমন বসিবার তরে ॥ 
এক নারিকেল নানাজাতি, এক আম্র নানানাতি 
কলা কোলি বিবিধ প্রকার । 


অন্ত্য-লীলা ২৮৪ 


পনস থর্জ,র কমলা, নারঙ্গ জাম সন্তারা, 
দ্রাক্ষা বাদাম মেওয়া যত আর ॥ 
খর্মুজ ক্ষীরণী তাল, কেশর পানিফল মৃণাল, 
বি পীলু দাড়িস্বাদি ষত। 
কোনে! দেশে কারা থাতি, বুন্দাবনে সব প্রাপ্তি, 
সহজ ভাঁতি লেখা রায় কত ॥ 


গন্মাজল অমৃতকেলি, গীযুধগ্রস্থি কপূরফেলি, 
সরপুগী অমৃত পদ্মচিনি। 
খণ্ড ক্ষীরসার বৃক্ষ, . ঘরে করি নানা ভক্ষ্য, 


রাধা যাহ! কৃষ্ণ লাগি আনি ॥ 
ভক্ষ্য পরিপাটী দেখি, * কৃষ্ণ হেলা মহানুখী, 
বসি কল বন্কভোজন। 
সঙ্গে লঞ। সথীগণ, রাধা (রুল ভোজন, 
দু'হে কৈল মন্দিরে শয়ন ॥ 
কেহ করে ব্যজন, কেহ পাদসন্বাহন, 
কেহ করায় তাদ্ুল ভক্ষণ । 
রাঁধারফ নিদ্রা গেলা, সথীগণ শয়ন কৈলা, 
দেখি আমার সখী হেল যন॥ . 
তুমি সব ইহা লঞা আইল! । 
কাহা যমুনা বৃন্দাবন, *কাহা কৃষ্ণ €গাপীগণ, 
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা ॥৮ 
বলিতে বলিতে প্রভুর সম্পূর্ণ বাহ্‌ হইল। প্রভু শ্বরূপ গোসণাইকে দেখিয়া 
সমুদ্রতীরে আগমনের কারণ ভিজ্ঞাসা করিলেন। স্বরূপ গোসাই আনুপূর্ধিিক 
সমস্ত ঘটনাই নিবেদন করিলেন। পরে প্রভূকে দান করাইয়। বাসায় লইয়| 
গেলেন। | 
রথযাত্রার পর গুভু গৌড়েক়্ ভক্তগণের সহিত জগদানন্দকে নদীয়ায় জননীর 
নিকট প্রেরণ* করিয়াছিলেন । জগগানন্দ শচীমাতার সমাচার লইয়া! পুনর্ধার 
নীলাচলে আগমন করিলেন । আলিবার সময় অগ্বৈতাচারধ্য প্রভুকে নিবেদন 
করিবার নিমিত্ত জগদানন্দকে একটি গ্রহেলিক| বলিয়াছিলেন। জগদানন্দ 
আসিয়া! এ প্রেলিকাটি প্রতুর নিকট যথারৎ বলিলেন। গ্রহ্লিকাঁটি এই ;-- 


৫8৪ প্রীপ্ীগোৌরহুন্দর 


"্বাউলকে কহিও লোক হুইল বউল্‌। 
বাউলকে কহিও হাটেনা বিকার চাউল ॥ 
বাউলকে কহিও কামে নাহিক আউল । 
বাউলকে কহিও ইহা! করিয়াছে বাউল ৮ 
প্রহেলিকা শুনিয়া প্রভু ঈষৎ হাস্ত করিলেন। ভক্তগণের মধো কেহ 
কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। স্বরূপ গৌসণাই প্রভৃূকে প্রহেলিকার অর্থ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু বলিলেন, “আচার্য্য আগমশাস্ত্রোক্ত পুজার কিধি 
ভালরূপ জানেন। তিনি পুজার্থ দেবতার আবাহন করিয়া, পুজা সমাধা হইলে, 
পুনর্ার দেবতাকে বিসর্জন করিয়া থাকেন। তীহার প্রচ্ছেলিকার গুঢ় অর্থ 
আমিও বুঝিলাম "না ।” তক্তগণ বিস্মিত হইলেন। স্বরূপ গোসশাই বুঝিয়া 
বিমনা হইলেন। ভূর দিব্যোন্মাদ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ একরাত্রি 
প্রভু স্বরূপ ও রামানন্দের সহিত কৃষ্ণলীলারদ আস্বাদন করিতে করিতে 


ভাবাবিষ্ট হইয়া এইপ্রকায় প্রলাপ করিতে লাগিলেন, 
“ক নন্দকুলচন্ত্রমাঃ ক শিখিচন্ত্রকালম্কৃতিঃ 
ক মন্ত্রমুরলীরবঃ ক নু সুরেন্দ্রনীলছ্াতিঃ। 
ক রাসরসতাগুবী ক সথি ভীবরক্ষৌবধি- | 
' নিধি এম স্ুহৃত্তমঃ কক বত হস্ত হা ধিগ.বিধিম্‌॥” ললিত মাধবে ৩২৫ 
*ব্রজেন্দ্রকুলছুগ্ধীসিদ্ধু, রুষ তাহে পূর্ণ ইন্দুঃ 
জন্মি কৈল জগৎ উজোর | * 
যার কান্ত্যযমৃত ্রিয়ে, নিরন্তর পিয়া জীয়ে, 
ব্রজজনের নয়নচকোর ॥ 
সথি হে, কোথা কৃষ্ণ করাও দর্শন। 
ক্ষণেক ধাহার সুখ, না দেখিলে ফাটে বুক, 
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন ॥ 


এই ব্রজের রমণী, কামার্কতগ্ত কুমুদিনী, 
নিজ করামৃত দিয়! দধন। 


প্রফুল্পিত করে যেই, হা মোর চন্দ্র সেই, 
দেখাও সথি, রাখ মোর প্রাণ ॥ 
কাহা সে চূড়ার ঠাম, কাছা শিখিপুচ্ছের উড়ান, 
নহমেঘে বেন. ইন্তরধন্থ। 


৫৯১ 


পীতান্থর তড়িদ,তি, মুক্তামাল! বকপাতি, 
নবাঘুদ ছিনি শ্তামতমু॥ 
একবার যাঁর নয়নে লাগে, সদ.তার হৃদয়ে জাগে, 
কুষ্ণতু যেন আন্মআঠা। 
নারীর মনে পণি যায়, যত্বে নাহি বাহিরায়, 
তনু নহে সেয়াকুলের কাটা ॥ 
জিনিয়া তমালছুাতি, ইন্ত্রনীলসমকান্তি, 
সেই কান্তি জগৎ মাতায়। 
শৃল্গাররসসার ছানি, তাতে চন্ত্রজ্যোতন্ন। আনি, 
* জানি বিধি নিরমিল তায় ॥ 
কহ! সে মুরলীধবনি, * নবাত্রগঞ্জিত জিনি, 
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার। 
উঠি ধায় ব্রজজন, 'তৃষিত টাতকগণ, 
আপি পিয়ে কাস্ত্যমুতধার ॥ 
মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-নহৌষধি, 
সখি য়োর ঠেঁহো সুহত্ম। 
দেহ জীয়ে তাহা বিনে, ধিক্‌ এ ভীবনে, 
- বিধি করে এত বিড়ম্বন ॥ 
, যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে জীয়ায়, 
বিধি প্রীতি উঠে ক্রোধ শোক। 
বিধিরে করে ভতমন, কুষে দেয় ওলাহন, 
পড়ি এক ভাগবতের শ্লোক ॥” 
*অহে! বিধাতস্তব ন কচিদ্দয়া সংযোজ্য মৈত্র প্রণয়েন দেহিনঃ | 
ভাংশ্চাকতার্থান্‌ বিধুনজ্জাপার্থকং বিচেষ্টিতং তেকচেষ্টিতং যথ] ॥ 
ভা ১০।৩৯।১৯ 
প্না জানিস্‌ প্রেমমন্্র, * বৃথ করিস্‌ পরিশ্রম, 
তোর চেষ্টা বালক সমান। 
তোর যদি লাগি পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে, 
আর হেন না করিস্‌ বিধান ॥ 
আরে বিধি, তো বড় ন্ঠুরি। 


৫৯২. 


শ্রীঞ্জাগেোরমুদ্দর 


অষ্তোস্ক দুলন্ভ ঞন, প্রেমে করায় সম্মিলন, 
অকৃতার্থ কেনে করিস্‌ দুর'॥ 

আরে বিধি অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন, 
নেত্র লোভাইলি আমার । 

ক্ষণেক করিতে পান, কাড়ি নিলে অন্তস্থান, 
পাপ.৫কলে দত্ত-অপহার ॥ 

অক্রুর করে তোমার দোষ, আমায় কেন কর রোব, 
ইছে৷ যদি কহ হরাচার। 

তুই অক্র,র রূপ ধরি, কৃষ্ণ নিলি চুরি করি, 

৪ অন্যের নহে পরছে ব্যবহার ॥ 

তোরে কি বা করি রোষ, আপনার কর্্মদোষ, 
তোঁয় আমায় সম্বন্ধ বিদুব। 

যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যার সাথ, 

ৃ সেই কৃষ্ণ হুইল! নিঠুর ॥ 

সব ত্যজি ভজি যাবে, সেই আপন হাতে মারে, 
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি তয়। 

তার লাগি আমি মরি, উলটি ন! চার হরি, 
ক্ষণদাত্রে ভাঙিল প্রণয় ॥ 

কৃষ্ণে কেন করি রোধ, আপন দুর্দৈব-দোষ, 
পাঁকিল মোর এই পাপফঙগ। 

যে কৃষ্ণ মোর ৫প্রেমাধীন, তারে ৫কল উদাসীন, 
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥ 

এইমত গৌর রায়, বিষাদে করে হায় হায়, 
হা! হ। বষ্ং, তুমি গেলে কতি। 

গোগীভাব হৃদয়ে, তার বাক্যে বিলাপয়ে, 
গোবিন্দ দামোদর,মাধবেতি ॥ 

তবে হ্বরূপ রামরায়, : করি নানা উপায়, 
মহা প্রভুর করে আশ্থাসন। 

গায়েন মঙ্গল গীত, প্রভুর ফিরাইতে চিত, 
প্রস্ভুর কিছু স্থির ৫হল জন ॥” 


অন্ত্য-লীল। ৫৯ 


এইপ্রকারে অর্ধরাত্রি অতিবাহিত হুইল। রামানন্দ প্রন্থুকে শয়ন করাইয়া 
গৃহে গমন করিলেন। ক্ব্ূপ গোসাাই গভীরার ছ্বারেই শুইয়া! রহিলেন। 
কিয়ক্ষণ পরে গৃহের মধ্যে গে গেঁ। শব্ধ হইতে লাগিল। স্বরূপ গোর্সাই 
গোবিন্দকে দ্বীপ জালিতে বলিলেন। দীপ জাল! হইলে, স্বরূপ, গোঁসাই 
গৃহের ভিতর যাইয়া দেখিলেন, প্রভুর মুখে কয়েক স্থানে ক্ষত হইয়াছে, রক্ত 
নির্গত হইতেছে, প্রভু মাটিতে পড়িরা গে গেশব্দ করিতেছেন । তখন তাহারা 
দুইজনে মিলিয়! প্রভুকে পুনশ্চ শয্যার শয়ন করাইয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ করিলেন । 
প্রভূ স্ুস্থ হইলে, স্বরূপ গোসাই বলিলেন, প্প্রভুর মুখে ক্ষত হুইল কেন?” 
প্রভু বলিলেন, প্নামকীর্তন করিতে করিতে আমার মন কেমন আকুল হইয়া 
উঠিল, বাহিরে যাইতে ইচ্ছা! করিলাম, দ্বার অনুসন্ধান করিয়া পাইলাম না, 
তার পর কি হইয়াছে জানি না।” পরদিবন হইতে শঙ্কর পণ্ডিতকে প্রতুর 
পদতলে শয়ন করাইবাঁর ব্যবস্থা করা হইল। শঙ্কর পণ্ডিত প্রভুর চরণ নিঠী 
বক্ষঃস্থলে ধরিয়া রাখেন। প্রভু আর অজ্ঞতৈসারে, শধ্াত্যাগ করিতে বা 
উঠিয়া বাহিরে যাইতে পারেন না । এইভাবেই কয়েকদিন কাটিয়া গেল । 
বৈশাখী পুণিমার রাত্রিতে প্রভু ভক্তগণসমভিব্যাহারে জগন্মাথবল্লই নামক 
উদ্ভানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । উগ্ভানের প্রফুল্লিত তরুলতাসকল দেখিয়া 
এবং বিহঙ্গমগণের আলাপ শ্রবণ করিয়৷ প্রভুর ভাবাবেশ হইল। তিনি 
আবিষ্ট অবস্থাতেই স্বরূপ গোপশাইকে গান করিতে বলিলেন । শ্বরূপ গোমাই 
গাইতে লাগিলেন,_- ্‌ 
প্লিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে | * 
মধুকরনিকরকরম্বিতকো কিলকৃজিতকুষ্নকুটারে ॥ 
বিহরতি হরিরিহ সব্সবসন্তে | 
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সথি বিরহিজনস্ত তুরস্তে ॥% 
শ্রীগীতগোবিন্দ । 
প্রভূ গীত শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সম্মুখে শ্র/কৃষ্ণকে দেখিয়া 
তদভিমুখে ধাবিত হুইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাপিয়া অস্তর্ণন করিলেন। 
শ্রীকষ্ণের অঙ্গগন্ধে উদ্যান ভরিয়া! গেল। প্র ,মুচ্ছিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ 
পরে অর্দবাহ্থ লাভ করিয়! প্রলাপ করিতে আর্ত করিলেন। 
পকুরজমদজিদ্বপুঃ পরিমলোর্িকষ্টাঙ্গকঃ 
স্বকালনলিনাকে শশিযুতাজগন্ধপ্রথঃ । 


৭৫ 


৫৯৪ 


প্ীঞ্জাগৌরস্থন্দর 


মদেন্দুবরচন্দনাগুরুল্থগন্ধিচচ্চাচিতঃ 
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাঁসাম্পৃহাঁন্‌ ॥% 
শ্রীগোবিন্দলীলাম্বৃত। ৮৬ 


“কস্তরিকা-নীলোঁৎপল, তার যেই পরিমল, 
তাহা জিনি কৃষ্$-অজ-গন্ধ | 
ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে, করে সর্ধ আকর্ষণে, 


নারীগণের আখি করে অন্ধ ॥ 
সখি হে, ক্ৃষ্ণগন্ধ জগৎ মাতায় । 
নারীর নাসাতে পৈশে, সর্বকাল তীহা টসে, 
কৃষ্পপাপ ধরি লঞ লইয়া যাঁয় ॥ 
নেত্র নাভি বদন, করধুগ চরণ, 
এই অষ্ট পদ্ম কৃষ্ণ-অে । 
কপ্পুরলিগু, কমল, তার যেই পরিমল, 
| সেই গন্ধ অষ্ট পদ্ম সঙ্গে ॥ 
হেমকলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ, 
তাহে অগুরু কুস্কুম কস্তরী। 
কপুর সঙ্গে চ্চা অঙ্গে, পূর্ব অঙ্গ গন্ধ সঙ্গে, 
মিলি যেন করে ভাক! চুরি ॥ 
হরে নারীর তন্থ মন, নাসা করে ঘূর্ণন, 
খসায় নীবী ছটার কেশবন্ধ । 
করিয়া আগে বাউরী, নাচায় জগৎ-নারী, 
হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অজ-গন্ধ ॥ 
পে গন্ধের বশ নাসা, সদ। করে গন্ধের আশা, 
কু পায় কভু নাহি পায়। 
পাঞা পিয়ে পেট ভরে, তবু পিডেো৷ পিডে৷ করে, 
ন! পাইলে তৃষ্ণাঁয় মরি যায় ॥ 
মদনমোহনের নাট, পসারি গন্ধের হাঁট, 
জগঞ্জারী গ্রাহক লোভাক়। 
বিনা মুল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ, 
ঘর বাইতে পথ নাহি পাস ॥ 


অস্ত্য- ৫৯৫ 


এইমত গৌর, হরি, মন কল গন্ধে চুরি, 

*« ভূঙ্গপ্রায় ইতি উতি ধায়। 

যায় লতা-বৃক্ষ-পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে, 
* কৃষ্ণ না পায় গন্ধ মানব পায় ॥” 


বাহ পাইয়া আঁবার স্বরূপ গোঁসাইকে গান করিতে বলিলেন। স্বরূপ 

গোঁ্াই গাইতে লাগিলেন,_ ৃ 
রতিস্থসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্‌। 
ন কুরু নিতম্থিনি গমনবিলম্বনমন্থনর তং হৃদয়েশম্‌। 
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী । 
গীনপয়োধর-পরিসরমর্দ নচঞ্চলকরযুগশালী ॥ 
নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মুছু বেণুম্‌। 
বহু মন্ুতে নন্গু তে তম্ুসঙ্গতপধনচলিতমপি রেণুম্‌ ॥ 
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবছুপযাঁনম্‌। 
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পদ্থানম্‌॥ 
মুখরমধীরং তাজ মজীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্‌। 
চল সখি কুঞ্জং স্তিমিরপুঞ্জং শীলয় নিলনিচোলম্‌ ॥ 

, উরি মুবারেরুপহিতহারে ঘন ইব.তরলবলাকে । 
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি স্ুকৃতবিপাকে ॥ 
বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয়*জঘনমপিধানম্। 

' কিসলয়শয়নে 'পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হৃর্ধনিধানম্‌॥ 
হরিরতিমানী রজনিররিদানিমীয়মপি যাঁতি বিরামম্‌ | 
কুরু মম বচনং সত্বররচনং-পূরয় মধুরিপুকামম্‌ ॥ 
শজ্জয়দেবে কতহরিসেবে 'ভণতি পরমরমণীয়ম্‌ । 
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত স্কুতকমনীয়ম্‌ ॥৮ গীত গো 1৫1৮-১৫ 
ক্রমে প্রাতঃকাল হইল । তক্তগণ গ্রভূকে লইয়৷ বাঁসায় গেলেন। 


মহাপ্রভুর শিক্ষাউক * 
একদিন প্রভু বলিলেন, পন্বরূপ* ও রাম রায় শ্রবণ কর; কলিতে নাম- 
সন্কীর্তনই পরম উপায়। কলিকালে যিনি সঙ্কীর্তনপ্রধান যজ্ঞ দ্বারা শ্রীকুষের 





* “্যরাপ্তং কর্্মনিষ্টিনচ সমধিগতং যত্তপোধ্যানযোগৈ 
বৈরাগোয্ত্যাগতশ্চ-স্ততিভিরপি ন ষৎ তফিতঞ্চাপি কৈশ্চিং 


৫৯৬ ভীঞ্রীগৌরন্থন্দর 


আরাধনা করেন, তিনিই স্থমেধা এবং তিনিই শ্রীরুষ্ণের চরণ লাঁভ করিয়া 
থাকেন। / 

“রুষ্ণবর্ণং ত্িয়ারুষ্ণং সাঙগোপারগানত্পার্যদম্‌। 

যক্ৈঃ সন্কীর্তনপ্রায়ৈ ধরজন্তি হি সুমেধসঃ 1” ভা। ১১৫৫২ 


শ্রীগোবিন্বপ্রেমতাজামপি ন চ কলিতং যদ্্রহস্যং শ্বয়ং তৎ 
নায়ৈব প্রাহুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নৌমি গৌরম্‌ ॥ চৈতন্তচন্ত্রামৃতে 


'বর্্মনিষ্ঠ যোগিগণ তপস্তা, ধ্যানযোগ, বৈরাগ্য, সন্ক্যান ব! স্তবাবলীদ্বারাও 
যাহ! লাভ করিতে বা সম্যক অবগত হুইতে সমর্থ হন নাই, মহামতি জ্ঞানবাদিগণও 
যাহ! তর্কের গোচর করিতে যোগ্য হন নাই, অধিক কি যাহার আবির্ভীবের 
পূর্বে শ্রীগোবিন্বপ্রেমভাজন বৈষ্ণবাচার্্যগণও যে রহস্ত প্রকাশ করেন নাই, কিন্ত 
যে পরমপুরুষ ব্রন্ধাণ্ড মধ্যে অবতীর্ণ হইলে গ্রীভগবন্নামদ্বারা পেই রহস্য 
( ভগবৎপ্রেম ) শ্বয়ং গ্রাদুভূ'তি হইয়াছিল সেই পরমপুরুষ গ্রীগৌরাঙগ দেবকে আমি 
নমস্কার করি। 

কলিযুগপাবনাবতাঁর হ্বয়ং-ভগবান শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভু স্বীয় প্রকটাখ্য 
নিত্যলীলার অপ্রকটের কিয়দ্দিবসপূর্বে জগন্মঙ্গলার্থ যে আটটা শ্লোক উপদেশ 
করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধুগণ তাহাকেই শিক্ষার্টক বলিয়া থাকেন। 
£চেতোদর্পণমার্জনং* ইত্যাদি শ্লোকটী তাহারই আদিম। প্রীরুষ্ণনামসন্থীর্ভন যে 
সর্ধবদুঃখনিবৃত্তিপূর্বক পরম-স্থখ-স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাবক ব্রমসোপান- 
স্তায়ে তাহাই এই শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে । শ্রীভগবানের নাম, রূপ ও লীলার 
উচ্চৈঃস্বরে কথনকে কীর্তন বলে। “নামলীলাগুণাদিনামু্চৈর্ভ|ষ! তু কীর্তনম্‌।” 
(ভক্তির পৃঃ)। উক্ত কীর্তন বহুজনকর্ৃক এককালে গীত হইলে সক্ীর্তন 
নামে কথিত হয়।' শ্রীকষ্৫নাম শ্রীরুষ্ণ হইতে অভিন্ন, নিত্য-শুদ্ধ-ম্ুখ-শ্বরূপ । 
শাস্ত্েও এইনূপ উল্লেখ আছে--“নামচিস্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্তরসবিগ্রহঃ | পূর্ণঃ শুদ্ধে 
নিত্যমুক্তোহভিন্বত্বাক্সামনামিনোঃ। (ভক্তিরসামৃতধ্ত পান্সে)। নাম নিখিল 
পুরুষার্থের হেতু বলিয়! চিস্তামণি ও চৈতন্য-রস-রূপ সাক্ষাৎ শ্রীরুঞ্চ । নাম ও নামী 
অভিন্ন এই কথা বলায় পরমেশ্বরের শ্রীকষ্ণরামাদিরূপে প্রপঞ্চে অবতারের ন্যায় 
শ্রীকষ্ণাদিনামরূপে মাধকের ইন্দ্রিয়াদিতে অবতারও শাস্ত্রম্মত। শ্রীকষ্ণাদি- 
নাম যে শ্বরূপাতিব তাহ! শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যথা_-ঙ আস্ত জানস্তো নাঁম 
চিদ্‌ বিবক্তন্‌ মহস্তে বিষে সুমতিং ভজাগহে অর্থাৎ হে বিষ্ণো তোমার নাম 
চিৎ্বরূপ অতএব স্থগ্রকাশ ; সুতরাং তোমার নামমাহীত্মা সম্যগ রূপে অবগত না. 
হইয়াও যাহার এই নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করেন তাহারাও নামের কৃপায় ক্রমশঃ 
ভাব-লক্ষণ| বা প্রেম-লক্ষণ! সচ্চিদানন্দময়ী ভক্তিলাভ করেন। 


শব্দের সঙ্কেত দ্বিবিধ--একটী অজানিক বা নিত্য ও অপরটা আধুনিক । 
পরমেশ্বর বেদাদিশবাকারে অতিধেয় বস্ত্র সহিত যে বাচ্য-বাচক-বূপ সন্কেত 


অন্ত্য-লীলা ৫৯৭ 


প্নাম-সন্কীর্তনে হয় সর্ববানর্থনাশ। 
সর্ধব-শুঞ্ভাঁদয় কৃষে প্রেমের উল্লাস ॥* 
তথাহি পদ্যাবল্যাম-_ 
“চেতোদর্পণমার্জনং তব্মহাদাবাধিনি্বাপণং 
শ্রেয়কৈরবচন্র্রিকাবিতরণং বিষ্ঠাবধূজীবনম্‌। 
আনন্দাম্বৃধিবর্দনং গ্রাতিপদং পূর্ণামৃতান্বাদনং | 
সর্ধাত্মন্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষণসন্কীর্তনম্‌ ॥” পদ্াবল্যাম্‌ *২ 


নির্বাচন করিয়াছেন এ সঙ্কেতকে নিত্য সঙ্কেত বলে। বিভিরদেশীয় মনুষ্যগণ স্থীয় 
দেশকালোচিত ব্যবহারোপযোগী বস্তুর বাচকরূপে যে সঙ্কেত আবিষ্কার করিয়াছেন 
তাহার নাম আধুনিক স্কেত। মহামতি জগদীশকৃত শবশক্তিপ্রকাশিকাগ্রন্থেও 
দ্বিবিধ সঙ্কেত শ্বীকৃত হইয়াছে যথা-_“আজাবিকশ্চাধুনিকঃ সঙ্কেতো দ্বিবিধো মতঃ | 
নিত্য আজানিকস্তত্র যা শক্তিরিতি গীয়তে” ॥ কাদাচিৎকত্াধুনিকঃ ইত্যাদি। পূর্বোক্ত 
নিত্য-সঙ্কেত প্রাকৃত ও অপ্রারৃত ভেদে দ্বিবিধ। তৃন্মধ্যে সাফিক-বস্তর বাচকরূপে 
সট্টিকাল হইতে মহাপ্রলয় ও মহাগ্রলয়াবসানে পুনরায় স্থষ্ট্যাদিক্রমে পূর্ব কল্লানুযায়ী 
মাঁয্িক বস্ত্র বাচক সঙ্কেতকে প্রাকৃত-নিত্য-সঙ্কেত বলে । যথা--আকাশ, বু, অগ্নি 
প্রভৃতি শব্দসঙ্কেত। এবং যে শব্বসক্কেত বাচ্য চিন্ম়বস্ত হইতে অভিন্ন হইয়া 
চিন্ময়বস্তর বাঁচক হয় তাহাকে অপ্রাকৃত-নিত্য-সঙ্কেত বলে। যথা 
ভগবন্নাম বা" মন্ত্রাদিবূপ সঙ্কেত। সুতরাং শ্রীরামকষ্াদি-বাচক শবের সহিত 
সর্বশক্তিসমন্বিত পরতত্বক্ুপ বাঁচ্য ভগবানের যে অভেদ্দ সম্বন্ধ সেই অভেদ 
সম্বন্ধে শ্রীকষ্ণ-নাম ও হ্বয়ং-শ্রীরুষ্চ যে অভিন্ন তাহা শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচার- 
সঙ্গত। এই নিমিত্তই শ্রুতিতে-_-“নাম চিদ্‌ বিবুক্তন্‌ মহঃ ইত্যাদি ও স্মৃতিতে 
““্অভিন্ত্বান্নামনাত্রিনোঃ” এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। এবং এই নিমিত্বই 
শাস্ত্রে পয দেবে চ মন্ত্রে চ” ইত্যাদিরপে ও শ্রীমদ্রূপগোস্বামি প্রভৃতি 
সাধুগণ “বাচাং বাচকমিত্যুদ্দেতি ভবতে। নাম স্বরূপদ্বয়ম্” ইত্যাদিরূপে উপদেশ 
করিয়াছেন ও প্রভা-খণ্ডে কৃষ্ণাদিনামকে সকল বেদফলরূপ ভগবং-ম্বরূপাকারে 
প্রতিপাদন করিয়াছেন । যথা 


'“মধুর-মধুরমেতন্মঙলং মঙ্গলানাং 

সকলনিগমবল্লীদখফলং চিতম্বরূপম্‌ | 
সরুদূপি পরিগ্রীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া ব৷ 
ভূগুবর নরমাত্রং তুারয়েৎ কষ্জচনাম ॥ 


নারদপঞ্চরাত্রেও অষ্টাক্ষরমন্ত্রকে উপলক্ষণ করিয়া “ব্যক্তং হি ভগবানেৰ 
সাক্ষান্নারায়ণঃ দ্বয়মূ। অষ্টাক্ষরন্বরূপেণ মুখেযু পরিবর্তে ॥” এইরূপ 
উপদেশ করিয়াছেন এবং শ্রীমগ্তাগবতে ভগবান্‌ নারদ ঝষি ম্ততিমমর্থকম্‌*, 
যোগহ্ত্রে “তন্ত বাঁচকঃ প্রণব+”, মাওুক্যোপনিষদে *প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যা 


$ 


৫৯৮ রি জীত্রীগৌরহুন্দর 


বাছা মানসমুকরের মালি অপসারণ করে, যাহা! সংসাররূপ দাবানলের 
নিবারক, যাহা পরকশ্রেয়ঃসাধনম্বরূপ কুমুদকুলের 'নন্বন্ধে জ্যোতনাসদৃশ, যাহা 


গীতাশাস্ত্ে “ওমিত্যেকাক্ষরং বন্ধ” শ্রীমদ্তাগবতে “নামোচ্চারণমাহাত্ম্যং হরেঃ পশ্তত 
পুত্রকাঃ। অজাঁমিলোহপি যেনৈব মৃত্যুপাশাদমুচ্যত ॥” ইত্যাদি উপদেশ করিয়া- 
ছেন। স্থতরাং শ্রীকষ্ণাতিন্ন কষ্ণনামের অঠিস্ত্য-প্রতাব শ্রুতি, স্থৃতিও সদাচারাঙ্গ- 
মোদিত। করুণাঁময় শ্রীকষ্ণচচৈতন্য মহাপ্রভু যে শ্রীরুষ্ণ-সঙ্কীর্তন উপদেশ 
করিয়াছিলেন তাহা বাঁচা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতে বাচক ভগবান কঞ্চনামের করুণ! 
অধিক তাহাঁই জানাইবার নিমিত্ত। কারণ তিনি শাস্তাচার্ধ্যরূপে পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন 
“সর্ববাপরাধরৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়াৎ | হরেরপ্যপরাধান্‌ যঃ কুর্ধ্যাদ্‌ দ্বিপদ- 
পাংসনঃ ॥ নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব সনামতঃ ॥ পপ্পপু স্বর্গ ৪৮1| এবং 


“বাচ্যং বাঁচকমিতুদেতি ভবতো নামস্বরপৃদ্য়ম্‌, 

ূর্বন্মাৎ পরমেব হস্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে। 

বন্তন্মিন বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমস্তাদ্‌ ভবে 

দ্াস্ত্যে নেদমুপাস্য সোহপিহি সদানন্দামুধ মজ্জতি ॥ 

(শ্রীরপপ্রণীত নমস্তোত্রে ) 

অর্থাৎ হে নামন্। আপনি বাচ্য বিভুপচ্চিদ্ানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বর এবং 
বাচক কৃষ্ণ গোবিন্দ প্রভৃতি শব্দ এই দ্বিবিধ স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। কিন্ত 
আমর! প্র বাচ্য বিভু পরমেশ্বর-স্বরূপ হইতে বাচকন্বরূপ কৃষ্ণাদি নামকেই পরম- 
করুণ বলিয়! মনে করি। কারণ বাচ্য বিভূম্বরূপে কৃতাপরাধ জীব যদি মুখে বাচক 
নামের উচ্চারণ করে তাহা হইলে তিনি সর্ববাপরাধ-বিমুক্ত হইয়৷ আনন-সমুদ্র 
( ভগবত প্রেমানন্দে) নিমগ্ন হন,। স্থবতি শাস্ত্রে ভগবাঁণ্‌ ইহাই অনুমোদন করিয়া- 
ছেন, যথা__“মম নামানি লোকেহস্থিন শরদ্ধয়। মস্ত কীর্তয়েখ। “তত্তাপরাধকোটাস্ত 
ক্ষমামযেব ন সংশয়: । এই নিমিত্ত ভক্তিসন্দর্ডে শ্রীভীবপ্রভু “যেন জন্মশতৈঃ 
ূর্বং বাসথদেবঃ সমচ্চিতঃ। তন্ুখে হরিনামানি সদা তিঠস্তি ভারত॥”-_ এই শাস্থাস্তরীয 
বচনকে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 


যুগধর্্মরূপেও শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন যে অতি প্রশস্ত তাহা "্হরের্নাম হরের্নাম হরেন্নামৈব 
কেবলম্‌। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্েব নাস্ত্েব গতিরন্তথা ॥ (বৃহন্নারদীয়ে ৩৮১২৩) 
“রুলের্দোষনিধে রাঁজনস্তি হোকো মহান্‌ গুণঃ 1 কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং 
ব্রজেৎ॥ কৃতে যদ্ধায়তো বিঞচুং ত্রেতায়াং যঈ্ঈতো মথৈ:। ছ্বাপরে পরিচর্ধ্যায়াং 
কলো তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥ ভা ১২।৩।৫১--৫২) গ্ধ্যায়ন্‌ কৃতে জন্‌ বজৈদ্কেতায়াং 
্বাপরেহ্চয়ন্‌। যদাপ্পোতি তদাপ্োতি কল মন্থীর্ত্য কেশবম্‌॥ (বিষুগু 1৬২১৭) 
“কলিং সভাতযন্তাধ্যা গুণজ্াঃ সারভাগিণঃ | যত্র সঙ্বীর্তনেনৈব সর্বন্থার্থোহপি 
লভাতে।*ত1 ।১১1৫।৩৬। “কৃষ্ণ কুষ্ণেতি কৃষ্ণেতি ম্বপন্‌ জাগ্রন্‌ ব্রজংস্তথা । যো জল্পতি 
কলৌ নিত্যং কষ্ণরূী ভবেদ্ধি ঃ॥ অতীতাঃ পুরুষাঃ সপ্ত ভবিষ্যাশ্চ চতুর্দশ । 


অন্ত্য-লীল। ৫৯৯ 


পরমবিষ্ভারূপ বধূর ্রাণস্বরূপ, যাহার শ্রবণে নুখসাঁগর উদ্বেল হইয়া উঠে, 
যাহা! পদে পদে পূর্ণামৃত্ত আম্বাদন করাইয়। থাকে, যাহ। আত্মাকে সর্ববতো- 
ভাবে স্নান করাইয়া অভূতপূর্বব-আনন্দ প্রদান, করে, সেই শ্রীহরিসঙ্কীর্তন 
জয়যুক্ত হইতেছেন। , 


নরস্তারয়তে সর্ববান্‌ কলৌ কৃষ্ণেতি কীর্ভনাৎ॥” দ্বারকামাহীত্য্ে । *মহাভাগবতা 


নিত্যং কলো কৃর্বস্তি কীর্ভনম্। স্কান্দে।” “্যদভ্যচ্চা হরিং ভক্ত্যা কুতে 
ক্রতুশতৈরপি ফলং। ফলং প্রাপ্পোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্কীর্তনাৎ ॥ বিষুটরহস্যে। 
“্ছবরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষক হরে কৃ কৃঙ্চ 
কৃষ্ণ হরে হরে ॥ ইতি যোড়শকলং নায়াং কলিকল্সষনাশনম্‌। নাতঃ পরতরো- 
পায়ঃ সর্ধববেদেষু দৃশ্ততে ইতি ষোড়শকলাবৃতন্ত পুরুষস্াবরণম্‌। ততঃ 
প্রকাশতে পরং ব্রহ্ম” ইত্যাদি ( কলিসম্তরুণোপনিষদি ) উপধুর্ক্ত শাস্্বচন- 
সমূহ হইতে বিশেষরপে অবগত হওয়া যায়। হে রাজন দোষনিধি 
কলির একটী মহাগ্ডণ এই যে মনুষ্য কৃষ্ণকীর্তন হইতেই মায়ামুক্ত হইয়! 
পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন ॥ যে কলিতে কীর্তন্দবারা সর্বস্বার্থলাভ হয়, গুণজ্ঞ সার- 
ভাগী আধ্ত্যগণ সেই কলিকে সন্মান করিধ! থাকেন ॥ সত্যযুগে বি্ুরু ধ্যান, 
ত্রেতায় বজ্তানুষ্ঠান ও দ্বাপরে পরিচর্যাকারী ব্যক্তির যে কললাত হয়, কলিধুগে হরি- 
কীর্তন দ্বারা সেই ফললাঁত হইয্ম! থাকে ॥ মহাভাগবত শ্রশুকদেব এই নিমিত্ত 
দিতীয় স্ন্ধে কীর্তন-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন *“এতন্লিবরদ্যমা নান। মিচ্ছতামকুতো- 
তয়ং। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরেরামানুকীর্ভনম্‌॥৮ ভা1২1১1১১। 


অর্থাৎ হেনৃপ বিষয়ী মুযুক্ষু ও যুক্ত যোগীদিগের সম্বন্ধে এই -গ্রীহরিনাম- 
কীর্তন পরম,শ্রেয়স্কর । বিষ্ঙপুরাণে শ্রমৈত্রেয়ের প্রতি ভগবান পরাশর কীর্তনের 
ম্াত্ম্য বর্ণনা করিয়া! বলিয়াছেন 
“বন্থিয়স্তমতিনঘাতি নরকং স্বর্গোহপি যচ্চিন্তনে, 
বিদ্বো যত্র নিবেশিতাত্মমনসো ত্রান্মোৎপি লোকোহল্নকঃ। 
মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোহমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ, 
কিং চিত্রং যদঘং প্রযাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীন্ভিতে। বিষুঃ পু । ৬৮1৫। 
এই হেতু বেদাদিমধ্যাদাসং-স্থাপক শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্ীরুষ্ণকীর্তনকে কেশ 
ও পরম শুভদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীরুষ্ণ-মস্বীর্তন সংসাররূপ 
দাঁবাগিনির্বাপক । পরমেশ্বর এঁবভূ-সচ্চিদানন্দ, জীব অণু-সচ্চদানন্দ | 
“্মহাস্তং বিভ্মাত্মানং মত্বা ধীরো নল শোঁচতি, (কঠ উ) এযোত্পুরাত্মা 
চেতসা৷ বেদিতব্যঃ” (যুগ্ডক উ) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে উহ অবগত হওয়া যায়। 
জীব ম্বরূপতঃ জ্ঞানানন্দাদিসমঘিত হইলেও নিজের অথুত্ব 'ও বহিশ্চরত্বহেতু 
্বাশ্রয়ভূত বিভূ-সচ্চিদাননদের জ্ঞানাভাবপ্রযুক্ত অনাদিকাল হইতেই পরমেশ্বর 
বিমুখ। এ পরতন্ববিমুখতাই জীবের ছিত্র অর্থাৎ মায়াদেবী জীবের এ পবমেশ্বর- 


৬৪৩ রা  শ্রীন্্রীগৌরস্বন্দর 


৮ পাস সি পা ছিপ ভর উপর ভিন্সি ওসি স্তর আপস পর সি পর সর জট ভর সস ৬৬ তা 


দ্বীন হৈতে পাপ-সংবার-নাশন। 
চিতশুদ্ধি সর্বব-শক্তি-সাধন-উদ্গম ॥ 


বিমুখতা সহা করিতে ন| পারিয়৷ তাহার স্বরূপকে আবরণ করে অর্থাৎ মায়া 
পরতন্ববৈমুখ্যরূপ ছিদ্র দ্বার জীবে প্রবেশ করিয়াই তাহার শ্বরূপ-বিস্বৃতি ঘটায়। 
অণুসচ্চিদানন্নরূপিণী কৃষ্ণসেবিকা তটন্তৃশক্তি ভীবের ভূতাবেশন্তায়ে স্বরূপজ্ঞান আবৃত 
হইলে মায়া সত্বানিগুণাত্যিকা-বিক্ষেপিকাবৃত্বিদ্বারা অস্থরূপাবেশ সম্পাদন 
করেন । পর অন্বরূপাঁবেশই জীবের দেহাত্মাভিমান। উক্ত দেহাআমাভিমানই জীবের 
সংসারবন্ধন; এ সংসারবন্ধনই ছুঃখের নিদান। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে 
নবযোগেন্ত্রোপাখ্যানে এইরূপই উপদিষ্ট হইয়াছে-_ 


“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্তা, 

দীশাদপেতস্ত বিপধ্যয়োহস্থৃতিঃ | 
তন্মারয়াতো বুধ আভজেৎ তং, 
,ভক্ত্যিকয়েশং গুরুদেব্তাত্বা ॥ ভ| ১১।২।৩৭। 


পরমেশ্বরবিমুখ-জীবের মায়াদ্ারা ম্বরূপের বিশ্বৃতি জন্মে এবং তজ্জন্ত 
দেহাদিতে আত্মাভিমান উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয়বন্ত যে দেহেত্টরিয়াদি 
তাহাতে অভিনিবেশ হইলেই ভয় জন্মে। অতএব জ্ঞানিব্যক্তি শ্রীগুরুদেবে 
দেবতাবুদ্ধি ও প্রিয়তাবুদ্ধি স্থাঁপনপূর্বক তক্তিসহকারে পরমেশ্বরের ভজন 
করিবেন। প্রঞ্জাবংসল রাজ। যেরূপ অপরাধী প্রজার দণ্ুবিধানদারা 
ভবিষ্যৎ কল্যাণ বিধান করেন, পরমেশ্বরও তদ্রপ বহির্থ জীবকে নাক্লাদ্বারা 
বন্ধনপূর্ববক দপ্ডাহ্ব্যক্তির ন্যায় তাহার পরম মঙ্গলের নামত বিবিধ সংসারছুঃখ 
প্রদান করিয়া থাকেন। কোন, কোন বৈষ্ণবাচা্য বলেন “ইন্দে। যাঁতোইবসিতস্য 
রাঁডা,” পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রায়তে স্বাতাব্কী জ্ঞানবলক্রিয়'চ* “স বো স্বামী 
তবতি” ঝিঞুশক্তিঃ পরা প্রোক্তী ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঁপরা । অবিষ্যাকর্মমসং্ঞানযা তৃতীয় 
শক্তিরিষ্যতে॥” ইত্যাদি শ্রুতি স্থৃতি হইতে জানা যায় শ্রীভগবান্স্থাবরঞজন্গমাত্মক নিখিল 
জগতের রাজা, ম্বরূপশক্তিগণ তীহার পট্টমহিষীস্থানীয়া, জীবশক্তিগণ পত্বীস্থানীয়, 
মাঁয়াশক্তি বহিদ্বীরসেবিকা দাঁসীস্থানীয়া। “ভর্ত,শুঅষণংস্ত্রীণাং পরো ধন্ষোহামায়য়।॥” 
ভা ১০।২৯। স্ত্রীলোকের নিফপটভাবে পতিসেবাই পরমধর্ম। অতএব 
্বরূপশক্তিরূপা পট্টমহিষীগণের আন্ুগত্যত্বীকারপূর্বক পরম-পতির সেবা করা 
জীবশক্তিনূপ৷ পত্বীর একান্ত, কর্তব্য । কিন্গ স্ত্রীজাতির শ্বতাব সপত্বীর আনুগত্য 
হ্বীকার না! করা। অন্ুদিকে বিভুচিচ্ছক্তির আনুগত্য ব্যতীত অথুজীবশৃক্তির 
ঈশপতির প্রেম ও সেবানন্বগ্রাপ্তি একাস্ত অসম্ভব। পতিগ্রেমরহিতপত্বী 
যেক্সপ ব্যতিচারিণী হয়, অপুত্বনিবন্ধন ও ম্বরূপশক্তির আন্ুগত্যাভাবহেতু পূরম- 
পতিপ্রেমরহিত জীবশক্তি ও তন্রপ পরমপতিবিমুখতারূপ ব্যতিচারবত্তী হন্ন। 
এইজগতে পতিবিমুখা' ব্যতিচারিণী নারী যেরূপ দপ্ডনীয়া বলিয়া গণ্য! চিদ্‌- 


অন্ত্য-লীলা ৬৪১ 


কৃষ্খ-প্রেমোদ্গম প্রেমাৃত-আস্মাদন । - 
কষ্ণ-প্রাপ্তি সেবামূত-সমুদ্ে যজ্জন ॥ 
উঠিল বিষাদ দৈন্ত পড়ে আপন.ল্লোক। 


ধাহীর অর্থ শুনি সব যায় ছুঃখ শোক ॥* 


বিভূতিতেও তন্রপ পরমপতির পত্তবীস্থানীয়া জীবশক্তির বিমুখতারূপ-ব্যতিচার 
তাছার মহাদণ্ডের হেতু হয়। 

বহিষ্বার-সেবিকা প্রভূভক্ত-দাসী যেরূপ প্রভুপত্বীর ব্যভিচার সহা করিতে 
ন! পারিক়্! ব্যভিচার-নিবৃত্তির নিমিত্ত প্রভুর ইসা নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন 
করেন ও বিবিধ দণ্ডের বিধানকরতঃ ্ত্চার-ফোব-নিরৃধি করিয়া প্রভূপত্বীর 
সতাত্ব রক্ষা করেন তন্ভপ মায়াশক্তিরূপা ভগবদ্ধাসী জীবশক্তিরূপ-ভগবৎপত্বীর 
বিমুখতারূপ-ব্যভিচার সহা করিতে না পারিয়া প্রভু-পরমের্খরের ইচ্ছানুকুলে 
স্ববৃত্তি-আবরিকা-শক্তি-ঘারা তাহার স্বরূপীবরণ ও শ্ববৃত্তি-বিক্ষেপিকা-শক্কিএ 
দ্বার! দেহাগ্ভাত্মাতিমান এবং ব্রঙ্গাগুরূপ-কারাগৃহসমুহ উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। 
বহিম্ম,খ-ভীবশক্তির প্রতি মায়াকৃত তাদৃশ দণ্ডই *সংসারণ। অনাদিকাল হইতে 
জীব সং ২স্যরে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু.প্রভৃতি ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে যখন 
ব্ছ সৌভাগ্যে সাধু-গুরু-ক্রপায় শ্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূত ভক্তিদেবীর "অনুগ্রহ 
লাভ করেন তখনই তিনি ভগবদ্‌-বহির্,খতা-রহিত হইয়া! মায়াদগুরূপ .সংসার- 
কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং তখনই তিনি স্বরূপশক্তিরূপা সপত্বীর 
আন্ুগতা-স্বীকারে পরম-পতি পরমেশ্বরের প্রেম-সেবা! লাভ করিতে যোগ্য হন্‌। 
জীবের অনাদি-বহিম্ধ,খতাঁর সমকালত্বনিবন্ধন কর্ম ও অনাদি। এ দ্বকর্ম্-নিবন্ধ-শরীর- 
পরিগ্রহই সংসার । উক্ত অনাদি-কর্-প্রবাহ-নিবন্ধন অনাদি শরীর-সঙ্ঘের সহিত 
জীবের দন্বন্ক' অবশ্যস্তাবী। স্বাদৃষ্টোপনিবদ্ধ-শরীরপল্লিগ্রহই আধ্যাত্মিকাদি ছুঃখত্রয়ের 
কারণ। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ ছুঃখকে ছুঃখত্রয় 
বা ত্রিতাপ বলে। যে ছুঃখ দেহ ও মনকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় তাহাকে 
আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। উক্ত আধ্যাত্মিক-ছুঃথ শারীর ও মানস ভেদে দ্বিবিধ। 
বায়ু; পিত্ত ও কফরূপ ব্রিধাতুর বৈষম্যবশতঃ যে রোগাদি উৎপন্ন হয় তাহাকে 
শারীর-আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে ও মনকে অবলম্বন করিয়া প্রিয়-বিয়োগ, অপ্রিয়- 
সংধোগাদিকপ যে.দুঃখের উদ্ভব হয় তাহাকে মানস-আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। 
জরায়ুজ, অগুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জরূপ চতুব্বিধ ভূত-গ্রাম হইতে হে ছুঃখের উদ্ভব হয 
তাহাকে আধিতৌতিক ছুঃখ বলেশ দন্ধ্য, ব্যাপ্ত, মশক, মৎকুণ প্রভৃতি হইতে 
জাত ছঃখই উক্ত আধিভৌতিক-ছুঃখ নামে প্রসিদ্ধ । দৈব-প্রেরণায় শীত, গ্রীন, 
বর্ষা, বজ্জাঘাত ও ভূতাবেশাদি হইতে বে ছুঃখ জন্মে তাছাকে আধিদৈবিক ছুঃখ বলে। 
যঙ্গিও সমত্ত ছঃখই মানসিক ছুঃখের অবাস্থর তথাপি লোকের জ্ঞানের নুবিধার 
জন্ত একই ছুঃখের ভ্রিবিধ ভেদ-নির্দেশ। বোধসৌকধ্যের জন স্যার্রর্শনে 
গারায় উক্ত খকে একবিংশতিরপে রিভাগ  কদিযাছেন। ঘাহাই হউক উক্ত 


থক 


৬২ ।, জীতীপোরতঙ্দর 


০ 





তথাহি পন্াবল্যাম্‌ত_ | 
“নায়ামকার়ি বন্ধ! 'নিজসর্ধরশক্তি* . 
স্তজরাপিতা নিশ্ঈমিতঃ প্মরণে ন কালঃ। 
এতাদৃণী তব কৃপা ভগবন্‌ মমাপি 
হুদবমীদুশমিহাজনি নান্গুরাগঃ |” পগ্ভাবল্যাং ৩১। 
ছে ভগবন্‌, তোমার ঈদৃশী করুণ! যে, তুমি বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন বাঞী- 
অঞ্ুসারে বছুনামের প্রচার করিয়াছ»9 আর এ সকল নামে তোমার নিজের 
মল শক্কিই নিহিত করিয়! রাখিয়াছ। আবার সেই সকল নামের ম্মরথে 
ফালরিয়মও ফর নাই । সফল সময়েই নাঁম লইতে পারা যায়। কিন্ত আমার 
এমনি দ্যদৃষ্ট যে, সেই নামে অনুরাগ জন্মিল না। 


হখরাশিই শ্রীকৃষ্চৈতন্তপ্রোক্ত শিক্ষার্টকৈর প্রথম শ্লোকান্তর্গত “ভবমহা- 
গাবাগিরূপে" নির্দিষ্ট ৷ দাবাগ্সি শব্দের অর্থ দৈব-প্রেরণায় গ্রীগ্া্দিকালে বনমধ্য্থ 
বামুবিচালিত বৃক্ষের খর্ধণাদিজন্ অগ্ি-বিশেষ। উহ্ী যেরূপ চতুর্দিকে প্রজলিত 
হইয়া বনমধ্যস্থ সমন্ত প্রাণীকে দগ্ধ করে তদ্রূপ অনাদি ভগবদ্বহিদ্মাখতা- 
নিবন্ধন গেছাদিরূপ সংসারও তাপক্জয়দ্বার] ভীবকে দগ্ধ করে। তগবৎপ্রেরণায় 
অঞ্স্মাৎ প্রচুরপরিমাণে বৃষ্টি ছইলে যেরূপ দাবাগিপীড়িত প্রাণিসমূহ দাবাগি- 
ঠাপ হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইয়! শাস্তি লাভ করে তজপ তগবত্রুপায় শ্রীকষঃ- 
সম্ধীর্তনরূপ গধা-ধারা আধ্যাত্িকাদদি-তাপত্রয় নিবৃত্ত করিয়া জীবকে শান্তিদান 
ফরেন। কৃষ্ণপন্কীর্ভভ ভবমহাদাবাগ্রিনির্বাপক । “ভবমহাদাবাগ্নি নির্ধাপণম্ 
ইহ! ছারা ভগবান্-শ্রীকষ্ণসন্বীর্ভউন যে ক্লেশস তাহাই সামান্তরূপে প্রদর্শন 
করিলেন। রেশ ত্রিবিধ__-পাপ, পাপবীজ ও অবিচ্ধা। পাপ.মাবার দ্বিবিধ-- 
প্রায়ন্ধ ও অপ্রারন্ধ। তন্মধ্যে ফলোনুখ পাপকে প্রারন্ধ ও অফলোনুখ পাপকে 
অপ্রারদ্ধ বা সঞ্চিত বলে। বিহিতের অকরণ, নিন্দিতের সেবন ও ইন্জিয়ের 
অনিগ্রথ এই ত্রিবিধ আকারে পাপের উৎপত্বি.হইয়া থাকে । 

বিহিতন্ঠানছুষ্টানাগিন্দিতশ্ত নিষেবণাৎ। 

অনিগ্রহাচ্ষেন্দ্িয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥৮ যাজ্ঞ সং ৩২২৯ 

বিছিতের অননুষ্ঠান ধথা__ 

মুখবাহুরুপাদেত্যঃ পুরুষন্তাশ্রমৈঃ সহ। 

চত্বারে! জজিরে বর্ণ। -গুগৈধিগ্রাদয়ঃ পৃথক্‌ ॥ 

ধ এবাং পুরুষং সাক্ষাদঅবগ্রভবমীশ্বগম্‌। 

ন ত্বজস্াবজানস্তি স্থানাদ্তষ্টাঃ পতস্ত্যধঃ ॥ ভ1 ১১1৫।২-৩ 
অর্থাৎ ব্রদ্ধার খুখ প্রভৃতি অন্দঘ হইতে সন্ধাদিগুণ ও ব্র্থচধ্যাদি আশ্রমের সহিত 

গৃথক্‌ শ্রাঙপাদি চারি বর্ণ উৎপক্ হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে যে সকল ব্যঞ্চি সাক্ষাৎ 


জন্যস্গীলা ৬৬৬ 


“অনেক লোকের বাঞ্চ। অনেক প্রফার। 
কপাতে করিল অনেক নাহের প্রচান় ॥ 
খাইতে শুইতে যথা তথ] নাম য় । 
কাল দেশ নিন্ম লাহি সর্বসিদ্ধি ছয় ॥ 


্বীয়-জনক ঈশ্বরকে তজন! করেন না-পরন্থ অবজ্ঞা! করিয়া খাক্কেন, তাহারা স্থান- 
' জষ্ট হইয়া! অধঃপতিত হয়েন। নিনিতের নিষেবণ বথা--- 
যৈঃ কৃতা চ গুরোরিন্দা বিভোঃ শাক্সন্ত নারদ | 
নাপি তৈঃ সহ বন্তব্যং বক্তব্যং বা কখঞ্চন ॥ 


অর্থাৎ হে নারদ! যে সকল ব্যক্তি গুরুনিন্দা, ভগবানের নিলা ও শাস্-গিলা 
করে, তাহাদের সহিত কুদাচ অবস্থিতি বা কথোপকথন করিষে ন। 
ইন্দড্রিয়ের অনিগ্রহ যথ1-- 
পন*তক্ষয়েন্মতস্তমাংসং কৃর্শৃকরকা-স্তধা 1” 
মত্ন্ত, মাংস কৃর্ম ও শুকর ভোজন করিবে না । 
কীর্তনরূপ! ভক্তি প্রারন্ধা্দি সর্ধবিধ পাপের নিবর্কিক 1 ধথা-_ 


“ন্ডেনঃ জরাপো মিত্রপ্রগ ব্রহ্গহা গুরুতল্লগঃ | 
্ত্র-রাজ-পিতৃ-গোহস্তা যে চ পাতকিনোহপরে ॥ 
সর্ধেষামপ্যঘবতামিদমেব স্তরনিষ্কৃতম্‌। 
*নামব্যাহরণং বিষে ধতস্তদ্‌ব্ষয়! মতিঃ” (ভা ৬২।৯--১৫) 


বর্ণচৌর, মগ্ভপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ত্রহ্মঘ, গুরুপত্তথ্ীগাধী স্ত্রীহত্যাফারী, 
গোবধকারী এবং এতদতি্ যত অতিপাতকী মহাপাতকী, অন্ুপাতকী, 
বা উপপাতরী আছে তাহাদের সকলেরই শ্রীবিষুর,নামোচ্চারপ্ই শ্রেষ্ঠ প্রায়শিতি। 
যেহেতু নামোচ্চার্টা হইতে ভগবান,বিষুটুর নামোচ্চারক পুক্ুষবিষয়ক মতি হয় অর্থাৎ 
শ্রীবিষুট মনে করেন এই নামোচ্চারণকারী বাক্তি আমারই পুরুষ অর্থাৎ তত, তএর 
ইহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। পাপ সামান্ত ও বিশেষ ভেঙে 
দ্রিবিধ। সামান্ত পাপ আবার শারীর, বাচিক ও মানস ভেদে ত্রিবিধ | 

আত্ত বস্ত্র গ্রহণ, অবৈধ হিংসা, পরদারসেব৷ প্রভৃতিকে শারীর পাপ বলে। 

পরুষ বাকা, মিথ্যাভাষণ, পরোক্ষে পরদোষ- প্রকাশ ও অসহক্ধ-প্রলাপ 
প্রভৃতিকে বাচিক পাপ বলে। 

লোভপরবশতঃ পরগ্রব্যের চিন্তা, মনে মনে অঙ্কের অনিষট-চিত্তা। আস 
বিষয়ে অভিনিবেশ প্রভৃতিকে মানস পাপবলে। . 

ভগবান মঞ্জু নিজ সংহিতায় যেরূপ পাপের ফলে জীবের হাব অধোগতি লা 
হইয়া! থাকে তাহা এইরূপভাবে প্রকাশ, করিয়াছেন । 
শাবীরজৈঃ কর্দদোধৈধাতি ্বাররতাং নয় | 


বাচিকৈঃ পক্ষিয়োনিতা! দানসৈয়কাজাতিভাম্‌ 8. | 


৬০৪  জীঞীগোয়ছজ্দর 
সর্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ । 
আমার হর্দৈব নামে নাহি অন্থ্রাগ ॥ 


যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয় । 
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রাম রায় ॥ 





প্রায়শ্চিতমকুর্ববাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ। 
অপশ্ান্তাপিনঃ কষ্টা্লিরয়ান্‌ যাগ্ডি দারুণান্‌ ॥ যাজ্জ সং। 

মানুষ শারীর পাপদ্বার! বৃক্ষা্দি স্থাবর দেহ, বাচিক পাপদ্ারা পক্ষিযোনিত্ব 
এবং মানসপ।পদ্বার। হীনজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া! থাকে। পরিতাপহীন পাপনিরত 
ব্যক্তিগণ প্রায়শ্চিত্ত না করিলে কষ্টদায়ক দারুণ নরকে গমন করে। 
' বিমাতৃগমন, কন্াগমন, পুত্রবধূগমন, এই তিনটাকে অতিপাতক বলে। অতি- 
পাঁতকে মহাপাতকের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত | 

রহ্ধহ হ্যা, সুরাপান, স্বর্ণচৌধ্য, গুধ্পত্বী-গমন, ও আন্ুকুল্যসহকারে দীর্ঘকাল 
ধরিয়া ইহাদের অনুষ্ঠাতগণের সহিত সংসর্গ--এই পীচটাকে মহাপাতক বলে। 
স্বোৎকর্ষপ্রচারার্থ থিথ্যান্ভাষণ,' রাজসকাশে মৃত্যুজনক অন্যের দৌযোদঘাটন, 
গুরুসন্বন্ধীয় মিথ্যাকথন--ইহার ব্রন্মহত্যার অন্ুপাতক। ক্রঙ্গণাদির অনভ্যাস- 
হেতু বেদী, পুরাণ, ইতিহাসাদির বিশ্মরণ, বেদপুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা, সাক্ষ্যন্থলে 
মিথ্যাকথন, মিত্রবধ, লশুন, গাঁজর, ছত্রাক প্রভৃতি গহিত-দ্রব্যের ও ঝিষ্া-মুত্রাদি 
অভতক্ষা-বস্তর ভোজন মগ্ভপানের অনুপাঁতক। গ্চ্ছিত-বস্তর অপহরণ, স্বর্ণ, রৌপা 
ভূমি, হীরক, মণি প্রভৃতির অপহরণ নুবর্ণচৌধ্যের অন্ুপাতক। সহোদর! ভগিনী, 
কুমারী-চগ্ডালী, বন্ধুপত্বী প্রভৃতিতে রেতঃসেক গুরুপত্বীগমনের অন্ুপাতক । 
জঅনুপাঁতককে সমানপাতকও বলে। গোহত্যা, ব্রাতযত (যথাকালে উপনীত না 
হওয়া ) সামান্ততঃ ছৌর্ধ্য, সামর্থ্য থাকিতে পিতৃাণ, খষিগণ দেবধণ প্রভৃতি খণের 
অপরিশোধ, অধিকারিব্রাঙ্গণের অনগ্রিকতা, ব্রাঙ্গণাদিজাতির *মাংসাদি নিষিদ্ধ- 
বস্তুর বিক্রয়, পরিবেদন (জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাঁকিতে কনিষ্টের বিবাহ ) প্রতিনিয়ত 
বেতন-প্রদানপূর্বক অধ্যয়ন, ও বেতনগ্রহণপূর্ববক অধ্যাপনা, পরকস্ত্রীগমন, 
পরিবিভ্তিতা, অনাপৎকালে অর্থের কুসীদ-গ্রহণ, লবণ প্রস্তত-করণ, স্ত্ী, শূড্র, বৈশ্ত 
ও ক্ষত্রিয় হত্যা, .নান্তিকতা, ব্রতলোপ (ব্রহ্ষচারীর স্ত্রীসংসর্গ ) স্ত্রীপুত্রাদি বিক্রয়, 
ধান্ঠচৌধ্য, তাম্রাদি 'কৃপ্যহরণ, গবাদি-পশুহরণ, পতিত প্রভৃতি অধাজ্য-যাজন, 
অপতিত পিতামাতা গুরুপ্রভৃতিকে পরিত্যাগ, উত্তম জলাশয় বা উদ্চানাদি-বিক্র 
কুমারীর নামে কলঙ্ক রটান, পরিবেত্ব-বাজন, পরিবেত্তাকে কন্তাদান, পরক্ষতিকর- 
কৌটিল্য, সঙ্কল্লিত-ব্রত-ত্যাগ, কেবলমাত্র স্বোদরতরণার্থ-রদ্ধন, মগ্তপায়ী নিজ 
স্ত্রীর সহি সংসর্গ, শ্রাঙ্গণীদির বেদাদি শাস্ত্রের অনধ্ায়ন, আহিতাগ্সির পরিত্যাগ, 
“পুজের উপনয়নাদি সংস্কারের অকরণ, পিতৃব্য মাতুলাদিকে বিনাদোষে পরিত্যাগ, 
রন্ধনার্থ জীবিত বৃক্ষের ছেদন, পত্ভীর চরিত্রনাশত্বার! জীবিকানির্বধাহ, বশীকরণাদি 
দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ, খ্বানী প্রসূতি মর্দ কমস্ত্র“পরিগলন, মৃগয়া প্রভৃতি ব্যসনাসক্তি, 


অস্ত্য-লীল! ৃ ৬০৫ 


তথাহি পদ্চাবল্যাম্‌-- 
“তৃণাদল্লি সুনীচেন তরোরপি সহিষুনা । 
অমানিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ! হরিঃ॥” পদ্ভাবল্যাম্‌ ৩২ 
তৃণ হুইতে নীচ, ,তরু হইতে সহিষ্ণু এবং 'অমানী ও মানদ হইয়। সদা 
শ্রীহরিকে কীর্তন করিতে হইবে । এ 


আত্মবিক্রয়, ব্রাহ্মণাদির শুদ্রসেবা, নিকষ্ট-বাক্তির সহিত মিত্রতা, সবর্ণা-কন্তা 
পরিগ্রহ না করিয়৷ হীনবর্ণা-বিবাহ, আশ্রমরাহিত্য, অনাপংকালে পরান্নদ্ারা 
জীবিকানির্্ধাহ, নান্তিক-শাস্ত্াধায়ন, সবর্ণাদির খনিতে নিযুক্ত হওয়া প্রভৃতির 
প্রত্যেকটীকে উপপাতক বলে। 


দণ্ডাদি দ্বার! ব্রান্ধণপীড়ন, লশুন প্রভৃতি অধ্রেঞ্ বস্তর ৪ মগ্যের আতস্রাণ, 
কৌটিল্য, পণু-মৈথুন বা পুংমৈথুন ইত্যাদি পাপকে জাতিভ্রংশকর 
পাঁপ কহে। গ্রাম্য ও আরণ্য-পশু-হিংসাকে সঙ্করীকরণ কহে, শ্লেচ্ছাদির নিকট 
হইতে ধনগ্রহণ, অনাপৎকালে বাণিজাকরণ ও কুগীদুজীবন, অসত্যভাষণ, শৃড্রসেবা 
প্রভৃতিকে অপাত্রীকরণ-পাপ কহে। শ্ত্ীরুষ্ন্বীর্ভন এই ঈমস্ত পাঁপ বিনষ্ট করে। 
শ্রীমস্তাগবতে শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবকে এইন্ধপ বলিয়াছেন যথা -“যথাগ্নিঃ শস্মিদ্ধার্চিঃ 
করোত্যেধাংদি তন্মসাৎ। তথা মদ্বিষয়। ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎনশঃ” ॥ ভা ১১। 
১৬।১৮। অর্থাৎ হে উদ্ধব ! 'প্রজলিত-অগ্নি যেমন কাষ্টরাশিকে তম্মসাৎ করে, 
মদ্বিষয়! ভক্তিও তন্রপ নিখিল পাঁপরাশিকে বিনষ্ট করে । বুহম্নারদীয় পুরাণেও 
ভগবান নারদ খষি এইরূপ বলিয়াছেন যথা-_“নরাণাং বিষয়ান্ধানাং মমতাকুলচেত- 
সাম্‌। একমেব হুরেনণম সর্ধবপাপবিনাশনম্‌॥৮ তথা চ পাস্মে “হত্যাযুতং পানসহত্র- 
মুগ্রং গুর্িঙ্গনাকোটিনিষেবণঞ্চ । ক্তেয়ান্তনেকানি হরিপ্রিয়েণ গোবিন্দনায়া 
নিহতানি সন্ভঃ8£ এইরূপ বিভিন্ন শাস্ত্রে নামের নিখিল-পাপ-হারিত্ব-গুণের 
বিষয় অবগত হওয়া যায়। ত্বৃত যেমন আয়ুষ্কর বলিয়া অভেদে ঘ্বতকে আমু 
বল! হয় তন্রপ পাঁপ ও ক্লেখের হেতু বলিয়া পাপকেই ক্লেশ বল! হইয়া থাকে । 
যাহা দুঃখের কারণ তাহাই পাপ; আর যাহা সুখের হেতু তাহাই পুণ্য । মহর্ষি 
পতঞ্জলি স্বীয় যোগন্ত্রে তদ্রুপই অনুমোদন করিয়াছেন । যথা-_্তে হ্লাদপরিতাপ- 
ফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতৃত্বাৎ”। (যোগহ্ত্র ২১৪।) জন্ম, আয়ু ও ভোগ পুথ্যদ্বারা সম্পাদিত 
হইলে সুখের কারণ হয় ও পাপ দ্বারা সম্পাদিত হইলে ছুঃখের কারণ হইয়! থাকে। 
অতএব কৃষ্ণসঙ্কীর্তনরূপ ভক্তি যে অগ্রারন্ধবপাঁপ নাশকরতঃ তৎকাধ্য ক্লেশ 
বিনষ্ট করে তাহা পূর্বোক্ত শান্স- গ্রমীণ-সমূহ হইতে অবগত হওয়া! যায়। অতঃপর 
শ্রীকষ/ন্কীর্ভন যে প্রারন্-পাপ নষ্ট ক'রে তাহা! শ্রমস্ভাগবতের ও পল্সপুরাণের 
বাক্য উদ্ধাত করিয়া দেখান হইতেছে । যথা 


প্ন্কামধেয়শ্রবণান্ধ কীর্তনাৎ, 
যৎ প্রচ্যণাৎ যত ম্মরধাদপি কচিং। 


৬*৬ শৌয়হ্লা; 


“উত্তম হএঞ! আপনাকে মানে তৃণাধম। 
ছুই প্রকারে সহিষণুত। করে বুক্ষমম ॥ 
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না৷ বোলয়। 
শুকাইয়! মৈলে কারে পানি না মাগয় ॥. 


স্বাদোইপি সগ্ঃ সবনায় কল্পতে, 
কৃতঃ পুণন্তে ভগবর, দর্শনাং” ॥ (তা ৩৩৩1৬ )। 
দেবী দেব্ছুতি বলিয়াছিলেন হে ভগবন্! (কপিল) তোমার নাম- 
শ্রবণ ও কীর্তন, তোমাকে নমস্কার, তোমাকে শ্মরণ ইত্যাদি ভক্তির মধ্যে 
যেকোন একটী অঙ্গ যাজন করিলে কুকুরভোজী চগ্ডালও যখন সম্তই 
্রাঙ্মণাদির স্তায়', বজ্ঞকরণসামর্থ্য লাভ করে তখন যে ব্যক্তি তোমাকে 
সাক্ষাৎ করিয়াছে সে যে সপ্তই পরিত্র হইবে তদ্বিযয় আর বলিবার কি আছে 
অর্থাৎ অবশ্তই কৃতার্থ হইবে। এতত্বারা ইহাই অবগত হওয়| যায় যে চণ্ডালাদি 
দুর্জাত্যারস্তক-পাপসমূহকে রুষ্ণতক্তি সগ্তাই বিনষ্ট করে। তবে এস্থলে বক্তব্য 
যেমন শোক্র-ব্রাহ্মণকুমারের ত্রাঙ্গণকুলে জন্মবশতঃ দুর্জাত্যারস্তক-পাপ ন৷ 
থাকিলে? যাবৎ উপনয়নাদি-দ্বার! সাবিত্র্য-জন্ম লাত না হয় তাবৎ পর্ধ্স্ত তাহার 
যজ্ঞাধিকারযোগাতা আসে না, তদ্রুপ কৃষ্ণতক্ত চগ্ডালাদি জাতির তক্তি 
দ্বারা হুর্জাত্যারস্তক প্রারন্ধ-পাপ বিনষ্ট হইলেও সদাচারাভাব-বশতঃ সাবিভ্রাজন্ম 
লাভ না কর! হেতু যজ্ঞাধিকার-যোগ্যতা জন্মে না। পুনশ্চ "অষ্টবর্ষং ব্রাঙ্গণমুপনয়ীত” 
ইত্যাদি শান্ত্ে হুর্জাত্যারস্তক-পাপহীন স্ুজাত্যারস্তক পুণ্যযুক্ত ব্রাঙ্মণ-কুমারের 
প্রতি যেরূপ উপনয়নাদি-সংস্কারের বিধান দেখা যায় তাদৃশ পাপহীন পুণ্যবান্‌ 
কষ্ণতক্ত চগ্ডালাদি জাতির সম্বন্ধে সেরপ উপনয়নাদির বিধান বা তল্ীপ সদাচার 
ৃষ্ট হয় না। সৃতবাং ত্রাহ্মণাদি চাতুর্বগাবিভাগের ক্রম-পর্ধযারত্ব-নিবন্ধন, ব্রাহ্মণে- 
তর তক্তগণের পক্ষে ব্রাহ্মণ-জন্মলাত যে জন্মান্তর-সাপেক্ষ তাহা সাধুজন-ন্বীকৃত। 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের উপযুক্ত গ্লোকের টীকায় প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী 
এরূপ সিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎস ব্যক্তির তাহা দর্শনীয়। 
ষ্টান্ত্বর্ূপে বিছুর, উদ্ধব, গুহকাদিভক্তচরিত্র অনুধাবন করিলে" সকলেরই 
বেশ হৃদরজম হইবে যে তক্তের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াও তাহারা ত্ব স্ 
জাতিগত মর্ধ্যাদ উষ্লীজ্বন করেন নাই। এতদ্বিযয়ে ভগবান্‌ শ্রীরামানুজা- 
চাধ্য-গ্রত্ুর পিতৃবন্ধু সিদ্ধ-বৈষব-মহাজনের, নিকট শ্রীরামানুজন্বামীর মন্ত্র 
গ্রহণাভিলাধপ্রসঙ্গে শ্রীনারায়ণের উপদেশ এবং মহাতারতস্থ অন্থশাসনপর্কের 
ইন্্র-মতঙ্গ-সংবাদ অনুসন্ধান করিলে এবন্িধ গৃঢ় শান্তররহস্তের নুমীমাংসা সন্বন্ধে কোন 
সন্দেহ থাকে না। অতএব “সন্তঃ সবনায় কল্পতে" ইহার ব্যাথ্যায় শ্রীজীবপ্রতৃ কমল- 
শতপত্র-বেধ-স্ঠায় প্রদর্শন করিয়া কিঞ্িৎকাল-বিল্ব (জন্মান্তর) শ্বীকাঁর করিয়াছেন। 
ঘাহাই হোক যে গ্রারন্ব-পাপ ভোগনিঙ্গ কিছুতেই ক্ষয় হয় না (“ম! ভুক্তং ক্ষীয়তে 


অন্তয-লীলা * * ৬৭ 


যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। 
ঘন্ম বৃষ্টি সে আনের করয়ে রক্ষণ ॥ 
উত্তম হা! বৈষ্ণব ইবে নিরভিগান। 
জীবের সম্মান দিবে জানি অধিষ্ঠান ॥ 


' কর্ন কল্পকোটিশতৈরপি*), যাহা অবস্তই ভোগ করিতে হইবে (“অবশ্তমেব ভোক্তব্যং 

কৃতং কর্ম শুভাশুভম্” ), যাহার গুরুত্ব কর্মনবাদী ও জ্ঞানবাদী সাধকগণও সমস্বরে 
স্বীকার করেন অর্থাৎ কর্মও জ্ঞানযোগ প্রারন্ধেতর সকল পাপ ব্রিনষ্ট করিতে 
সমর্থ হইলেও যে প্রারন্ধপাপ নাশ করিতে সমর্থ হয় না-ভগবন্তুক্তি সেই 
সাধনাস্তর-অবিনাশ্ত-প্রারন্ধপাপকেও সমূলে ধংস করিয়৷ থাকেন। শ্রমন্রপ- 
গোস্বামী স্বীয় প্স্তবাবলীতে" শ্রীরুষ্ণতক্তির প্রারবনাশকত্বগ্ডঠ সুম্পষ্ট করিয়া 
লিখিয়াছেন। যথা __“্রদতর্ষ-সাক্ষাৎককতিনিষ্টপ্াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈ:। 
অপৈতি নাম স্ফুরণেন তত্তে প্রারন্ধকম্ম্মতি বিরৌতি বেদঃ॥ হে নামন্‌ নিশ্চল 
্রহ্মসাক্ষাৎকারদ্বারাও ( ভোগব্যতিরেকে ) যে প্রারন্ধ কর্ণ বিনষ্ট হয় না, সেই 
প্রারন্ধকর্ম শ্রীকষ্চনামাদি-উচ্চারণ-দ্বারা বিনষ্ট হয়। ইহা বেদশান্্ স্পষ্ট 
করিয়! নির্দেশ করিয়াছেন,যথা-_-ণতস্তোদিতি নাম, স এষ সর্বেভ্যঃ পাঁপেন্তয উদ্দিত 
উদৈতি হবৈ সর্ধেভ্যঃ পাঁপ ভ্যের 3 এবং বেদ” ইতি শ্রুতিঃ। অর্থাৎ শ্রীতগবরা- 
মোপাসনাদ্বারা সর্ধপাপনিবৃত্তি হয় (প্রারব্ধাপ্রারন্ধ-সর্বপাঁপ বিনষ্ট হয়)। 
এই জন্যই ভগবান বাদরায়ণ ত্রহ্গস্থত্রে “তোইন্তাপিহোকেষামুভয়োঃ” ব্রহ্ম । 
(৪1১১৭) অর্থাৎ শ্রীগন্জামৈকান্তি-পরমতক্তগণের বিনা ভোগেই প্রারন্ধ- 
কর্মরূপ পুণ্যপাপের বিনাশ হয়। তবে যে “তন্ত তাবদেব চিরম্‌” ইত্যাদি 
শ্রতিভে প্রারন্ধ কর্ণের ভোগনাশ্তত্বস্বীকারবিষয়ূক বাক্য দৃষ্ট হয় তাহ! একাস্তিক- 
ভক্ত-বিষয়ক নষ্ে। উহ! তত্েতের বাক্তি-বিষয়ক বুঝিতৈ হইবে; অতএব 
ভক্তির প্রারন্ধনাশকতা৷ শাস্ত্ঙ্গত। তবে যে কোন কোন স্থলে ভক্তের ও 
প্রারন্ধকম্তোগ দেখা যায় তাহ! শ্রীভগবানের ইচ্ছাধীন বুঝিতে হইবে অর্থাৎ 
বৃক্ষমগ্ডনবিদ্‌ মালী যন্রপ বৃক্ষের সৌষ্টবসম্পাদনার্থ তাহার শাখাপল্লবাদির 
ছেদনরূপ-কাধ্যদ্বারা তাহাকে কথঞ্চিৎ ছুঃখ প্রদান করিয়া থাকে, তন্রপ 
শ্রীভগবানও তক্তের দেস্তাত্মিকাবুদ্ধির বর্দনার্থ তাদৃশ প্রারন্ধকর্ম ভোগ 
করাইয়! থাকেন ইহাই বুঝিতে হইবে। 

- শ্রীকৃষ্ণ-সন্কীর্ভনরূপ-তক্কি যে পাপবীজও নাশ করেন তাহ! শ্রীভাগবতের ' ষষ্ঠ 
স্বন্ধে দুষ্ট হয় যথা--তৈস্তান্তঘানি পুয়ন্তে পোদানব্র তাদিভিঃ। নাধর্্মজং তদদ্ধয়ং 
তদপীণাজ্বিসেবয়। ॥ ভা ৬।২।১৭। তগন্তা, দান ও ব্রতাদিরপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা 
পাপসমূছ বিনষ্ট হয় কিন্তু অধর্্জ যে হুল পাপসংস্কার বা বীজ তাহ! নষ্ট হয় না। 
তাহা কেবল কৃধ্ণজ্যি সরোজের কীর্তনাদিরপ ভক্তিত্বারা শুদ্ধ হই থাকে। 
পাপ ও পাপধীজসকল ফেবল ভবের হুম্ম শরীরকে জশ্রয় করিয়া থাকে। জীব 


৬০৮  জীশ্রীগৌরহ্ন্দর 


চির লি তি ৫ টা ছি ভি সি ওসি তি দর ঠেস রী ভাসি সস পিসি সস পরি 


এইমত হএগ যেই কৃষ্চনাম লয় । 
শ্রীরুষ্চচরণে তার প্রেম উপজয় ॥ 

কছিতে কহিতে প্রভুর দৈন্ত বাড়িলা । 
শুদ্ধতক্তি কৃষ্ণ ঠাঞ্চি মাঁগিতে লাগিল! ॥ 
প্রেমের স্বভাব যাহা প্রেমের সম্বন্ধ ৷ 
সেই মানে কৃষে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ ॥” 


কর্মানুসারে ধখন দেহান্তর প্রাপ্ত হন তখন তাহার হুঙ্ষ-শরীরের সহিত শুভাশুত 
কর্ম ও অন্গগমন করে। মুক্তির প্রাকৃকাল-পর্ধ্স্ত উত্ত কর্্মসকল বিচ্যমান থাকে । 
যতকাল পর্যন্ত সাধনাদবারা জীবের এ কর্মাসকল বিনষ্ট না হয় ততকাল জীব 
কর্াধীন হইয়! পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুকূপ ছুঃথপ্রবাহে পতিত হন। জীবের পাঞ্চ- 
ভৌতিক দেহ সর্বদাই যে কালকর্মাদির অধীন তাহা যৃধিষিরের প্রতি 
ভগবান্‌ নারদের উপদেশ হইতে ও সর্বদা ইচ্ছার প্রতিঘাত বা জগতের 
বৈচিত্রযঘ্বারা অবগত " হুওয়া' যায়। বদ্ধ-ভীবের কর্মসকল পরমেশ্বরের 
প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হইয়া যখন ফ্লোনুখ হয় তখনই জীব তদনুদারে জাতি 
আমু ও ভোগ প্রাপ্ত হন। ভগবান নারদের উপদেশ যথা £--কালকর্ম- 
গুণাধীনো দেহোইয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ। ভা 1১১৪।৪৬। অতএব কর্মপমূহ 
বিনষ্ট না হওয়া পধ্যন্ত জীবের ক্লেশনিবৃত্তি অসম্ভব ; কারণ অন্বাধীন ও কর্ম্মানু- 
সারে লন্ব'ভোগ জীবের দুঃখ অবশ্ন্তাবি। সাধন! দ্বারা পাপ ও পাপ বীজ বিনষ্ট 
হইলেও যতকাল তৎকারণীভূত অবিদ্যা-নিবৃত্তি না হয় ততকাল পুনরায় পাপাদির 
সম্ভাবনা থাকায় আত্যস্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি অসম্ভব । এই নিমিত্ুই পর্মকারুণিক 
ভগবান্‌ সনৎকুমার ভক্তির অবি্দ্যানাশকত সম্বন্ধে শ্রীতাগবতে একটি শ্লোকে 
উপদেশ করিয়াছেন যথা-_-“্যৎপাদপক্কজপলাঁশবিলাসতক্তযা, বন্মীশয়ং গ্রথিত- 
মুদ্গ্রথয়স্তি সন্তঃ। তদ্বপ্ন রিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধজ্তোগণান্তমরণং তজ 
বাস্থদেবম্‌॥ ভা ৪২২৩৯ । অবিদ্যা, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই 
পাঁচটী ক্লেশ বস্ততঃ অবিদ্যারই প্রকার-ভেদ। প্রারন্ধ, অপ্রারন্ধ ও পাপবীজ এই 
তিন প্রকার পাপও এ ক্লেশেরই অন্তর্গত। অতএব অবিদ্যার বিনাশে সর্ধহ্ঃখ- 
নিবৃত্তি সর্ধবাদিসম্মত। ভক্তিশাস্তথ্ে যে অনর্থনিবৃত্তিকে ভক্তির ফলরূপে 
নির্দেশ করিয়াছেন তাহাও ক্লেশনিবৃত্তির অন্তঃপাতী। মাধুরধ্য-কাদস্থিনী গ্রন্থে এ 
অনর্থকে চতুর্ধ|| বিভক্ত করিয়াছেন 'যথা -ছৃক্কতোথ, স্থকূতোখ, 
অপরাধোখ ও ভক্ত,াথ । তন্মধ্যে দুরভিনিবেশ, রাগ, ত্েষ, প্রভৃতি ক্লেশমকলকেই 
দুদ্কতোথ অনর্থ বল! হয়। ভোগাভিনিবেশ প্রভৃতি বিবিধ অনর্থের নামই সুকৃতোথ 
অনূর্থ। অপরাধোথ অনর্থদবারা নামাপরাধসকলকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। 
শাস্ব দশবিধ নামাপরাধ নির্বাচন করিয়াছেন। যথা--বৈষ্ণবনিন্নাদি-বৈষ্বাপরাধ, 
লিব বিষুরই অবতার অতএব তাহাকে স্বতন্ত্র বা পৃথক্‌ ঈশ্বর রঙলিয়! জ্ঞান, 


অন্ত্য-লীল। ৬৭৯ 


তথাহি পগ্যাবলাম্‌__ 


"ন ধনং ন জঙ্ং ন স্থন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে । 
মদ জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরৈতৃকী ত্বয়ি॥” পদ্যাবল্যাম্‌ ৯৫ । 
হে জগদীশ, আমি ধন, গন, সুন্দরী নারী ব| কবিত্বশক্তিও প্রার্থনা করি না, 
কেবল জন্মে জন্মে তোম।তে অহৈতৃকী ভক্তি প্রার্থনা করি । 


শ্ীগুরুদেবে অবজ্ঞা বা মনুষ্য বুদ্ধি করা, বেদপুরাণাদি-শান্ত্র-নিন্টা, নামের অর্থধাদ 
অর্থাৎ শাস্ত্র নামের বেসমস্ত অচিজ্ত্য-প্রভাব নির্দেশ করিরাছেন্দ তাহাতে 
অবিশ্বাস অর্থাৎ এরূপ শক্তি নামে নাই পরন্থ এগুলি প্রশংস।-সু১ক-বাক্য-মাত্র 
এই প্রকার বিব্চেনা করা, নামের কুব্যাখ্য। বা কষ্ট কল্পনা করিয়া নামের কদর্থ 
করা, নাঘ-নলে পাপে "বৃত্তি, অর্থাৎ (উপস্থিত পাঁপ কন্ম'করি পরে নাম- 
প্রভাবে সমস্তপাঁপ নষ্ট *হইর] যাইবে এইরূপ €ধবেচনা করিয়া পাঁপকম্মে প্রবৃত্তি ) 
দান, ব্রত প্রস্থতি শুভকর্মের সহিত নাঁমকীর্ভনাদিকে সমান মনে করা, শ্রদ্ধাহীন 
জনে নামকীর্তন করিতে উপদেশ দেওয়া এবং নামমহাত্স শ্রবণ করিয়াও দুর্দেব- 
বশতঃ নামে অগ্রীতি । ভগবাঁন সনকুমার পদ্মপুরাণে যে দশবিধ নামাপরাধ নির্দেশ 
করিয়াছেন তাহাই নিয়ে প্রদশিত হইল । আনপকুষরের বাকা যথা_ 
সতাং নিন্দ। নমঃ পরমমপরাধং বিতন্ুতে, 
বশঃ খ্যাতিং যাতং*কথমু সহতে তদ্বিগহাম্‌। 
শিবশ্ শ্রীবিষ্ণোধ ইহ গুণনা'মাদ্রিকমলং, 
ধিয়াভিন্নং পশ্তেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥ 
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্নিন্ননং তথার্থবাদে| হরিনাস্ি কল্পনম্‌। 
নায়ো বুলাদ্‌ বগা হি পাপবুদ্ধির্নবিদ্ভতে তন্ত যমৈহিশুদ্ধিঃ | 
ধর্মব্রত্যাগহুতাদিসর্ববশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ। 
অশ্রদ্ধধানে বিমুখেহপ্যশর্থতি বশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥ 
পদ্মপু স্বর্গথ ৪৮1৪৭-৪৯। 
উক্ত পদ্মপুরাণেই ভগবাঁন্‌ সনৎকুমারের উক্তিতে প্রকাশ পাঁয় যে নামাপরাধী 
ব্যক্তিযদি শ্রীনামের শরণাপন্ন হইয়া 'বিশ্রান্ত নামোচ্চারণ করেন তবে তিনি নিশ্চয়ই 
পতন হইতে রক্ষ! প্রাপ্ত হইয়। শ্রীহরিচিরণলাঁভে কৃতার্থ হইয়] থাঁকেন। যথা-- 
“নামাপরাধধুক্তানাং নামান্তেব হরস্ত্যঘম্‌। 
অবিশ্রাস্তপ্রযুক্তাঁন তান্ডেবার্থকরাণি চ॥” পদপুস্র্রথ। ৪৮৪৬ 
এস্থলে আরও বক্তব্য এই যে নামাপরাঁধসমূহ প্রাচীনই হোক আর নৃতনই হোক্‌ যদি 
জ্ঞানকৃত না হইয়া ফলর্ূপ-লিঙগদ্বারা অন্থমিত হয় তবেই অবিশ্রান্তপ্রযুক্তনামঘারা 
তক্তিনিষ্ঠ। জন্মিলে সেই অপরাধ ক্রমশঃ উপশম প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে। এস্কলে 
“নাম” শব্দটী ভক্ত্যঙ্গ-মাত্রের উপলক্ষক। শ্রবণকীর্তনাদিরূপ যে কোন 
৭৭ 


৬১০ প্রীপ্রীগৌরস্থন্দর 


“ধন জন নাহি মাগে! কবিতা সুন্দরী । 
শুদ্ধতক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কপা করি ॥ 
অভিদৈন্যে পুনঃ মাগে দাশ্ততক্তি দান। 
আপনারে করে সংসারী জীব অভিমান ৮ 


তক্ত্যঙ্গ অবিশ্রান্তপ্রধুক্তু হইলেই ক্রমশঃ  অজ্ঞানকৃত-অপরাধসকল 
বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যদ্দি উক্ত নামাপরাধসকল জ্ঞানকৃত হইয়া 
থাকে তবে কোন কোন স্থলে তছষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। সাধু 
নিন্দা ও গুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞা দশবিধ নামপরাধের মধ্যে গুরুতর অপরাঁধ। 
কারণ এবস্বিধ অপরাধীর অধঃপতন অতিদ্রত ও অব্তন্তাবী। সুতরাং যখন 
শুধু নিন্দাই এবন্িধ ধ্বংসের কারণ তখন তাহাদের প্রতি দ্রোহ যে কিরূপ 
মহানর্থকর তাহ! স্ুধীমাত্রই বুঝিতে পারিতেছেন। এই নিমিত্ত ভক্তি-সন্দর্ভে 
শীমজ্জীব প্রভূ সাধু-নিন্দা ও গুরুদেবাবজ্ঞাবিষয়ে সাধকগণকে বিশেষ-সাবধানতা 
অবলম্বন .করিতে উপদেশ দিয়াছেন। “নিন্দাং কুর্ধন্তি যে মুঢ়া বৈষ্ণবানাং 
মহাত্সনাম্‌। পতস্তি ।পতৃভিঃ সার্ং মহারৌরবসংজ্ঞিতে ॥ (স্কান্দে, মার্কগডেয়- 
ভগীরথ-সংবাঁদে )। “আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্ং লোকানাশিষ এব চ। হজ্জি শ্রেয়াংসি 
সর্বাণি পুংসো মহদতিত্রমঃ। (ভা ১০।৪।৪৫)। যে সকল মূঢ় ব্যক্তিরা মহাত্মা 
বেষ্চবদিগের নিন্দা করে তাহাঁর। পিতুগণের সহিত মহাঁরৌরব-নরকে পতিত 
হয়। মহাত্মাগণের প্রতি অত্যাচার পুরুষের আমু, শ্রী, যশ, ধর্ম, পরলোক 
ও এ্রহিক-উন্নতি__সমন্ত-কল্যাণই. বিনষ্ট করিয়া থাকে । দেবদ্রোহ হইতে 
গুরুদ্রোহ কোটি গুণ অধিক দৌষাবহ। “দেবদ্রোহাদ্‌ গুরুদ্রোহঃ কোটি-কোটি- 
গুণাধিকঃ। (কৃর্ম পুঃ উ। ১৬১৮)। 

“ঘে গুরুদ্রোহ্ি্ণো মুঢাঃ সততং পাঁপকারিণঃ। । 

তেষাঞ্চ যাবৎ সুরুতং দুফকৃতং স্তান্ন সংশয়ঃ॥৮ 

“অধিক্ষিপ্য গুরুং মোহাৎ পরুষং প্রবদস্তি যে। 

শুকরত্বং ভবত্যেব তেষাং জন্মশতেঘপি ॥” 

“যে গুর্ববাজ্ঞাং ন কৃর্বস্তি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঁঃ | 

ন তেষাং নরকরেশনিস্তারো মুনিলত্তম ॥৮ ( অগস্ত) সংহিতা) 

হরৌ রষ্টে গুরুস্ত্রাত৷ গুরো রুষ্টে ন কমশ্চন। 

তস্মাৎ সর্বপ্রধত্েন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ (তন্ত্রে) ॥ 

বোধঃ কলুধিতন্তেন দৌরাত্মাং প্রকটীকৃতং । 

গুরুর্ধেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ॥ 

উপদেষ্টারমায়ায়াগতং পরিহরস্তি ষে। 

তান্‌ মুতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতদ্লান্নোপতুঞ্জতে ॥ 

হরিতক্তিবিলা'সধৃতব্রহ্মবৈবর্তে। 


অন্ত্য-লীলা ্‌ ৬১১ 


তথাহি পদ্যাবল্যাম্‌_- 
““অগ়ি নন্দনতনূজকিস্করং পতিতং মাং বিষমে ভবামুধো। 
কপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥৮ পগ্যাবল্যাম্‌ ৭১ 
হে'ন্দননদন, আমি তোমার কিন্কর, বিষম" ভবসাগরে নিমগ্ন; আমাকে 
তোমার পাদপন্স্থ ধুলিকণার স্তায় তাবিয় নিজদান্তে অঙ্গীকার কর। 


প্রতিপদ্য গুরুং যস্ত মোহাদ বিপ্রতিপদ্ভতে | 
স কল্পকোটিং নরকে পচাতে পুরুষাঁধমঃ ॥ হরিভক্তিবিলাসে । 


অর্থাৎ নিবন্তর পাঁপকর্্মা যে সকল মূর্খগণ শ্রীগুরুর প্রতি দ্রোহ আচরণ করে 
তাহাদের যংকিঞ্চিৎ স্পুণ্য থাকে তাহাও নিশ্চয়ই পান্তকরূপে পরিণত 
হয়। যে বাক্তি মোহবশতঃ গুরুদ্রেকে ভৎ্সনাপূর্বক পরুষবাক্য 
বলে মে শতঙ্গন্ম শৃকরযোনি প্রাপ্ত হয়। হে মুনিসভ্তম! যে সমস্ত 
পাপিষ্ঠ নরাধমেরা শ্রীগুরুর আদেশ প্রতিপালন, করে না, তাহাদের নরক- 
যন্ত্র হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় নাই। শ্রীহরি' কুপিত হইলে শ্রীগুরু 
উদ্ধারকত্তা হন কিন্তু শ্রীপুর কুপিত হইলে কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হন 
না। যেবাক্তি শ্রীগুরুকত্ক পরিত্যক্ত হন তগবান্‌ হরি তৎকর্তক আগ্রেই 
পরিস্যন্ত হইয়া গাঁকেন। "তাহার হিতাহিত-জ্ঞানাধারই কলুষিত হইয়াছে ও 
তাহাধ দৌধ্াজ্মা প্রকটীকৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তি বেদ- 
সঙ্গত শ্রীগুরুদেবকে পরিত্যাগ করে সেই স্কল কৃতদ্ব-ব্যক্তিরা মৃত্যুর পর 
নরকে গমন করিলে মাংসাশী পশুপক্ষিগণও তাহাঁদের কলুষিত-মাংস ভোজন 
করে না, যেব্যক্তি প্রথমে কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়! পুনর্বার সেই 
খুরুদেবকে পরিত্যাগ করে সেই নরাধম কণ্টকোটিকাল*্যাবৎ নরকে পচিতে 
থাকে । ভগবান অন্রি বলিয়াছেন “একমপ্যক্ষরং যস্তব গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ। 
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রবাং যদ্দত্ব! হাঝণী তবে ॥ একাক্ষরং প্রদাতারং যে গুরুং 
নাভিমহতে । শ্ুনাং যোনিশতং গত্বা চাঁগালেঘপি জায়তে ॥ অতভ্রিসং 
৯১১ । গুরুদেব যদি শিষ্কে একটী মাত্রও অক্ষর প্রদান করিয়! থাকেন 
পৃথিবীতে এমন কোন দ্রব্য নাই যাহা তাহাকে প্রদান করিলে শিষ্য খণমুক্ত 
হইতে পারেন। একাক্ষর-প্রদাতা গুরুকেও যে বাক্তি সম্মান ন! করে সে 
শতবার কুকুরজন্ম প্রাপ্ত হয় ও শেষে চগ্াল-জাতিতে জন্মগ্রহণ করে। 
দৈবাৎ এইরূপ অপরাধ ঘটিলে--হায় আমি কি পামর! সাধু ও গুরচরণে 
অপরাধী হইলাম-_-এই প্রকার অনুতপ্ত হইয়া অগ্রিতপ্তব্ক্তি যেমন অগ্নিতেই 
শান্তিলাভ করে তন্দরপ সাধু ও গুরুচরণের সন্গিধানে উপস্থিত হুইয়! বহুবিধ 
স্তুতি ও প্রণতি দ্বারা তাহাদের প্রসম্গত উৎপাদনের নিমিত্ত আন্তরিক 
গ্রযত্ব কর্তব্য । 


ইজি 
্মঞ্ঞি-৮ 


৬১২ ীপ্্ীগৌরহন্দর 


"তোমার নিত্যদাস মুঞ্ি তোম। পাসরিয়! | 
পড়িয়াছে। তব্্ণবে মায়াবদ্ধ হা ॥ " 

কপা করি কর মোরে পদধূলি সম। 
তোমার সেবক করে] তোমার সেবন ॥ 
পুন অতি উৎকণ্ঠা দন্ত হৈল উদ্গম। 

কষ্ণ ঠাঞ্চি মাগে প্রেম নাঁনসন্কীর্তন |” 


হট্টসন্দ্ান্তর্গত গ্রীতক্তিলনর্ভে শ্রীগোম্বামিপাদ “মহদপরাধস্ত ভোগ এব 
নিবর্তকস্তদনুগ্রহে। বা” নামকৌমুদীগ্রন্থের এই পাঠুটী উদ্ধত করিয়। তাই 
সপ্রমাণ করিতে (চট্টা করিরাছেন ! যদি কেহ কখনও শর্ধবাদিকে এরপে প্রসন্ন 
করিতে না পারেন' তবে বহুদিন যাবৎ তাঁহার অভিলধিত-কাধাসমূহের অনুষ্ঠান 
করিতে থাকিবেন। অপরাঁধের অতি গুরুত্ববশ ওঃ উচাতেও ক্রোধের নিবুত্তি না হইলে, 
অন্থতাপসহকারে কেব্ল নামসক্ীর্ত্ন ও ভক্ত্যঙ্গসমূহের যাজন| করিতে থাকিবেন। 
নাম অনন্তশক্তির আধার-অবশ্তই তিশি কোন না কোন সময়ে অনুতপ্ত 
ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবেন। কিন্ত ঘিনি সাধু বা গুরুগরণকফে অনাদরপূর্্ঘক 
অপরাধনিষ্কতিলাতের নিমিত্ত কেবলমাত্র ভগবন্নামাদিকেই পরমোপায় ভাবিয়া 
আশ্রয়গ্রহণ করেন তাহার পূর্ববাপরাধ তো! বিনষ্ট হয় না--পরন্থ পুনর্বার 
নামাপরাধ ঘটিয়া থাকে। সাধু গুরু বাক্তি ক্রোধ গ্রকাশপূর্বক অপরাধ গ্রহণ 
না করিলেও 'অপরাধী ব্যক্তির তচ্চরণে পতিত হ্ইরা স্বীয় অপরাধের ক্ষমা 
প্রার্থনা] করিবেন। কেন না যদিও “ন বিক্রি্না বিশ্বস্হৃত্সথস্য সামোন বীহাভি- 
মতেম্তবাঁপি। মহদ্বিমানাৎ স্বরুতাদ্ধি মাঁদুঙ, নজ্ঞ্যত্যর্রাদপি শুলপাণিঃ। (ভা 
৫1১০।২৫। হে মহাঁশয়। 'আপনন বিশ্বসু্গৎ ও সথা স্থৃতবাঁং পর্কন্তর নমদর্শন * 
আপনার দেহাঁদিতে আত্মবুদ্ধি নাই-তগাঁপি আমি আপনার নিকট যে অপরাধ 
করিয়াছি তদ্দার৷ যদিও আপনার কোনরূপ চিন্তবিকার হয় নাই তথাপি মাদৃশ 
ক্ষত্র বাক্তি যদি শিবতৃল্যও হয় তাহা হইলেও ভবদ্বিধ মহাঁপুরুষের অপমানে 
শীপ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। “সের্যং মহাপুরুষপাদপাংশুভিঃ নিরম্ততেজঃ মৃতদের 
শোভনম্।” ভা 8181১৪। অর্থাৎ যদিও সাধুগণ আত্মনিন্দা সহ করেন কিন্ত তাহাদের 
পাদরেণু সকল তাহা সহা করিতে পারেন না । & চরণধুলি ঈর্ধাসহকারে উক্ত 
নিন্দাকারীর তেজসমূহকে নিরম্ত করিয়া দেয়। 


যতকাল পধ্যন্ত অপরাধরূপ-অনর্থনিবৃত্তি না হয় ততকাল পর্যানস্ত সঙ্কী্তন- 
রূপ-কৃষ্চতক্তির অন্নুীলনসত্ত্েও সংসাররূপ-মহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হয় না, 
প্রেমলাঁভ তো একান্ত অসম্ভব। অতএব নামাঁপরাধশৃন্য হইয়। নামসস্থীর্তনই 
এবাস্ত কর্তব্য। কৃষ্ণকীর্তনভক্তাথ অনর্থসমূহকে নষ্ট করে। উক্ত অনর্থ-নিবৃত্ 
হুহছলে সাধক নিষ্ঠাসহকারে ভক্তির অনুষ্ঠানে বোগ্য হন। অবিষ্ভাই সংসারন্বপ 


অন্ত্য-লীলা . . ৬১৩ 
তথাহি পগ্যাবল্যাম_ 
“নয়নং গলদশ্রধারয়। বদনং গদগদরুদ্ধয়। গির|। 
পুলটৈ নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম্গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৮ পগ্ঠাবল্যাম্‌ ৯৪ 
পর্বে, কৰে তোমার নাম লইতে লইতে আমার নেত্র দিয়া আনন্দাঙ্ঞ 
বিগলিত হইবে, মুখে বাকা রুদ্ধ হইয়া অসিবে এনং সর্বাঙ্গ পুলককদন্বে 
_ব্ভূষিত হইবে? | 


টিনের হিরা 224৫2 
মহাদাবাগ্ির মূল কারণ । 'অথিগ্ভাই দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিদ্ধারা ব্লাঁগ-দ্বেবাদির 
উৎপািকা হয়। প্অবিগ্ঠ| ক্ষেত্রমুন্তগেনাং” বৌগস্থত্র ২৪1 অবি্ঞ্ভা অস্মিতা, 
রাগ, দ্বেষ ৪ অভিনিবেশ এই চাবিটার উৎ্পত্তি-স্থান। ন্ুভরাং কুষ্ণনামসন্কীর্তীনে 
অবিষ্ভার বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সকলপ্রককার 'অনর্থ আঞ্চন! হইতে বিলয় 
প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ,কি প্রকারে ভগবস্থামাবলী উক্ত অবিদ্ধার নাশকরতঃ 
ভবমহাদাবাগ্ি নির্বাপণ করেন শ্রীমন্মহা প্রভু “চেতাদপণমাজ্জনং” এই শ্রোকাংশ 
দ্বারা বিস্তার করিগা প্রদশন কবিয়াছেন। যাবংকুল পথ্যন্ত জীবের দেহাগ্ঠিতিরিক্ত 
আত্মস্বরূপ প্রতিভাত না হর ন্তশুকাণ পধ্যন্ত দেহািতে আত্মবুদ্ধিনিবন্ধন 
ছুঃখোত্পন্তি অবশ্থান্ত/বিনী। উক্ত দেহ আবার স্কুল, সুশ্ম ও কাঁরণ ভেদেশ্ত্রিবিধ | 
বৈষ্বাচাধাগণ কারণশরীরকে সুঙ্মশরীরের 'অবান্তররূ,প নিদ্দেশ করিয়। শরীরঘয় 
স্বীকার করিয়াছেন। তন্মধোঁ পঞ্চা্কৃত-পঞ্চভূতোথ অন্নময়কোষকে স্থলশরীর 
বলে। উক্ত স্থুলশরীর আবার চতুদ্বশভূবনাম্মক বন্গাপ্ডান্তর্বস্তী লোকভেদে 
পাখিব, ভলীয়, ভজন, বায়বীয় ও শাব্দভেদে পঞ্চবিধ। তন্মধ্যে মর্তলোঁকে 
পাখিব, বরুণলোকে জলীয়, ম্বর্গলোকে ঠতজন, প্রেতলোকে বায়বীয় ও ব্রহ্ষ- 
লোকে শারূুশরীর । সকলপ্রকার স্তুলশরীর পাঞ্চভৌতিক হইলেও তত্তৎ-ভূতের 
আধিক্যবশত: প্রগিবাদি নাম প্রয়োগ হইয়! থাকে । স্থুলশরীরের স্বরূপ গর্ভো- 
পনিষদে যেরূপ নির্দেশ আছে ভাহাঁ এইরূপ--্প্থাত্মকং পঞ্চ বন্তমানং ষড়াশ্রয়ং 
যড় গুণযোগযুক্তম্‌ । তং সপ্তধাতুং র্রিমলং দ্বিযোনিং চতুর্বিধাহারময়ং 
শরীরম্‌ ॥ ক্ষিশ্যপতেজমরদ্ব্যোম এই পঞ্চাত্মক--ধারণ, পিগীকরণ, 
প্রকাশন, ব্যহন (বিস্তার )'ও অবকাশপ্রদান এই পঞ্চবিধ কর্মে বর্তমান-- 
মধুর, অস্ন, লরণ, তিক্ত, কটু ও যায় এট ষড়বিধ বসের আশ্রয়ভূত_-যড়জ, 
খষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধেবত ও নিষাদ এই সপ্তম্বরের উদ্তবস্থান- শুরু, 
রক্ত, কৃষ্ণ, ধুর, গীত, কপিশ ও পাগুর এই সপ্তবর্ণের আঁধার-_-রস, রক্ত 
মাংস মেদ, নাঁয়ু, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্রধাতুবিশিষ্ট__বারু পিত্ত কফ এই 
ত্রিমলযুক্ত- স্ত্রী ও পুরুষ চিহু-চিহ্নিত ওঁ চর্বব্য, চোষ্য, লেহা ও পেয় এই চততুর্ব্বধ 
আহারের বিকারভূত শরীরকে স্থুলশরীর বলে। এই স্থল শরীরকে অন্ন-রস-ময়- 
কোষ বলে। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্ব৷ ও নীসিকা এই পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয--বাঁক 
পাঁণি, পাদ, পায়ুও উপস্থ এই পাঁচটা কন্মেন্দ্িয--প্রাণ, অপান, সমান, উদ্ান ও ব্যান 


৬১৪ . আ্রীপ্রীগৌরসন্দর 


*প্রেমধন বিন! বাথ দরিদ্র-জীবন। 
দাস করি বেতন মোর দেহ প্রেমধন " 
রসান্তরাবেশে হৈল বিরহস্ফুরণ। 
উদ্বেগ বিষাদ দন্ত করে প্রলাপন ॥” 


এই পঞ্চ প্রাণ-মন ও বুদ্ধি এই সপ্ুদশ-অবয়ববিশিষ্ট শরীরকে সুক্্শরীর বা লিঙ্গ 
শরীর বলে। যথা--বুদ্ধিকর্মেন্িয়প্রাণপঞ্চকৈম নিসা ধিয়া। শরীরং সপ্তশভিঃ 
সক্মং তল্লিঙ্গমুচাতে । পঞ্চদশী ১২৩ । প্রাণময়, মনোঁময়, বিজ্ঞানময় এই কোষ- 
ত্রয়ের সমব'য়ই শ্ুঙ্সশরীব। অবিগ্ভকাকে আনন্দময়মকোষ বা কারণ শরীর 
শরীর বলে। পূর্বোক্ত ত্রিবিধ শরীর বা পঞ্চকোষ সকলই মায়ার কার্য । 
জীবের মায়াকাধ্য-শরীবত্রয়ে আত্মবুদ্ধিবশতঃ বিবয়েন্ির-সংস্পর্শঙ্গ যে ভোগ 
তাহাই ছুঃখোত্পত্তির কারণ । প্রতিকুলভাবে যে বিষয়ীনুভব তাহাই ছুঃখ। 
ভগবান্‌ শরীর গীতাশাস্ত্রে বলিগ্নাছেন “যে হি সংস্পর্শজা, ভোগ! ছুঃখযোনয় এব 
তে। আগ্মন্তব্ঠঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥৮ (৫1২২) বিষয়েক্ত্িয়ের 
সপ্রিকর্ষবশতঃ যে ভোগু উৎপন্ন ভয় উহা দুঃখের কারণ। শ্রী ভোগসকল 
বাতায়াতশীল অত এব পণ্ডিত বাক্তি উহাতে আসক্ত হন না। অজ্ঞ ব্যক্তির৷ 
প্রকৃতির কাধা জড়েপ্রিয়নিষ্পান্ত কর্মসকলকে অজ্ঞতানিবন্ধন শ্বনিষ্পান্ত- 
বোধে অভিমানবশতঃ ছুঃখভোগ করিয়। থাকেন । এই জন্যই পার্থসারথি ভগবান 
হরি বলিয়াছেন “গ্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্াণি সর্বশঃ। অহঙ্কারবিমৃঢ়াত্ম! 
কর্তীহমিতি মতে” ॥ (৩২৭) অতএব যখন পুরুষের দেহাগ্যতিরিক্তি অজড় 
আত্মবিষরক অপরোক্ষজ্ঞান জন্মে তখনই তিনি প্রাকৃতিক দেহদৈহিক-ব্যাপারে 
অভিমান-পরিত্াগপূর্দক অর্থাৎ (জড়-ইন্দ্রির জড়-বিষয় গ্রহণ করিতেছে 
অজড় আত্ম! এতদতিরিক্ত, আমি কখনও বিষয় গ্রহণ করি না_ এইরূপ নিরভিমান 
হইয়া) কতার্থ হইয়ী থাকে । শ্্রভগবান ও অজ্ঞুনকে এইরূপ" উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন-_-পতত্ববিত্ত, মহাঁবাহে গুণকর্মবিভাগয়োঃ। গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি 
মত্বা' ন সজ্জতে” ॥ ৩২৮ | হে মহাবাহে! ! গুণ-কর্ম-বিভাগের তত্ববিৎ (অর্থাৎ 
ইন্জিয়বর্গ ও তৎকর্খসমূহ হইতে আত্মভেদজ্ঞ বাক্তি) শরোত্রাদি-ইন্দ্রিয়মুহ 
ইন্দরিয়াধি্ঠাত-দেবতা-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শব্দাদি-বিষরে প্রবন্তিত হয় এইরূপ 
অবগত হইয়! কর্মে আসক্ত হন না। শ্রীমদ্তগব্দগীতা-পাঠে অবগত হওয়া যার 
যে দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয় এই ত্রিবিব জড়-বস্তু হইতে যতদিন আত্মবুদ্ধি 
নিবৃত্ত না হয় ততদিন আত্যন্তিক-ক্লেশ-ধবংসেব প্রতি দ্েহাগ্যতিরিক্ত সচ্চিদানন্দ 
আত্মার অপরোক্ষান্থভূতি একান্ত অপেক্ষিত। সেই জন্যই ,করুণাময় শ্রগৌরাঙ্গ 
মহীপ্রভূ কষ্ণনাম-সন্কীন্তন যে চিত্তদর্পণের মালিন্ত অপসারিত করে প্রথম 
শ্লোকে তাহাই প্রদর্শন করিলেন। দেহাগ্যতিরিক্ত অজড় জীবাত্মসাক্ষাৎকাঁর- 
সহকত-পরমাত্মসাক্ষাৎকারের একমাত্র যোগ্যস্থান বিশুদ্ধচিত্ত। চিত্তশুদ্ধি-ব্যতীত 
কাহারও আত্মসাক্ষাৎকারের যোৌগ্যত। নাই। এই নিমিত্ত শ্রুতি ও স্তৃতিতে উত্ত 


অন্ত্য-লীলা | ৬১৫ 


তথাহি পদ্যাবলাম্‌-_ 
“যুগান্যুতং নিমেষেণ চক্ষুষ। প্রাবৃষায়িতম্‌ | 
শূন্যায়িতং জগত সর্ববং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥” পগ্যাবল্যাম ৩২৮ 
হায় হায়! গ্টোবিন্মবিরহে নিমেষকাল৪ আমার পক্ষে যুগের স্তায় বোধ 
হইতেছে 3 নেত্র দিয়। বর্ধাকালীন বাবিধারার হকার অশ্রধার! বিগলিত হইতেছে। 
সমস্ত জগৎ শৃন্তময় দেখিতেছি। 


হইয়াছে “দৃশ্ততে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা হুঙ্গায়া 1 স্থক্ষ্মদখিভি)” ( কঠ ১৩১২) সুক্মুদশিগণ 
পরমে্বরানু গ্রহ বিশুদ্ববুদ্ধি-দ্বাধা তাহাকে দর্শন করিয়া থাঞ্চকন। “ন সংদৃশে 
তিষ্ঠতি রূপমন্ত, ন চক্ষুষ| পশ্ঠতি কশ্চিদেনমূ। হৃদ] মনীন। মনসাভিকষপ্তো ব এনং 
বিছ্বমৃতান্তে ভবন্তি 1৮ ( কঠ ২1৩৯) শ্রীভগবানের সম্যক জ্ঞানোপযোগী রূপ নাই 
অর্থাৎ তিনি সম্যক্রূপে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন ন1। তাহাকে কেহই চক্ষু দ্বার] 
দর্শন করিতে সমর্থ হয় নাঃ কাণণ তিনি অধোক্ষিজ, হীন্্য়ভন্া-জ্ঞানের অতীত । 
তিনি কেবল বিশুদ্ধচি্ত বারা অনুভূত হন। খারা এই পরমপুরুষের পরোক্ষ 
অন্থুভব করেন তাহারা মুক্ত হইরা থাকেন। প্বগাদশে তথাত্বনি” (কঠ ২৩1৫) 
দর্পণে যেমন মুখাবলোকন হইয়া থাকে বিশ্ুদ্ধচিত্তে তদ্রপ আত্মাবলোকন হইয় 
থাকে । “হনসৈবানুদ্রষ্টবাম্‌” বিশ্তুদ্ব-মনদ্বারা আত্মাকে দর্শন করিবে । “মনসৈ- 
বেদদাপ্রুবাম্‌” বিশুদ্ধ মনদ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হইবে। 


“ত্বং তক্তিযোগপরিভাবিতহ্ৃৎসরোজ, 

আস্সে শরতেক্ষিতপথো নন্গ নাথ পুংসাম্‌। 

(বদ্‌ যদ্‌ ধিয়া ত উুরুগায় বিভাবয়াস্তি, ॥ 

তত্তদ্বপুঃ প্রণ্য়সে সদনুগ্রহায়” ॥ ( ভা ৩।৯।১১) 
হে নাথ-_বেদাদিশাস্ত্-শ্রবণ-দ্বারা যাহার পথ অবলোকন করিতে হয়-_-সেই বেদবেছ 
পরমপুরুষ তুমি ভক্তগণের ভক্তিযোগ-দ্বারা যোগাতাপ্রাপ্ত বিশুদ্ধ-হৃদয়ে আবিভূতি 
হও। এ সমস্ত তক্তগণ ভক্তিভাবিত-বিশ্ুদ্ববুদ্ধি-দবারা তোমার নিত্যসিন্ধ বে 
যে রূপ চিন্তা করেন তুমি তাহাদের অনুগ্রহথার্থ সেই সেই চিদ্রপু প্রবটিত করিয়া 
থাঁক। দেহাগ্ভতিরিক্ত জীবান্া ও পরমাত্মার সাক্ষাৎকার-দ্বার| ক্লেশের মূলীভূতা 
'অবিদ্যা নিবৃত্ত হন--কারণের ধ্রংসে কাধ্যের ধ্বংস অবশ্বম্তাবী। অতএব 
কৃষ্ণসঙ্কীর্ভন যে সমূলে সংসার-ছুঃখ-ন্বিন্তক তাহা “চেতাদর্পণমার্জনং ভবমহা- 
দাঁবাগ্সানরর্বাপণম্” ইত্যাদি শ্লোকের প্রথম-পাদদ্বার! প্রদশিত হইল। অধুন! 
উক্ত শ্লোকের দিতীয়-পাদদ্বারা সন্কীর্ভনরূপা ভক্তি যে সর্বগশুভদাত্রী তাহা 
প্রদশিত 'হইতেছে। শ্রেয়; কৈবরচন্দ্রকাবিতরণম্” শ্রীকষ্ণসন্কীর্তন পরম- 
শ্রেয়ঃম্বরূপ কুমুদের সম্বন্ধে জ্যোতনাসদৃশ অর্থাৎ চন্দ্রের উদ্দয়ে যেমন কুমুদ প্রস্ফুটিত 


৬১৬ প্রীপ্রীগৌরন্থন্দর 


প্দিবস না! যাঁয় ক্ষণে হৈল যুগ সম। 
বর্ষামেঘ প্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন ॥ 
গোবিন্দ-রিরহে শুন্য দেখি ত্রিভুবন। 
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন ॥ 


পাশাপস্পাপশাাাশা 


হয় তন্রূপ কৃষ্টসঙ্কীর্তনরূপ-ভক্তিন উদয়ে দর্ববিধ শুতরূপ কুমুদপুষ্প প্রস্ফুটিত 
হয়। ভক্তির শুভদাতৃত্ব ণ-সম্বন্ধে ভীদভাগবতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে 

স্তান্তি ভক্তির্ভগবতাকিঞ্চন|। 

সর্বেপ গৈস্তর সমাসতে সুরাঃ ॥ 

হখধাবভক্তস্ত কুতো মইদ্গুণা | 

পু. মনোবথেনাপতি ধাবতো বহিঃ” ॥ *( ভা৫1১৮।১২) 

যে ব্যক্তির ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণে অকিঞ্চনা, ( নি্ষামা ) ভক্তি জন্মে, সর্বববিধ সদগুণের 
সহিত ব্রন্মরুদ্রাদি দেবভাগণ তাহার শরীরে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিবর্জিত 
ব্যক্তির মনোরণ দ্বারা, অসং-বাহা-বিষয়ে ধাবমানচিত্তে মহদগুণ ( অমানিত্বাদি 
সদ্গুণাবলী ) কোথা! হইতে আসিবে? “শুভানি গ্রীণনং সর্বজগভামন্থুরক্ত ত। 
সাদ্গুণচ, সুখমিতাদিন্যাথযাতানি মশীষিভিঃ ॥ (ভক্তিরলা পৃঃ ১১৮) সর্ধজগতের 
প্ীঠিবিধান, সর্বজগৎকুক অনুরক্ততা, সদ্গ্তণ ও সুখ ইত্যাদদিকে পণ্ডিতগণ শুন 
বলিয়। থাকেন । মন্তধ্য জন্ম লাভ করিবার পর হইতেই দেবতা, খষ, পিতুলোক ও 
বিভিন্ন প্রাণিনিবহের নিকট খণী হইয়া] থাকেন। কারণ নানা জন্মে নানাবিধ উপায়ে 
তাহার! আমাদের বহুবিধ হিশুসাধন করিয়! থাকেন। যতকাল পধান্ত ভীব এ সমস্ত 
খণজাল হইতে মুক্ত না হন ততকাগ তাহাদের প্রকৃতির রাজাহইতে মুক্তিলাভ 
অসস্তব। শ্রীভগবান্‌ সব্ধবূপ। প্রাকৃত প্রাকৃত 'সর্ধজগৎ্ তাহাই শক্তির 
বৈচিত্র। তাহার শ্রীতিতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্বজগতের প্রী(ত অবশ্যন্তাবী 
শ্রীকুষ্চ-গ্রীতিজনক নাম-সঙ্কীর্ভন সাধনতক্তির অন্যতম প্রধাঁন-অঙ্গরূপে নির্দিষ্ট 
হওয়ায় উহা সর্বজগতের গ্রীতিবিধান ও সর্বজগতের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। 
বৃক্ষের মুলে জলসেচন করিলে তাহার স্বন্ধ, শাখাপল্লবাদি সকলই যেমন তৃপ্ত 
হয়-গ্রাণকে উপহার প্রদান করিলে সর্বেন্ধিয় বেরূপ তৃপ্তিলাভ করে--তদ্তরপ 
অগ্যৃত শ্রীরুষ্ের পৃজাদ্ার| প্রারুতাপ্রাকৃত নিথিল-বস্ত্র সন্তোষসাধন হইর। 
থাকে। যথা তরোমু'লনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তত্স্বন্ধ-ভূজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ 
যথেক্দিয়াণাং তৈব পর্বহণমচ্যুতেজ্যা ॥ (তা ৪1৩১।১৪) পন্মপুরাণেও এইরূপ 
উপদিষ্ট হইয়াছে “ধেনাচ্চিতো৷ হরিন্তেন তর্সিতানি জগন্ত্যপি। রঙ্যন্তি জন্তব স্তত্র 
জঙ্গমাঃ স্থাবর অপি।” অর্থাৎ যিশি শ্রীহরিকে অচ্চনা! করেন, তিনি সর্ববজগৎকে 
তৃপ্ত করেন, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ববপদার্থও তাহাতে অন্ুরক্ত হইয়া থাকে। 
শ্রীমপ্তাগবতের একাদশশ্কন্ধে যোগীন্ত্র করভাজন বলিয়াছেন পদেবিভৃতাপ্তনৃণাং 
পিতৃণাং ন কিক্করো নায়মুণী চ রাজন্‌। সর্বাত্বনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো 
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কৃষ্ণ উদাসীন হৈয়। করে পরীক্ষণ। 
সথী পব কহে কষে কর উপেক্ষণ ॥ 
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্মল হৃদয় 
স্বাভাবিক প্রেম ভাব কবিল উদয় ॥ 


মুকুন্দং পরিহ্ৃত্য কর্তম্‌॥” (ভা ১১।৫।৪১) র্থাৎ যিনি সর্ধরৃত্য পরিত্যাগপূর্ববক 
'সর্বা শ্রয়ণীয়-শ্রামুকুন্দচরণে সর্ধবতোঁভাবে শরণ লইয়াছেন তিনি দেবতা, 
খষি, নির্দোষ-হিতকারি-মাঁনৰ ও পিতৃলোক-প্রভৃতি কাহারও নিকট কোন 
প্রকারে খণী বা আজ্ঞাবহ নহেন। অতএব এই সমন্ত শাস্ত্রবাক্যহইতে অবগত 
হওয়া যায় যে কৃষ্ণসম্কীর্তনরূপ! ভক্তি সর্ধ-গ্রীতিদায়িনী। বিষয়-বিতৃষ্ণা, ভগবদ্‌- 
বিষয়ক সতৃষ্কত্ব, ভগবদ্ভূজনানুকুল্য, ছুঃস্থবাক্তির প্রতি কৃপা, অপরাধীর প্রতি ক্ষমা 
প্রাণিহিতকারিতা, সরলতা, সর্বজীবে শ্রীকুষ্ণাধিষ্ঠানজ্ঞানে সমবুদ্ধি, বিপদে ধৈধ্য, 
অমানিমানদত্ব, অমানিত্ব, নির্ধিকাবত্ব, সর্ববহ্ভগত্ব-এভতিকে সঙহৃগণ বলা হয়) 
এই সমস্ত-সদ্গুণ সর্বশুভদ[য়িনী ভক্তির একটা লক্ষণ। যে হৃদয়ে মহারাণী 
ভক্তির আবির্ভাব হয় এই সমস্ত সদ্গুণও সতন্ভ সহচন্ীর স্যায় তথায় অবস্থান 
করে। “সর্বৈগুণৈস্তত্র মমাসতে স্পা । (ভাগবত )। এই নিমিত্ত শ্ীভগবান 
উদ্ধবের নিকট তক্ত যে সর্বসদ্‌গুণাশ্রয্প তাহ! কীর্তন করিয়াছেন। ক্ষিপালুর- 
কৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাষ্থ । সত্যস|রোহনবগ্াত্মা! সমঃ সর্রোপকারকঃ ॥ 
কামৈরহতধীর্দান্তো৷ মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ। অনীহো মিতভূক্‌ শাস্তঃ স্থিরো৷ মচ্ছরণো 
মুনিঃ ॥ অগ্রমত্তো গভীরাত্ম! ধৃতিমান্‌ জিতষড়.গুণঃ। অমানী মানদঃ কল্সে। মেত্রঃ 
কারুণিকঃ কবিঃ॥ (তাঁঃ ১১।১১।২৯-৩১) অর্থাৎ কৃপালু, সর্ধজীবের প্রতি 
দ্রোহরহিত, পরাপরাধ-সহিষু, সত্যনিষ্ঠ, অস়্াদি-দোষরহিত, শক্রমিত্রাদিতে সমবুদ্ধি, 
সর্বোপকারী, কাম্যবিষয়দ্বারা অক্ষুব্ধচিত্ত, * বহিরিন্দ্িয়-নিগ্রহশীল, কোমল- 
হয়, পবিত্র, অঁকিঞ্চন, ভগবদ্বিশ্বাস-নিবন্ধন যোগক্ষেমাদির নিমিত্ত চেষ্টাশৃনয, 
পবিত্র-পরিমিতাহারী, অন্তরিক্্রিয়-নিগ্রহ-সম্পন্ন, দ্বধর্মনিষ্ঠ, ভগবচ্ছরণাপন্ন ও 
ভগবন্মননশীল, সাবধান, নির্বিকার, বিপদে ধের্ধ্যশীল, শোকমোহাদি বা ক্ষুধা 
তৃষ্ণাদিতে অনাকুল, অভিমানরহিত, সর্বজীবের সন্মানকারী, অন্যকে প্রবোধ- 
দানে সমর্থ, অবঞ্চক, বিশ্বদুঃখ-দুরীকরণার্থ সর্বদ1| আকুলচিত্ত, তত্বজ্ঞ মহা- 
পুরুষগণই আমার ( ভগবানের ) সম্মত ভক্ত। শ্রীমদ্তুগবদগীতাতেও ভগবান 
দৈবাস্থর-সম্পদ্ষোগের যে লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন তন্মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ 
দৈবসম্পদ্‌ ভগবদ্তক্ত-বৈষ্বের ও» অন্যটী অর্থাৎ আস্ুর-সম্পদ্দ অবৈষ্ণবের। 
কারণ বিষুধর্ম্ে উক্ত হইয়াছে “দে তূত়সর্গে  লোকেহম্মিন দৈব আম্মুর এবচ। 
বিষুতক্তিপরো দৈব আন্রস্তদ্বিপ্ধ্যয়ঃ” ॥ অর্থাৎ এই জগতে দৈব ও আস্ুর 
তেদে দ্বিবিধ স্বভাবের প্রাণীর আবির্ভাব হইয়া! থাকে; তন্মধ্যে বিষুতক্ত 
দৈব ও তাহার বিপরীত আন্র। দৈব প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রীতগবান গীতাশান্ত্ে 
সবিশেষ উপদেশ করিয়াছেন; সেগুলি এই-_. 
৭৮ 


৬১৮ প্রীক্রীগৌরস্থন্দর 
ঈর্ষা উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌট়ি বিনয়। 
এত ভাব এক ঠীাঞ্জি করিল উদয় ॥ 
এত ভাবে, শ্রীরাধার মন স্থির হৈল। 
সবীগণ আগে প্রৌটি শ্লোক যে পড়িন॥ 
সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল। 
শ্লোক উচ্চারিতে তৈছে আপনি হইল।” 


টিনার 5812 
অভয়, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানোপায়ভূত শ্রবণ-মননাদিতে নিষ্ঠ।, দান, দম, (বাহোন্দ্রিয় 

যম) যজ্ঞ, স্বাধ্যায় ( বেদাদি অধায়ন) তপ, আর্জব, (সরলতা) অহিংসা, 
সত্য ( পরক্ষতিশূন্তবথার্থভাষণ ) অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, ( মনঃসংযম ) অপৈশুন 
( পরোক্ষে পরান্জনক-বাক্য অকথন ) সর্বভূতে দরা, অলোত, কোমল-হৃদয়তা, 


শান্ত্রবিরুদ্ধ-কন্ধে -কল্স ্ 
(৭ ঝা।ওন্প ভগবান পি রা রর্থক-কর্মকরণ্‌,, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, পর- 


পীড়নজনক কর্মাকরণ, নিজের পৃজ্যত্ব সম্দধে নিরভিমান5 তী সমস্ত 
দৈবী-সম্পদের. অভিব্যক্তির, ছারা সাধকের নিরপরাধ-নাম-কীর্ঠনের 
শুভফল অনুমিত হইয়া থাকে। নামীপরাধ-রহিত ভক্ত যখন ভগবস্নাম- 
সংকীর্তনে অভিলাধী হন তখন স্থল ও হস জগতে যে সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত 
হয় তাহ! নিয়ে প্রদর্শিত হইল। 

“বেপন্তে ছুরিতানি মোহমহিমা সন্মোহমালম্বতে, 

সাতক্কং নখরঞ্রনীং কলয়তি শ্রচিত্রগুপ্তঃ কৃতী। 

সাননদং মধুপর্কসন্তংতিবিধী বেধাঃ করোতু্মং, 

বক্ত,ং নামি তবেশ্বরাভিলিতে ভ্রমঃ কিমন্তৎ পরম্‌ ॥” পদ্যাবল্যাম্‌। ২০ 


অর্থাৎ হে ঈশ্বর তোমার নাম-কীর্তন করিতে অভিলাষ করিলে কীর্ভনেচ্ছু- 
ব্যক্তির ুক্ষশরীরস্থ স্বাধিঠাত্রী-দেবতার সহিত পাপলকল কম্পিত হইতে থাকে, 
দেহদৈহিক-বিষয়ে মমতাঁতিশয্য সন্মোহ প্রাপ্ত হয, প্রাণীর পুণাপাপ-লিখনে অধিকৃত 
নুনিপুণ চিত্রগুপ্ত পাপিগণ-নাম-মধ্যে অমর ূর্বব-লিখিত সেই নামোচ্চার কব্ক্রির 
নাম কর্তনার্থ আতম্কনহকারে ন্থরঞ্রনী (নরুণ ) ধারণ করেন, পরন্ উক্ত মহাত্মা 
অচিরকাল-মধ্যে বিদেহ-কৈবল্য ্রাপ্তার্থ ভাগবতী-তন্ু গ্রহণপূর্ববক অঙ্চিরারিমার্গে 
যখন সতালোক ভেদ করিয়া ভগবদ্ধামাভিমুখে অগ্রসর হন তখন বিধাতা শ্বয়ং উক্ত 
মহাপুরুষের পৃজার নিমিত্ত সানন্দে মধুপর্কধারণ-বিষয়ে উদ্যুক্ত হন। অতএব 
হে প্রতো! তোমার শ্রীনামের অচিন্ত্য-প্রভাবেন্ন বিষয় আমর! অধিক আর কি 
বলিব? পূর্বে শুভশব্দর অন্তর্গত ষ্বে নুখ-শব্দটার প্রয়োগ হইয়াছে-_- 
তাহা বৈষয়িক, ব্রা্গ ও প্রশ্থবর ভেদে ত্রিবিধ। পরশ্বর-স্ুখ আবার 
পরমাত্মসুখ ভগব-সুখ ভেবে দ্বিবিধ। নির্বিশেষ-ব্রন্ধ নখ অপেক্ষা 
যে কিঞ্চিদ্বিশেষ-পরমাত্ম খের উৎকর্ষ এবং পরমাতুন্ুখাপেক্ষা। থে পরিপূর্ণ -বিশেষ- 
বিশিষ্ট ভগবৎম্থখের উৎকর্ষ তাহা ্রীমন্তাগবতীয় “ত্রন্ষেতি পরমাত্মেতি 


অন্ত্য-লীলা ৬১৯ 


তথাহি পগ্চাবল্যাম্‌-_ 
"আশ্লিষ্য বা পাঁদরতাং পিনষ্ট,মা- 
মদর্শনানমর্্সহতাং করোতু ব! 
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পট 
মতপ্রাণনাথস্ত ম এব নাপবরঃ ॥” পঞ্যাবল্যাম্‌ ৩৪১ 


হে সখি, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আলিঙ্গনপুর্ধক চরণরতা কিন্করীই করুন, 
বা মহাঁকষ্টে নিপাতিত করিয়। নিষ্পেষিতই করুন, অথব। দর্শন না দিয়া মর্মমহতই 


ভগবাঁনিতি শব্দাতে*__এবছিধ ক্রমোক্তি ও শুক-সনকাদি আত্মাকাম-ুরুবর্গের 
অপরোক্ষান্থভূতি হইতে সুম্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে বহিষ্মুখ-জীবের ফান 
বিষয়েন্ডিয়-সম্ন্ধ-জন্য অন্নুভব-বিশেষের নাঁম বৈষয়িক-ন্ুখ। খীসুখ আপাতত 
রমণীয় হইলেও পরিণামে দুঃখজনক হইয়া এঁকে । এইজন্য যোগস্ত্রে রি 
সুথকেও ছুঃখের মধ্যে গণন! করা হইয়াছে । “পরিণাম-তাপসংস্কার-ছুঃখৈ- 
গুণবৃত্তি-বিরোধাচ্চ দ্ুঃখমেব সর্ধং বিবেকিনঃ” | *( যোস্ধক্ৃত্র ২১৫ ) বিবেকী 
মহাত্মার পক্ষে বিষমেন্দ্রিয়সমিকর্ষজ অনু ভবমাত্রই দুঃখের কারণ; কারণ ভোগের 
পরিণাম সুখকর নহে-_- ইহাতে ক্রমশঃ ভোগতৃষ্ণাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ভোগকালেও 
বিরোধী-ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেক জন্মে ও উত্তরোত্তর ভোগ-জন্-সংস্কার বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতে থাকে। স্তাদিগুণেব নুখপ্রংখ-মোগাদিরূপ-বৃত্তিসকলও পরস্পর বিরোধী. 
সুতরাং তদ্বারা কিছুতেই চিত্ত স্স্থির হইতে পারে না। এই নিথিত্ত শ্রীমস্তাগবতে 
একাদশস্কন্ধে নবযোগেন্ত্রষ্উপাখ্যানে দৃষ্ট হয়_ 


“কর্মাণাারভমাণানাং ছুঃখহতোো সুখায় চ। 

পণ্তেৎ পাকবিপর্ধ্যাসং মিথুনী€ারিণাং নৃণ[ম্‌ ॥ 

নিত্যান্তিদেন দ্বিত্তেন ছুলভেনাত্মমূতান। । 

গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা গ্রীতিঃ সাধিততশ্চলৈঃ ॥ 

এবং লোকং পরং বিদ্বান্নশ্বরং কন্মননিম্মিতম্‌। 
সতৃল্যাতিশয়ধবংসং যথা মগুলবপ্তিনাম্‌ ॥ (ভা ১১1৩/১৮-২০ ) 


অর্থাং_ছুঃখ-নিবৃত্তি ও স্বথগ্রপ্তির নিমিত্ত সংসারে মিথুনভাবে (সন্ত্রীকভাবে ) 
বিদ্যমান কর্মসকলের অনুষ্ঠাতা মন্ুষযগণের কর্ম্মফলের টৈপরীত্য দর্শন করিবে। 
নিত্য ছুঃখপ্রদ, অত্যস্তায়াস-লভ্য, নিজ-মৃত্যুষ্বরূপ-বিত্তদ্বারা-নিষ্পাগ্ গৃহ, অপত্য, 
সুহৃদ্বান্ধবাদি ও গো, অশ্ব প্রভৃতি পশু দ্বারা কি সুখ হইবে? খগুমগুলাধি- 
_পতি-ব্যক্তিগণের যেমন সমকক্ষ ও সাত্তিশয় ব্যক্তির প্রতি অস্থয়৷ এবং ধ্বংস-হেতু 
ভয় আছে, তেমনই কর্মননিম্ম্মিত অতএব নশ্বর স্বর্গার্দি লোকেও ভয় 'আছে জানিতে 
হইবে । দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক-বিষয়-সকল অনিত্য ও দুঃখপ্রদ হইলেও যাহারা অত্যন্ত 
বিষয়-সুখলোলুপ তাহাদিগের রুচি জন্মাইবার নিমিত্ত পরমকারুণিক শান্জকারগণ 


৬২০ ূ শরীশ্রীগৌরম্ুন্দর 


€ 
পি সিসি সি দিতি সি ঠাস সস স৬পিিলা পরী সপোন তি পপি লো ০ পিসি লে সি ত৭ ৫ অসি সিল ৭ লোিএপাস্িত ৯৫৯ ০৯ল ৯০০৯ 2িপ সপ সি 2৯ সী সপ সপ সত পেপাল স্পা সপ সপ রস 


করুন, কিন্বা তিনি শ্বয়ং বহুনারীবল্পভ হইয়া যেখানে সেখানে যে কোন 
রমণীর সহিত বিহারই করুন, তিনিই আমার একমাত্র প্রাণনাথ, অপর কেহ 
আমার প্রাণনাথ নহে। 


ভগবচ্চরণ-ধ্যানে যে বৈষরিক স্থও লাভ হয়_-অথবা বিষয়ের মধ্যে বর্তমান 
থাকিয়াও শ্রাভগবানের অর্চনা করিলে যে শ্রীভগবৎ-কুপ। লাভ কর! যায় 
এরূপ প্রলোভনকর-বাকাসমূহের প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা-_ 


“অকামঃ সর্ববকামে! বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। 
'তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্” ॥ ( ভা ২৩১০ )। 
_. *সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতে। নৃণাং 

নবার্থদো যৎপুনরর্ঘিতা যতঃ। 

্বয়ং বিধত্তে ভজতামুনিচ্ছতা- ৰ 

মিচ্ছাপিধাঁনং নিজপাদপল্লবম্‌ ॥ (ভা ৫1১৯।২ ৬) 


অর্থাৎ অকাম সর্ধধরলাম বা মোক্ষকাম-ব্যক্তি তীত্র-তক্তিযোগ দ্বারা পরম-পুরুষ 

শ্রীবিষ্ণর ভজন! করিবেন। যদিও শ্রীভগবান্‌ প্রার্থিত হইয়1 সকাম ব্যক্তিদিগের 
প্রার্থিভবিষয় যথার্থই প্রদান করেন-_তদ্বিষয়ে কোন ব্যভিচার নাই, তথাপি করুণা- 
ময় পরমেশ্বর সকামী অজ্ঞ-ব্যক্তিকে তাহা প্রদান করিয়াই নিবৃত্ত হন না, কারণ 
তদ্বিষয়ে অপুর্ণকাম-উপানক কাজ্ষিত-বস্তর নিষিত্ত পুনরাঁয় তৎসকাশে প্রার্থী হন। 
কামনা-অনন্ত, উপভোগের দ্বারা উহা কখনও শান্ত হইবার নহে-_"ন জাতু 
কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। (ভা ৯১৯১৯) পুত্রবতসলা মাতার 
যায় শ্রীভগবান স্বপাদপল্লবমাধুধ্যানভিজ্ঞ-নকাম-ব্যক্তিকে প্রার্থিত-বিষয়-স্খ 
প্রদানানস্তর সর্ববকাম-পূরক নিপ্র অভয়-পাঁদপল্পবও প্রদান করিয়া থাকেন।। 
মহাত্মা! গ্রবের প্রতি শ্রীগবদনুগ্রহ এতদ্বিষঘে উজ্জল দৃষ্টান্ত'। শ্রীভগবানের 
কপাশক্তির অিন্ত্য-প্রভাবে রাজ্যলিপ্য, ধুবের সকাম-হৃদয় পরিবর্তিত হইয়া 
কিরূপ বিশুদ্ধ-নিষ্ষামভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। 
তক্তবাঞ্থা-কল্পতরু শ্রীভগবান তাহাকে বরদান করিতে উগ্ভত হইলেও তিনি 
বলিয়াছিলেন-- 

“স্থানাভিলাধী তপনি স্থিতোহুহং, 

ত্বাং প্রাপ্তবান্‌ দেবমুনীন্ত্র গুহম্‌। 

কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরবং, 

স্বামিন্‌ কতার্থোহশ্মি বরং ন যাঁচে ॥ 

(ইরিভক্তি সুখোদয়ে ৭২৮ )। 

* অর্থাৎ লোকে যেমন কাঁচথণ্ডের অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ু 
প্রাপ্ত হয় তন্দ্রপ সার্বধভৌম-পদরূপ প্রারুত-স্থানের অভিলাধী আমি আপনার 


অন্ত্য-লীলা 


দস দিসি পিল খপতিনিপপ এ দি পিপি পর এপি সিল পি পাঁছি পি পস্টি লালিত এসপি ৭ তিক তাস লি পিষ্টিতাত পাতি পা ঈ লাস্ছি পি 


যথা রাগ-- 
আমি কৃঙ্জ-পদ-দাসী তেঁছো৷ রসনুখরাশি, 
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাত। 
কি ঝা না দেন দরশন, না জানে আমার তন্গ মন, 
তবু তেঁহে। মোর প্রাণনাথ ॥ 


৬২১ 


 তপন্তায় নিযুক্ত হইয়! দেবমুনীন্দ্র-গুহ (দুর্গভ) আপনাকে প্রাপ্ত হইম়ছি। 
ভগবান আমি কৃতার্থ হইয়াছি; অন্য কোন বরঃপ্রার্থনা করি না। 
ণ্য। বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরযার্থচতুষ্টয়ে | 
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥ 
( পরমাত্মসন্দর্ধূত মোক্ষধ্ক্ঈ-বচনে ) 
“সর্বাসামেব দিদ্ধীনাং মূলং তক্চব্রণার্চণম্ত।” (ভা ১০।৮১।১৯)। 
অর্থাৎ থে ভক্তির উদয়ে ধর্ম, অর্থ, কাঁম'ও মোক্ষ তুচ্ছ হয় সেই ভক্তি 
দ্বারা সকামী ব্যক্তি যে বৈষয়িক-স্থথ লাভ করিবেন ইহ! কৈমতান্ায় দার! প্রাপ্ত 
হওয়া বায়। চতুর্িশভুবনাস্ত্বর্তী মনুষ্যলোক হইতে আরীষ্ত করিয়া ব্রহ্মলোকপরধান্ত 
ৃষ্টানুশ্রবিক (এঁহিক ও পারলৌকিক) স্থখ-সমূহ বৈষয়িক-স্থখমঞ্জে গণ্য । 
এ সমস্ত-সুখ ভভ্তি-সাধনা-দ্বারাও লভ্য। জ্ঞান যোগিগণ যে নির্বি্বশেষ 
্রাঙ্গন্নখকে পরমার্থ বলেন তাঁহাও ভক্তিলভ্য । যথা- 
" “মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রন্মেতি শৰ্বিতম্‌। 
বেশ্তস্তন্তগৃহীতং মে সংপ্রশ্ৈবিবৃতং হৃদি ॥৮ ( ভা ৮২৪।৩৮ ) 
ভগবান মৎস্তদেব সত্যব্রত-নামক-রাঁজধিকে বলিয়াছিলেন পরত্রহ্গ-শব্দবাঁচ্য 
যে আমা নির্বিশেষ-বিভূতি, যৎসম্বন্ধে তুমি *আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ আমারই 
'ন্থুগ্রহে বিশুচিন্তে তুমি ভ্বাহা অবগত হইতে পারিবে।” এই নিমিত্ত 
রসামৃত-ধৃত-তন্ত্রে-_ 
“সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্র্ধ্য! ভুক্তিমুক্তিশ্চ শাশ্বতী । 
নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদ্‌ গোবিনাভক্তিতঃ ॥ 
অর্থাৎ গোবিন্-ভক্তি হইন্ডে পরমাশ্ঠধ্যজনক অণিমার্দি অষ্টস্িদ্ধি, সর্বববিধ 
ভূক্তি, শাশ্বতী বরঙ্গন্থখান্ুভৃতিনূপা মুক্তি ও শ্রীভগব্দন্থতবাত্মক পরমানন্দ-লাত 
ই থাকে । শ্রীমদ্তাগবতে ও উক্ত হইয়াছে-_ 


“বৎ কর্মতি্স্তপসা জ্ঞানবৈরাগাতশ্চ যৎ। 

যোগেন দানধর্থণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ 

সর্বং মন্তক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেইঞ্জস! | 

বগ্াপবর্গং মন্ধাম কথপ্চিদ্‌ যদি বাঞ্ছতি॥* (ভা ১১।২০।৩২-৩৩) 


শ্রীভগবদনুতবানন্দের পরমোৎকর্ষ বহুশান্ত্রে বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। 


৬২২ স্্ীপ্রীগৌরস্ন্দর 


সথি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয় । 
কিবা অগ্ুরাগ করে, কিবাছুঃখ দিয়া মারে, 
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ অন্য নয় ॥ প্র॥ 
ছাঁড়ি অন্ত নারীগণ মোর বশ তন্ন মন, 
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়]। 
তা সবারে দেন গীড়া, আম! সনে করে ক্রীড়া, 
সেই নারীগণে দেখাইয় ॥ 


,  পনিরস্তাতিশয়াঁহলদ স্থখতাবৈ কলক্ষণ] । 
ভেষজং ভগবত্প্রাপ্তিরেকাস্তাতান্তিকী মতা ॥ 


অনুত্তমস্রথভাটবক-লক্ষণ! ভগবৎ-প্রাপ্তি হুঃখরূপ-ভবরোৌগের সম্বন্ধে একান্তিক 
ও আত্যন্তিক ওউষধ স্বরূপ। দশম স্ব'ন্ধ নাগ-পত্বী-স্তবেও এতজ্রুপ উক্ত হইয়াছে-- 


“ন নাঁকপুষ্টং ন চ পারমেষ্টযং, 
"সার্বতৌমং ন রসাধিপত্যং | 
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ড বং বা, 

বাঞ্চতি যত্পাদরজপ্রপন্নাঃ ৮ 


অর্থাৎ হে ভগবন্‌! তোমার শরণ[পন্ন সাঁধকগণ নাঁকপৃষ্ঠ অর্থাৎ স্বর্ীধিপত্য, 
পারমেষ্্য অর্থাৎ সতালোকাধিপত্য, সার্ধভৌম অর্থাৎ একচ্ছত্র-বস্ুন্ধরা ধিপত্য, 
রসাধিপত্য অর্থাৎ অতলাদি-সপ্ত অধোভূবনাধিপত্ বাঞ্ছ) করে না। অণিমাদি- 
যোগপিন্ধি অথবা অপুনর্ভব মুক্তিও প্রার্থনা করেন না। ভাগবতীয় এই শ্লোক ও 
অন্তান্ শাস্ত্ীয়বাকা হইতে অবগত হওয়। যায় যে পূর্বোক্ত ত্রান্গন্থথ ও পরমাত্মস্থথ 
সর্বশ্রেষ্ট-নুখস্বরূপ-তগবৎ-পদারকিন্দান্ুভবানন্দের অবাস্তরিতরূপে; ভক্তি-রুপাবলে 
জীব লাভ করিতে পারে। এই নিমিত্ত ভগধান্‌ শ্রীরুষ্ণচৈতন্য-দেব কীর্তনরূপ। 
ভক্তির মাহাত্মাবর্ণন-প্রনঙ্গে তাহার শুভদগুণের বিষয় কীর্তনার্থ “শ্রেয়: 
টকরবচন্দ্রিকাবিতরণং” এবন্িধ বিশেষণ-বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। অনন্তর 
শ্রকৃষ্চসঙ্কীর্তন ষে বিদ্যাবধূজীবন শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই শ্লোকের দ্বিতীয়-পাদে 
তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। কারণ ভগবদ্‌-বিষয়িণী মতি বা! সংসারমোক্ষকারিণী 
বিস্তা বতকাল ন! হৃদয়ে আবিভূতি৷ হয় ততদিন জীবের ছুঃখনিবৃত্তি বা শুভ প্রাপ্তি 
অসম্ভব | বিষ্ঞাশব্ৰে শাস্ত্রাচাধ্য-উপদেশজা-মতি ও পরতত্বান্ুভৃতি এতছুভয়ই 
লক্ষিত হইগা থাকে। তন্মধ্যে প্রথমটা পরম্পপ্ষায় পরমপুরুতার্থ জননী ও দ্বিতীয়টা 
সাক্ষাৎ তজ্জননী। শাস্তরজ্ঞান ভগবস্তক্তির দ্বায়ভূত-_শাস্্জ্ঞান ব্যতিরেকে ভগবদ্বিষয়ক- 
প্রবুত্তি অসম্ভব। দেবধি নারদ শ্রীমগ্তাগবতের প্রথমন্কন্ধে উপদেশ করিয়াছেন_- 


ইদং হি পুংস স্তপসঃ শ্রুতন্ত বা 
সি্ন্ত নুক্তন্ত চ বুদ্ধদত্তয়োঃ | 


অন্ত্য-লীলা , ৬২৩ 


কি বা তেহে৷ লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সকপট, 
*“ অন্ত নারীগণ করি সাথ। 

মোর দিতে মনঃপীড়া, মোর অগে করে ক্রীড়া, 
* তভু তেহো মোর প্রাণনাথ ॥ 


অবিচ্যুতোহ্থঃ কবিভিনিরূপিতে। 
যদুত্মমঃশ্রোকগুণান্ুবর্ণনম্‌ ॥ (ভ1 ১1৫২২) র্‌ 
উত্তমঃশ্লে'ক শ্রীভগবাঁনের গুণ।নুকীর্তনই পুরুষের তপস্তা, বেদাধ্যয়ন,* শোভনযজ্ঞ, 
স্তোত্রপাঠ, জ্ঞান ও দানের অক্ষয় ফল। অধ্যাত্ম-শাস্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির পরমপুরুযার্থ- 
লাভ যে অবশ্তস্ত/বী তুঁহা পন্মপুরাণে সুষ্পষ্টভাবে উপদিষ্ হইয়াছে_“অিধ্যাত্ম- 
বি্ভাগত-মানসম্ত মোক্ষৌ ধরবে নিত্যমহিংসকন্ত ৮গ্ীভগবান গীতা্াস্ত্েও ইহাই অনথ- 
মোদন করিয়াছেন_-অধ্যাত্-জ্ঞান-নিত্যত্বং*তত্বজ্ঞা নার্থ-দর্শনম”' শ্রুতিতে আর 
উক্ত হইয়াছে । যে “যোনিমন্তে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ । স্থাণুমন্তেহনু সংযস্তি 
যথাকর্্ম যথাশ্রুতম, ॥ ( কঠ ২।২।৭ ) শুভাশুভ কর্ণমসমূহ গ্ভযরূপ সদসদ্‌ জন্মলাভের 
হেতু হয় শাস্ত্রীর-জ্ঞানও তদ্রুপ শুভাশুভ-জন্মর প্রতি কারণ হয়। “নাবেদ- 
বিল্মন্নূতে তং বৃহত্তম ॥” “তিস্তোপনিষদং পুরুসং পৃচ্ছামি ॥৮ ইত্যার্দি শ্রুতি 
দ্বারা বিধি-নিষেধমুখে অবগত্ত হওয়! যাঁয় যে শান্জ্ঞান-ব্যতীত ঈশ্বরা রি 
অসম্ভব আর শাস্্জ্ঞানদ্বারাই তিনিপ্পরম্পরায় বেস্ত । | 
অত্রিস্থৃতিতে এই নিমিত্তই “ক্তিয়াহীনস্ত মূর্ঘন্ত” ইত্যাদি শ্লোকে শাস্্- 
জ্ঞান-রহিত বিপ্রের সম্বন্ধে মরণান্তাশৌচ অর্থাৎ সর্বববিষয়ে অনধিকার নির্দেশ 
করিয়াছেন। কিন্ত এস্থলে, বক্তব্য এই যে উক্ত শাস্্জ্ঞান যদি ভগবন্তক্তি-শৃন্ত 
হয় তবে তাঁহাও নিরর্থক । 
“ভগধপ্তক্তিহীনস্ত জাতিঃ শাস্ত্র জপস্তপঃ। 
অগ্রাণন্তেব দেহস্ত মগ্ডনং লোকরঞ্জনম্‌॥” (মাধুর্ধ্যকাদঘ্িনীধৃত )। 
শ্রীমদ্তাগবতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন “বিত্তং ত্বতীর্থাকৃতমঙগ বাঁচং ময়! হীনাং 
রক্ষতি ছুঃখছুঃথী 1৮ (ভা! ১১।১১।২) যাহাদের ধন সৎপাত্রে স্তস্ত হয় নাই বা 
যাহাদের বাক্যে আমার কথাপ্রসঙ্গ নাই তাহার! দুঃখের পর ছুঃখকেই আলিঙ্গন 
করিয়া থাকে । 
ভজনানুকুল-শাস্্জ্ঞান উত্তমা- ভক্তির কারণ হয়। কারণ উত্তম-ভক্তের লক্ষণে 
প্রদশিত হইয়াছে যে 
“শাস্ত্রে যুক্ত চ নিপুণঃ সর্ব! দৃঢ়িশ্চয়ঃ। 
প্রৌশ্রদ্ধোৎধিকারী যঃ স ভক্তাবুস্তমো মতঃ ॥ ( ভক্তিরসামৃত ) 
যিনি শাস্যুক্তিতে সুনিপুণ, সর্ববথা দৃঢ়নিশ্চয়__প্রৌশরদ্ধ তিনিই উত্তম-তক্ত। 
গরূপদিষ্ট'বেদপুরাণাদি-শাস্থান্ুসারে সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই যে 


৬২৪ স্ীপ্্ীগৌরস্থন্দর 


না গণি আপন ছুঃখ, সবে বাঞ্ছি তার সুখ, 
তার স্থখে আমার তাৎপর্ধ্য । " 

মোরে যদি দিলে দুখ, তার হেল মহাম্খ, 
সেই ছুঃখ মোর সুখবধ্য ॥ 


ভগবদ্জ্ঞান প্রকাশিত হয় তাহা! একাদশস্কন্ধে কবিষে।গীন্ত্রেরে উপদেশ হইতে 
পাওয়া যায়। যথা-_ 


“ভক্তি পরেশানুভবে। বিরক্তি- 
রন্তত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ। 
প্রপগ্ঠমানস্ত যথাশ্নতঃ স্থ্য- 
স্ষ্িঃ পুষ্টি; ক্ষুদপায়োহনুঘাসম্” ॥ 
্ ( ভ] ১১২৪২) 

অর্থাৎ ভোঁজনকারী ব্যক্তির প্রতিগ্রাসেই যেমন তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুক্সিবৃত্তি হইয়! 
থাকে ভগবন্তুজনকারী ব্যক্তিরও ১৩দ্রপ মমকালে, ভক্তি, পরেশানুভব, ও মায়িক- 
বস্ততে বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইয়। থাকে । 


“বান্থদেৰে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ | 
জনয়ত্যাণড বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্” ॥ (ভা--১২।৭)। 


তগবান্‌ বাস্থুদেবে তক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে শীন্্ বৈরাগ্য ও শুর্ধ-তর্কাগোচর 
অহৈতুক-জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া থাকে । 

অতএব যে বিগ্তারূপা-বধু ইতঃপূর্বেবে ভক্তির অভাবে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন 
( অচৈতন্যাবস্থায় মায়াশব্যায় শয়ন করিয়াছিলেন ) "অধুনা তিনি কৃষ্ণকীর্তরূপ 
মৃত-সজীবনী-প্রভাবে “সঞ্জীবিতা হইলেন অর্থাৎ অপরোক্ষ-তগব॥মুভবরূপ। গুহা- 
বিষ্ভাকারে প্রাদুভূতা হইলেন। বিদ্ভাদেবী প্রথমে সাধকের বিশুদ্বন্ৃদয়ে কৃষ্ণ- 
কীর্তন-দ্বারা সত্তপ্রধান-মায়াবৃত্তিরূপে. প্রাছুভূতি৷ হইয়া! পরে ভাবাবস্থায় তাহাকেই 
দ্বারকরিয়। সন্থিদাথাহ্বরূপশক্তিবুত্তিরূপে প্রকাশিত হন। ত্বরূপশক্তিই যে 
বিভিন্ন-মাগীয় সাধকের কল্যাণার্থ বিবিধাকারে আবিভূতি হইয়া থাকেন তাহা 
বিষ্ুপুরাণীয় লক্ষমীস্তবে বণিত হইয়াছে--প্যজ্ঞবিষ্থা! মহাবিষ্ঠ। গুহ্বিস্তাচ শোভনে। 
আত্মবিদ্াচ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী॥ ( বিষুপু ১৯১১৮) হে দেবি! 
সর্বাশ্রয়্ হেতু তুমি যজ্ঞবিদ্ধা ( কর্ম্ম) মহাবিদ্যা, ( অষ্টাযোগ ) গুহ্বিদ্ভা (ভক্তি) 
ও আত্মবিগ্ত1 (জ্ঞান) রূপে বিবিধমুক্তি-ফলদাত্রী। উক্ত বিদ্যা-বধূলাতে ভক্ত 
জীবমুক্ত হন, পরে প্রারব্ক্ষয়বশতঃ দেহান্তে অর্চিরাদিমার্গে ভগবদ্ধামে গমনকরিয়। 
পরমানন্দলাতে কৃতার্থ হন। ব্রক্ষস্থত্রের নিম্বাকীয় বেদাস্তকৌস্তত প্রভা-নামক 
তাঁষ্যের আতিবাহিকাধিকরণে ভক্তের অর্চিরাদিমার্গে ভাগবতী গতি সুম্পষ্টর্ূপে 
উপদিষ্ট হইয়াছে_ 


এ 


যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষঃ, 


অন্ত্য-লীল। ৬২৫ 


এছ ছি পিএস লামিন আছিল ছি এল ছিলি লী ঈিতছি ত তাস সারি পিসী আশিস পিরসিলতিক্ সিল লি স্পরি ছিলি সত টিসি 


তার রূপেতে সতৃষ্ণ, 
*তারে না পাইয়া কাহে হয় ছুঃখী। 
মু তার পাঁয়ে পড়ি,  লঞ্ যা হাতে ধরি, 
এ ক্রীড়া করাএঞ] তারে করে" সুখী ॥ 


“বিদ্ধান্‌ বিনিক্রম্য সুযুয়য়। তয়! নাড্যা সমারুহা সবিতৃবশ্মীন্‌ । 
ততশ্চ বন্ছিং প্রথমং প্রযাতি ততো! দিনং পক্ষমুপৈতি শুর্লম্‌॥ 
তথোত্তরং প্রাপ্য বুধোহয়নং ততঃ সম্ঘৎসরং দেবনিবাসবাযুম্‌। 
কুর্ধযঞ্চ সোমঞ্চ ততশ্চ বৈছ্যুতং জলেশমিজ্জরঞ্চ ততঃ প্রজাপঠিভম্‌ ॥ 
স তত্রতুত্রাখিললোকপালৈঃ সমর্চিতো বাতি সমস্তলোকানূ । 
অতীত্য দেবৈশ্চ সমাগতৈরসৌ হামানবৈধাতি সরিদ্বরাং বুধ ॥ 
বিহার লিঙ্গপরদেবতায়?ং সঙ্কল্পমাত্রেণ তরেচ্চ তাং হদীম্‌। 
ততোহকৃতুং বিগ্রহমভ্যুপেত্য হালম্কতে। ব্রহ্মসমৈশ্চ ভূষণৈঃ ॥ 
দ্বাস্থৈঃ সমাগম্য পরম্পরং মুদ! হালৌকিকং স্থানমসৌ প্রপশ্তন্‌ । 
সমাগতো ভাগবতৈশ্চ মার্গে সমানশীলৈপ্রগবৎগ্ুপনৈ2 ॥ 
ততশ্চ পশ্তন্‌ মণিমগুপেহসৌ স্থৃণাসহশ্রাদিবিরাঁজমানে। 
দিব্যে মহারত্বময়ে মহাত্মা! সিংহাসনস্থং পুক্রষোত্তমং হরিম্‌ | 
লক্ষ্যাদিযুক্তং পরমেশিতারমাদ্িত্যবর্ণং তমসঃ পরাত্পরম্। 
সুনন্দমুখ্যৈশ্চ সুদশনান্রিভিন মন্কৃতং স্থাঞ্জলিসম্পুটেশ্চ। 
সহশ্রহ্ধ্যাদি-প্রভাতিরঙ্করছ্যাভিঃ কিরীটাদি-সমন্ুভূষণৈঃ | 
বিভূষিতাঙ্গংজগতাং পতিং গুরুং বেদান্তবেছ্ধং দ্রহিণাদদিবন্া্যম্‌ | 
মুক্তোপস্যপ্যঞ্চ মুসুক্ষুমুগ্যং বিশ্বস্তহেতুং জগতৈকজীবনম্‌। 

* বিজ্ঞানমানন্দময়ং স্বরূপং স্বভাবতোহুপাস্তসমস্তহেয়ম্‌। 
সমত্ুকল্যাণগুণাঁকরং, প্রভুং বিজ্ঞানমু্তিং পরধামসংস্থৃম্‌। 
ৃষ্টণা মুকুন্দং ভগবস্তমাছ্চং কষ্ণং সদানন্দনয়ং বরেণ্যম্‌। 
দূরানমমস্কৃত্য পদারবিন্দময়োনমো নমো! ভূর উদাহরগ্ম,দ| | 
ততশ্চ কৃষ্ণেন কৃপাত্রয়াদুশাবলোকিতঃ শ্রামুখপঙ্কজেন সঃ। 
গিরা পরানন্দনিদানভূতয় সম্তাবিতো যাতি হি ব্রঙ্গভাবম্‌। 
পুনর্নসংসারগতিং সর্ষেতি বৈ বিষুক্তমীয়ার্শল এষ মুক্তঃ |” 


অর্চিরাদিমার্গের এইরূপ ক্রম শ্রীবিষুপুরাণেও দৃষ্ট হয়__ 


উপর্য,ক্ত 


নি 


(ব্রহ্ম হু ৪1৩1৪) 


মুক্তো হচ্চির্দিনপূর্ববপক্ষষড়,দঙ -মাসান্দ-বাতাংশুমদ্‌, 
প্লৌবিছাদ্বরুণেন্ত্রধাতৃসহিতঃ সীমান্তসিন্ধাগুতঃ | 

শ্রীবৈকুগ্ঠমুপেত্য নিত্যমজড়ং তন্মিন্‌ পরক্র্মণঃ 

সাধুজ্যং সমবাপ্য নন্দতি সমং তেনৈব ধন্যঃ পুমান্‌ ॥* 

শ্লোকসমূহের তাৎপধ্য এই যে জীবনুক্ত-পুরুষ বিদেই-কবর্ণা- 


৬২৬ প্রীপ্রীগৌরম্থুন্দর 


কাস্ত। কষে করে রোধ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ, 
স্থখ পায় তাঁড়ন-ভত্সনে। 

যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান, 
ছাড়ে মান অল্প সাধনে ॥ 


কালে স্তুযুয়ানাড়ীদ্বারা নির্গত হইয়া প্রথমে অর্চিরভিমানিনী দেবতা, 
পরে দিনাভিমানিনী দেবতা, পরে শ্শুব্ুপক্ষাভিমানিনী দেবতা, পরে 
উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা, পরে বৎসরাভিমানিনী দেবতা, পরে 
বাযৃভিমানিনী দেবতা, ক্রমে সুরা, চন্দ্র, বিছাৎ, বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতিকে প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন, তদনস্তর ব্রহ্মাণ্ডের সপ্তাবরণ ভেদ করিয়া কারণ-সমুদ্রে আগ্ুত হইয়া 
উহাতে লিঙ্গ-শরীর ও কারণ-শরীর পরিত্যাগ করতঃ নিতা চিদ্দবিভূতিরূপ-শ্রীবৈকুণঠ- 
ধাম প্রাপ্ত হন ও পরব্রহ্ম-শ্রীহরির সহিত মিলিত হইয়! তাহার সেবানন্দ লাভ 
করিয়া ধন্য হইয়া খাকেন। প্রভূপাদ শ্রীসনাতন-গোম্বামী স্বীয় বৃহদ্তাগবতা মৃত গ্রস্থে 
সা'ধারণ-ভাবে পারলৌকিক-গতি-সম্বন্ধে যে নির্দেশ করিয়াছেন তাহ! এস্থলে 
প্রদশিত হইল। 
“কামিনাং পুণ্যকর্ত,ণাং ত্রেলোক্যং গৃহিণাং পদম্‌। 
অগৃহাণাংচ তস্তোর্ধং স্থিতং লোক-চতুষ্টম্‌ ॥ 
ভোগান্তে মুহুরাবৃক্তিমতে সর্ব প্রযাস্তি হি। 
মহরাদিগতাঃ কেচিনুচ্যন্তে ব্রহ্মণ! সহ ॥ 
কেচিৎ ক্রমেণ মুচান্তে ভোগান্‌ ভুক্তাচ্চিরাদিষু। 
ভক্তা ভাগবতা৷ যে তু সকামাঃ স্বেচ্ছয়াখিলান্‌ ॥ 
তুগ্জানাঃ সুথভোগাংস্তে বিশুদ্ধা যান্তি তৎপদম্‌। 
বৈকুণ্ঠং ছুলভং মুক্তৈঃ সান্দ্রানন্দ-চিদাত্মুকম্‌ ॥ 
নিষ্ষামা যে তু তদ্ভক্তা লভভ্তে সম্ঘ এব তত” » 
( বুহস্ভাগবতামূত'২।১।১*-১৪ |) 
সকাঁম-গৃহাসক্ত-ব্যক্তি-সকল হ্বস্বপুণাকর্মফলের তারতম্যান্নুসারে মর্ত, 
পাতাল বা ম্বর্গ এই লোকত্রয়ের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়। বিভিন্ন 
বিষয় উপভোগ করিয়া থাকেন। যাহারা নেঠিক-ত্রহ্গচর্ধ্য, বানপ্রস্থ বাঁ সন্গ্যাস 
গ্রহণ করেন সেই সকল গৃহাসস্কিরহিত-ব্যক্তিরা স্বর্গের উর্ধাতন-প্রদেশবন্তি 
মহ, জন, তপঃ ও সত্য এই লোক-চতুষ্টয় প্রাপ্ত হয়েন। কিঞতাদৃশ সকাম সাঁধকগণ 
স্বরুত-পুণ্যান্ুসারে হ্বর্গাদিলোকপঞ্চকের মধ্যে যে কোন লোকেই গমন করুন 
না কেন ভোগান্তে তাহাদ্দিগের মর্ভলোৌকে পুনরাবৃত্তি অব্্স্তাবিনী। এই 
নিমিত্ত শ্রীতগবান্‌ গীতাশান্থে “আব্রঙ্গতুবনাল্লোকাঃ পুনরাবন্তিনোহর্জ,ন। মামুপেত্য 
তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্বাতে” ॥ (৮১৬) এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। 
শ্রতিতেও “তদ্যথেহ কর্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো৷ লোকঃ 
্গীয়তে। (ছ! উ ৮1১৬) প্অন্তবদেবাস্ত তদ্ভবতি” (বৃহঃ উঃ ৩1৮১০) 


স্ত্য-লীল। ৬২৭ 


সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণ-মর্্ম নাহি জানে, 
বু কষে করে গাঢ় রোষ। 
নিজন্থখে মানে লাভ, পড়,ক-তার শিরে বাঁজ, 
* কৃষ্ণের মাত্র চাহি যে সস্তোষ ॥ 


এইরূপে তত্তল্লোক-সকলের অনিত্যত্ব-বিষয়ক-বাক্যসকল দৃষ্ট হয়। তবে 
যদি কোঁন ভাগ্যবান্‌ পূর্বপুণাফলে মহরাদিলোকে অবস্থানকালে প্রাপ্ত-তোগে 
বিমুগ্ধ না হইয়া সাধন-দ্বারা জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির আবির্ভাববশতঃ, তত্তল্লোকের 
ভোগকে অকিঞ্চিংকর বিবেচনা করতঃ তাহাতে বিতৃষ্ণ হন, তবে তাহারা 
প্রাক্ৃতিক-প্রলয়ে ব্রহ্মার আধুর অবসানে ব্রহ্মার সহিত মুক্তিলাভ করেন। বেদান্ত 
পরিভাষা ধৃত বিষু-পুরাণ্মবচনে ও এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে-_ 


ব্রহ্গণা, সহ তে সর্ব সংপ্রাঞ্ধে গ্রতিসঞ্চরে । 
পরস্যান্তে পরাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্‌ ॥ 


ধাহারা নিবৃত্তিপরাঁয়ণ ও জ্ঞানবৈরাগ্য-সম্পন্জ তীহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
যদি আ্চরাদি-মার্ণে শ্বর্গাদিলোকে গমন করিয়া তন্তল্লোকের ভোগে 
আসও্্পনা হন তবে তাহার প্রীরদ্ধ-ক্ষয়-পর্ধান্ত দেবশরীরে ফ্ষেবলোকে 
অবস্থান করতঃ দ্রিবাভোগ-স্মুহ উপভোগ করিতে করিতে মুক্তিধাম প্রাপ্ত 
হন। যাহারা ভগবন্তুক্তি-সম্পন্ন হইুয়াও দুর্দোববশতঃ সকাম হইয়। পড়েন তাহারাাপ্র. 
ভগবদ্ুক্তির ' অচিন্তা-প্রভাবে শ্বেচ্ছান্ুপারে পারলৌকিক-দিব্যস্থথ ভোগকরিতে 
করিতে বিশ্ুদ্ধচিন্ত হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতি-সহকারে নির্বাণ-পদ অতিক্রম 
করিয়া পরিশেষে ুক্তগণের ও ছুলভি সান্দ্রানন্দ-চিদাতআবক-বৈকুলোক প্রাপ্ত 
হন। যাহার! নিষফাম ভক্ত তাহাদিগের আর পরম-সুখের অন্তরায় লোকান্তরের 
অনিত্যে ভাগস্থখেঁ মত্ত হইয়] বুথ হময় নষ্ট করিতে হয় না। তাহার! উৎক্রমণকালে 
চিন্মর-ভাগবতীতন্ু গ্রহণ করিয়া সগ্ভই সচ্চিদানন্দ-বৈকুধাম প্রাপ্ত হন । এশ্বধধ্য- 
ভক্তিমার্গের ইহাই পরমা গতি । তবে যাহারা শ্রীগুরু-গোঁবিন্দের কৃপায় শ্রীবৃন্দা- 
বনীয় ভাঁবলোভে মাঁধুধ্য-ভক্ত তাহার! বাগানুগীয়-কৃষ্ণপ্রেম-প্রভাবে বৈকুণ্ঠেরও 
উপরিতন শ্রীকষ্ণজলোক ব! গোলোকধাম প্রাপ্ত হইয়। নিত্য-সিদ্ধব্রজলীলা- 
পরিকরের সহিত বিচিত্র-লীলানন্দান্থুভব করিয়া কৃতার্থ হয়েন। ইহাই প্রাপ্তির 
চরমাবস্থা । 


শ্রীকুষ্ঃসন্ীর্তনপ্রভাবে যখন জীর কৃষ্ণেকনিষ্ঠ হন তখন তাঁহার ভক্তিপরিভাঁবিত- 
'হৃৎপদ্মে ক্রমশঃ রুচি, আসক্তি, ভাঁবও প্রেমের আবির্ভাব হয়। তখন মহাভাব- 
স্বরূপিণী শ্রীরাধাও রসরাজ-বিগ্রহ-শরীকুষ্ণচন্ত্রের লীলামাধুরধ্য নিত্য নূতন-ভাবে 
উন্মেষিত হইয়া তাহাকে আনন্সযুদ্রে নিমগ্ন করে, তখনই তাহার সম্বন্ধে 
“রো বৈ স রলং হোবায়ং লন্ধানন্দী ভবতি” “আনন্দে! ব্ন্মেতি ব্যজানাৎ” “একাকী 
ন রমতে সদ্বিতীয়নৈচ্ছৎ” ইত্যাদি শ্রুতিরহস্ত উদ্দ্ দি থাকে। তখনই তাহার 
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যে গোপী মোর করে দ্বেষে। কৃষ্ণের করে সন্তোষে, 
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ। 
মুঞ্জ তার ঘরে যাঞা, তার সেবাদাসী হঞা, 
তবে মোর সুখের উল্লাস ॥ 


নিকট ত্রন্ধানন্দ-পর্য্স্তও তুচ্ছীক্ৃত হইয়া থাকে । শাস্তরোক্ত বিঘদনুভৃতিই তাহার 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । যথা_ 
“্রন্মানন্দো! ভবেদেষ চে পরাদ্ধ গুণীকৃতঃ। 
নৈতি ভক্তিম্থখাস্তোধেঃ পরমাণুতুলামপি 1” ভক্তিরসামূ পৃ1১।২৫। 
পতৎসাক্ষাৎকরণাহলাদবিশ্ুদ্ধাব্বিস্থিতস্য মে। 
খানি গোম্পদায়ন্তে ব্রাঙ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥” 
ভক্তিরসামু্ঠধৃতহরিভক্তিস্ুধোঁদয়ে | 
দুরবগমাত্মতত্বিগমায়তবাত্ততনো- . 
শ্চরিতমহামৃতাব্িপরিবর্তপরিশ্রমণাঃ। 
ন পরিলযস্তি কেচিদ্পবর্গমপীশ্বর তে 
চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিস্থষ্টগৃহাঃ ॥ ভা ১০1৮৭।১৭। 
"নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়স্তি কেচি- 
নুৎপাঁদসেবাভিরতা মদীহাঃ | 
যেইন্যোন্ধতো ভাগবতাঃ প্রসহ্থ 
সভাজয়ন্তে মম পৌরুযাণি ॥ ভা ৩২৫৩৪ । 
বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা 
নচান্তং বুণেহহং বরেশাদপীহ। 
ইদং তে বপুর্নাথ গোপালবালং ' 
"স্দ| মে মনন্তাবিরাস্তাং কিমন্তৈঃ | 
ভক্তিরসামৃতধৃতপদ্মপুরাঁণে। 
যিদ ব্রহ্গানন্দকে দ্বিপরার্ধ-সংখ্যা-দ্বার| গুণ কর। যায় তাহা হইলেও এ 
ব্রহ্মানন্দ ভক্তি-সখসমুদ্রের পরমাণুর তুল্যও হয় না। প্রহ্লাদ ভগবান্‌্কে 
বলিয়াছিলেন হে জগদ্গুরো! তোমার সাক্ষাৎকাররূপবিশুদ্ধানন্দসমুদ্রে-নিমগ্ন 
আমার ব্রহ্মানন্দও গোম্পদের তুলা বোধ হইতেছে 
শ্রুতিগণ বলিলেন হে ঈশ্বর দুজ্ঞেয়-ভগবত্তত্জ্ঞাপনার্থ আবির্ভাবিতসচ্চিদা- 
নন-মুত্তি তোমার চরিত্ররূপ-মহাসমুদ্রে পরিভ্রমণবশতঃ বিগত-সংসারশ্রম ও 
তোমারচরণপন্মে অন্ুরক্ত-ভাগবত-পরমহংসগণের সংসর্গে ত্যক্ত-গৃহস্থাশ্রম 
কোন কোন মহাভাগ-ভক্ত মুক্তিও বাঞ্চা করেন না। ভগবান কপিলদেব 
দেবহুতিকে বলিয়াছিলেন হে মাতঃ ! মতপাদসেবাভিরত ও মদর্থসর্ববাচরণ যাহারা 
খরম্পর মিলিত হইয়া আমার অলৌকিক-বিক্রম-সকলকে সন্মান করেন সেই 
ত্বগবস্তক্তগণ আমার নিকট নির্ভেদত্রন্মা্গভবলক্ষণমোক্ষও বাঞ্ছা করেন না। 


অন্ত্য-লীল। | ৬২৯ 
কুষ্ঠী বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি, 
গতি লাগি কৈল বেশ্তার সেবা । 
স্তম্তিলে সূর্ধ্যের গতি, জীয়াইতে মৃত পতি, 
* তুষ্ট কৈল মুখা তিন দেবা ॥ 


হে দেব! বরদেশ্বর আপনার নিকট মোক্ষফলপ্রদ ধর্ম বা মোক্ষ বা অন্য 
- কোন পুরুযার্থরূপ কোন বরই প্রার্থনা করি না । হে নাথ কেবলমাত্র এই গোপাল- 
বালক শ্রীকৃষ্ণমুত্তি আমার মনোমধ্যে সা আবিভূতি হউন, আমার অন্য কোন বস্তর 
প্রয়োজন নাই। 'ন্বন্থথনিভূতচেতাওদ্বুাদস্থান্তভাবোহপ্যজিত-রুচিররীলাকষ্টসার? 
(ভা ১২১২।৬৯)। 
“তন্তারিবিন্দনয়নশ্ত পদারবিনা- 
কিঞঞ্কমিশ্রতুলসীম করন্দবাযুঃ। 
অস্তর্গতঃ ম্ববিবরেণ চকার তেষাং, 
সংক্ষোভমক্ষরজুযামপিচিত্তন্বেঠা ॥ (ভ| ৩।১৫।৪৩)। 
আত্মারামাশ্চমুনয়ে নিগ্রস্থা অপুযরুক্রয়ে । 
ুর্বস্তাহৈতৃকীং ভক্কিমিথন্ু তগুণো হরিঃ ॥ ভা ১৭১০ | 
্দুক্তা হোনমুপাসতে” (শ্রুতিঃ) ইত্যাদি শান্ত্রবাক্যহইতে ব্রচ্ছুনুভবি- 
পরম গুরু-শ্রীশুকসনংঝুমারাদি-মহাজনেরাও . দে ভগবল্লীলা-মাধুরধয্যে আকষ্ট 
হুইয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করা যাঁ়। শ্রীভগবাণের স্বৈরাচরণ বা শক্তিবর্গ-. 
সন্বনধ। জন্য-বৃত্তিষ্কুরণকে লীলা বলে। তন্মধ্যে সচ্চিদানন্দময়ী-স্বপ্বপশক্তির 
সহিত যে নিত্যধামের ,নিত্যক্রিয়া তাহাকে নিত্যলীল। বলে। উহ! আবার 
গ্রকটরূপা ও অগ্রকটরূপাভেদে দ্বিবিধ। প্রপঞ্চা ভিব্যভ্তনিত্যলীলাকে গ্রকটরূপ। 
নিত্যলীলা,ও প্রপধ্যনভিব্যক্ত নিত্যধামস্থনিত্যলীলাঁকে অপ্রকটরূপা! নিত্যলীলা বলা 
হয়। যখন অধিলরসামৃত-মৃর্ি-গ্রাক্ৃষ্ণের লীলামীধুর্ধযসিনু-নিঈগ্ন-ভাগবতপরমহংস- 
গণের বা নিত্যতভগবৎপার্ধদবর্গের অন্ুগত-সাঁধক লীলারসবৈচিত্র্য আশ্বাদন করেন 
তখনই চন্দ্রোদয়ে সিন্ধুর ন্যায় প্রেমোদনে তাহার আনন্দামুধি বন্ধিত হইতে 
থাকে; এই শিমিত্তই বিশ্বপাবন শ্রীমস্মহা গ্রভু কষ্ঃসঙ্কীর্তনকে *“আনন্দাু ধিবর্দনং” 
এই বিশ্েণে বিভূষিত করিলেন। অখিলরসামৃত-বিগ্রহ-শ্রীকষ্চ ও তাহার 
নাম অভিন্নহেতু অমকৃৎ কীষ্ঠন-প্রভাবে যখন নাম অখিলরস।মৃতন্বূপে 
আবিভূত হন তখনই বিভাঁবান্নভাবাদিসম্মিলনে পরমরসাত্মক-শ্রীকষ্ণের অখিল- 
রসাত্মকত্ব আস্বাদন-যোগাতা প্রাপ্ত হন। 
“মল্লানামশনিনূ্ণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মুন্তিমান্‌ 
গোঁপানাং স্বজনোহসতাং ক্ষিতিভূজাং শান্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ। 
মৃত্যুর্ভোজপতেবিরাড় বিদ্বযাঁং তত্বং পরং যোগিনাং 
বৃষ্তীনাং পরদেবতেতি বিদ্রিতো রঙ্গং গত: সাগ্রভঃ ॥ ভা ১০।৪৩।১৭। 
শ্রীকষ্ণ অগ্রজ বলদেবসহ বঙ্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তত্রত্য বিভিন্ন-গ্ররুতি 


৬৩০ » , শ্রী ্ীগৌরহ্ন্দর 


কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন, 
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ । 

হৃদয় উপসে ধরে, সেবা করি সুখী করেশা, 
এই মোর সদ! রহে ধ্যান ॥ 


লোক-সকল তাঁহাকে বিভিন্নভাবে দর্শন করিতে লাগিলেন মল্লগণ তাহাকে 
বজসদৃশরৌদ্র, সাধারণ মথুরাবাসিগণ তাহাকে অদভুত-মনুষ্য, সাধারী মথুরাবাসিনীগণ 
শৃজার-রসবিশিষ্ট মুক্তিমান্‌ কন্দর্প, শ্রীদামাদি-গোঁপবালকগণ তাহাকে হাস্তরস- 
বিশিষ্ট বয়সঃ অসৎ-রাজন্যবর্গ তাহাকে বীররসবিশিষ্ট শাসনকর্ত!, বন্থুদেব ও 
দেবকী তাহাকে করুণরস-বিশিষ্ট শিশু, কংস্‌ তাহাকে ভয়ানক মুক্তা, অজ্ঞ 
ব্যক্তিগণ তাহাকে'-বীভত্স-বিরাটপুকষ, যোগিগণ তাহাকে শান্ত-পরমাত্মা, ভক্ত 
যাদবগণ তাহাকে ভক্তিরস-বিশি্ই পরদেবতা-শ্বরূপে দেখিতে লাগিলেন। 
শ্রীভাগবতের উক্ত শ্বোকে শ্রীকষ্চের অখিলরসাত্মকত্ব উপদিষ্ট ইইয়াছে। 
শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ভন দ্বারা যে ভক্তের সাধনকালে ভাব ও প্রেমের অবস্থায় আনন্দা- 
ঘুধিবদ্ধন হয় তাহী শ্রীমদ্জাগবতাদিশাস্তরে স্পষ্টাক্ষরেই নির্দেশ করিয়াছেন__ 
“এবংতব্রতঃ স্বপ্রিয়-নাঁম কীত্ত্যা, 
জাতানুরাগে। দ্রতচিত্ত উচ্চৈঃ। 
হসতাথো রোদিতি বৌতি গায় 
তুন্মাদবন্গত্যতি লোকবাহচ ॥ (ভা ১১।২।৪০)। 
এইরূপ শ্রবণ্কীর্তনাদিরূপ-ব্রতধারী নিজপ্রিয়-শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীন্তনাদিদ্বার 
জাতানুরাগ অন্ত এব শিথিল-হ্ৃদরয় সাঁধক-পুরুষ প্রেমের উদ্য়ে উন্মন্তের স্থাঁয় 
লোঁকাপেক্ষারহিত হইয়।৷ উচ্চন্বরে কখনও হাস্ত, .কখনও রোদন, কখনও 
চীৎকার, কখনও গান, কখনও নুতা করিয়া থাঁকেন। ভক্ক সাধনানুরূপ' 
প্রেমের অভিব্যক্তিতে কখনও অন্থুকম্প্য-ভৃত্যর্ূপে, কখনও সথারূপে, 
কখনও পিত্রাদিরূপে এবং কখনও প্রিয়ারূপে অভিমানী হইয়া তভৎ সচ্চিদানন্ন 
ময়-লীলারস আম্বদন করিয়া কৃতার্থ হয়েন, এবং বাঁস্বে ও তদনুরূপ-চেষ্টা-প্রকাখ 
করিয়া থাকেন; তাদৃশী চেষ্টাই তাহাদের হাশ্ত-ক্রন্দনাদি। 
“থং বায়ুমগ্রিং সলিলং মহীধ,? 
জ্যোতিংযি সত্ত্ানি দিশে! ভ্রুমাঁদীন্‌। 
সরিৎ সমুদ্রাংস্চ হরেঃ শরীরং, 
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনগ্যঃ ॥+ (ভা ১১২৪১) । 


ভক্ত তখন আকাশ, বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, জ্যোতিষচক্রপকল, ভূতসমূহ, 
দশদিক্‌, বৃক্ষাদি-সকল, নদীসমূহ, সপ্ত-সমুদ্র এবং এতদ্ভিন্না যত কিছু 
স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পদার্থ, সকলকেই গ্রীহরির অধিষ্ঠান বিবেচনা করিয়া! অনন্ঠিভাঁবে 
প্রণাম করিয়া থাকেন। 


অন্ত্য-লীলা ৬৩১ 


চ 
ছি স্লীি  স ৬৫ তি উপ উিলপিসিলশ পাটি সিরা তা সির তি ও সিসি লা পি 


মোর স্থুখ সেবনে, কষ্চের সুখ সঙ্গমে, 
অতএব দেহ দেঙ দান। 

কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি, কহে মোরে প্রাণেশ্বরী, 
মোর হয় দাসী অভিমান ॥ 


পিদ্ধদশার প্রেমের অভিব্যক্তিতে ভগবদ্তক্ত সর্বজগৎ্ ভগবন্ময় দর্শন করিয়। 
থাকেন। তৎকালে তাহার অন্তরে বা বাহিরে তধিতর কোন বস্তু প্রতিভাত হয় 
না। কেবল পরমানন্দময়-ভগবান্শ্রীকৃষ্ণের গ্োোতমান-অনন্তরূপ-লাবণারাশি 
নিরন্তর তাহার বহিরন্তর ব্যাপির! ভাসিতে থাকে । অগিল-রসামৃতু-ভগবদানন্দ- 
সিন্ধুর সুধাশ্বাদ-মুগ্ধ জীবনুস্ত-ভক্ত তখন তৃপ্ত, সনি, ও আনন্দী হন এবং বিদেহ- 
কৈবলাকালে নিত্যানন্দরূপিণী ভাগবতী-তন্থুব প্রাপ্তির অনন্তর সীন্্রানন্দস্বরূপ 
শ্রীকঞ্চলোকে গমন করতঃ বিচিত্রলীলারসে মগ্ন হন। ইন্টাই শ্ীকৃষ্চৈতন্- 
মহাগ্রভূ-প্রোক্ত-শিক্ষার্ক-শ্রে।কের “আনন্দু্ধিবদ্দনং৮ পাঁদাংশের তাৎপর্ধ্য। 
আনন্দাশুধিবদ্ধনই কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনের পরম-ফল। অবশিষ্ট “প্রতিপদং পূর্ণামূ তাস্বাদঙ্গং 
ও “সর্বাত্মন্সপনং” বিশেষণদয় উহার পূর্ববুত্তরূপ আন্সঙ্গিক ফল.।. কারণ শ্রীকৃষ্ণ 
সঙ্কীত্তনরূপা-ভক্তি সাধক-হৃদয়ে আবিভূতা হইয়া ধখন হদ্ঘকে স্বাভিব্যক্ত-দিব্যরস 
দ্বারা স্নশিত ও স্নিগ্ধ করেন তখন শ্রীনামের পসর্বাত্ন্নপনং” বিশেষণটী এবং নাম- 
প্রভার্বৈ বিশ্ুদ্ধচিত্ত "সাধক ঘন স্বভাব-মধুরতীরুষ্ণ-নামের অখিলরসীত্মকত্ব- 
আস্বাদনের সামর্থা লা কবেন*তথনই তাহার “প্রতিপদ পূর্ণামুতাস্বাদনং” বিশেষণটির 
যাঁথার্থ্য উপ্পলব্ধি হয়। তদ্িধয়ে* মহাঁজনগণ-বরেণ্য শ্রীচগ্ডীদাঁস-ঠাকুর- মহাশয়, 
সর্বভক্ত-শিরোমখি-শ্রীরাধারাণীর মুখহইতে যে সুললিত-ভাব-বরাশিপ্রকাশ 
করিয়াছেন তাহার কিমদংশ নিম়ে প্রদর্শিত হইল “সখি কেবা শুনাইল শ্যাম 
নাম, কান্রে ভিতব দিয়া ম্মে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ। নাজানি 
কতেক মধু, শ্তা্ব নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে। জপিতে জপিতে 
নাম অবশ করিল তনু, কেমনে পাইব বল তারে” । 
শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সন্কীর্ভন যে ভক্তকে নামের প্রতিপদে পৃর্ণামৃতাস্বাদন প্রদ!ন করেন 
তদ্বিযয়ে উপদেশামৃত-নামক গ্রন্থের শ্লোক-বিশেষ উদ্ধত হইল-_ 
“ন্তাঁৎ কৃষ্ণচনাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিছ্ঘা- 
পিত্বোপতঞ্জরসনস্ত ন রোচিকা নু। 
কিন্তাদরাদন্ুদিনং খলু সৈব জুষ্টা 
বাদী ক্রমাদুবতি তদ্গদমূলহ্্ী ॥” 
ইহার নির্গলিতার্থ নিয়ে প্রদান 'করা হইল-_ 
পিত্তদগ্ধরসনায় শ্বভাব-মধুর-মিশ্রিথগ্ড তিক্ত বোধ হয়, কিন্ধ উক্ত মিশ্রিখণ্ডের 
পুনঃ পুনঃ সেবনে পিত্তরোগ উপশমিত হইলে মিশ্রিখণ্ডের শ্বাভাবিক-মাধুরধ্য যক্রপ 
যথাঁষথ অনুভূত হয় তদ্রপ শ্ীুষ্ণ-নাম ম্বরূপতঃ নিত্য, পূর্ণস্থথময় হইলেও অনা্ি- 
বিদ্ভারোগগ্রস্ত-ব্যক্তির চিত্তে আপাততঃ রুচিকর হয় না-কিন্তু অনুক্ষণ 


৬৩২ প্রীপ্রীগৌরম্থন্দর 


কান্ত-সেবা স্থখপূর, সঙ্গম হইতে সুমধুর, 
তাতে সাক্ষী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। 

নারায়ণের হৃদে স্থিতি তবু পদসেবায় মতি, 
সেবা করে দাসী অভিমানী ॥ 


আদরসহকারে শ্রীকঞ্ঙনামান্থুণীলন-ছ।রা' অবিষ্ভার নিবৃত্তি হইলে পরম-মঙ্গলময়- 
প্রীরুষ্ণনামের শ্বাভাবিক-রসমাধুর্ধা পরিপূর্ণরূপে আস্বাদিত হইয়া থাকে । এই নিমিত্ত - 
প্রভূপাদ-শ্রীমদ্রপগোম্বাণী  বিদগ্ধমাধব নামকগ্রন্থে নাম-মাধুধ্য-বর্ণন-গ্রসঙ্গে 
লিখিয়াছেন-- 

“তৃণ্ডে তাগুবিনী রিং বিতন্থতে তুগ্ডাবলী-লন্ধয়ে 

কর্ণক্রোড-কডদ্বিনী ঘটয়তে করণীর্ব্ব,দেভ্যঃ স্পৃহাম্‌। 

চেতঃপ্রাঙ্গণমঙিনী বিজয়তে, সন্দেন্দিয়াণাং কৃতিম্‌ 

নো জানে জনিতা কিয়ডিরযুত্ৈং কুঞ্জেতি বর্ণদয়ী ॥৮ ( বিদগ্ধমাধব ১1৩৩ )। 

কুষ্ণ এই দ্বক্ষর নাম যথন মুখে তাঁগুব নৃতা করিতে থাঁকে তখন তৃগাবলী 
( অসংখাবদন ) লাঁভ করিবার নিমিত্ত অনুরাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও যখন কর্ণক্রোড়ে 
&ী নাম জাতান্কুর হয়, তখন অর্ধ অর্বৰ কর্ণলাভের নিমিত্ত স্পৃহা জন্মে, এবং 
যখন উহ্না চিত্ত-প্রাঙ্গণের সঙ্গিনীরূপে আবিভূতি৷ হয় তখন সমস্ত ইন্দ্য়িগণের 
ব্যাপার সমুহকে জয় করে অর্থাৎ সে পময় শুদ্ধচিত্তে অষ্টসাত্বিকভাবের 
আবির্ভাব-বশতঃ ইন্দ্রিয-সমুহের ব্যাপার-সকল অন্তথাভাব ধারণ করে। 
সুতরাং জানি না-কত অমৃতস্বরূপে কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় আবিভূতি হইয়াছে ।” 

অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভূ-উপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন-ঘরা যে সর্বানর্থ-নিবৃত্তি- 
পূর্বক পরম-পুরুযার্থ-প্রাপ্তি হয় তাহ। বহু শ্রুতিস্থৃতি হইতে সুস্পষ্টরূপে অবগত 
হওয়া গেল। এশদন্ুকুলে কঠিপয় নাষ-মাহাত্যহ্চক প্রমাণ শিম্ে দেওয়া 
হইল। * 

নামৈকশরণ মহাঁভাঁগনতগণ কেবলমাত্র নামকীর্তন-প্রতভাবেই পরমগতি প্রাপ্ত 
হন যথা-»” 

দসর্ববধন্থ্োজ্মিতা বিজ্ঞোর্নীমমাত্রৈকজল্নকাঁঃ। 
স্থখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ধেহপি ধার্মিকাঃ ॥(পান্মে উ।৭১।৯৯)। 


বিষুধর্মে ক্ষত্রবন্ধ,পাথ্যানে নিরুপায় ক্ষত্রবন্ধুকে তাহার শ্রীগুরুদেব সর্ববাবস্থাতে 
নামকীর্তন উপদেশ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন যথা_ 
“উত্ভিষ্ঠতা প্রস্বপতা প্রস্থিত্বেন গমিষ্যতা | 
গোবিন্দেতি সদা বাচাং ক্ষুতৃটপ্রম্থলিতাদিযু ॥ 
এবং দেবধি নারদ ধর্ব্যাধকে 


“ন দেশনিয়মন্তত্র ন কালনিয়মস্তথ! | 
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোহস্তি হবের্নামনি লুব্ধক ॥ ( বিষুধর্মে) 


অন্ত্য-লীলা ৬৩৩ 


৯ শি তা্টি লাশ লিস্ট পট পরিসিসতি -সি  এ সর রি শি সি লি পির ছি পাছি পিছ তিনটি তসসি পোছি টিসছি তি পন তি পা শি তা সিসি লিপি 


এই রাধার বচন, শুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ, 
'আম্বাদয়ে শ্রীগৌররায়। 

ভাবে মন নহে স্থির, সাত্তিকে ব্যাপে শরীর, 
* মন দেহ ধারণ না যায় ॥ 


এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন । এবং চঞ্চল-চিন্ত শিষ্যকে শ্রীবৈষ্ণবাচার্ধা * 
্ু 


“অপান্চিত্তঃ কুদ্ধ। বা যঃ সদ! কীর্তয়েন্ধরিম্‌। 
সোহপি বন্ধক্ষয়ানুক্তিং লভেচ্চেদরিপভির্যথা ॥ (ক্রাঙ্গে )। 


এইরূপ অভয়-বাক্য উপদেশ করিয়াছিলেন । তবে এন্থপ্লো বক্তব্য এই যে 
সাধক-বাক্তির সম্বন্ধে সদাচারবঙ্জিত হরিভক্তিকেও শাস্ত্রে উৎপাতরূংপে নির্দেশ 
করিয়াছেন যথা ৰা 
“শ্রুতিস্থতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা । । 
একান্তিকী হরে্ক্তিকৎ্পাতায়ৈব কল্পতে ॥ (ব্রহ্মযামলে )। 
“নাচরেছ্‌ বস্ত পিদ্ধ'হপি লৌকি কং ধন্মমগ্রতঃ | 
উপপ্রবাচ্চ ধন্মঙ্ল গ্লীনির্ভবতি নারদ ॥ 
(নারদ পঞ্চরাত্রে )। 


ভগবন্নামস্মরণাদ-দ্বারা পরম-পাবত্রতা-লাঁভ উপদিষ্ট হইলেও যেমন সাধুগণ 
অবগাহনন্নানাদিরূপ সদাচার প্রতি পালন করেন তদ্রপ ভক্তমাত্রই ভক্তির অনুকূলে 
সদাচার প্রতিপালন করিবেন এবং পুনঃ পুনঃ ভক্তান্ুণীলন-দ্বারা কৃতার্থ 
হহুবেন। এই সম্তুদ্ধে শাক্্রবাকা যথা-- ও 
“অপবিত্রঃ পবিত্রোঁবা সর্বাবস্থাং গতোহইপি বা। 
যঃ স্মরেৎ পুগুরীকাক্ষং স বাহ্াভ্যন্তরং শুচিঃ ৮, 


সাঁপরাধ-জীবের পুনঃ পুনঃ ভক্তানুশীলনবাতিরেকে অনর্থ-নিবৃত্তি-পূর্বক ভগবৎ- 
প্রাপ্তি অসম্ভব । এই নিমিত্তই শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবকে 
*প্রোক্তেন ভক্তিযেগেন ভজতেো! মাসকুনুনে । 
কাম! হৃদযা। নশ্ন্তি সর্ব মায় হৃদি স্থিতে ॥ 
ভা ১১।২০।২৯। 


এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন ও শ্রীরুষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্রন্ধস্থত্রে “আবৃন্তিবসরুদুপ- 
দেশাৎ”৪।১।১। এবং ভগবান সন্ৎকুমার “অবিশ্রাস্ত গ্রযুক্তানি তান্টেবার্থকরাণি ৮” 
বলিয়াছেন। তবে যে কোন স্থলে একবারমাত্র ভগবশ্নামাদি-প্রভাবে জীবের উদ্ধার 
শানে ৃষ্ট হয় উহা ভক্মাচ্ছাদিত বহ্কির স্ায় প্রচ্ছন্ন-জাতিম্মর ও নামাদ্যপরাধহীন- 
ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি বিষয়ক বুঝিতে হইবে । অতএব ভবমহাজলধি হইতে পরিত্রাণ- 


৮০ 


৬৩৪ এ জ্ীঞ্জীগৌরস্থন্দর 


সিসি সিটি লী সা তি সপ স্পা 


ব্রজেশ্বর-শুন্ধ-গ্রেম, যেন জামুন হেম, 
আত্মন্থখের ধাহা নাহি গন্ধ । 

স্গ্রেম জানাতে লোকে, প্রভূ কৈল এই গ্লে!কে, 
পদ কৈল অর্থের নির্ববন্ধ | 


লাভার্থ সদাচারা নুষ্ঠান-সহকারে সতত নামসন্কীন্তন মনুষ্যমাত্রেরই একমাত্র কর্তব্য । 
এই নিষিত্ুই ভগবান্‌ শ্রীকুষ্চ-চৈতন্তদেব ও তদীয় নিত্যপার্ষদবর্গ পৌনংপুন্যভাবে , 
স্ীচারসহকৃত ভজনানুষ্ঠন করিয়া জগংকে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং এই 
নিমিত্তই পুর্নাচার্ধা মহামতি ব্যাতীর্ঘও নিখিল-শাস্ত্বারিধি-মন্থন করিয়া নামের 
বিশ্বমাঙ্গল্য ঘোষণ! করিয়াছেন। যথা - 
“বিষ্ঞোনণমৈব পুংসাং শমলমপহরৎ পুণামুৎপাঁদয়চ্চ 
রন্ধাদিস্থানভোগাদ বিরতিমথগুরোঃ শ্রীপদদন্দভক্তিম্‌। 
তত্বজ্ঞানঞ্চ বিষ্টোরিহমৃতিজননত্রান্তিবীজঞ্চ দগ্া 
. সম্পূর্ণানন্দবৌধে মহতি চ পুরুষে স্থাপয়িত্বা৷ নিবৃত্তম্‌॥ 
( পগ্ঠাবল্যাম্‌ 1২৪) 
অর্থাৎ বিষ্ুর নাম জীবের পাপ হরণ করিয়া ( ভক্গানুকুল ) পুণা উৎপাদন - 
করে; ত্র্গলোকের ভোগেও বিরক্তি উৎপাদন করাইয়া শ্ী/গুরুচণঞ্ে" ভক্তি 
আনয়ন করে, জন্ম ও মৃত্যুর কারণীভূত-অবিষ্ঠাবীত দগ্ধ করিয়া শ্রবিষুটুব তত্বচ্ছান 
প্রদান কবে ও বিভু-সচ্চিদানন্দ-শ্রীবিষ্ণলমীপে ( ভগবদ্ধামে ) প্রতিষ্জিত করিয়! 
পরিশেষে নিবৃত্ত হন। 


গুরুঃ শাস্ং শ্রদ্ধা কুচিরনুগতিঃ সিদ্ধিরিতি মে 
যদদেতত তৃৎসর্ববং চরণকিমলং রাজতি যয়োঃ। 
কপাপুরম্পন্নস্নপিতনয়নাস্তোজ-সুগলৈং 
সদা রাধারুষ্াাবশরণগতী তো মম গতিঃ ॥ 
যাহাদের পাদপন্মে আমার গুরু, শান, শ্রদ্ধ1, রুচি, অন্ুগতি ও সিদ্ধি 
(পরমানন্দের পরমসীম। শ্রীকৃষ্ণ স্কৃর্তি) এই সমস্তই বিরাজ করিতেছেন, সর্ধবদ! 
কপা-সমুদ্রের পরিস্পন্দনে স্নপিত-নয়নানুজ্-যুগল নিরাশ্রয়ের পরমগতি সেই 
শ্রীরাধাকৃঞ্চ আমার একান্ত গতি। 
“্যদত্র সৌষ্টবং কিঞ্চিৎ তদ্‌ গুরোরেধ মে নহি। 
যদত্রাসৌষ্ঠবং কিঞ্চিৎ তন্মমৈব গুরোর্নহি ॥” 


এই টিগ্লনীতে যাহা কিছু সৌষ্ঠব (সদ্‌গুণ) তাহা আমার শ্রীগুরুদেবের-_-আমার 
* নহে, যাহ! কিছু দোষ আছে তাহা আমার--শ্রগুরুদেবের নহে। 


ইতি দিদ্ধাস্তবোধিনী টিপ্পনী সমাপ্তা | 


অন্তয-লীলা ৬৩৫ 


৬ সা পাসউা সিটি প্লাস পি লী শো পিতার পেস লাউ গতি কাসি লা 


অতঃপর একদিন রথাগ্রে ত্য করিতে করিতে প্রভৃর পদনথে আঘাত 
লাগিল। 'উক্ত আঘাতকে ছল করিয়! প্রভু লোকলীলা৷ সংবরণের অন্ভিলাষ. 
করিলেন। রাত্রিতে কিঞ্চিং জরভাব প্রকাশ পাইল। প্রতু প্রাতঃকালে" 
জগন্নাধকে দর্শন কাঁরিতে গেলেন ; আর ফিরিলেন না। কেহ বলেন, আকাশ-* 
পথে প্রয়াণ করিলেন। কেহ বলেন, প্রভু জগঞ্জাথের শ্রীবিগ্রহেই নিজবিগ্রহকে 


অন্তধণপিত করিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি গোপীনাথের 
প্রীবিগ্রহেই অন্তহিত হইলেন। 
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বৈষ্কবাচার্ষ্য 
শ্্রীপাদ শৌরস্তন্দর ভাগবতধর্শনাঁচার্য্য সম্পাদি 
ূ নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী 
শীঘ্রই প্রকাশিত হইঢব। 


২। লীইক ভাস্য বা সিঙ্গান্তরতু 

৩ | শ্্রীম্ভগবদৃ গীত। (বলদেব ভাত, ভাম্যানুবাদ ও তাঁৎপধ্যসহ ) 
৪1 শ্রীন্তরীশ্যামগুন্দর 

৫1 লম্মুভ্ভাগবভাম্বভ (টীকাঘয় সমলঙ্কৃত ) 

৬1 হরিভক্তি-বিলাস-সার 
৭1 শ্্রীভাঙ্য (চতুঃসত্রী ) শ্রতপ্রকাশিকা টাকা ও অনুবাদ সহ 

৮1 ভক্তিগ্রস্থপঞ্থচক'ম্‌ (সান্ুবাদ ভাগবতামুতকণা, ভক্তিরসামৃত- | 

সিন্ধু বিদ্দু, উজ্জল-নীলমণি-কিরণ রাগবজ্ম চক্র কা ও মাধুধ্য-কাদদ্বিণী) 
৯7 পুরুস্যসুক্ত- (সটাক) 
৯০1 শ্ত্রীনুক্তু (সটীক) 
এবং অন্যান্ত ভক্ভি--গ্রশ্থাবলী । 


মুগ্ধতো ধীক় সুত্রপা 
(ধাতুপাঠ, স্ত্র লক্ষণ-সহকৃত ) বাহির হইয়াছে। মূল্য মাত্র ।*। 





